প্রকাশকেল নিবেদন 


স্থপন্তিত অধ্যাপক এবং অভিজ্ঞ পরীক্ষকদের সহায়তায় এই সহায়িকার কায়াগঠন । 
এম. এ, পরীক্ষার্থী ছাত্রছাত্রীদের বিশেষতঃ বিপুল সংখ্যক বহিরাগত পবীক্ষার্থার 
অসহায়তার কথ! বিবেচনা করেই আমর] এই বিপুল উদ্যম করেছি। বাংলা 
এম. এ পরীক্ষা! দেবার জন্ত প্রতি বংসর বহু ছাত্রছাত্রী প্রস্তত হন এবং প্রস্ততি 
পর্বে দিশেহারা হয়ে থাকেন। বিপুল পাঠ্যতালিকা, ততোধিক বিপুল আনুষঙ্গি$ 
গবেষণামূলক গ্রস্থাবলীর সমারোহ । খ্যাতনাম! অধ্যাপকের] “বাজারে নোটুস্ঃ 
প্থন্কে ভ্রহঞ্চিত ঘ্বণা প্রকাশ করেন। যথোপযুক্ত পঠন-পাঠনের স্ব্যবস্া হওয়া 
বর্তমান সমাজে স্থবকঠিন। এমতাবস্থায় পরীক্ষার্থীদের অসহায়তা অনিবার্ধ। আমরা 
দাবী করি যে অসহায়দের জন্য যোগ্য সহায়িকার স্বব্যবস্থা করেছি। 
বিচ্যার্জন ও পরীক্ষায় কৃতিত্ব সমার্থক নয়। পরীক্ষায় সাফল্যের জন্য ছাত্রকে 
স্ব সময় ম্মরণ রাখতে হয় “স্0০ 11] 108 83:80711090 01 108৮ ১০৪ 80 চ 7169, 
আ০৮ 0 1090 ১০ 1000.” বস্ততঃ অধীত বিদ্চার পরীক্ষা হয় না, অধ্যয়নের 
দ্রন যা লিখনের মধ্যে প্রকাশ পায় তারই মূল্যায়ণ হয়। এইজন্য ছাত্রছাত্রীকে 
সুর লেখার অভ্যাস করতে হয়। আমর] অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে যথেই্ তথ্যসস্থলিত 
উত্তর রচনার যথাযোগ্য নিদর্শন দেখাবার চে করেছি । আমাদের এই 'সহায়িক 
ভ্রব।জজারেই বিক্রত্র হয় বটে কিন্কু "বাজারে নোট্স্ বলতে যা বোঝায় সে জিনিস 
[কষে নয় তা যে-কোন ছাত্র বা ছাত্রী একবার চোখ বুলিয়ে গেলেই বুঝতে পারবেন। 
প্রতিটি পত্রে যা কিছু জানবার বিষয়, বিভিন্ন দিক থেকে যা কিছু আলো চিতব্য, 
বিষয়ের মধ্যে অনুপ্রবেশের জন্ত যা কিছু স্ত্র-সবই এই সহায়িকার মধ্যে 
স্্াওয়। যাবে । সর্বোপরি উত্তর লেখার কৌশল, বিষয়াহ্ুসারিতা এবং উত্তরের 
জয়তনের সীমা সম্বন্ধে পাঠকের ধাবণা যে অত্যন্ত শ্বচ্ছ হবে তাতে কোন 
ভিন্দহ নেই। অল্প সময়ের মধ্যে বিশাল পরিধি পরিক্রমণ করতে ভলে ষে 
[ক্ষিপ্ততা, দ্রুততা এবং লক্ষ্যস্থিরতার প্রয়োজন, সহায়িকা দ্বার! সেই প্রয়োজন 
&্বশ্তই মিটবে । 
এই গ্রন্থে সাহিত্যের ইতিহাস সন্থন্ধে সর্বপ্রকার জটিল-কুটিল প্রশ্থের সহৃত্তর - 
শ্রদান করা হয়েছে। দ্বিতীয় পত্রে পালি-প্রীকৃতের মূল পাঠ বাংলা ও রোমান 
হছিরফে দেওয়া হয়েছে । পৃথক্‌ গ্রন্থক্রয়ের কোন প্রয়োজন নেই। অধিকন্ত অনুবাদ, 
জ্জগরকরণ-ঘটিত টাকা এবং প্রশ্নোত্তর পর্যাঞ্ধ পরিমাণে সন্নিবেশিত হয়েছে। বাংলা 
ছ./ঘাতত্ব সন্বস্থীয় প্রশ্নোত্রগুলি অতি সহজ করে লেখা । চর্যাপদ ও শ্রীকষকীতন স্বীয় 
জঞ্জাবতীয় সম্ভাব্য প্রশ্বের যথাযথ উত্তর প্রদ্ধান কর। হয়েছে এবং লক্ষ্য করলে দেখা! যাবে 
স্ঘ অযথা পাগ্ডিত্যের ভারে রচনাকে ভারাক্রান্ত কর! হয় নি। তৃতীয় ও চতুর্থ 
চুখুতের পাঠ্য কাব্যগুলি সম্বন্ধে উদ্ধতি-সম্বলিত ষে আলোচনা কর] হয়েছে তাতে কবির 
গ্রীতিভা এবং কাব্যের বিষয়বস্ত ও বৈশিষ্ট্য সহজে অধিগম্য হবে। 
আমরা ছাত্রছাত্রীদের অনুরোধ করি যে তীর? খোল! মন নিয়ে এই গ্রন্থখানিকে 
মফবার পরীক্ষা করে দেখুন। প্রকাশকের এইটুকুই নিবেদন । 
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সচিন 


প্রথম পত্র প্রথমার্থ 


প্রশ্ন ১1 বাঙ্জালাদদেশে রচিত লংন্কৃত, প্রাকৃত ও অপভ্রংশ সাহিত্য হইতে 
বাংল। দাহিত্যের ইতিহানের কি কি উপকরণ লংগ্রহ করণ যায় লে বিষয়ে বিস্তৃত 
আলোচন! কর । . 

উত্তর। ফসল ফলাইবাঁর জন্ত কধিত ভূমি আবশ্তক, নে ভূমির উর্বরতারও 
প্রয়োজন। বাংল। সাহিত্যের ফল ফলাইবার জন্ত বাঙ্গালী কবির কর্ষণে ও লার- 
প্রদানে জমি তৈয়ারী করিয়াছিলেন । বাঙ্গালী মানসিকতায় ও সাহিত্যকচিতে বাংজ। 
সাহিত্যের বাজ অস্কুরিত হইয়াছিল। কিন্তু তখনও বাংলাভাষ। পরিণত রূপ পরিগ্রহ 
করে নাই। বাঙ্গালীর মনীষ! ও প্রতিভা তখন সংস্কৃত, প্রাকৃত এবং অপভ্রংশ ভাষার 
মধ্যেই আত্ম প্রকাশের পথ খুঁজিয়া পাইয়াছিল। বাংল! সাহিত্য স্্ হইবার পরও 
শিক্ষিত বাঙ্গালীর! সংস্কৃত ভাষাকেই সাহিত্যশিল্পের উৎকৃষ্ট বাহন মনে করিতেন । 

প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের মাদিমতম নিদর্শন চর্যাপদণ্লি হয়ত খ্রীত্ীয় দশম হইতে 
দ্বাদশ এতান্ীর মধ্যে সংকলিত হইয়াছিল। তখন পাল রাজাদের শাসনকান। 
সেই সমরে ব্রাহ্গন্য সংস্কৃতির প্রভূত প্রভাব না থাকিলেও সংস্কৃত চর্চার সমাদর ছিল। 
এই যুগের নির্ভরযোগ্য ইতিহাস পাওয়। যায় না। তবে পণ্ডিতদের অস্থমান ষে 
বিশাখদত্তের 'মুদ্রারাক্ষস”, ভট্টনারায়ণের “বেশীসংহার, মুরারি মিশরের “অনর্থরাঘং» 
ক্ষেমীশ্বরের চগুকৌশিক, নীতিবর্ষার 'কীচকবধ', প্রভৃতি সংস্কৃত রচন! বাঙ্গালী 
মনীষার দান। এই রচনাগুলির মধ্যে পৌরাণিক পরিবেশে বাঙ্গীলীস্থলভ গার্সথ) 
জীবনরদ আছে, হুম্মবুদ্ধির পরিচয়, সহজ পরিহানরমিকতা৷ এবং মাধুর্ষ গু আছে। 
নি:সংশয়ে বাঙ্গালীর রচন! বলিয়। গ্রহণ কর। হইয়াছে সম্রাট দেবপালের সময়ে লেখা 
অভিনন্দের 'রামচরিত” কাব্যকে। অভিনন্দের রচন! কিছু ক্ষুদ্রাকার কবিতাও পাওয়৷ 
গিয়াছে । সমাট রামপালের সভাকবি সন্ধ্যাকর নন্দী 'রামচরিত” কাব্যে হ্যর্থবোধক 
ভাষায় সম্রাট রামপাল এবং অযোধ্যাপতি রামচন্দ্র উভয়েরই স্ততি রচনা করেন। 
এই গ্লেষকাব্যখানি বাঙ্গালী প্রতিভার বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত । 

সেনরাঙ্জারা ব্রাঙ্গণ্যসংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তীহার্দের ঘভাকবিরা সকলেই 
সংস্কৃত কাব্যার্দি রচনা করেন। জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ, গোবর্ধনের “আবা! সপ্তশত 
ধোয়ীর 'পবনদূত', উমাপতি ধর এবং শরণের লেখা বহু প্রকীর্ণ কবিতা! বাঙ্গালীর 
বাণীশিল্পের পরিচয় বহন করে। এই সমস্ত কবিরা যে ভাবপরিমগ্ুল গড়িয়। 
তুলিয়াছিলেন তাহাতেই বাংল! সাহিত্যের উন্মেষ ত্বরাস্িত হয়। উল্লেখযোগ্য যে, 
পঞ্চদশ শতাবীতেও বাংল! অনুবাদ সাহিত্য ও মঙ্গলকাব্যের যুগে চৈতন্ত-পরিকরদের 
মধ্যে অনেকেই সংস্কৃতচর্চা শ্লাধ্য মনে করিতেন। রায় রামানন্দ, ত্বরূপ দামোদর, 
কবিকর্ণপুর পরমামন্দ মেন, শ্রীরূপ গোস্বামী এবং বৃন্দাবনবাসী অন্তান্ত গোস্বামীর। 
সকলেই সংস্কৃত ভাবায় গ্রন্থ রচন। করিয়াছেন । 


প্রথম পত্র ( গ্রথমার্ধ )--১ 
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বাঙ্গালী-রলচিত বহু অ-বাংল। রচনার পরিচয় অনেকগুলি সংকলন গ্রন্থে পাওয়' 
গিয়াছে । 'সছুক্ষিকর্ণাম্বত”, “কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয+, 'বিদ্প্ধমুখমণ্ডন”, 'মানসোল্লাস”, 
“প্রারুতপৈক্গল' প্রভৃতি পদসংকলনে শ্রধু বাঙ্গালীর রচনাই নয় বাংলাসাহিত্ের 
নবাধুরের সন্ধান পাওয়] যায়। একজন কবি লিখিয়াছেন, 

গলৎ কাষ্ঠং চলৎ কুড্যং উত্তানং তৃণসঞ্চয়ূমূ। 
গণ্ডপদ্দাথি-মণ্ুকাকীর্ণং জীর্ণ গৃহং মম ॥ 

দরিদ্রের কুটীরের এই বর্ণনা পরবর্তী বাংলা সাহিত্য ছুগভ নয। “আধা অগ্তশতী”- 
তে নববধূর পতিস্বহে যাআর যে চিত্র আছে তাহা নিঃসংশ:র বাঙ্গালী ঘরের ছ'ব। 
ধর্ম ও নীতিসম্পর্কহীন জীবনের বান্তবচিত্র অস্কনেত কবিদের দক্ষতা প্রশংসনীয় 
শরণের একটি কাবতা ভঃ স্কৃমার সেন তাহার বাংলাসাহিত্যের ইতিহাদে উদ্ধত 
কপিয়াছেন। একটি গ্রাম্যবধূ হাট হইতে ক্রতপায়ে ফারছেছে, কেশবাস 
সাঁমলাইতেছে, মনে মনে হিসাব করিতেছে, গৃহ প্রত্যাগত ক্ষুধার স্বামীর আহারের 
ব্যবস্থার জন্ত দ্রুত গৃছে উপস্থিত হইবার উদ্দেশ্যে উলম্ফষনে পথ অভিবাহন ঝব্রিতেছে। 
এই চিত্রধানির বিশেষত্ব পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 

কবি জয়দেব ভাব-ভাধা-বাচনভঙ্গি-ছন্দ ব্যবহারে বাংলাভাষার শিল্প+মৃদ্ধিব পথ 
দেথাইয়াছিলেন বলিয়া বাংলাসাহিত্যের ইতিহালে স্থায়ী স্মাসন লাভ করিয়/ছেন। 
'বিহরতি হরিন্পিহ সরস বসন্তে” এবং “চল সখি কুর্ধম সতিথির পুগ্চম্‌ শীলয় 
নীলনিচোলম্” প্রভৃতি পদ যে বাংল! সাহিত্যের আঙ্গিক গঠনে কিক্ুপ সহায়ক 
হুইয্াছিল তাহা সাহিত্যপাঠকের কাছে অবিদ্দিত নহে। 

প্রাকত ও অপভ্রংশ ভাষায় রচিত বাঙ্গালী কবরের রচনা পরবর্তী বাংলা 
সাহত্যে উ-লধষোগ্য প্রভাব বিস্তার করে। বাঙ্গালীর ধ্দনন্দিন জীবনচিত্র, গাস্থয 
সমস্ত" বাঙ্গালীর প্রিয় রাধারুষ্ণ বিষয়ক পর্দ এই কবিদের উপশ্রীব্য ছিল। কোন 
কবি লিখিয়াছেন,_ 


রাআ! লুদ্ধ সমাজ খল বন্ধ কলহারিণী সেবক ধৃত্তউ। 
জীবন চাহপি স্থখ জই পরিহর ঘর বহুগুণ জুত্তউ ॥ 
অন্য এক কবি লিখিয়াছেন,_ 
বালো কুমারে। ছঅ মুণ্ধারী ! 
উবাঅহীণা ধুই এক নারী ॥ 
অহংনিসং বিসং খাঅই ভিখারী । 
গ্ঈ ভবিতী কিল কা হামারী ॥ 
এই জাতীয় পদ্গুলি বাংল! সাহিত্যেরই পূর্বাভাস । টমাস সাছেব কর্তৃক' 
আবিষ্কৃত “কবীন্্রবচনসমূচ্চয়” এধং যহামাগুলিক বটুপাসের পুত্র শ্রধরদাসের সংকলন 
'সদুক্তিকর্ণাম্বত' বাঙ্গালীর সাহিত্য প্রতিভার পরিচয় বহন করিতেছে । ইহাতে 
দেখ! ঘা ধে, বাঙ্গালীর সাধনায় বাংল! পাহিত্যের উপধেগী একটি কধিত তৃমিখণ্ 
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ধীরে ধীরে প্রস্তুত হইতেছিল। বাঙ্গালীর বূপচেতন। ও রসচেতনার হষ্পষ্ট চিহ্ন 
এই সমঙ্জেই অঙ্কুরিত হইতেছিল। তাই বাংল। সাহিত্যের ইতিহানপাঠের ত্মিকা- 
'্বরূপ বাঙ্গালীর রচিত অ-বাংল! সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় অত্যাবশ্যক বলিয়। গণ্য । 


প্রশ্ন ঘ। “বাংলা ভাষা উত্তবের পরেও অনেক কাল ধরিয়া! বিদগ্ধ বাজালীর 
কাব্যানুশীলন লংদ্কতেই হইত।” আলোচম। কর। 


উত্তর | বাংলা ভাষার উদ্ভবকাল সমন্ধে পণ্ডিতগণের অন্গমান যে খ্রীগ্ীয় দশম 
শঙতাব্বীতে সাহিত্যে ব্যবহারের উপষোগী বাংলা ভাষার প্রাথমিক রূপটি ফুটিয়। উঠে 
এধং তাছার আদ্িমতম নিদর্শন চর্ধাপদ এবং ইতগুতঃ প্রাপ্ত ছুই চারিটি প্রকীর্ণ কবিতা। 
কথ্যভাযারূপে বাংলা হয়ত এই অঞ্চলের জনগণের মধ্যে দীর্ঘকাল পূর্বেই প্রচলিত 
হইয়াছিল কিন্তু উহার সাহ্িত্যক প্রয়োগ ছিল না। তখন সংস্কৃত ভাষাই সাহিত্য 
রচনার প্রধান বাহন বলিয়] গণ্য ছিল। কেহ কেহ প্রারুত বা অপভ্রংশ ভাষায়ও 
সাহিত্য রচনা করিতেন । 


চর্ধাপদের পর সাহিত্যিক নিধশনর্পে কৃত্তিবাস ও চত্রীদাসের রচনাকে উল্লেখ কর 
যান | এই ছুই কবির কাল-নিরয় হশিশ্চিত ন। হইলেও অন্ততঃ চতুর্দশ শতাব্দীর পুবে 
যে ইহারা'জন্স গ্রহণ করেন নাই, হথ। স্থনিশ্িত। এই দশর্ঘ কানপীমায় বাঙ্গালী-প্রতিভা 
নিক্ষিয ছিল না। কেহ কেহ হক্ুত বাংলাভামারও ছড়। গান বা কাব্য রচনা 
কপ্িিয়াছেন ; কিন্ত রাজকায় প্টপোধকতার অভাবে তাহার নিদশন আজ অগপ্রাপ্য। 
জন্গীয় লবণাক্ত আখহাওয়াম্ম ধা*লাদেশে প্রাচীন পুথির সংরক্ষণ সম্ভবপর হয় নাই। 
সন্ত্রাপ্ত সমাজে ও রাজনরবানে সংস্কত ভাষার সমা্র ছিল বলিয়া বিদৃপ্ধ বাঙ্গালীরা 
স.গ্কৃত ভাথায় কাব্যান্ুশীঞনেই উত্সাহ বোধ করিতেন। 

বাংলাদেশে সংস্কত ভাষায় স্তারুশ।প্স এব" আমুবেধ গ্রন্থাদি রচিত হইয়াছে। 
কয়েকখানি কাব্যনাটফানদর নাম পাওয়। খায় যাহ বাঙ্গালী -..তভাব দান বঁলয়। 
অনুমান কর, হইয়াছে। . এই কবিদের স্খগ্ধে বাঙ্গালীত্বের দাবী প্রমাণিত হয় নাই, 
উহা বিতর্কের বিষয় । খাঙ্াপী গবেষকগণ প্রমাণের চেই। করিয়াছেন যে, িশাখদত্ের 
মুদ্ধারাক্ষল, ত্র নারায়ণের বেণশীসংহার, ধুরার মিশরের অনর্থরাঘব, ক্ষেমীশ্বরের 
চগডকৌশিক, নীত্বমার কাচকবধ গ্রভৃতি গ্রন্থ বাঙ্গালী-মনীযার দ্বান। এই কাব্যগুলিতে 
বাঙ্গালীস্ুল ভ গাহস্থ্যরস, ঝু্ির চাতুর্ধ ও পরিহাসরসিকতার পরিচয় আছে। বাঙ্গালীর 
রচনা বলিয়া নি:সংশয়ে €হণষোগ্য কাধ্য অভিমন্দের 'রামচরিত'। সআট 
রামপালছেবের সভাকবি সন্ধ্যাকর নন্দী ঘ্যর্থবোধক ভাষায় একথানি অপূর্ব শ্লেষকাব্য 
রচন। করিয়াঁছলেন। এ কাব্যের নামও “রামচরিত' ।' একদিকে অধোধ্যাপতি 
গ্ররামচন্দ্রের বন্দনা, অপরদিকে সম্রাট রামপালের প্রশস্তিতে কাব্যখানি বাঙ্গালীর 
বৈদদ্ধ্ের চুড়ান্ত পরিচয়। 


সেনরাজার্দের আমলে বিদগ্ধ বাঙ্গালী কবির। সকলেই সংস্কৃত ভাষায় কাঁব্যান্থণীলন 
করিতেন। সম্ত্র্ট লক্ষ্মণ সেনের সভাকবির! সকলেই বিদগ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। 
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কবিত্বগুণে তাহার] সর্বভারতীয় খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন । জয়দেব “ীতগোবিন্ধ, 
রচনা করিয়! বাংল। সাহিত্যের ইতিহাসে শিরোমণি হইয়া! রহিয়াছেন। গোবর্ধন 
আচার্য লেখেন “আর্যা সপ্তশতী”, “পবনদৃত” কাব্য লিখিয়াছিলেন কবি ধোয়ী। উমাপতি 
ধর এবং শরণ নামক কবিছয়ের লেখ। বু প্রকীর্ণ কবিতা আবিষ্কার কর! হষ্টয়াছে। 
সংস্কৃত ভাষায় রচিত এই কাব্য ও কবিতাগুলি পরবর্তাঁ কালে বাংল সাহিত্যের ভিত্তি 
পত্তন করিয়াছিল । 

বিদগ্ধ বাঙ্গালীদের সংস্কৃত কাব্যান্ুশীলনের পরিচয় কতকগুলি সংকলন গ্রন্থেও 
পাওয়া গিয়াছে । শাস্তিদেব নামক একজন বৌদ্ধকবি 'বোধি চর্ধাবতার” নামে একটি 
সংকলন প্রকাশ করেন। উহাতে বাঙ্গালী কবিদের সংস্কৃত রচনা স্থান পাইয়াছে। 
আর একজন বৌদ্ধভিক্ষু কর্তৃক সংকলিত “কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়* গ্রন্থে বাঙ্গালীর রচনা বহু 
সংস্কত পদ আছে। লক্ষণ সেনের মহাসামস্তচুড়ামণি বট্‌্দাসের পুত্র শ্রীধরদাস 
'সহৃক্তিকর্ণীমৃত' নামে একখানি সংকলনে ছুই সহস্রাধিক কবিতা সংগৃহীত করিয়াছিলেন । 
উহাও বিদগ্ধ বাঙ্গালীর সংস্কৃতচর্চার পরিচায়ক । সংস্কৃত শাস্তগ্রস্থার্দি রচনায়ও বাঙ্গালী 
পণ্ডিতদের বিদগ্ধতার চিহ্ন আছে। শ্রীধর ভট্ের ্ায়কন্দলী” বিদগ্ধ সমাজে সমাদৃত 
গ্রন্থ । চক্রপাণি দত্তের আমুর্বেদশান্ত্র সম্বন্ধীয় গ্রস্থ ভারতব্যাগী সমাদর লাভ করিয়াছিল। 
স্থৃতিশান্ত্র বিষয়ক গ্রন্থ রচনায় খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন ভবর্দেব ভট্ট এ্ববং 
জীমৃতবাহন। গ্রণবিষুণ ও হলায়ুধ প্রতিভাবান্‌ রচয়িতারূপে স্থবিখ্যাত হইয়াছিলেন 
দ্বাদশ শতাব্দীতে সর্বানন্দ বন্দ্যঘটী অমরকোষের “টাকাপর্বস্ব' নামক ব্যাখ্যাপুস্তক 
লিখিয়। প্রভৃত খ্যাতি অর্জন করেন। বাংল! সাহিত্যের প্রথম উন্মেষক্ষণে প্রতিভাধবর 
কবিরা সংস্কৃত চর্চাই করিতেন। 

“বাংল! সাহিত্য স্থপ্রতিষ্ঠিত হইবার পরও পাত্ডিত্যাভিধানী বিদগ্ধ বাঙ্গালীর! সংস্কৃত 
চর্চাকেই গৌরবজনক মনে করিতেন । গ্রেচ্ছ-ভাষিত প্রাকৃত" ভাষায় সাহিত্যচর্চ। 
তাহাদের মতে পাপকর্ম বলিয়! গণ্য । তীহারা এই মতও প্রচার করিতেন যে, “অষ্টাদশ 
পুরাণাণি রামস্য চরিতানি চ। ভাষায়াং মানবঃ শ্রত্বা রৌরধং নরকং ব্রজে॥” স্বতরাং 
ব্রাহ্মণ প্ডিতগণ বাংলাভাষা চর্চ। কিছুদিন পরিহার করিয়াছিলেন। আঞ্চলিক ভাষাঞ্পে 
বাং! যখন হুপ্রতিষ্ঠ, অনুবাদে, মঙ্গলকাব্যে ও পর্দাবলীতে বাংলাভাষার সাহিত্যগৌরব 
খন স্বীকৃত তখনও কেহ কেহ সংস্কৃত ভাষায় কাব্যান্থশীলন করিয়াছেন । একটি 
স্থপরিণত, এঁতিহৃপূর্ণ সর্ভভারতীয় ভাষাকে ভাবপ্রকাশের শ্রেষ্ঠ বাহন মনে করিয়াই 
পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাবীর বিদগ্ধ ব্যক্তিরা সংস্বতে কাব্যান্নুশীলন করিয়াছিলেন। 
শ্ীচতন্তদেবের ভক্তসম্প্রদ্ায়ের অনেকেই সংস্ত চর্চার পক্ষপাতী ছিলেন। 

যড়ার্শনের বিশেষতঃ নব্যন্তায়ের বহু টীকাজাতীয় গ্রন্থ বাঙ্গালীরা রচনা করেন। 
মধুক্দন সরম্বতী 'অদ্বৈতসিদ্ধি' টীকা রচনা করেন এবং “অদ্ৈতসিষ্ধাত্ত বিস্োতন। 
নামক মৌলিক গ্রন্থ লেখেন । হরিদাস হায়ালঙ্কার, রঘুনাথ শিরোমণি প্রভৃতি 
পণ্ডিতবর্গ স্তায়শান্ত্র সম্বন্ধীয় সংস্কৃত গ্রন্থার্দি রচনা! করেন । 19602 ০1 [%৪5% [ব585% 
গ্রন্থের লেখক মমোমোহন চক্রবতাঁ মন্তব্য করিয়াছেন ষে, রঘুনাথ শিরোমণি হইতে 
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বিচারেও যুগবিভাগ করা যুক্তিসম্মত। বাংল! সাহিত্যের ইতিহাসে কোন যুগই কোন 
ধর্মের একচেটিয়! প্রাধান্তে গড়িয়া উঠে নাই। তবে ডঃ দীনেশচন্দ্র “হিন্দু বৌদ্ধযুগ” নাম 
দিয়াছিলেন এই জন্য যে, হিন্দুদের বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধপ্রভাবের বহু চিহ্ন ছিল। 
অধ্যাপক তৃদ্েব চৌধুরী বলিয়াছেন, “সমকালে প্রচলিত হিন্দু ও বৌহ্বধর্মে আত্মন্ক্ষা- 
মূলক বিচিত্রমুখী প্রয়াকে আশ্রয় করে আদিযুগের বাংল! সাহিত্য মুক্তি ও বিকাশ লাভ 
করেছিল ।” 

পুরাতন বাংল। সাঁছিত্যের একটি বৃহৎ অংশেই বৌদ্ধপ্রভাব মুক্রিত হইয়া আছে। 
বা"লাভাষার আরিমতম নিদর্শন চর্যাপদ গুল্র, স্পষ্টতই বৌদ্ধ প্রভাবান্বিত। মহাঘাঁনী 
বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে সহজযান, বজ্যান, মন্ত্রধান, কালচক্রধান প্রভৃতি যে সাধন- 
পদ্ধতিগুলি গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহার বিশেষত্বই চধাপদ্ের কবিগণ বূপকচ্ছলে বর্ণন। 
করিয়াছিলেন। এই কবিরাও ছিলেন বৌদ্ধতাস্ত্রিক সাধক। শূন্যতা, করুণা, নির্বাণ, 
ভবচন্র, তথাগত প্রভৃতি বৌদ্ধ পারিভাধিক শব তাহার! ব,বহার কাঁরয়াছেন, পুঁথিগত 
বিদ্যা অপেক্ষা অনুভৃতিগত সত্যকে অধিকতর প্রাধান্ত দিয়াছেন । বৌদ্ধধম ষেমন 
শীলধর্ব_:9116107 01 00500908 তেমনি চর্ধার ধর্মমতেও আচারাচরণের দিকেই বেশি 
ঝোক। সমাজের নিয়শ্রেণীয়দের মধ্যেই বৌদ্ধধর্মের প্রসার ছিল.” এই পদগুলিতেও 
দেখা যায় যে ব্যাধ, শবর, ভোম, শুড়ি, চগ্ডাল এবং কৃষক শ্রমিক্শ্রেণীর কথাই শুধু 
বণিত হইরাছে। পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এই পর্দগুলিকে সরালরি 'বৌদ্ধ গান ও দোহা 
বলিয়াছিলেন। পুরাপুরি “বীদ্ধ না! হউক, পর্গুলি যে বৌদ্ধ প্রভাবিত তাহাতে 
সন্দেহ নাই। 

শৈব সিদ্ধাচার্যদের গাথা ব। নাথ সাহিত্য নামে সদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে লিখিত 
বলিয়া যে পুাথগুলি পাওয়া গিয়াছে তাহার মধ্যেও বৌদ্ধ প্রশ্াবের চিহ্ন আছে। 
বৌদ্ধ লিঙ্ধাচাধেরাই এই গাথাগুলির নায়ক এবং তাহাদের কাহিনীও স্থপ্রাচীন কালের । 
“গোরক্ষবিজুষ্” বা 'মীনচেতন' গ্রস্থে থে মীননাথের কথা৷ বলা হইয়"”% তিনি বোধহয় 
প্রসিদ্ধ বৌদ্তান্ত্রিক লুই পা। কায়া-সাধনা এবং সম্ন্যাধধর্মের মাহাত্মযকথাও 
বৌদপ্রভাবের ফল। ময়নামতা ও গোপীটাদের পাঁচালীতে যে মিদ্ধাচার্ধ হাড়িপার 
কথ। বল৷ হইয়াছে তাঁনও প্রসিদ্ধ বৌদ্ধতান্ত্রিক জালম্ধরী পা?। নাথ সাহিত্য নামে 
পরিচিত এই গাথাগুলিতে হিন্দু দেবদেবীদ্ধের নাম নাই। তন্ত্রশাঞ্ছের শষ্টা হরপার্বতী 
ছাডা অন্ত কোন পৌরাশিক দেবত।র উল্লেখ না থাকায় বৌন্ধগ্রভাবের ইঞ্চি 
স্থপরিক্ষুট হইয়াছে । 

ধর্মমজল সাহিত্য এবং শূন্যপুরাণের মধ্যে পণ্িতগণ সুস্পষ্ট বৌদ্ধচিহ্ন দেখিতে 
পাইয়াছেন। শৃন্তপুরাণ বৌদ্ধ শৃশ্যবার্ধের ভিভ্িতে রচিত। ইহান্ন লেখক 'বামাই_ 
পণ্ডিত সম্বন্ধে অনেকে ধারণ। করেন ষে ইনি ধর্মপালদেবের সমসামগ্পিক নবম শতাব্দীর 
বীন্ধ সাধক। শৃ্তপুরাণ কাব্য হয়ত আধুনিক কালের রচনা । ধর্মমঙ্গল কাব্যও 
প্রদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্বে রচিত হয় নাই। কিন্তু হিন্দু-প্রভাবিত মঙ্গলকাবোর 
1হিত ইহার পার্থক্য আছে। ধর্মঠাকুরের পৃজা করে ডোম, বাউরি, বাগদী প্রত্ৃতি 
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অগ্তাজ শ্রেণীর । ধর্মপৃঞ্জা করিলে বর্ণহিন্দুত্া জাতিচ।ত হুইতেন। ধর্মঠাকুরকে 
শ্ম্যমূততি বলা! হুইয়াছে। ধর্মমঙ্জলে দেবখণ্ড নাই, বৌদ্ধদের আদর্শে স্থষ্টিতত্বের বর্ণন। 
আছে। শাস্ত্রী মহাশয় ধর্মঠাকরকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধদবতা বলিয়াছেন। স্বতরাং বালা : 
সাহিত্যের এই অংশটিতে যে ব্রাহ্মণয সংস্কৃতির বহিভূতি এবং অনার্য সংস্কৃতির অতিরিক্ত 
একটি বৌদ্ধসংস্কৃতির প্রভাব আছে তাহা অন্বীকার কর! যায় না। 

ডাক ও খনার বচন নামে অনেকগুলি ছড়। লোকমাহিত্যের অগ্তু্ত। এই 
ছড়াগুলির প্রাচীনতা সন্বদ্ধে নানা মতভেদ আছে। এইগ্ুলির মধ্যেও অন্তনি হিত 
বৌদ্ধপ্রভাব কল্পনা কর! হয়। সাম্প্রতিক কালে আবিষ্কৃত হইলেও ছড়াগুলি মৌথিক 
সাহিত্যরপে হুদীর্ঘ কাল হইতে সমাজে প্রচলিত। ইহাতে কোন ধর্মতত্ব বা ধবেবভক্তি 
নাই__ এগুলি সামাজিক স্থভাষিত ভআ1900110 11069196070, জ্যোতিষ- -গণনা, স।ংসারিক 
প্রজ্ঞা, কধিকর্ম বিষয়ক উপদেশ, স্বাস্থ্য ও আচরণ সম্বন্ধীয় নির্দেশ এ ছভাগুলিৰ 
সামাজিক যূলয। (বৌদ্ধধর্ম তেমন সতকন্্মর নির্দেশ দেয় এবং আচরণবিধি নিয়ন্ত্রণ করে, 
ভাক ও খনার বচনও তাহাই করে তাই অনেক্ত সমালোচক সিদ্ধান্ত করিফাছেন মে 
হিন্দু দেবদেবীর উল্লেখহীন ছড়াগুলি এবং জনহিতকর উপদেশবাণীগুলি বৌদ্ধশ 
ধর্মপদের' অন্ুকরণেই বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠ। লাভ করে । ইহাঁও বৌদ্ধ প্রভাবের ফল। 

স্ৃম্প্ট অঙ্গুলি নির্দেশ দ্বারা অব! স্থনিশ্চিত এতিহাপিক প্রমাঁণ দ্বারা বৌক্পপ্রভাব 
সম্বন্ধে নিঃলংশয় হওয়া হয়ত কঠিন। কিন্জ বাংল। সাহিত্যের একটি বিরাট অংশ 
বৌদ্ধধর্ম ও দর্শন ছ্বারা যে প্রভাবিত হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই । জয়দেব 
বৃদ্ধদে বকে দশাবতারের অন্ততমরূপে বর্ণনা! করিবার পর বুদ্ধদেব হিন্দুপুরাণের দেবত। 
হইয়া গিয়াছিলেন। ফলে এমন মিশ্রসংস্কৃতি গড়িস্না উঠে ষে, বৌছিলক্ষণগুলিকে 
পৃথকভাবে নির্দেশ কর] স্থকঠিন হইয়াছে। 

প্রশ্ন ৫। বালা চর্ধাপন্দ ও নাথ দাহিত্যের রচনাকাল ও কাব্যধর্শের তুলমা- 
মুলক আলোচন' সহকারে ইহাদের মধ্যে কোনও বোগন্ুত্র ও ইহাদের সাধনার 
বৈশিষ্ট্য কিছু থাকিলে তাহা প্রদশ'ন কর। 


দিদধান্ত ৪ পণ্ডিত হরপ্রসাদশী্বীর ফা পি, রে সংস্কৃত টীক।, 
উহার ভাষ| এবং এঁ কাব্যের আভ্যন্তরীণ ধর্মীয় তত্ব, সর্বোপরি এঁ কাব্যে বূপকচ্ছলে 
বণিত সমাজচিত্রকে প্রামাণ্য উপকরণ রূপে গ্রহণ করিয়। যথার্থ অনুমান করা হইয়াছে 
যে, স্রেনু রাজত্ব প্রতিষ্ঠার পুর্ব পালরাজাদের আমলেই বৌদ্ধদিগ্ধাচার্যগণ গুহাধন। 
প্রণালী সম্বন্ধে চর্যাপদগুলি রচনা করেন। অপর পক্ষে, নাথ সাহিত্য নামে ষে 


পপ পাপ আপ পপ ৯ সপ পপ 
শপ পা আপস 


আখ্যানকাব্যে পুথি পাওয়া গিয়াছে উহার রচনাকাল প্ডিতগণের মতে অষ্টা্শ 
শতাবী অ অথব! সপ্তদশ শতাবীর € শেষ ভাগ! অধ্যাপক স্বকুমার সেন এই মাহিকে 
শৈষসিদ্ধাচার্ঘদের গাথা বলিয়াছেন | এই গাথাগুলির ক কাঙিনী- তই পুরাতন হউক, 
সাহিত্যরূপে ত্রই কাহিনীগুলি সাম্প্রতিক কালেই বুচিত হইয়াছে। কেহ কেহ 
অনুমান করিয়াছেন যে, লোকগীতিরূপে গোরক্ষনাথ, মীননাথ, ছাড়িপা, মর়নামতী 
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এবং গোপীচঙ্ক্রের গান নাথগীতিকা রূপে স্দীর্ঘকাল হইতে বাংলা দেশে প্রচলিত ছিল। 
কিন্ত একথা সত্য ঘে গোরক্ষবিজ্জয় বা মীনচেতন নামক পুখি এবং গোগীঠাদের 
গান নামক বুহৎ কাহিনীকাহা সপদশ শতাব্ধীর পূর্বে লিখিত হয়নাই । লুতরাং 
রচনাকালের বিচারে চর্যাপপ ও নাথ সাহিত্যের কালগত ব্যবধান অন্ততঃ সাতশ 
বসবে । 
চর্যীপ্দ ও নাথসাহিভ্য বচনার কালশ ত বাবধান শুদীর্ঘ এবং ইহাদের কাব্যধর্ম ৪- 
্বুতপ্র। প্রথম দৃষ্টিতেই ধরা পড়ে থে চ গপধন্দণি ক্ুদ্রাকার শ্য়ংসম্পু€ গীতি এবং নাথ 
সাহিত্য আধ্যানযূলক গীতিক1। চদাপদ থে নিখিষ্ট সঙ্গীত তাঙাতে সন্দেহ নাই। 
কারণ পঞ্চাশটি পণ্দু্ন এই সংকলন গ্রপ্তে কীটদষ্, ছিন্ন এবং বিনষ্ট পাতাগুলি বানে ষে 
সাড়ে ছেচলিশটি পদূ পাওয়া! গিযাছ্ে মে পণগুলিব শীরদেশে নানা রাগরাগিনীর, 
ভর্লেখ আছে। ঝপকের গৃঢ বাঞ্গনা দিশা পগুলি আবৃত এব* কবিব। নিছ্দের 
বিশিষ্ট অনুবুন্তিকেই একমুশি লী প্রকাশ কবিয়াছেন। ম্রপব পক্ষে নৃথগী' তিকাগুলি 
0১71150 ব1 ],8890] জায় রচন]। কাহিনীগুলিব অস্তনিহিত ধর্মীয় তাৎপর্য যাহাই 
হউক, কাহিনীপ্ুপি সম্পুর্ণ মানবিক এব" বাস্তস্পণ পবিবেশ বচন দ্বার' কাব্যকে 
দীহনধর্মী ও জীবন্ত করা হইয়াডে। চধাপদগ্ুলির মনে এই জাতীয় কাহিনীরদ ও 
নানবিকৃতঃ নাই। চর্ধাপদগুণল প্রধানত: শ্বসপ্পর্যায়দুক্ত সাধকদের, উদ্দেশ্যে রচিত 
হইয়াছিল, বাংলার লোকাঁবনের সবজ্র এই কাব্যেব প্রসার হিল কিনা সন্দেহ। 
এই কাবোর অন্লিপি কেশাগ পাওয়া যায় নাই । চর্যাপদের ধর্ম তব্গত প্রভাব পরবতী 
কোন কোন সাধন-প্রণালীতে প্রত্িফ নত হইলে 9 কাবাগত প্রভাবের প্রতাক্ষতা দেখা 
যায না। কিন্ত নাথগীতিকা পর্মনিবপেক্ষ ভাবেও নাঙ্গালীজীবস্নর উপযোগী সাধারণ 
কানের মর্দাদা পাইতে পাবে । গোঁপীঠাদ ৪ মঙ্কনামতীকে অবলম্বন কবিয়া ষে 
নাথগীণ্তিক। গড়িয়া! উদ্রিষাঁছে তাহা সাধারণ বাঙ্গালীব ক্গীবনকাঁধোর মতই জাতীয় 
সাহিত্যের অন্ততৃর্ত। ভতরাৎ বচনাকালের মতই কাঁবাধর্ষের দি হইতে এই ছুই, 
সাহিত্যে হস্পষ্ট ভেদরেখ!। 
চর্দাপদ ও নাখসাহিত্যেব মধেং ঘনি্ যোগাযোগ আছে ব'লয়া মনে হয় এবং 
ইহার অন্তনিহিত স্বাধনতন্েব বিচারে ও ধুমুয় মতবাদের দিক হইতে অনেকট। সাদৃশ্য 
পবিলক্ষিত হইতে পারে । 
চঘাঁপদে সহজযান মতানলঙ্বীবা_ কায়া-সাধনার কথা বলিয়াছেন। তাছাবা 
্দ্বয়তবে বিশ্বাসী । শৃ্গতা ও করুণাকে এক করিয়া মনেব স্বাভাবিক ইন্জিত্বম্থী 
বৃত্িগুলিকে নিরুদ্ধ করাই তাহার। পরম কর্তব) বলিয়! মনে করেন। সাধকদেব জীবনের 
রে মহাহথ অঞ্জন করা । “দধিঢ কবিঅ মহাহৃহ পরিমাণ", চলিল কাহু মহাস্থহ সাঙ্গে", 
তি উক্তি চর্ধাপদের সর্বত্র পাওয়া যায় । কায়া-দাধনা ছারা মহাখ অর্জন যেমন 
টে সাধকদের লক্ষা, নাথযোগী:দেব কাহিনীব্ন তাৎপর্যও তাই। গোরক্ষবিজয় 
কাব্যের বিষয়বন্তর এই যে সাঁধনভ্র্ই গুরুকে সপ্বোধিত করিবার জন্য শিশ্ত গোরক্ষনাথ 
নাটুয়ার ছন্নবেশ ধারণ করিয়া গুরুর সম্মুখে নাচগান করিয়াছিল। “নাচেন্ত গোর্খনাথ 
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ঘুঙরের রোলে। কায়। সাধ কায়! সাধ মার্দলেতে বোলে ॥” কায়! সাধনা দ্বারা, 
ইন্দ্রিয় সংঘমের সাহাধ্যে মনোবিকার বদ্ধ করাই উভয় সাহিত্যের ধর্মীয় লক্ষ্য । 


চর্ধার সাধকের! গুরুবাদে বিশ্বা্ী ছিলেন। "গুরু পুচ্ছিঅ জান”, “সদগুরু বোহে 
জিতেল ভব বল", “তস্তি ন পুচ্ছমি নাহ” প্রভৃতি উক্তি প্রায় প্রতিটি পদেই পাওয়া 
যায়। নাথ সাহিত্যেও গুঁকবাদেরই প্রাধান্য । মীননাথ, গোরক্ষনাথ, হাড়িপা 
প্রভৃতি সকলেই গুরু এবং শিষ্যদের একান্ত নির্ভরস্থল। গুরুর প্রতি ভক্তি ও 
বিশ্বাসবশেই শিষ্য গোরক্ষনাথ গুরু মীননাথের চৈতন্ত সম্পাদন করিয়াছিলেনা 
ময়নামতী তাহার স্বামী মাণিকচন্দ্রকে মৃত্যুর কবল হইতে উদ্ধার করিবার জন্থই 
হাড়িপার কাছে দীক্ষাগ্রহণ করিতে বলেন। মাণিকচন্ত্র অন্বীকৃত হওয়ায় মৃত্যুমুখে 
পড়েন। পরে তিনি নিজ পুত্র গোপীটাদকে হাভিপার নিকট দীক্ষা! গ্রহণে বাধ্য করেন 
এবং ছাদ্শ বর্ষ সন্ধ্যাসধর্ম পালনের নির্দেশ প্রদান করেন। স্বতরাং ধর্মীয় আশে, 
দার্শনিকতায় ও সাধন-প্রণালীতে সুদূর কালের ব্যবধানে রচিত এই দুই জাতীয় 
সাহিত্যের মধ্যে অস্তরঙ্গগত গভীর সাদৃশ্য রহিয়া গিয়াছে। 


চষাপর্দের সাধনপ্রণালী_ গুহা। কবিরা আভিপ্রায়িক হ্রেয়ালী ভাষায় রূপকেব 
সাহায্যে সাধনতত্বের কথ! বলিয়াছেন । অস্থরূপ রূপক এবং হেয়ালী নাথমাহিত্যেও 
আছে। সহজযানীর! বলেন 'উঅর হরই পাণী ৭ চ্ছিপই”, চধারু সাধক বলেন, 
'রুখের তেন্তলী কুভ্তীরে খাম” দুহিল দুধু কি বাটে সামাঅ?, নাথযোগীর। বলেন, 
'পুখুরিতি পানী নাই পার কেন বুডে। বাসাঘবে ডিপ নাই ছাও কেন উডে॥' স্তবাং 
দেখা যাইতেছে থে সাধনতত্ব ও প্রক্রিয়াকে গোপন রাখার প্রচেষ্টায়ও উভয় সাহিত্যের 
সাদৃশ্য । চর্যাপদ ও নাথনাহিত্যের বচনাকাল ও কাব্যধর্য স্বতন্ত্র হইলেও এই ছুইটি 
সাহিত্য ধারার যোগস্ত্র নিবিড় এবং সাধন বৈশিষ্ট্যেও বেশ সাৃশ্ঠ রহিয়াছে । 
প্রেস ৬। বাংল! লাহিত্যের বিকাশের পক্ষে তুর্কা আক্রমণের ফলাফল কি 
হইক্সাছিল তাহ পঞ্চদশ শতাব্দীর লাহিত্য-ধারার উল্লেখ কর্রিয়। বুঝাইয়। দাও। 

উত্তর ॥ হয়োদশ শতাবীর প্রারস্তে বাংলাদেশে তুকাঁ আক্রমণ ঘটে, কিন্ত 
ইসলাম শাসন স্থ্প্রতিষঠিত হয় কিছুদিন পর্ণ । তুকী আক্রমণের প্রথম পায়ে হিল 
শাসনতান্ত্রিক শিথিলতা, রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা এব বিরোধ ও অত্যাচারের করুণ 
ইতিহাস। সাহিত্য ও স'স্কৃতিব কেন্দ্র রাজ্তসভা, হিন্দু-মন্দির, বৌদ্ব-বিহার এবং 
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত অধ্যুষিত বড-বড় গ্রামগুলি বিববস্ত কৰা হইতেছিল। সমাছ্গে ব্রাঙ্ধণ- 
প্রাধান্য ধ্বংসের চেষ্টাই সর্বাগ্রে হইয়াছিল। ইহার ফল হইয়াছিল সাহিত্য জগতে 
নি:সীম অন্ধকার । ত্রয্নোদশ শতাব্দী এবং চতুর্দশ শতাবাীর প্রথম ভাগে সাহিত্য চর্চার 
কোন নিদর্শন এতিহাসিকর্দের হস্তগত হয় নাই। 


কিন্তু এই অন্ধকার যুগেও বাঙ্গালীর সাংস্কৃতিক ঠচতস্তে যে একটি বড রকমের 
পরিবর্তন হুইয়াছিল পরবর্তাঁ কালের সাহিত্য-ধার! তাহা অভিব্যক্ত করিয়াছে। 
তুকী আক্রমণের আকম্মিক তীব্রতায় বাঙ্গালীর নিম্তরঙ্গ জীবনহ্দে তরঙ্গ-বিক্ষেপের 


প্রথম পত্র--প্রথমাধ ১৩ 


্ষ্টি হয়__আর্য ও অনার্য সংস্কৃতির বিপরীতমুখী গতি একমুখী হইয়া উঠে, সাংস্কৃতিক 
সংকীর্ণতার অবসান ঘটে। 

প্রাক তৃকাঁযুগে ব্রাহ্ণ্য ও অব্রান্ধণ্য সংস্কৃতিতে ছুরতিক্রম্য ব্যবধান ছিল। 
উচ্চবর্ণের হিন্দুদের সঙ্গে নিম্নবর্ণীয্র্দের চিন্তা, কর্ম ও আচারগত মিল ছিল না। উচচ- 
বণীয়ের৷ উত্তর ভারতীয় বৈদিক সংস্কৃতির অনুরাগী ছিলেন এবং বাংলার অনার্ধ 
সংস্কৃতির অন্থরাগীদের অন্ত্যজ বলিয়া দূরে সরাইয়] রাঁখিয়াছিলেন। রাজশক্তি ছিল 
উচ্চবরণীয়দের পৃষ্-পোষক । ইহার ফলে অখণ্ড বাঙ্গালী জাত গড়য়া উঠিতে পানে 
নাই। এই জন্য জাতীয় সাহিত্যও গড়ে নাই । 


ব্রাঙ্ষণা সংস্কৃতিতে দেন্বাদ, শ্রতি-পরাক়নণতা, অধ্যান্মনিষ্ঠা ও ভাববিলাসের 
প্রাধান্য ছিল। অপর পক্ষে অত্রান্ধণ্য তথা অনার্য স'স্কৃতিতে প্রাণ-চৈতন্য, কর্মবাদ, 
জীব্ন-নিষ্ঠা ও বাস্তবতা ছিল প্রস্ল। এই ছুই-ধরা সমান্তঙ্গাল রেখার চলিত, 
কিন্ত ঘিলিত ন1। বহিরাগত তুক আক্রমণের আঘাতে এই ছুই-ধারার মিলন 
সম্ভাবন। ন্ুচিত হয়। দেবপরিকল্নায় ও সাহিতা-পাধনায় এই লংস্কত-সমন্থয় 
পতিফলিত হঈয়াছিল। বৈদিক দেবতাদের স্থলে অনার্য দেবতাদের আর্ধীকরণ 
হইশ। শিব, কৃষ্ণ, চত্রী, মনসা, শীতণা, ধর্মঠাকুর প্রভৃতি দেবগণ আর-অনার্ধ মিলনের 
ফলে লৌকিক দেবসম্প্রদাথ। এই দেবতাদের মাহাত্ম্যকীর্নেব জন্ত লৌকিক 
কাহেনীও গড়িয়া উঠিল । রাজনৈতিক চরধ ভুভাগ্যের মধ্যেও ই তুকাঁ আক্রমণের 
একটি প্রত্যক্ষ স্থকল। 
চতুর্দশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতেই মুসলমান শাসকের মধ্যে কেহ কেহ স্থশান 
প্রাতষ্ঠা করিয়। সাহিত্য স্থির উপযোগী পরিবেশ রচন। করিতে পারিয়াছিলেন। 
পঞ্চদশ শগাব্দীতে ক.য়কক্তন সুলতান এবং পদস্থ রাজকর্মচারী বাংলা সাহিত্য রচনায় 
প্রত্যক্ষ উৎসাহ ধিয়াছিলেন। ইহারই ফলে অনুবাদ সাহিত্য, মঙ্গল কাব্য এবং বৈষ্ঞব- 
সাহিত্যের গীতিরস-ধারায় অভিষিঞিত হইয়া বাংলার সাহিত্যভূমি শ্যামল হন্দর 
কপ পরিগ্রহ করিয়াছিল । 
তৃকরণ আক্রমণের পর দীর্ঘকাল বাংল? সাহিত্যের কোন উল্লেখযোগ্য নিদর্শন 
পায় ঘায় নাই। এই যুগকে অন্ধকার যুগ বল। হয়। ভ্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দীতে 
হয়ত গ্রামাঞ্চলে ছড়া-গান, ব্রতকথা, পাঁচালী, ঝুমুর প্রভৃতি লোকসাছিত্যের ষথানীতি 
প্রচলন ছিল। কিন্ত রাজ দরবা:রর পৃষ্ঠ-.পাষকতায় কোন বিশেষ সাহিত্য রচিত 
হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। চৈতন্তজীবনীকার বৃন্দাবন দাস প্রাক চৈতন্তযুগের 
সামাপ্রিক চিত্র বর্ণন! প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন,__ 
যোগীপাল মহীপাল ভোগীপাল গীত। 
ইহা শুনিয়া সব লোক আনন্দিত ॥ 
মঙ্গলচণ্ডীর গীত গায় জাগরণে। 
দ্রস্ত করি বিষহরি পৃজে কোন জনে ॥ 


১৪ প্রথম পত্র- প্রথমার্ষ 


বৃন্দাবন দাসের উল্লেখ হইতে অন্কমিত হয় যে দেশে লোকসঙ্গীতের অভাব ছিল না, 
কিন্তু উন্নত সাহিত্য ছিল না। তুকাঁ শাসকের প্রশ্রয় ধিয়াছিজেন বলিয়াই মধ্যঘুগের 
বাংলা সাহিত্যেন্ন উৎসমুখ খুলিয়া গিয়াছিল এবং সাহিত্য-গঙ্গার ত্রিস্রোত। প্রবাহিত 
হইম্বাছিল। 

তুক্ণা আক্রমণের কয়েক শত বৎসর পর তীরভুক্তি অর্থাৎ ব্রিহুত রাঁজসভা। এবং 
গৌড় দ্রবারকে কেন্দ্র করিয়! সাহিত্য-রচনার পীঠস্থান রচিত হইয়াছিল। '্রহুতের 
মৈথিল রাজগণ সংস্কত স।হিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন। দপেখানে বিদ্যাপতির 
আবিভাব। বাংল সাহিত্যচর্চার প্রধান কেন্দ্র হইল গৌড় দরবার। গৌড়েশ্বরদের 
সশ্রদ্ধ উল্লেখ বনু কবির রচনায় পাওয়া যাঁয়। অনুমান করা হয় যে মহাকবি ₹তিবাস্‌ 
রাঙা গণেশের উৎসাহে রামায়ণ রচন। করেন এবং স্থলতান বারবক শাহের প্রত্যক্ষ 
পৃষ্ঠপোষকতায় কবি গালাধর বহু ভাগবতের অন্থবাদদ করেন। হোসেন শাহের 
কর্মচারী চট্টগ্রমের জাঙগীরদার লন্কর পরাগল থার নির্দেশে কবীন্দ্র পরমেশ্বর মহাভারত 
রচনা করেন। পরাগলের পু ছুটি খার নি-দশে প্ীকর নন্দী অশ্বমেধ পর্বান্ুসারে 
মহাভারত লিখিয়াছিলেন। গুলতানেরা কবিদের নানা খেতাব খেলা এবং 
জায়গীর ধিতেন, কবিরা সানন্দে রাজঝায় অনুগ্রহ শিরোধাষ কারতেন। বৈষণ 
পর্দাবনলী এবং মঙ্গলকাব্যের লেখকেরাও প্াজকায় পৃষ্ঠপোধকতা হইতে বাঁঞ্ত হন 
নাই। মুসলমান কবিরাও কাব্যচর্চ। করতেন এবং হিন্দু কবিদের বণিত 1বধয় 
লইয়াও কাব্য লিখিতেন। রাধাকষ বিষয়ক পদ্রচনায় বহু মুসলমান কবি দর্ঘতা 
দেখাইয়াছিলেন। 

তুকর্খ আক্রমণের রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রতিক্রিয়ার পরিণাম এতিহাসিকের 
বিচার্য। কিন্তু সাহিত্যে ইহার ফল খুব অশ্তুভ হয় নাই। মুসলমান রাজশক্তির 
সংঘাতে বহুধা-বিচ্ছিন্ন বাগালী জাতির মধ্যে এক নৃতন প্রাণচৈতন্ত সঞ্চারিত হয়। 
মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্তদেব সেই প্রাণচৈতন্তেরই যূর্ত বিগ্রহ। বাংলা সাহিত্যে পরবর্তী 
কালে ষে চৈতগ্তযুগ প্রবতিত হইয়াছিল তাধাকেও তুকা আক্রমণের পরোক্ষ ফল 
বল। যাইতে পারে । 
- সপ্রশ্নগ। টচতন্থ জীবনীকাব্যগুলিকে জীবমকথ। ও তন্তববার্দের লাক 
মমন্বয়রূণ্পে কতরুক্র গ্রহণ করা যাস্স ? 

উন্তর। শ্রীচৈতন্ঠের জীবনীকাব্যগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্যই এই ষে ইছার্দের মধ্যে 
চৈতন্রদেবের ভগবৎলীলা-বর্ণনাই প্রাধান্য পাইয়াছে। রাধা ও কৃষ্ণের সম্মিলিত 
অবতার রূপে নবন্বীপবাসী জগন্নাথ মিশর এবং শচীদেবীর পুত্র নিমাই নরলীলা প্রদর্শন 
করিয়াছেন-এই মনোভাব লইয়াই চৈতন্তজীবনী লেখা হইয়াছিল। তাই এই 
কাব্যে চৈতন্তদেধের জীবনকথ! এবং তাহার প্রবতিত ধর্মের তত্বকথা একত্রে সম" 
হইয়াছে । ইহার কারণ এই যে, এই এতিহাপিক মহাপুরুষের জীবৎকালেই তাহার 
ভক্তসম্প্রদায় তাহার মধ্যে ঈশ্বরত্ব আরোপ করিয়া তাহাকে অবতারের মধাদ। 
দিয়াছিলেন। 


প্রথম পক্জ--গ্রথমার্ধ 5৫ 


শ্রী্তৈন্তদেব অসাধারণ পুরুষ ছিলেন। পঞ্চদশ শতাবীর শেষভাগে নবহীপে 
তাহার জন্ম। আপন ব্যক্তিত্বলে তিনি সমাজে, ধর্ষে ও সাহিত্যে বিপ্রবাত্মক 
পরিবর্তন আনিয়াছিলেন। তিনিই কন্ুকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছিলেন “চণ্ডালোইপি 
দশে: হরিভক্তিপরায়ণঃ' | যে দেশের সাহিত্যে একমাত্র দেবমাহাত্যই প্রচারিত 
হইত সেই দেশে ডা রচনায় মানবকে দেবোপম মাহাত্যের অধিকারী 
হইতেই হইবে। চৈতন্তদেৰ দেবোপম ছিলেন বলিয়াই রক্তমাংসেগড়া এঁতিহাসিক 
ব্যক্তিকে অবলম্বন করিয়। 'মঙ্গজ” নামক জীবনীকাব্য রাচত হইয়াছিল | চৈতন্যদেবের 
জীবনকথার সঙ্গে অবতাররূপে তাহার আবিভাবের তত্বকথা সমন্বিত হওয়ায় চরিত- 
গস্থ চরিতামত হইয়া উঠিয়াছে, চৈতন্যজীবনী মঙ্গলকাহিনী বা ভাগবতকথা নামে 
পরিচায়িত হইয়াছে । 

চৈত্তন্য'দবের জীবনীকাব্য প্রথম লেখা হন্প সংস্কৃত.ভাঙাফ। বাংলা ভ'ষা স্বপ্রতিষ্ঠ 
হইবার পরও বিদগ্ধ বাঙ্গালীরা বিষয়ের গ্রকুত্ধ আরোপের জন্যে সংস্কৃত ভাঘারই 
অহ্শীলন করিতেন। মুরারিগ্তধ সংস্কৃত ভাষায় চৈতন্থচরিতামৃত কাব্য লেখেন। 
দমাপর পণ্ডিতের প্রশ্নের উত্তরে কাব্যথানি লেখ। বলয়! ইহ! কড়5 শামে পরিচিত। 
ঠ১তন্তদেবের জীবংকালেই এই কাব্য রচিত হয়! ঠৈতন্দেবের অন্যতম পরিকর 
কবিকর্ণপূর পরমানন্দ. সেন. ১৫৪২ সালে ঠ*তত্থচারতামৃত_নামে মহাকাব্য লেখেন। 
ইন “5তন্চক্দ্রোদয় নামে একখানি নাটক র্চপা করেন। এই কবি তাহার 

'গৌরগণোদেশদীপিকা” নামক গ্রন্থে দেখাইয়াছেন যে শ্রী তাহার সখাসখী সক 
।ট5তন্য এবং ঠৈতন্যস্হচররূপে কহিযুগে অবতীর্ণ হইয়াছেন। প্রবোধানন্দ সরন্তী 
সংস্কৃত, ভামার “5তন্বচদ্দ্ান্বত' নাথে একখানি স্তবগ্রস্থ রচনা করেন। নবছ্ীপের 
পুকষোত্তম আচান স্বরূপ-দামোদর নামে খ্যাত হন। ইনি সংস্কৃতি একখানি কড়চা 
গ্রন্থ রচনা করিয়। চৈতন্দেবকে রাধারুঞ্চের যুগলাবতার রূপে প্রতিপন্ন করেন। 
সংস্কৃত ভাষান্ন চৈতন্তদেব সন্বদ্ধে লিখিত এই গ্রস্থগুলি বাং্। জীবনী গ্রন্থ গুলিকে 
প্রেরণা এবং উপকরণ গ্লোগাইয়া,ছল বলিয়া জীবশীকাব্যে তথ্বাদদ ও জীবনকথা 
একত্রে সমদ্বিত হইয়াছে । 

. বাংলায়, চৈতন্তজীবনী লেখেন সর্বপ্রথম কবি বৃন্দাবন দাক্র। তিনি চৈতন্তদেবকে 
কষ্চের অবতার মনে করিতেন । ভাগবত গ্রন্থে কৃষ্ণলীলা বণিত। তাই চৈতন্তলীলার 
্ন্থখানির নাম রাখ৷ হইল “চৈতত্তভাগবত” । আদি-মধ্য-অন্ত্য এই তিনটি খণ্ডে এই 
সথবৃহৎ গ্রন্থ সমাপ্ত হয়। ইনি জীবনকথাকে ঈশ্বরের নরলীলারূপেই বর্ণনা করেন। 
তিনি বলিয়াছেন, “বেদগুহা চৈতন্তচরিত কেবা জানে । তাহা লিখি যাঁহ। শুনিয়াছি 
ভক্তস্থানে |” লোচনদাসের গ্রস্থখানির নাম চৈতন্থমুঙ্গল। এই গ্রন্থে গৌরনাগরবাদের 
পমর্থন করা হইয়াছে । এঁতিহাসিক তথ্য অপেক্ষা বৈষ্ণবসম্প্রদ্ধায়ের সাধনভজন 
বর্ণনায় ইনি অধিক মনোযোগী ছিলেন। ফলে জীবনকথার সঙ্গে তত্বের সংমিশ্রণ 
ঘটিয়াছে। জয়ানন্দ, খিশ্ব চৈতন্তদ্দেবের জীবনীগ্রস্থ লিখিয়৷ “ঠৈতন্থম্ধল” নাম 
দিয়াছিলেন। গ্রস্থথানি হয়ত ১৫৬* সালে রচিত। তখন ঠৈতত্তধর্ম ক্রমশঃ তত্ব 
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হইয়া উঠিতেছে। নিষ্ঠাবান বৈষবেরা এই গ্রন্থ সমাদর করেন নাই। চৈতগ্ঠের 
আদি বাসস্থান, বক্তিপরিচয় এবং মৃত্যুৎটন! বিশদ করিয়া বর্ণনা করায় তাত্বিকের 
খুশি হন নাই। জয়ানন্দ মায়াবাদ বিশ্বাঘ করিতেন। «মিথ্যা ধন মিখ্য। জন মিৎা! 
পরিবার। ষথাত্র লম্পদ তথ1 বিপদ অপার ॥ কমল পত্রের জল জেন স্থির নয়। তেমত 
চঞ্চল জীব একত্র না! রয়॥”__এই রকম মতবাদের জন্য ভক্তিবাদী গোম্বামীব! 
জয়ানন্দকে বর্জন করেন। ঠতন্তদেব পায়ে ইটের টুকরার আঘাতে অহ্স্থ হইয়া 
মৃত্যুবরণ করেন-__-এই প্রকার লৌকিক কাহিনী বলিয়াছিলেন বলিয়াও জয়ানন্দ 
নিন্দিত। গৌড়ীয় বৈষবতববাদ হইতে মুক্ত এই জীবনীকাব্যে ধতিহাসিক তথ্যের 
বিস্কতি। ফলে জীবনকথা বা তত্বকথ কোন দিক হইতেই কাব্যথানি প্রতিষ্ঠা লাভ 
করে নাই। 

কঞ্দান কব্রাজ গোন্বাখীর “প্রীচৈতগ্তচরিতামুত”ই চৈতন্তজীবনীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ 
গ্রস্থ। এই দার্শনিক কবি অপূর্ব মনীষাদীপ্ত রচনায় ৫5তন্তদেবের জীবন এবং তংকর্তৃক 
প্রবতিত ধর্মতুবকে যুগপৎ উদ্ভাসিত করিয়াছেন । এই জীবনীকাব্যদ্বার তিনি 
গৌড়ীয় বৈষ্ণবতত্বের দার্শনিক ভিত্তি স্থপ্রতিষ্ঠ করেন। তাহার পূর্ববর্তী এবং 
পরবর্তী জীবনীকারের শুধু অলৌকিক জীবনকথায় ঈশ্বরেব নরলীল! বর্ণন। করিয়াছেন, 
জীবনের মধ্যে তব্বের অন্রপ্রবেণ দেখেন নাই। চূড়ামণি দান “গৌরাঙ্গ বিজয় বা 
'ভুবনমঙ্গল' নামক কাব্য লেখেন। চৈতত্ৃদ্দেব সধ্বন্ষে নান গালগল্পই এই কাবো 
প্রাধান্ত পাইয়াছে। জীবনকথা ও তন্বাদ্দ সার্থক সমগ্বয় লাভ করিয়াছিল কৃষ্ণদাসেব 
কাব্য । তিনি রাধাতব, কষ্ণতত্ব এবং সাধ্যসাধন ও অচিন্তযভেদাভেদ_ তরের সঙ্গে 
মিশাইয়া টতন্তদেবের আদি মধ্য ও অস্ত্যল'লার বর্ণনা করিয়াছেন। শান্রজ্ঞান ও 
পাঁতিত্যের সঙ্গে টচতন্তজীবনের প্রানঙ্গিক ঘটনান্বলীর বর্ণনায় রুষ্*দান চরিতকথাকে 
অমৃতকথায় পরিণত করিয়াছিলেন । 

আধুনিক জীবনীকাব্য যাহাকে আমরা ইংরাজীতে 01,8৮3 বলিয়! থাকি তাহা 
সমসাময়িক সমাজপরিবেশে জীবনের বাস্তবরূপ প্রতিফলিত করে। কিন্তু চৈতন্ত- 
জীবনকথ। প্ররুতপক্ষে সম্তভ-জীবনী যাহাকে 75815£085 বলা যাইতে পারে। 
চৈতণ্ঘদেবের লৌকিক জীবনবুত্তের পরিচয় অপেক্ষা তাহার অলাধারণ বিশেষত্বগুলিই 
এই জাতীয় গ্রন্থের প্রতিপাগ্য বিষয়। তাই কোন কোন সমালোচক মন্তব্য 
করিয়াছেন যে ঠ5তন্ত চরিতাম্বতে চরিতেব অভাব কিন্তু অমূৃতের প্রাচুর্য । ধর্মতর 
গ্ররতিপাদনেব উদ্দেশ্য লইয়া! জীবনীকারেরা ভক্তিবশে ঈশ্বরের নরলীল! বর্ণনা 
করিয়াছেন । 

গরম 1 "জয়দেব বিগ্ভাপতি ও ভারতচন্দ্র_এই তিন কবিই র্লাজসভার 
কবি ছিলেন । র্লাজসভার দৌোষগুণ এই তিন কবির সাহিত্যেই লক্ষ্য করা যায় 
--উক্জিটির যাথার্থয লন্বন্ধে তোমার অভিমত ব্যক্ত কর। 

উত্তর | প্রাচীন বাংল! সাহিত্যের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশে রাজসভার দান খুবই 
উল্লেখযোগ্য । শুধু বাংল! সাহিত্য নয়, সব রকম নাগরিক সাহিত্যই সব দেশে রাজপভার 
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সুপ্ষ্ট পৃষ্ঠপোষকতায় গড়িয়া উঠিয়াছিল। লোকদাহিত্যের কথা স্বতন্ত্র। কিন্ত 
অলঙ্কারশান্ত্রম্মত কাঁব্যনাটকার্দি রাজস'ভার আদেশ-নির্দেশ-উংসাহেই সৃষ্ট ও 
প্রচারিত হইয়াছে । প্রাচীন বাংল। সাহিত্যের আদি-মধ্য-অস্ত্য যুগের দিকপালসদৃশ 
তিন জন কবি জয়দেব, বিগ্যাপতি ও ভারতচন্দ্র বড় প্রত্যক্ষভাবে রাজনভার সহিত 
সংশ্লিষ্ট হিলেন। উহার পরিচয়ও তাহাদের কাব্যকলায় স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত 
হইয়াছে । রাজ্যসভান্তলভ নানাগুণেও যেমন তীহার্দের কাব্য স্থশোভিত, তেমনি 
রাজদভার কৃত্রিম পরিবেশে যে আহ্যদ্দিক দোষাবলীর সম্ভাবনা ঘটে সেই দোষাবলী 
হইতে ও তাহাদের কাব্য যুক্ত নয় 1/ 

কবি জয়দেব বীরতৃমের কেন্দুবি গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। দ্বাদশ শতাব্দীতে 
গৌড়েশ্বপন লক্্মণসেনের সভায় ছিল তাহার সসম্মান প্রতিষ্ঠা। তিনি সংস্কৃতভাষায় 
গীতগোবিন্ন কাব্য রচন। করিলেও বাঙ্গালী সংস্কৃতির অঙ্ককৃূল বলিয়া বাংলাসাহিত্যের 
আরিকবির সন্মান ও সমাদরলাভ করিয়াছেন । / কবি বি্াপতি মিথিলার অধিবাসী । 
পঞ্চ শতাধীতে মিশিলার রাঞ্জা শিবসিংহের সভাশোভন করিয়া ইনি মাতৃভাষায় 
যে রাখারুধ-পদাবলী রচন। করিয়াছিলেন তাহ। বাঙ্গালীর! সাদরে শিরোধাধ করিয়া 
লইয়াছে |, নদীয়ার মহারাজ কুষচন্ত্র অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতচন্দ্রন্ডে রায় গুণাকর; 
উপাধ দান করিস রাজসভভায় গৌরবের আপন দিয়াছিলেন। ইনি খাটি বাঙ্গালী এবং 
বাঁংলাঁভাযাম্স বাঙ্গালীর কাব্য লিখিয়াছিলেন।/এই তিনজন কবিই রাজ্জসভায় 
নমাদত কবিরূপে রাজসভার উপযোগী কাবারচনা করিয়া সাহিত্যের এশ্বরযুগ রচনা 
ক।রয়াছেন। 

ক্াগনভ1! একাধারে দোষ ও গুণের আকর। রাজসভায় বুদ্ধিমান পণ্ডিত 
বাক্তদে সমাবেশ ঘটে । এখান প্র্থঘর দীপ্তি, বুদ্ধির প্রা, পাঙ্জিত্যের গাভীধ 
যেমন থাক্চে, তেখনি থাকে কঝ্সিমতা, বিলাপপরায়ণতা, নৈতিক শিখিলতা, কৃটবুদ্ধিজাত 
ষড়ধপ্্, ধর্মনূদ্ধির অভাব, পাব্ম্পরিক ঈর্ধা ও প্রতিযোগিতা । ফলে রাজনভাকে কেন্দ্র 
কারয়। নাগরিক তাবনে ভাল ও মন্দ হুইটি দ্িকই সমুদ্িত হয়। গ:জদভাপুষ্ট বিদগ্ধ 
কবিকুলের রচনার মধো৪ সেই সব দৌষগুণ অন্ুক্রমিত হইয়া থাকে। ইহাদের 
রচনায় প্বাদিরসের উদ্দাম ভা থাকে, ছন্দ ও অলঙ্কার শান্ধে গভীর পাগ্ডিত্যর পরিচয় 
থাঁকে, ভাষাব্যবহারে বিদক্ষতা ও শান্জ্ঞানের পরিচয় থাকে, পরিহাস-রপিন্ততা এবং 
এপরাপর শিল্পগ্তণের উৎকর্ষ থাকে | জীবনের সহজন্ন্বর সরলচিত্র অঙ্কন অপেক্ষা 
দাঁজনভার কবিরা কুত্রিম জীবনের বর্ণাঢা রূপাঙ্কনেই অধিকতর দক্ষত। প্রদর্শন করেন। 
নকুলের মাল্যরচনা অপেক্ষা মণিরত্বের মহার্ঘ কঠভূষণ-রচনায়ই তাহারা অধিকতর 
উত্পাঠী। 

লক্ষ; সেনের সভাঁকবি জয়দেব গীতগোবিন্দ কাব্যে রাঙজসভার এশ্বদীপ্ড আড়ম্বরু 
স্মতিহন্দর ভাবে উদ্ভাশিত ক'রয়। তু লয়াছেন। কাব্যখানি “হরিস্মরণের, কাব্য হইলেও 
ইহাতে 'বিলাদকলার কুতৃহলই, বেশি। বস্ততঃ রাজসভার রুচি অগ্যাক্মী তিনি আঘি- 
বূসাত্মক কাবাই রচন। করিয়াছেন |, ?কাব্যথানির ছন্দম্পন্দ ও শবঝংকার অপূবৰ। 

প্রথম পত্র ( প্রথমার্ধ ):-২ 


১৮ প্রথম পত্র প্রথমার্ধ 


পণ্ডিতকবির বিদঞ্চতায় এবং মগ্ডনশিল্লীর কুশলতায় কাব্যখানি রাজসভার উপযোগী 
অলঙ্কৃত সৌন্দর্যমৃতি হুইয়। উঠিয়াছে। রুচিবিকার এবং কৃত্রিমতা যেমন ইহার দৌষ, 
তেমনি উন্নত ভাব, উন্নত ভাষা! এবং নিপুণ শিল্পসৌষ্টব ইহার গুণ। 

কবি বিষ্ভাপতির রাধারুষ বিষয়ক পদ্দাবলী রচনায় ভাব-ভাষা-শিল্পগুণ বিদ্ধ 
স্বস্যসমাকুল রাজসভার উপযোগী । কিন্তু হৃদয়ের সহজ অন্ৃভৃতির স্থলে বুদ্ধির প্রাখ্য, 
ভাষার চাতুর্ধ এবং প্রকাশভঙ্গির কৃত্রিমতা৷ উল্লেখষোগ্য হইয়! উঠিয়াছে। অধ্যাপক 
অসিত বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়াছেন, “তাহার ( বিষ্ভাপতির ) কবিতাক্ব যে মঞঙ্জনকলাসিদ্ধ 
সৌকুমার্য ও বাক্নিমিতির বিল্ময়কর পরিমার্জন! লক্ষ্য করা যায়, তাহ। সম্ভবতঃ রস 
রাজন্টবর্গ ও রাজলেবক কর্মচারিগণের রসতৃষ্ণ। মিটাইবার জন্ত রচিত হইয়াছিল ।*** 
তাহার মাজিত ছন্দ, রুচির নাগরিকতা, আদ্দিরসের বাহুল্য ইত্যাদি প্রধানতঃ দরবারী 
আদর্শে পরিচালিত |” 

কৃষ্ণচন্দ্রের অন্ুগৃহীত কষ্ণনাগরিক ভারতচন্দ্রের রচনায় শিল্প গুণের যে উৎকর্ষ তাহ। 
রাঁজসভার প্রভাবজাত মনে করা যাইতে পারে। অলঙ্কার প্রয়োগে ও ছন্দরচনায় 
বিদ্ধ কবি রায়গুণাকর অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন । অন্দা ও বিদ্যার 
রূপবর্ণনায় পাদনখ হইতে কেশাগ্রভাগ পষস্ত প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে তিনি বিচিত্র 
অলঙ্কারে ঢাকিয়া ফেলিয়াছেন। অন্নদার অত্মপরিচয়ে শ্লেষ ও ব্যাজস্ততির প্রয়োগ 
রাজসভার বিদ্ধংগোষ্ঠীরই উপভোগ্য । তোটক, তুণক, একাবলী, তুজঙ্গ প্রয়াত প্রভৃতি 
ছন্দের নিপুণ প্রয়োগ পপ্ডিত ব্যক্তিরাই শুধু বুকিতে পারেন। প্রচুর বিদগ্ধ উক্তি ও 
শিষ্টপ্রয়োগে কাব্যখানিকে মগ্ডিত কর! হইয়াছে রাজসশাকে লক্ষ্য করিয়া । রাজসভার 
জন্ত কাব্যে দোষস্পর্ণও ঘটিয়াছে । অঙ্গামঙ্গন- বিছ্যান্ন্দর কাব্য বড কত্রিম। 
বাঙ্গালী জীবনের ম্বভাবস্থন্দর চিত্র ইহ:তে নাই। এই কাব্যে বুদ্ধির কসরৎ বেশি, 
সবদধর্ষ উপেক্ষিত রাঁজসভাজুলভ আক্রমণাত্মক পরিহাসপ্রিফ্তা ও লঘু কৌতৃক 
কাঁব।খানির ভাবগভীরতাকে ক্ষুণ্ন করিয়াছে । নারীগণের পতিনিন্দা বর্ণনায়, শিবের 
বিবাহ, ব্যাসকাঁশী বিবরণ, কাজির বাড়িতে ভূতেব্র অত্যাচার প্রভৃতি রচনা! 
আর্দিরসাক্সরক কুরুচি এবং খেয়ালী কল্পনার লঘুভঙ্গি মাত্র। রাঞ্সভার প্রভাবেই এইরূপ 
ঘটিয়াছে। 

এই তিনজন কবি সম্বন্ধে অধ্যাপক অসিত বন্দোপাধ্যায়ের মন্তব্য প্রণিধানষোগ্য। 
“জয়দেব, বিদ্তাপতি ও ভারতচন্ত্র-_হারা প্রধানত: নাগরবৃত্িচারী রাজ্সভার কবি। 
তিনজনের রচিত বিষয়বস্তর মধ্যে উপাদান হিপাবে কিছু কিছু পার্থক্য থাকিলেও 
মনোভাব ও জীবনপ্রত্যয়ের দিক দিয়া খুব যে একটা বৈষম্য আছে তাহ মনে হয় না। 
জীবনের বহিরঙ্গণেই অধিকতর বিহার, ভাষাভঙ্গিমাকে শান দিয়া, পালিশ করিয়া 
ঘষিয়। মাজিয়া 'রাজকঠের মণিমালার মত” ছ্যুতিময় করিয়া লওয়! তিনজনের বাক্‌- 
রীতিরই সাধারণ বৈশিষ্ট্য ।” বন্ততঃ এই কবিভ্রয়ের কাব্যে প্রকাশভঙ্জির উজ্জ্লতা 
রাজনভাঁর বিদ্প্ধ পরিবেশের গুন ; লঘুচাঁপল্য, আড়ম্বরপ্রিয়তা৷ এবং আদিরসাত্মক রুচি 
রাজসভার কৃত্রিমতা ও বিলাসপরায়ণতার দোষ । 


প্রথম পত্র--প্রথমার্ধ ২১ 


ধারা বাংলার সাহিত্যক্ষেত্রকে শ্যামল সৌন্দর্যে এশ্বর্ঘমন্ডিত করিয়া! তুলিয়াছিল। 
এই ধারাগুলির মধ্যে এতিহাঁসিক বিচারে অনুবাদ মাহিত্যের ধারাই কালান্ক্রমিকতায় 
প্রথম। ব্রতকথ। ও পাঁচালী জাতীয় লোক-সাহিত্যের প্রচলন ছিল। উহা হইতে 
মগলকাব্যগুলির উৎপত্তি। কিন্তু পাঁজসভার পৃষ্ঠপোষকতায় পূর্ণাঙ্গ কাব্যরূপে অন্বাদ 
সাহিত্যই প্রথম কাব্যরূপ বলিয়। অন্রমান করিবার সঙ্গত কারণ আছে। 

অন্বাদ সাহিত্য পৌরাণিক আখ্যাযিকাযূলক একজাতীয় পাচালী কাব্য । রামায়ণ, 
মহাভারত এবং ভাগবত-পুরাণ কাহিনীগুলির যৃ্গ উত্স । নিখিল ভারতীয় সংস্কৃতির 
আদ্শ এবং সভ্যতার বৈশিষ্ট্য এই কাহিনীগুলির মধ্যে অপূর্ব ব্যঞ্জনা লাভ করিয়াছে । 
ভারতবর্ষের সহত্র-সহম্র বৎসরের হৃৎপিণ্ড এই কাহিনীসমৃহের মধ্যে স্পন্দিত। 
স'স্কৃত ভাঙ্বা-বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়। বাঙ্গান্দী কবির! এই কাহিনীগুলিকে লো ক্গভাষায় 
প্রকাশ ও প্রচার করিয়াছিলেন । ইহার ফলেই অশ্থবাদ্দ সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে। 
কিন্তু লক্ষ্য করিবার বিষয় যে মালাধর, কৃত্তিবাস, কাশীদাস, কবীন্দ্র পরমেশ্বর প্রভৃতি 
কবিপা ব্যাস-বাল্সীকির কাব্যের আক্ষরিক অনুবাদ করেন নাই। তাহারা পুরাণ, 
উপ-পুরাণ এবং প্রবাদযূলক্ক বহু বিষয়ও বাঙালী-রুচির উপযোগী করিণ। কাব্যে 
অস্তনিবিষ্ট করিয়াছেন । 

অনুবাদ সাফিত্য পাচালী সাহিত্যের মতই গেয় কাব্য। মাঙগলিক অনুষ্ঠানে 
পুজা-পার্ণ উপলক্ষে ইহা এখনও গান করা হুইয়। থাকে। মহাকবি কৃত্তিবাসের 
'প্ররাম পাচালী” কাব্যই সম্ভবতঃ প্রথম অনুবাদ সাঞ্িত্য। শ্রীরামপুর মিশন প্রেসে 
-১৮০৩ ্রীপ্তান্দে ষে কুত্তিবাসী রামায়ণ মুদ্রিত হইয়াছিল তাহা। আসল গ্রন্থ কি-ন। 
পন্দেহ আছে। উহার কু অংশ প্রক্ষিপ্ত বলিয়। প্রমাণিত হইয়াছে । কৃত্তিবাসের 
একটি 'আত্মবিবরণ' পাওয়া গিয়াছে । উহার প্রামাণিকতাও বিচারিত হইয়াছে এবং 
এতিহসিকেরা অন্মান-সিদ্ধান্ত করিয়াছেন ষে ইনি সম্ভবতঃ চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে 
কোন এক সময়ে নদীয়া জিলার ফুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পিতার 
নাম বনমালী ওঝা (মুখোপাধ্যায় )। ইনি বাল্মীকির অনুকরণে রামায়ণকাব্য 
লৈখিলেও বাঙ্গালীর গাহস্থ্য জীবনের চিত্রবূপ এবং বাঙ্গীলী প্ররুতির যূল বৈশিষ্ট্যকে 
কাব্য প্রতিফলিত করিয়াছিলেন । তিনি লিখিফ়াছেন,_ 

“সাত কাণ্ড বাযায়ণ দেণের স্থজিত। 
লোক বুঝাইতে কৈল রুভিবানম পণ্ডিত ॥” 

ভারতীয় সভ্য তার যূল আদর্শের প্রতি মন্ুগত থাকিয়াও তিন শীতার চরিত্রে বাঙ্গালী 
কুলব্বধূর সলাজ-্বন্দর মূতি এবং কৌশল্য। চরিত্রে বাঙ্গালী জননী-গৃহিণীর ব্যক্রিত্ব- 
মাধুর্ব ফুটাইম্। তৃপিয়াছেন। গুহকের আতিখা বানায়, সীতাকর্তৃক দেবর লক্ষণের 
কমার বর্ণনায়, অযোধ্যার রাজ পরিবাবের আভ্ন্তরীণ চিত্র রচনায় কবির মনে 
যে কিরূপ বাঙ্গালী সংস্কার বদ্ধমূল ছিল তাহা বুঝা যাঁয়। অক্জান্য রামায়ণ রচয্মিতাদের 
মধ্যে পাবনার অমুত কুগার অদ্ভুত আচার্য নিত্যানন্দ) এবং মৈমনসিংহের ছিজ 
বংশীদাসের কন্ত। চন্দ্রাবতী উল্লেখযোগ্য । ইহাদের রচনায়ও বাল্মীকির আক্ষরিকতা 
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নাই। তাহারাও বাঙ্গালীর গৃহপ্রীতি, সৌন্দর্যান্থুরাগ, পরিহা।সপ্রিপ্ত। এবং প্রাণধর্ষের 
স্বতঃস্ফৃ্তাকেই কাব্যরস প্রকাশের উপকরণ করিম়্াছিলেন। তাহাদের রচনায়, 
সর্বভারতীয় এতিহের সঙ্গে বাঙ্গালীর রদ-সংস্কারের সার্থক মিলন ঘটিয়াছিল। 

ভাগবতের অন্ুবাদকদের মধ্যে শিরোমণি ছিলেন গুণরাজ খ। মালধর বস্থ। বর্ধমান 
জিলার কুলীন গ্রামের অধিবাসী মালধর অপূর্ব কবিরুতির জন্য সুলতান বারবক শাহের 
কাছে “গুণরাজ্‌ খা" উপাধি পাইয়াছিলেন। তাহার নিজের উক্তি হইতেই জানা যায় 
ষে তিনি শ্রীঘদ্ভাগবত গ্রন্থের দশম-একাদশ স্বন্ধ অবলম্বনে ১৩৯৫ শকাবে অর্থাৎ 
১৪৭৩ খ্রীষ্টাবে গ্রস্থরচনায় নিয়োজিত হন। তিনি আরও লিখিয়াছেন, 


"ভাগবত অর্থ যত পয়ারে বান্ধিয়। | 
লোক নিস্তারিতে কহি পাঁচালী করিয়৷ ॥* 


তিনি তাহার কাব্যের নাম রাখিয়াছিলেন 'শ্্রীকৃষ্ণবিজয়? বা “গোবিন্মমঙল” কাব্য । 
শ্রীচৈতন্তদেব এই কাব্যখানিকে বড় গ্রীতির দৃষ্টিতে দেখিয়াছিলেন। ব্যাসদেবের কাব্যের 
শ্রীকষ্ণের অবতার জীবনের মহিম। পূর্ণভাবে প্রকটিত করিয়াও মালাধর বাঙ্গালীর গাহৃঞ্য 
জীবনের লৌকিক রূপটির কথা ভোলেন নাই। যশোদা ও কৃষ্ণকে কেন্দ্র করিয়! 
বাঙ্গালীর বাৎসল্য রস, কৃষ্ণের গৃহবর্ণনায় আম-কঠাল-নারিকেল-স্থপারি-কর্দলী প্রন্ভৃতি 
বৃক্ষের পরিবেশ রচনায় বাঙ্গালী-আনার যথেষ্ট পরিচয় ফুষ্টিয়াছে। এখানেও বাঙ্গালীর 
রস-সংস্কার জয়যুক্ত হইয়াছে । 


মালাধরের পরবর্তীষুগে বাংলা পাহিত্যে চৈতন্দেবের প্রভাব ছিল প্রচুর । ভাগবতের 
ভক্তিধর্মের প্রভাব অনুবাদ সাহিত্যের আদর্শকে বেশ পরিমাজিত করে। ইহার ফলে 
গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের প্রভাবে ভাগবতের অনুবাদের মধ্যে শ্রীকঞ্চের এখ্বর্য ভাবের স্থলে 
মাধূর্ষভাবের পরিচয় বেশী প্রকাশ পায়। ইহাও বাঙ্গালী-সংস্কার। ঠতন্তোতর 
ভাগবত গ্রস্থগুলি “কৃষ্ণমঙ্গল' নামেই বেশি পরিচিত। গোবিন্দ আচার্য ও পরমানন্দের 
“কুষঃমঙ্গল”, ছিজমাধবের “শ্রীকষ্ণমঙ্গল”, রঘুপগ্ডিতের “কষ্ঃপ্রেম-তরঙ্গিনী' প্রভৃতি কাব্যে 
অবতার কৃষ্ণের অস্থরঘাতী বীরযৃতির পরিবর্তে মাধূর্ধময় প্রেমিক মৃতিই বেশি 
ফুটিয়াছে। বাঙ্গালীহলভ ভক্তিরসের বিহ্বলতাই ভাগবত অনুবাদের বিশিষ্টতা 
হইয়া] উঠিয়াছিল। | 


ব্যাসদেব-কৃত সংস্থৃত মহাভারতের অনুবাদ ষোড়শ শতাব্দীর পূর্বে হইয়াছিল কিনা 
তাহার নিশ্চিত কোন প্রমাণ নাই। সঞ্জয়-কৃত মহাভারত অনেকের মতে পরাগলী 
মহাভারতেরই রূপভেদমাত্র। হোসেন শাহের কর্ষচারী লস্কর পরাগল খার নির্দেশে 
কবীন্দ্র পরমেশ্বর দাস পরাগলী মহাভারত লেখেন। এই গ্রস্থখানির নাম “ভারত 
পাঁচালী" বা “পাগুববিজয় কথা” । পরাগলের পুত্র ছুটি খার নির্দেশে শ্রীকর নন্দাঁ 
'অশ্বমেধ পর্কে ভিডি করিয়। ক্ষুদ্রাকার মহাভারত লেখেন। কবীন্ছের মহাভারত 
আয়তনে খুব বৃহৎ নয়। উভয় কাব্যেই পাগুবদের বীরত্বকথ। প্রাধান্ত লাভ করিয়াছে । 
তথাপি বাঙ্গালী পরিবারের কাহিনী, বাঙ্গালী মান্ষগুলির হুখ-ছুঃখের ঘাত প্রতিঘান্ত 
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হইতে গল্পাংশ গ্রহণ করিয়। বাঙ্গালী কবিরা! নিজেদের কুচি তথা জনরুচি অঙ্্যায়ী 
সাহিত্য রচন। করিয়াছেন । 

পৌরাণিক নানাগল্প বাংলা মঙ্গলকাব্যের কাহিনী হ্ত্রে কবিরা বলিয়াছেন । 
টা সাগর ও ধনপতির সমুদ্রযাত্র! প্রসঙ্গে সগররাজার উপাখ্যান বল! হইয়াছে। 
ছুর্গামঙ্জল বা ভবানীমঙ্গলে মার্কগ্েয় পুরাণের গল্প বলা হইয়াছে । মহাভারতের 
মুচুকুন্দ কাহিনী উপলক্ষে “মৃগলুর্'' নামক শিবমঙ্গল কাব্য রচিত হুইয়াছে। প্রাতিটি 
মঙ্গলকাব্যের দেবখণ্ডে বু পৌরাণিক কাহিনী বণিত। এইভাবে সংস্কৃত গ্রস্থগুলি 
হইতে বহু আখ্যান বাংল। সাহিত্যে স্থপ্রতিষ্িত হইয়াছিল। 

প্রশ,১৬ | ভ্রীচৈতন্থেব্র আবিভাবের পুর্বে বাংলাদেশে কুষঞ্চকথ। ফি ভাবে 
কোন্‌ কোন্‌ বূপকে আশ্রয় করিয়। প্রচলিত ছিল? পরবর্তা কালে ইহার কিল্সাপ 
জূপাস্তর ও বিস্তার ঘটি যাছিল তাহা! বিশদভাবে আলোচন। কর । 

[ ক. বি. ১৯৫৯] 

উত্তর । পৃবভারতীয় অধিবাসীদের কাছে ক্ণচকথা বড় প্রিয় প্রসঙ্গ। 'কা্ছ 
ছাড়া গীত নাই" ইহা বাংলাদেশের স্থু প্রাচীন প্রবাদ । শ্রকফের প্রণয়লীল। প্রপঙ্গে বহু 
গতি ও বনু কথা বাংল! দেশের আকাশে-বাতানে ঘুরিয়া বেড়ায়। শ্রীচৈতন্যের 
আবির্তাবের পূর্বে, এমন কি বাংলা সাহিত্য রচিত হুইবার পূর্বেও সংস্কৃত, প্রাকত এবং 
অপত্রংশ সাহিত্যে বহু প্রকীর্ণ কবিতায় কৃষ্ণ-প্রসঙ্গ আছে। পূর্বভারতের বিভিনন 
আভীর পল্লীতে 'রাখালিক্না” গানরূপে কষ্ণকথার ছড়াছড়ি ছিল। পিঙ্কী, পাঞ্জাবী, 
রাজস্থানী, আহিরিয়া গানগুলিও কষ্ণবিষয়ক। এই সব গানে ও ছড়ায় প্রণয়লিপ্ন 
লীলাময় কৃষ্ণের প্রেমের কথাই বলা হইয়াছে, কষ্চকে লইয়া কোন তত্ব গড়িয়। 
উঠে নাই। 

প্রাক চৈতন্তযুগে ভাগবত ধর্মের প্রভাবে কৃষ্ণকথামূলক সাহিত্যে শ্রীকৃষ্ণের এশ্বর্যময় 
রূপ প্রকটিত হইয়াছিল। “কৃষ্ণস্ত ভগবান স্বয়ম্” এই ভাব অবলম্বনে ঠৈতন্বপূর্ব 
ভাগবত ও মহাভারত গ্রন্থে কাহিনীর মাধ্যমে কৃঞ্ণকথ প্রকাশ করা হইয়ছে। শ্রকষঃ 
ভৃভাবহরণের জন্ত অত্যাচারী কংসকে দমন করিয়া, অহঙ্কারী ছুর্ধোধনকে পরাভূত 
করিয়! সাধুর্দের পরিত্রাণ এবং ধর্ম সংস্কাপনের জন্ত অবতীর্ণ হইয়াছেন। কন্ধ সম্বন্ধীয় 
এই কথা কাহিনীকাব্যের রূপ আশ্রয় করিয়। প্রাক চৈতন্যুগের বিদগ্ধ সাছিতো 
ফুটিয়া উঠে। কিন্তু লোকসাহিত্যে রুষ্ণসম্বন্ধে আদিরসাত্মক গাল-গল্পই সংগীতাকারে 
প্রকাশ পাইয়াছিল। জয়দেব বিদগ্ধ সমাজের জন্য সংস্কৃত ভাষায় আদিরসাত্মক 
কুষ্চ-কথাই লিখিয়াছিঙ্গেন। হরি-্মরণ এবং বিলাসকল। উভয় দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই 
তাহার গীত-গোবিন্দ কাব্য “মঙ্গলমুজ্জলগীতি' হইয়া উঠিয়াছে। কুষ্ণকে তিনি ঈশ্বরের 
অবতার করিয়াছেন এবং বর্ণনা করিয়াছেন প্রণয়লীলার বৈচিত্র্য । ইসলামপূর্বযুগে 
কৃষ্ণকথার এই বৈশিষ্ট্যই দেখা যায়। 

তুক্ণা আক্রমণের পর রুষ্ণ-কথার কিঞ্চিং বিবর্তন ঘটিতে থাকে । মুসলমান 
শাসনকালে হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতিতে প্রচণ্ড আঘাত আসে এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে 
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কষ্*-কথার বূপাস্তর ঘটে। গীতির আশ্রয় হইতে কষ্ণ-কথা স্থুসংবদ্ধ কাছিনীর আশ্রয় 
গ্রহণ করে। ভাগবতাি গ্রন্থান্ুসারে কৃষ্ণ স্বন্ধীয় মঙ্গল জাতীয় কাহিনীকাব্য রচিত 
হইতে থাকে । শ্রীুঞ্ণ প্রজ্ঞাবান্‌ রাজনীতিজ্ঞ, তিনি খ্দশনধারী সমরকুশল, তিনি 
অন্থরঘাতা মল্পবীর এবং বহু অলৌকিক শক্তির আবার । ছুবল, হতাশাক্রি্ট পরাধীন 
হিন্দুদের সম্মুখে শ্রুরুষ্ের বীর্ধময় কল্যাণৰপ ফুটাইয়৷ তুলিবার জন্ক আখ্যান বর্ণনা 
কর! হইয়াছিল। তবে মাধূর্ধময় প্রেমিক ককের আদর্শও এই যুগে গড়িয়া উঠে। 
ভাগবত্তের অনুবাদক মালাধব বস্থ প্রাক ঠ5তন্বযুগেই লিখিযাছিলেন “নন্দের নন্দন কুষ্ণ 
মোর প্রাণনাথ।” বড়ু চণ্তীদাস শ্রীরুষ্ণকীর্তনে প্রেমিক কৃষ্ণের কাহিনী লিখিয়াছেন । 

গীতিকাব্যকপেও কুঁফ-কথাব ব্যাপক প্রসাব চৈতন্ধ আবিভাীবের পুৰে উন্নত 
সাহিত্যশিল্প হইয়! উঠিয়াছিল। চণ্ডীদান ও বিছ্যাপতি কুঝ্খের ঈশ্বরত্ব স্বীকার করিয়াও 
কৃষ্ণ কথাকে শাশ্বত প্রেমগাধায় পরিণত কবিয়াছিলেন। ধর্মমতনিরপেক্ষ প্রেম- 
সঙীতরপেও তাহাদের রচন] বিশ্বসাহিত্যের অস্ততূক্ত হইবার ষোগ্য। 

দেখা ধাইতেছে যে, চৈতন্ত আবির্ভাবের পুবে কৃষ্চকথ। দুইটি শ্বতন্ত্র কাব্যরূপ লাভ 
করিয়াছিল একটি গীতিকাব্য, একটি আখ্যান কাব্য । উভয় ধারার বাবেই কষ্জের 
ঈশ্বরত্ব স্বীরুত কিন্তু তাহার কুতকর্মে অলৌকিকতা থাকিলেও তিনি সাধারণ মানষের 
মতই অন্থত্ৃতিসম্পন্ন। আখ্যানকাবাগুলিতে অর্থাৎ 'ভাগবত কথায় এব শ্রীকঞ্ণকীতনে 
কষ্ণের ছু্কতদমনের প্রসঙ্গ থাকিলেও মানবিকতাই প্রধান | কুষ্ণকীত্তনের স্চনায় 
বড়ু চণ্তীদাম অবশ্ত বলিয়াছেন থে স্ষ্টিবিনাশকারী ক সের নিধনের জগ্তই রুষ্ের জন্ম। 
তাহার কাব্যের নায়ক কও মাঝে মাঝে বলিয়াছেন যে "আন্গে হরি, আন্দে বিষণ, 
আক্ষে মহেশ্বব।” রাধা এব* বডায়ি কুঞ্চকে বন্তবার “দ্বেবচক্রপাণি, বৈকুগপতি' 
বলিয়াছেন। তথাপি এই কাবো ভোগপবায়ণ, ড়যন্ত্রকাবী, প্রতিশোধ গ্রহণে 
দৃঢ়প্রতিজ্ঞ একটি ঢর্পীস্ত গোপযুবণকর মানবিক চিত্র স্পট ফুটিয়া উঠিয়াছে। বস্তুতঃ 
প্রাকচৈতন্যঘুগে গতি এও আখ্যাঁনকাব্যের কুর্ণকথাপ্র কষ্ণের মানবিকরূপ এবং এশ্ববিক 
রূপ যুগপৎ ফুটিয়। উঠিষাছে। শচৈ হের প্রভাবেই ক্চকণ। বিশ্তদ্ধ তত্বকথায় পরিণত 
হইয়া উঠে। 

কৃষ্ণকথার বিস্ময়কর বিবর্তন ঘটে চৈভ্ন্তাতর বালা সাহিত্য । শ্রচৈতন্থের 
ব্যক্তিত্ব ও ধর্মমতের প্রভাবে পৌবাণিক শ্রক্ঞ্জ প্রমতবরূপে আদর্শীটিত হইযা উঠেন। 
এবারে শ্রকৃ্ণ সৎ, চিৎ এবং আনন্দময় সনা। তিনি প্রেমিক শিবোমণি, প্রেমন্বরপ | 
প্রীরাধ। তাহার হলাদিনী শকি, তিশি প্রেমের পরাকাষ্ঠা, মহাভাবস্বক্পিণী। এইযুগের 
সাহিত্যে শ্ররু্ণ অগ্াকৃত বুন্দাবনেব নবীন মদনরূপেই কাব্যকথায় স্থান পাইয়াছেন। 
ইহার ফলে কৃষ্কথার ব্যাপক রূপান্তর ও বিস্ঞাব ঘটিয়াছে । 

চৈতন্ত পরবর্তাঁ বৈষব মহাদনেরা শ্ররুষের এশখবরযৃত্তির উপাসনা করেন নাই, 
মাধুর্ঘভাবেই প্রেমেব কবিতা রচন! কবিগাছেন। টৈতন্তচরিতামূতে বল! হইল, “অর- 
ঘাঙন কর্ষ তার কাক্গ নছে।” এই মতের অন্থবতা হইয়] জানদাস, গোবিন্দ দাস, 
বায়শেখর, বলরাম দান প্রভৃতি কবিকুল গীতিস্থরের কাকলিতে বাংলাদেশের 
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আকাশ বাতাস ধ্বনিত করিলেন। রুষ্ণদশ্বদ্ধীয় কাহিনীগুলিও মাধুর্ধমগ্ডিত হইয়া 
উঠিল । ভাগবত ও মহাভারত গ্রন্থাদিতে যেখানে কুষ্ণকথ। আছে সেখানেই রুষঃ 
প্রেমিক শিরোমণি । অঙ্গবাদ গ্রন্থগুলির নাম হইল কুষ্মঙ্গল। হরিবংশ, ব্রহ্ধ- 
বৈবর্তপুরাণ ও ভাগবত হইতে কাহিনী অংশ গ্রহণ করিলেও রুষ্চের প্রেমসত্বীকেই 
প্রাধান্ত প্রদ্দান করা হইয়াছে । বাণীকণ্ঠের *শ্রীকুঞ্চচরিত', পরশ্ু়াম চক্রবর্তার 
কিক্মঙ্গল”, কুষ্ণকিস্করের 'শ্ররুষ্ণবিলান: প্রক্ততি কাব্যে শ্্ররুপ্ণ মাধুরধরসে নিষিক্ত প্রেমিক 
পুরুষ। কৃষ্ণের জীবনকথা বর্ণনায় কবি কুঞ্ঃকিস্কার মুখবন্ধে লিখিয়াছেন, 

শারদ শশধর বপ্সিত রাতি। 

কিশলয় মল্লিঙ্কা ফুল অলি মাতি॥ 

সৃখময় নেহাবই ক্কান। 

মর্দনমাহন বেশবান ॥ 

'এই সূমিক। স্পষ্টই নির্দেশ দেয় যে কৰি ললিতমাধবের প্রেমলীলাই বর্ণনা করিবেন । 
সপূদশ-আষ্টাদদশ শতান্দীব ভাগবত গ্রশ্থগলি 'শাদিরপাগ্রক রচনাক্রপেই উদ্বেখষোগ্য | 
রুষ্ণকথা এই যু'গ শ্ঙ্গার ও হান্যহসা মক গরকথাখ পর্ধরদি* হনব । কুক্চমঙ্গল জাতীয় 
কাব্য গুলিতে কক্ষের হাড়ূড-লুকোচ্রি খেলা, কুষ্ধকালী ও কলঙ্ক ভগ্ুনের গল্প গরভৃতি স্থান 
পাচয়াছিল। আষ্টানশ শতাব্দীর পর ইতবাজ বণিকর্দের আমলে যাত্রা, পাচালী 
ঢপকীনা'র মাধ্যমে কুঞ্চকথার প্রচার ও প্রনার ঘটে। তাহার পর উনবিংশ 
শতান্দাতে কুঞকধাধ মধো কনার অনিত9ার ও অন্ধভক্তির বাহুল্য প্রশমিত হয় । 
গৌঃগোবিন্ব, বফিমঠপ্র, নথানন্দ্র প্রতি মনীবীরা নৈজ্ঞানিক ও এতিহাসিক দৃষ্টিতে 
কুদ্৫জাীবনকে বিচার করিয়! রুষ্ণকখায় যুগোটিত বিবতন সঞ্চার করিদ্লাছিলেন। 

প্রগ্র ১৪) উশ্বরতন্ত্ব ও জীবনধাধের দিক দিম! প্রাকৃ-চৈতন্ত ও চৈভন্যোত্তর 
যুগে তৈঞ্ব লাহিত্যেন্র সার্থক!র প্রধান প্রধান সুত্র নিদেশ করিয়া উভয় 
যুগের প্রতিনিধি-স্থীনীয় মোট দুইজন বৈদুতব কবির রঝ্লচনার তুলনামূলক 
আলোচম! কর। 

উত্তর | বৈষ্ণব সাহিত্য বাংলার এক শৌরবময় এডিহা। ঠচতন্যদেবের 
আবিভাবের পৃধেই বৈষ্ণব পর্দাবসী বাংলা সাহ্ছিতো গৌরবপূর্ণ ্মিকা গ্রঃণ করিয়াছিল । 
শ্রীচৈতন্গ-প্রবতিত বৈষ্ণবীক্ব ধর্ঘতব ও দর্শন বৈষ্ন সাহিত্যে আদর্শগত ও প্রকাশগত 
পার্থক্য সৃচনা করে। দ্বাদশ শতাব্দীর জয়দেব সংস্কৃত 'ভাগায় রচন। করিলেও তিনিই 
মধুর-কোমলকান্ত পদাবলী রচনা করিয়া বৈষ্ব সাহিত্যের ভিত্তি পত্বন করেন। 
পর টেথিল কলি বিছ্যাশতি এবং বা'লার প্রাণের কবি চস্তীদাঁন ঠফ্ব পর্দসাহত্যকে 
গৌরবের উচ্চতম শিখরে গ্রতিষিত *রেন। 5তন্ত-পুব-মূগে মালাধর বহর অন্থবাদ- 
গন্থ শ্রী বিক্ুয়কেও বৈষ্ণব পাহিতোর অন্তর্ক্ করা খায়। ইহাই প্রাক চৈতন্য- 
যুগে বৈষ্ণব পাহিত্য। পঞ্চ শ-্দবীর শেষ মে শ্রীটৈতন্যের আবিষ্ভাবের পর 
যোড়খ-সপ্তদশ শতাঁফীতে জ্ঞানদান গো'বন্দদান প্রভৃতি অনংখ্য কবিকূল রাধাকৃষ। 
প্রেমের অঙ্জশ্র পদ্দাবলী রচন! করেন, চৈতন্তজীবনী লেখ! হয়, গৌরচন্দত্রিকা রচন। 
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হয়, বৈষ্ণব-দর্শনের ব্যাখ্যাযূলক নিবন্ধ সাহিত্য রচিত হয় এবং বৈষ্ণব রসতত্বের 
শাস্্গ্স্থও রচিত হয়। ব্যাপকার্থে এই বিপুল সাহিত্যকেই চৈতন্যোত্তর যুগের বৈষ্ণব 
সাহিত্য বলা চলে। তবে বিশুদ্ধ সাহিত্যরূপে পদাবলীকেই গ্রহণ করা উচিত। 
শ্রঠৈতন্তদেবকে মধ্যে রাখিপা এই দিকের এবং এঁ দিকের পদাবলীর তুলনা করিলে 
বেঁখা যায় যে, ঈশ্বরতত্ব এবং জীবনবোধের দিক হইতে এই ছুই যুগের পদাবলীর 
মৌলিক পার্থক্য আছে। ভাবরসে এবং রূপাঙ্গিকেও কিঞ্চিৎ প্রভেদ লক্ষ্য কর! যায়। 

প্রাক্-চৈতন্ত বৈষুব সাহিত্যে শ্ররুষ্ণকে স্বয়ং ভগবান্‌ বলা হইয়াছে। “কৃষ্ণ 
ভগবান্‌ শ্বয়ম*_এই নীতিতে বিশ্বাস রাখিয়াই শ্রীকৃষ্ণের এশ্বর্ধরূপ ভাগবতাদি গ্রন্থে 
বর্ণনা করা হইয়াছে । মালাধর বহু শ্রীরষ্ণের বৃন্দাবন লীলার বিবরণও দিয়াছেন। 
বড়ু চণ্ডীদাস তাহার শ্রকষ্ণকীর্ন কাব্যে কৃষ্ণকে বিষ্ণুর অবতার এবং রাধাকে লক্ষ্মীর 
অবতার রূপে গ্রহণ করিয় রাধার সহিত কুষ্র প্রণয়লীলার কাব্য রচনা করিয়াছেন; 
কিন্ত বলিয়াছেন যে কংসের নিধনের জন্যই বিষ্ণুর অবতার রূপ গ্রহণ। পদাবলী 
রচয়িতা চণ্তীদাসের পর্দাবলীতে কংস হত্যার প্রসঙ্গ নাই। রাধার প্রণয়-কাহিনীই 
তাহার কাব্যের উপজীব্য । কিন্তু রাধা ও কৃষ্ণ দ্বৈত সতা, আধ্যাত্মিক তাৎপধের দিক 
হইতে জীবাত্মা ও পরমাত্বা। নরনারীর প্রণয়লীলায় যে জীবনবোধের গভীরতা এবং 
আবেগের উচ্ছলতা তাহাই চণ্তীদাসের রচনাকে উতৎকই কাব্যত্থে উত্তীর্ণ করিয়া দিয়াছে। 
মালাধর, মাধবেন্দ্র, যশোরাজ খাঁ, চত্ীদাস ও বি্যাপতির পদ্দগুলিকেই প্রাক্-ঠচৈতন্ত 
পদাবলী বলে। চস্তীদাসই এই পদকতাসমূহের প্রতিনিধি স্থানীয় । চণ্তীদাসের 
কাব্যে রাধ। ও কষ্জ তত্বপরিমণ্ডলে নির্বাসিত হন নাই । তাহার কাব্যে ধর্ম-চেতন। 
অপেক্ষা শিল্পচেতনাই ছিল প্রবল । 106010£5 এবং 4:৮-এর নিবিভ সংযোগ থাকা 
সত্বেও জীবনবোধের প্রখরতায়ই 7 সৃষ্টি। মানবিক অনুভূতি ও রোমান্টিক 
আবেগ চণ্তীদ্রাসের পর্দাবলীকে তত্ুনিরপেক্ষ কাব্যসৌন্দধে মণ্ডিত করিয়াছে। 

চৈতন্তোত্তর বৈষ্ণবলাহিত্যে তাত্বিকতার প্রাধান্য ঘটিয়াছে। ঠতন্তচরিতা মৃতকার 
রুষ সম্বন্ধে বলিয়াছেন “অহ্থর ঘাতন-কর্ম তার কাজ নহে।” শ্ররুঞ্ণ পূর্ণাবতার, 
সাধ্শিরোমণি প্রেমের প্রতিষ্ঠার জন্তই তাহার আবিভাব। রাধ! ও রু্ ঠ*ত সত 
নম়। অচ্চিদানন্দ পরম ব্রহ্ম কৃষ্ণই লীলাচ্ছলে দ্বিধাবিভক্ত হইয়াছেন। শ্রীরুষ্র 
হলাদিনী শক্তিই রাধাঠাকুরাণী রূপে প্রকট হইয়াছেন। চৈতন্তভক্রদ্দের হাতে বৈষ্কব- 
ধর্মের দার্শনিক পটভূমি স্বতন্ত্র হইয়া যাঁয়। ঠৈতন্দেবকে তাহার! রাধাকৃষ্ণের সম্মিলিত 
অবতাররূপে ব্যাখ্যা করেন। রাধাভাবছ্যতি স্থবলিত শ্রীকৃষ-চৈতন্ত অবলম্বনে 
গৌরনাগরবাদ গড়িয়া উঠে। শ্রীখণ্ডের নরহরি সরক।র প্রভৃতি ভক্তের! শ্রীরুষ্কে উহ্‌ 
রাখিয়া গৌরাঙ্গকেই পরম তত্বরূপে গ্রহণ করিয়া গৌরপারম্যবাদের প্রতিষ্ঠা করেন। 
ইহার ফলে ঠৈতন্যোন্তর বৈঞ্বদর্শনে ঈশ্বর সঙ্ধদ্ধে নৃঙুন তত্বতাৎপর্য গড়িয়৷ উঠে। 
বৃন্দাবনের ষড়গোম্বামীরাই তত্বনিরপণ করিয়াছেন, রূপগোস্বামী রসতত্ব রচনা 
ফরিয়াছেন। এই তত্বদ্বারাই টচতন্তোত্তর পদ্দাবলী ভাবে ও কূপে শ্বতস্ত্র পথ অবলম্বন 
করিয়াছিল । 
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একদিকে বিদ্তাপতি চণ্তীদাসের পদাবলী অপরদিকে জ্ঞানদাস গোবিন্দদাসের 
পর্দাবলী তুলনা করিলেই ঈশরতত্ব এবং জীবনাবোধের গভীরতার দিক হইতে 
পার্থকাটা বুঝা যায়। চগণ্তীদাস ও বিষ্ঠাপতির রচনায় বৈষ্ণবতা৷ অপেক্ষা ব্যক্তিহৃদয়ের 
রসনিবিড়তা বেশি । কবিরা বাধারুঞ্চের প্রেমানভূতির সহিত একাত্ম হইয় 
জীবনবোধের পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু চৈতন্টোত্তর কবি জ্ঞানদাস-গোবিন্দ্দাস 
প্যক্তিচেতন। অপেক্ষা গোগীচেতনার প্রাধান্ত দিয়াছেন। তাহারা ছিলেন এমঞ্জরী, 
ভাবের সাধক । 'লীলান্তক'এর মত সখীভাবে ভাবিত হইয়? তাহার। প্রেমলীলা বর্ণনা 
করিয়াছেন | উজ্জলনীলমণি গ্রন্থে যে-ভাবে রসপর্যায় নিণণাত হইয়াছে তাহারা সেই 
তত্বপথে চলিয়াছেন, জীবনপথের যাত্রী হন নাই। ব্যক্তিগত রসচেতন। অপেক্ষা 
সম্প্র্ায়গত তত্বচেতনাই পদ্দকর্তা মহাজনের কাব্যকে নিয়ন্ত্রণ করিয়াছে । 

প্রাক-চৈতন্ত পদাবলীতে কৃষ্ণসহ্ন্ধীয় যেমন আখ্যান আছে, তেমনি আছে শঙ্গার 
রসাত্মবক উতংকৃষ্ট গীতিকবিতা। নরনারীর প্রেমলীলায় অন্ুভূতির ঘত ঠবচিত্র্য ঘটে 
চণ্তীদাস নিপুণ রূপকারের মত তাহার জীবনাশরয়ী দ্ধূপ ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। 
চৈতন্টোত্বর কবি গোবিন্দদান বৈষ্বতত্বের রসভাব্য রচনা করিয়াছেন । গৌব্রচন্দ্রিক। 
পর্দেই হোক অথবা সম্ভোগ বিপ্রলভ্তের পদেই হোক চৈতন্তর্দেবের দিব্যোন্মাদের চিত্র 
স্মরণে রাখিয়াই কবিরা পদ্দরচন। করিয়াছেন। এইজন্ত গোবিন্দদাস প্রভৃতি কবিদের 
রচনায় দর্শনতত্ব প্রধান এবং কাব্যকলায় মগ্তনশিল্পের আধিক্য । চণ্ডীদাসের পদাবলীতে 
ভাবের একাস্তিকতা ও প্রকাশের সরলতা অপূর্ব । গোবিন্রর্ধাসের রচনায় মুখ্যভাব 
রুষ্তরতি এবং তিনি ধর্মদশনের আলোকততিকা হাতে লইয়] কাব্যের ক্ষেত্রে পরিক্রম। 
কারয়াছেন। তত্বসাপেক্ষতা দ্বার এই যুগের কাব্যের রূসমুল্য নির্ধারণ করিতে হয়। 
চৈতগ্তদেবের আগে বা পরে সব স্ময়েই বৈষ্ণব সাহিত্য অতুলনীয় সম্পদ । কিন্ধ ভাবের 
বাঞ্জনায় ও রসাম্বাদনের বৈচিত্র্য এই ছুই যুগের কাব্যে বেশ পার্থক্য অন্ভব করা যায়। 

প্রশ্ন.১৫1 মঙ্গলকাব্য ও বৈষ্ণব লাহিত্যের মধ্যে ভাব ও রুলের যে পার্থক্য 
আছে তাহ? বিশ্লেষণ করিক্পা। বুঝাইরণ দাও। [ ক. বি. ১৯১৬১] 

উত্তর । বাংল! সাহিত্যের ক্রমবিকাশের ইতিছাসে মঙ্গলকাব্য ও বৈষ্ণব সাহিত্য 
সমান্তরাল রেখায় চলিয়াছে ; উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্বা ও বৈসাদৃশ্য ছুইই আছে। বাংল? 
দেশের লৌকিক ধর্মাঙঠানে লৌকিক দেবতার মাহাত্ম্যকীত্তন উপলক্ষে লৌকিক 
জীবনাশ্রয়ী কাহিনী অবলম্বনে মঙ্গলকাব্য গড়িয়া উঠিয়াছিল। বাংলাদেশের সমসাময়িক 
সমাজজীবনের ছবি এই কাব্যে প্রতিফলিত হইয়াছিল। কিন্তু বৈষ্ণব সাহিত্য বিশেষ 
ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যেই কেন্দ্রীভূত ছিন এবং এই কাব্যের কোন সাময়িক কপ বা 
সামাজিক ভিত্তি নাই । ধর্মীয় প্রেরণাকে সঙ্গীতময় কাব্যকথায় প্রকাশের দিক হইতে 
এই ছুই শ্রেণীর কাব্যের মধ্যে সাদৃশ্ব পরিলক্ষিত হয়। 

বৈষ্ণব সাহিত্যের পদ্দাবলীগুলি রাধাকুষ্ণের প্রেম অবলম্বনে গীতিমূলক এবং 
কষ্ণমঙ্গল জাতীয় এবং চৈতন্ত জীবনীমুলক গ্রস্থগুলি আখ্যানমূলক | তবে বৈষ্ণৰ 
সাহিত্য বলিতে পদাবলী সাহিত্যই বুঝায়। ইছা কতকগুলি হ্বস্নংসম্পূর্ণ গীতিকবিতার 
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সমহ্টি। পরে পদ্দগুলি সাজাইয়। আধ্যানের স্ত্রে গাখিয়! পালাকীর্তনের রূপ প্রদান 
কর! হপ্ন। পূর্বরাগ, মান, অভিপার, মাথুব প্রভৃতি পধায় কমে পদগুলি সাজাইয়। 
রাধা-চরিত্রেব ক্রমবিকাশ দেখাইবা আখ্যান-কৌতৃহল স্থষ্কি কর] হইয়াছিল। নতুব। 
ইহাতে মঙ্গলকাব্যের মত সামাজিক জীখনাশ্রয়ী কোন বাস্তবধমী কাহিনা-কথ। নাহ। 
মঙ্গলকাব্যের অন্ত্রকরণে কৃষণমঙ্গল ও ঠ5তগ্ঠমঙ্গন কাব্য রচিত হুইলেও ভাব ও রসের 
বিচারে মঙ্গলকাব্যের সহিত বৈষ্ণবসাহিত্যের দুস্টর গুভেদ । 

মঙ্জলকাব্যও বৈষ্ণবপাহিতোর সম্পুর্ণ বিপরীতমুখী । মঙ্গলকাব/ এছিক ভাবাদী 
বৈষ্ুবসাহিত্য অধ্যাত্মবাদদী। মঙ্গলকাব্যেব ভক্তি লোভ ও অয়ের সহিত মিশ্রিত, 
বৈষ্ণবকাবোর ভঙ্ষি বিশ্তদ্ধ প্রেম এবং এহিকতাবঙ্জিত। পরিপুণ আত্মনিবেধন, 
সর্বন্থ ত্যাগ ও অহমিক। বর্জনই বৈষ্ণবভক্তির আদর্শ । অপরপক্ষে, ধন চাই, মান চাই, 
মনোরম] ভার্ধা চাই, বাঞ্চিত পতি ও হুষোগ্য পুত্র চাই _এই বিবাট চাহিদ্দাই মঙ্গল- 
কাবোর ভক্তি প্রেরণা । মঙ্গলকাব্যে মান্ুষের প্রার্থনা “ধনে পুতে যোর যেন বাড়ে 
ঠাকুরাল”, “আমার সন্তান যেন থাকে দুধেভাতে 1” মঙ্গলকাঁণবা *হকানে এ্ত্বর্ষ এব' 
পরকালে মুক্তি ও ন্বর্গকামন।। কিন্তু ধৈষ্চবসাহিত্যে অহেতৃক্কী রুঞ্চবতিই প্রার্থন।, 
মুক্ষিবামনা, বৈষবের কাছে “কৈতবপ্রধান' | তীাহাব! বলেন, “ফন্ত করি মুক্তি মানি 
নরকের সম।” মঙ্গলকাব্য শুনাইয়াছে এহিক গ্বখ জ এখর্ষেক আশ্বীসকথা, আব 
বৈষ্ণবকাব্য শুনাইয়াছে আত্মবিলোপেব বৈবাগ বানী । এইখানেই এই দুই কাব্য 
ধারায় আদর্শগত পার্থক্য । 

সমাজত্তিব বিচারে বৈষ্ব সাহিত্োর সহিত মঙ্গনকাবোব পাথক্যের থা পুর্বে* 
উল্লিখিত হইয়াছে । বৈষ্ব সাহিত্যে গোষ্ঠীভাখন , সম্প্রণায়শত চেঙন এবং 
আত্মকেন্দ্রিকতা প্রবল থাকায় ইহাতে সমসাময়িক সমাজ ভ্বনেব প্র তচ্ছবি প্র'তফ লত 
হইতে পারে নাই। ধৈষ্ণবকাব্য *বভ বেশি ব্যক্তিনিস। ইহাব তুলনা মঞ্গপকাব্য 
সমাজভিত্তিক এবং লোকসাছিত্যের লক্ষ্ষণাক্রান্ত । বাংলাদেশের সমস্ত অঞ্চলে 
কবিরাই ব্যক্তিনিরপেক্ষভাবে সামাজিক ও পারিবাবিক জ বনের চিত্রায়ণ কবিয়াছেন। 
তাই মঙ্গলকাব্য সর্ববঙ্গীয় জাতীয় সাহিত্যের কপ পাইয়াছিল | 

কাব্যরসের বিচার করিলে মঙ্গলকাব্যের সঙ্গে বৈষ্বনাহিত্যর আশ্বাদ-বৈচিত্র্য 
অন্থভব কবা ষায়। পূর্বেই বলা হইয়াছে ষে উভয় কাব্যের ভক্তিরপের মধ্যে আদ শগত 
প্রভেদটি মৌলিক এবং সেইহেতু রসাপ্াদনেরও ব্যতিক্রম । মঙ্গলকাব্যগ্ুলতে কাহিনী- 
রসের মাধ্যমে ষে বাস্তবতার আম্বারদ মাছে, বৈষ্বসাহিত্যের আধ্যাত্মিক পরিমগ্লে 
তাহা প্রত্যাশিত নহে। বৈঞ্ুবকাব্যে তব্বনিরপেক্ষ রোথান্টিক প্রেমের মাধুষ কম 
উপভোগ্য নয় এবং এই কাব্যের মানবিক আবেদনও উপেক্ষণীয় নছে। "তবু প্রেমের 
ব্যঞ্ধন। ও বিস্তারের জন্য যে গাহস্থ্য পরিবেশে প্রয়োজন বৈষ্ণবকাশ্ে তাহা নাই। 
ফুল্পরা-কালকে তু, ধনপতি খুলনার দাম্পত্য জীবনের যে বাস্তব পটন্ৃমি "চাহ! রাধার 
প্রেমে নাই । বৈষ্ণব প্রেম যেন স্বপ্রলোকের ব্যাপার, বাস্তব জগতের সত যোগস্থ এ 
খুব নিবিড় নহে। বৈষ্বায় সস্তা এবং মঙ্গলকাব্ণীয় স্থুলতা উভয়ে মিলিয়৷ মধ্যযুগের 


প্রথম পত্র-প্রথমার্ধ ওও 


বাংলা সাহিত্যকে সম্পূর্ণতা দিয়াছিল। মঙ্জলকাব্যের ইতিহাস-লেখক মস্তভব্য 
করিয়াছেন, “মঙ্গজলকাব্যের মধ্যে ভাবরমের যে অভাব ছিল বৈষ্ণবসাহিত্য তাহ৷ পুর্ণ 
করিয়াছে এবং বৈঞ্ণবনাহছিত্যের মধ্যে কা হনীব্রসের বে অভাব ছিল তাহা মঙ্গলকাব্য পূর্ণ 
করিষাছে। এই হিপাবে ধৈষ্ণবকাব্যকে মঙ্গলকাব্যের পরিপূরক বলা যাইতে পারে ।” 

মধাযুগে বাংলাপাহিতোর এই ছুইটি ধারাই বার্াঙ্গীর 'ভাবকল্পনা ও হৃদয়- 
ধর্ম ছার] পুষ্টিলাভ করিয়াছিল। বাঙ্গালী হৃদয়ের তন্বগভীরতা এবং জীবনবোধের 
উচ্ছলত। এই ছুই কাব্যকে কেন্দ্র করিয়াই সার্থক হইয়াহিল। মঙ্গলকাব্যের জনপ্রিয়তা! 
ছিল বেশী । কারণ এই কাব্যের আবেদন ছিল সাধজনীন। উহার কাহিনীরসে 
মানবমুখিত। থাকায় ইহার আশ্বাদনের জন্য কোন দাশনিক তত্বজিজ্ঞাসার প্রম্োঙ্ন 
হইত না। এই কাব্যে দোষেগরণে জিত গোটা মাভযের পরিচয় পাওয়া যায়। এমন 
কি দেবতারাও এই কাব্যে মানব-প্ররুতিশ্লভ হিংসাখ্যোদির ছ্বারা বিচিত্রবর্ণ হইয়] 
উঠিয়াছেন। মঙ্গলকাব্যের লক্ষ্ই মানুষ, দেবতা উপলক্ষ্য মাত্র। টষ্বকাব্য 
প্রকৃতপক্ষে বৈষ্ণব তের বসভাত্য। মানবিক মশ্রন্তিব বূপকে অতীন্দ্রি় প্রেমের 
বৃহস্তকথা বলাই বৈষ্ণবসাছিত্যের বিশেষত্ব । এই কাব্যের রম আম্বাদনে অস্তরঙ্গের 
প্রজ্গোঙ্গন, অধিকারিভেদ মানিতে হয়। মঙ্গলকাবোর মত ইহা আপামর জনসাধারণের 
অসংস্কত মনের কাছে উপভোগ্য নয়। বৈষ্ঃবধসাছিতা ছিল বিশেষ সম্প্রদায়ের জন্ত, 
আব মঙ্গলকাব্য ছিল জাতিধপ্ন নিধিশেষে সকল বাঙ্গালীর জন্য | 

১৬। মধ্যয়ুগের মঙ্জলকাব্যে যুপচেতনা ও গোষ্ঠীভাবনার অতিরিক্ত 
লার্ধভৌম লাহিত্যচেতনা কতট? প্রককটিত হইয়াছে আলোচন। কর। 

[ক বি. ১৯৬৭] 

উত্তর। উইদলাম শাসনের কালকেই সাহিতোব ইতিহাসে মধাধুগ বলা হয়। 
পঞ্চদশ শতাব্বা হইতে মাবগ্ত করিয়া অগ্নাদশ শতঙাব্'তে পলাশীর যুদ্ধ পর্যস্ত কাল- 
সীমাব মধ্যে যে বিপুল সাহিতা সষ্টি হইয়াছে তাহাকেই মধাযুগের সাহিত্য নাষে 
অভিহিত করা যাইতে পাবে। এই ঘযুণে দেবধেবীব মাহাত্মা্জ ।ক আথানকাব্যই 
সাহিতাভাগাবের' প্রধান উপকবণ ছিল। এই সাহিত্যের নাম ছিল মঙ্গলকাব্য। 
বিভিন্ন পেব-দেবীর মাহাম্মাকখা কাবের বিষয় ছিল বলিয়া! বিভিন্ন প্রকারের 
মঙগলকাব্যর হষ্টি হয়। ধমীয় চেতনা ও সাম্পদায়ক গোষ্ঠীভাবনাদ্বার নিয়ন্ত্রিত হইলেও 
এই মঙ্গলকাব্যে ধমনিরপেক্ষ সবকাল'ন মানবিক রসের বিকাশ ঘটিয়াছিল। তাই 
সার্বভৌম সাহিত্যকপেও মশ্ললকাঁলোর একটি স্থায়ী সাহিত্যযূল্য স্বীরূত হইয়াছে । 

মঙ্গলকাব্যগুলির উদ্চব-ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় ষে, লৌকিক 
ব্রতকথা এবং পাঁচালী গানের বিবততন ধারায় মঙ্গলকাবোর হি । শ্রী্ীয় পঞ্চদশ শতাব্দী 
হইতে পূর্ণাঙ্গ নাগরিক সাহিত্যরূপে মঙ্গলকাব্যের উদ্ভব ঘটিলেও মেয়েলি ব্রতকথার 
মধ্যেই ইহার আখ্যানবীজ নিহিত ছিল। সংস্কত সাহিত্যের কোন কাবাপুরাণ 
নাটকাঁদি হইতে ইহার আখ্যানাংশ গৃহীত হয় নাই। মাহুষের পারিবারিক জীবনের 
বিশ্বাস, আদর্শ ও ব্যথাবেদনার ভিভিতেই লৌকিক জনশ্রুতিতে এই কাহিনীর প্রতিষ্ঠা। 


প্রথমপত্র (প্রথমার্ধ )--৩ 


৩৪ প্রথম পজ্র--প্রথমার্ধ 


স্থতরাং এই কাহিনীগুলিতে দেবতাকে উপলক্ষ্য করিয়? জীবনের প্রতিরূপ রূচন। করা 
হইয়াছে । মঙ্গলকাব্যে দেবতার নরলীলার কথাই প্রধান। দেবখগ্ডে হরপার্বতীর 
কথা থাকে, সেকথাও লৌকিক কথার মত গাহস্ক/জীবনের কাহিনী । শাপভ্রষ্ট কোন 
দেবত। নররুপে জন্মগ্রহণ করিয়। দেবতার মাহাত্মা গ্রচারের সহায়ক হয়, স্বয়ং দেবতা 
ত্বযৃতিতেই মান্নষকে অন্রুগ্রহ নিগ্রহ করিয়া থাকেন, তাহার চিন্তা ও আচরণ সবকিছুই 
মানুষের মযত। সংস্কৃত পুরাণ, পাশ্চাত্য 03, 9৪£% প্রভৃতি সাহিত্যে সংগ্রামমুখর 
জীবনের ষে ছবি প্রকটিত সেই ছবিই মঞ্গলকাব্যকথায় পাওয়া যায়। তাই মঙ্গল- 
কাব্যগুলি বাংলাদেশের বিশেষত্তে চিছ্িত হইবাঁও সাবভৌম সাহিত্যের পর্ধায়তৃক্ত। 

মঙ্গলকাব্যগুগপি যুগচেতনায় এবং সাশ্প্রদ্বাপ্মিক গোচীভাবনায় রচিত হইলেও 
ইহাদের কাহিনীঅংশ সাবভৌম সাহিত্যকথার মতই অপৃব। মনসামঙলে চাদ 
সদাগবের গল্প, চণ্তীমঙ্জলে ব্যাধ কালকেতু ও বণিক ধনপতিব কিচিত্র রোমান্টিক 
কাহিনী, ধর্মমঙ্গলে লাউসেনের রহশ্যময় জীবনকথ। উৎকৃষ্ট কাব্যকথার উপযোগী 
আখ্যান । এই কাব্যকথ। বাংলাদেশের সধত্র পাচাপা গানের মত প্রচািত হইয়াছিল 
এবং ধর্মসন্প্রদায় নির্বিশেষে সবশ্রেণীর শ্োতাবই মনোরঞ্জন করিত । কাবণ মনসা, 
চণ্ডী, ধর্ম, শীতলা, অন্গদা, কালিকা, ব্যাপ্রদেবতা দক্ষিণ রায় প্রভৃতি নানা দেবতার 
মাহাত্ম্মূলক কাহিনীগুলিতে এমন কিছু মানবিক অনুভূতি ও সামাজিক ঠৈতন্টের 
পরিচয় আছে যাহ। দেশকালপাত্র নিধিশেষে নিত্যকালের সাহিত্যবস্ত হইবাব 
উপযোগী | মঙ্গলকাব্যগুলির প্রায় প্রত্যেকটিতেই সাবভৌম সাহিত্যলক্ষণ আছে । 

মনসামঙ্গলে চাদসদাগরের কাহিনীর ধর্মনিরপেক্ষ পৃথক সাহিত্য যুল্য আছে। 
চম্পকনগরের ধনী বণিক চাদ্সদাগর অসাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী । তাহাব 
অনমনীয় পৌরুষ, সাহস ও সহনশীলতা মহাকাব্যের নাযকের যোগ্য গুণাবলা । 
বেহুলার সতীত্ব ও সনকার মাঠত্ব শ্রেষ্ট কাব্যের উপযোগী বিষণ । এই কাণহুনীতে 
দেবমহিমার অলৌকিক অংশ অিপ্রম কবিশ্বাও নিত/কালের মানবিক রস পাঠকহদযে 
সর্ারিত হয় । ঘনসাব ভাসান গান এব" পুধবঙ্গের রয়ানী শান জা এ্ধর্ষ £নধিশেহে 
সকল শ্রেণীর বাঞ্গী-ীরাহঠ আদরে সঙ্গে শ্রবণ করিষ। থাকে । লক্মীশবেব অকাল 
যুত্যর শোকোচ্দ্াম এবং শাশ্চয দুনসান লাশ মধাযুগের বাঙ্গালী সম।ডকে চমতকুত 
করিষ়াছিল। মনসার পূজা প্রচার হুল কিনা তাহা সাধারণ শ্রোতার মনোযোগ 
আকর্ষণ ততট1 করে না, যতটা বরে মাশবিক অগভৃতির আবেগ । ঢাধসদাগরের 
কঠোরতা ভক্তির উদ্ভাপে বিগলিত হয় নাই, দ্রখীতূত হইয়াছিল স্ষেহের উত্তাপে । 
মানবিক রসের ব্যপ্তনার জন্যই মনসামজল শাশ্বত সাহিত্য 

চণ্তীমঙ্গল ও ধর্মমঙ্গলের সাহিত্যরসের যূলাধারও মানবিকতা । মুকুন্দরাম ও 
রূপরাম তাহার্দের কাছিপার মধ্যে মানবিকতার শাশ্বত পরিচয় ফুটাইরা তুলিয়া 
মঙ্গলকাব্যকে প্রকৃত সাহিত্যের স্তরে উন্নীত করিফাছেন। চণ্তীমঙ্গলে কালকেতু 
উপাখ্যান এবং ধনপতি উপাখ্যান পমাজজীবনের পরিপ্রেক্ষায় রচিত লৌকিক 
কাহিনী। এই কাহিনীর মধ্যে বাঙ্গালীজীবনের গাহস্থ্যরস কাব্যরসের উপাদান 


প্রথম পত্জ-প্রথমার্ধ ৩৫ 


হইয়াছে । কালকেতু, ফুল্লরা, মুরারি শ]ল, ভাদুদন্, বুলান মণ্ডল প্রভৃতি চ।রত্র নিত্য- 
কালের সাহিত্যের বাশ্তবচিত্র। খুল্পনা ও লহনার সঙ্গে ধনপতি স্দাগবের দ্বাম্পভাজীবন 
একটি শ্রষ্পষ্ট বাস্থব্ধন্ী চিত্র, তেমনি তাহার বিদেশধাত্র।। বন্দি এব" পুত্রের 
হুঃসাহসিক অগিযানের ধনে মুক্তিলাত একটি কৌতুহলোদ্দীপক রোমান্টিক 'মাখ্যান । 
ধর্মীয় প্রেরণায় রচিত দেণহপ্রিযুদ্ক কাঠিনীব মধ্যে নিতাকালেব মানবিক রস 
উচ্ছলিত হইয়৷ উঠা এই কাব্য শাশ্বত সাকিতোর মর্যাধায় প্রতিষিত হহয়াছে। 

ধর্মম্গণ ধর্মঠানুবেব মাহাত্্যুকথা বিষয়ক হইলেও উহ।| মুখ্য ত: একখানি বোষান্টিক 
কাখা। পাশ্চাতা 717৭ এব" 97 সাহিত্যের মতই ইচ্গাবৰ বসেব আবে*ন। এই 
কাবোর রঞ্রাবতী, কলিন্স, কানা প্রতি নাবী৮বিত্র উত্রষ্ট আখ্যানকাব্যের 
নায়িকার যোগা । মহামদেব *্ট ষডযন্ু, ইচ্ছা ধোষের বিদ্রোহ, লাউলেনের অশিযান, 
লথাই ও কালুভোমের প্রভৃভক্তি ও কব্যনিচ।-এই সম” মানবিকতার রসে ধর্ম- 
মঙ্গল সমুদ্ধ কাব্য । ধর্ণঠাকুবের মাহাঙ্স্যুকে অতিক্রম কবিয়াও মানবিক মন্ুতুতির 
আবেগ এই কাব্যক্থাকে সাহিত্য-.চতনায় উদ্ধ্ধ কবর রাত্যি'ছে। 

মঙ্গলকাব্যগুলির মধো সাম্প্রদাটিক ধর্মেব গো্ট”চভনা থাকা খুবই স্বাভাবিক। 
কবিগন আপন আপন দেশ ৪ কালকে কাব্যের মধ্যে প্রুতিফপি 5 করিয়া যুগচেতনার 
পরিচয়ও প্রস্বট করিয়াছেন সন্দেহ নাই । তর এক৭1 অনন্বীকাম যে এই কাব্য- 
ধাবায় কাহিণী-অ*শে সাবশ্টৌম সাঙ্িত্াাচেতনা ছিল। নতুবা ধর্মসম্প্রদায্ন গুলি 
বিলুপ্ু হইবাব বহুকাল পদবও এই কাব্যগুলি জ্াতিধর্মনিবিশেষে সকল কাবারসিকের 
আলোচনার বিষয় হইত না। 

প্রন্ন ১৭। শৈব-লিদ্ধ'চার্থদেরু গখাগুলির পরিচগ্র দাও । ইহার? কোন্‌ জাতীয় 
কাব্য / ইহাদের গাথায় মায় আদর কি ঠবশিষ্্য আছে তাহ দেখাও । 


উল্ুন | শৈল সিদাওা তে শাতিনা মি প্রান | বিজু তে পা ণন্তল পালয়া 


গিযাত়ে তাহা অগ্তাপ খতাদার অনা বায়াত পরত শাদা টন 28৩ 
অবপানকালে তাঞ্ধ হাক সিদাআাধদেহ আত ঘটে উহাদের হু এটি 
স্ুধাসুকে যে লি 1 নাদিতহ। এ খল হইত | পোত্রমনাক, মীপন ৭ লাঙ্ক।- 
নাথ প্র$:ভ পিদ্গাটাধদের গুদর্দ শ্রী নবমধখম শহাকীতে ম্বশ্রচলিহ হিল 
ই'হাবা অনেকেই তত্না-।ন সমাজে জুঞ্ুসিপ্। ছিলেন। টুরাশি জন সিদ্াচাষের 


কথা তাখ্থিক নিট উল্লিশিত আছে। ইহ!দ্র গুহা সাধন-প্রণালী বাংলাদেশের 
বিভিন্ন অঞ্চলে নানা শাখাপ্রশাখায়া ভক্ত হইয়! নান। ধর্মমন্প্রদায়ের স্থট্টি করে । 

সিদাচার্দের সম্বন্ধে নানা কাহিনীও আছে। অনেকের মতে মীননাথ এবং 
চর্যাপদের লুই পা একই বাক্তি। কষ্ণাচার্ধ বা কান্ুপার গুক ছিলেন জালন্করীনাথ। 
ইনিই নাথ সাছিতো হাটি পা নামে খ্যাত বলিয়া মনে হয়। মীননথের শিষ্ের 
নাম গোরক্ষনাথ। এই সমস্ত পিঘধাচার্য একদা সমগ্র ভারতবধব্যাপী প্রতিষ্ঠ। 
অর্জন করিয়াছিলেন । ওড়িয়া, হিন্দী, গুজরাটি, মারাঠি ভাষার লোকসাহিত্যেও 
এই সমস্ত সিদ্ধাচার্ষের প্রসঙ্গ আছে। 


৯১ প্রথম পত্র_-প্রথমার্ধ 


বাংলাদেশে এইনব দি্বাচার্ধের কাহিনী লইপ্ন ছড়া-গান প্রতৃতি পূর্বেও ছিল 
কিন্ত লিখিত কাব্যরূপে সপ্তদশ-অষ্টাদ্‌শ শতাব্দীর পূর্বে পাওয়া যায় নাই। ইহাদের 
কাহিনী ছুইভাগে পাওয়া গিয়াছে । একটি গোরক্ষনাথের কাহিনী, আর একটি 
ময়নামতী বা গোপীচার্দের কাহিনী । এই ছুইটি কাহিনীই সাধারণ লোকগাথার 
মত গায়কের। গাহিয়া! বেড়াইতেন-_কোন উচ্চতর কবি-প্রতিভার সংস্পর্শে প্রণালী বন্ধ 
কাহিনীকাব্য হইয়া উঠে নাই। অন্থুবা? সাহত্য ব। মঙ্গলকাব্য যেরূপ পাচালী 
জাতীয় কাহিনীকাব্য এবং স্থনিদিষ্ট ব্ূপকল্পনাঙ্ছলারে রচিত, সিদ্ধাচার্যদের গাথাগুলি 
সেরূপ নয়। এই গাথাগুগলর কোন শ্রনিরি্ই রচদ্সিতাও নাই ব্লিয়। মনে হয়। 
গোঁরক্ষবিজয় বা মীনচেতন নামে ঘে কাব্য পাওয়া গিয়াছে তাহার পুখিতে নানা- 
রকম ভনিতা। কোন পুখিতে ভীমসেন, কোন পু থিতে শ্যামদাঁন সেন, কোথাও 
কবীন্দ্র দাস। মৃন্পী আব্দুল করিম যে তিনখানি পুখি পাইয়াছেন তাহাতে শেখ 
ফয়জুলার ভণিত1 দেখ! যায় । ইহাতে মনে হয়, লোকসাহহত্যের মত এই কাব্যকথ! 
নিজের রচয়িতাকে হারাইয়! বসিয়া আছে এবং পালাগায়কেরা নিজ নিক নাঘে 
ভণিত দিয়াছেন । ময়নামতীর কাহিনীরও প্রকৃত রচদ্িতার নাম পাওয়া যায় নাই। 
,পুথিগুলিতে ভবানীদাস, ছৃলভ মল্লিক এবং স্বকুর মামুদের ভণিতা পাওয়! যায়। 
এগুলি নামহীন লেখকদের ব্যাল্যাড জাতীয় লোকগাণা ; গ্রামবাংলার সমাজে অপূর্ব 
জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিল 

গোরক্ষবিজয় বা মীনচেতন কাব্যখানির কাঠিনী বড় রহস্যময় । শিষ্য গোরক্ষনাথ 
তাহার যোগঞ্ুষ্ট গুরু মীননাথের ঠচতনা সম্পাদন করিয়। জয়া হইয়াছিলেন। মীননাথ 
একটি রুইমাছের রূপ ধরিয়া জলতভলে থাকিয়া হর-পাবতীর গোপনতব শ্রবণ করেন। 
পার্বতী ইহ! জানিতে পারিয়া মীননাথ এবং তাহার সম্প্রদায়কে অভিশাপ ধিলেন। 
মীননাথকে ব'ললেন, “ক“লীর দেশে তুমি চলহ সত্বব ॥ মৌলশত নারী লৈয়া৷ কর 
গিয়া কেলি ৷» হাঁড়িপাকে বলিলেন, “হাড়ি হৈয়া চল তুমি মৈনামতীর ঘর। হাতে 
ঝাড়ু লহ তুমি কাদ্ধেতে কোদাল ।” কান্চপাকে ব্গিলেন, “তুরম'নে চলি যাও ডাহুকা 
হইয়া ।” এই প্রকার অভিশাপ অবলন্বনেই পিদ্ধাচানণ্রে গাথা স্স্টি হইয়াছে । 
মীননাথের অভিশাপে গোর্ক্ষবিজয় এবং হাড়িপার অভিশাপে ময়নামতা-গোপীচন্দ্রের 
কাহিনী । 

গোরক্ষনাঁথ চরিত্রবলে অসাধারণ সংযমের পরিচয় দিয়াছিলেন। পারতী রূপসীর 
ছদ্মবেশ ধন্রিয়াও তাহাকে বিচলিত ঞরিতে পারেন নাই । কিন্তু তাহার গুরু মীননাথ 
নারী প্রাধান্তের দেশ কদলীতে গিয়া মঙ্গল] ও কমলা নামে দুইটি নারী লইয়! 
ইক্জ্রিয়ভোগে মত্ত হইয়। রহিলেন। বিন্দুনাথ নামে তাহার একটি পুত্র জন্মিল। 
কাহুপার নিকট এই সংবাদ পাই গোরক্মনাথ গুরুকে উদ্ধার করিতে গেলেন । কিন্তু। 
সে রাজ্যে সন্যাসীর প্রবেশ নিষেধ । 

বুড়া যোগী পাইলে চোপাড়ে ভাঙ্গে গাল । 
গাতুর যোগী পাইলে তুলিয়। দেয় শাল। 


প্র“য় পত্র-_ প্রথমার্ধ ৩৭ 


আধবয়সী যোগী পাইলে মধ্যখানে কাটে । 
পোল। যোগী পাইলে পাটাঁত তুলি বাঁটে। 


এই অবস্থায় গোরক্ষনাথ নর্তকীর ছদ্মবেশে কদলীতে গিয়া মাদল বাজাইয়া 
গান ধরিল। মীননাথ তাহা শুনিয়! নর্তকীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 
নাট কর নাটয়। তাল বাহ ছলে । 
তোমার মারল কেশ গুরু গুরু” বলে। 
তখন গোরক্ষনাথ-_মাদলের সানে কথা গুরুরে বুঝাই । 
নাচেস্ত যে গোখখনাথ ঘাঘরের রোলে। 
কায়। সাধ কায়া সাধ মাদলেতে বোলে । 
ইহার পর গুরুর চৈতন্য সম্পািত হইল । তিনি বিষয়ভোগ ত্যাগ করিয়া শিক্কের 
সঙ্গে কায়ানাধন করিতে চলিঘ্ন। গেলেন ইহাই গোরক্ষবিজয়ের মর্যকথা। 
ময়নামতীর কাহিনী সিছ্গাচার্ধদের দ্বিতীষ্ম অদ্িতীয় গাথা । ইহার মধ্যে 
মহাকাব্যের মহিমা আছে। ময়নামতী ত।হার ভোগলুন স্বামীকে আসন্ন মৃত্যুর হাত 
হুইতে বীচাইবার জন্ত হাডিপাব শিষ্যত্ব গ্রহণ কবিতে বলেন শ্বামী সে কথা গ্রাহা 
ন1 করায় তাহার মৃত্যু হয়। বাঁলকপুত্র গোগচাকে সিংহাসনে বসাইয়। রাণী স্বয়" 
রাজ্য পরিচালনা করিতেন। শোপীঠাদ্দব বিবাহ হইল। 
অছুনাকে বিয়া কল পছুনাকে পাইল দানে । 
ষোল এত দ্রাধী পাইল ব্যাভার কারণে। 
নারী বেষ্টিত অন্ত:পুরে গোণীচন্ত্র ভোগমত্ত হইল । ময়নামতভী চিস্তত হইলেন 
এবং গোপীচাধকে হাডিপার কাছে দীক্ষা দিয়া দাশ বৎসরের জন্য ব্রহ্মচ্য পালনে 
বাধ্য করিলেন। গোপীচাদ সন্গধাসগ্রহণ করিয়া গুরুর সঙ্গে দেশাস্তরী হইল। ছাদশ 
ব্খসয় কঠোর তপশ্গাম্ গোনীটাদ্দেব চিবশ্ুদ্ধি হইল এবং বহুপ্রলোভন জ্ঞয় করঘা, 
বন্ধ ছঃখ ভোগ করিয়া! গোপীঠাদ দেশে ফিবিলেন । এই কাহিনী সিরা গহাঁর সাধনতত্ত 
প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানবিক রণ নিষিক্ত করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন । 
ইন্দির সংষম দ্বার কায়াসাধন কবিথা দীর্ঘজীবী ও সুধী হওয়ার তত্বকথাই' 
সিদ্ধাচার্ধদের কাহিনীর বিশেষত্ব । একটি বিশেষ ধর্মম্দ্ায়ের সাধনপ্রণালীর তাতপধ্ 
পরিস্ফুট করিবার জন্যই কবিরা ইতিহাস ও প্রবাদ-মিশ্র লোকগাথারূপে এই কাহিনীকে 
জনপ্রিয় রূপ প্রদান করিয়াছিলেন । এই গাথা শুধু উত্তর বঙ্গ অঞ্চলেই নয়, উত্তর 
ভারতেও উহার প্রসার ঘটে। সপ্তঈদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর রুচনারপে প্রাপ্ত এই 
গাথাগুলি বাংল সাহিত্য ভাগ্ারের মূল্যবান সম্পদ্ধ বলিয়াই গণ্য। 
প্রশ্ন ১৮। মধ্যযুগের বাংলা দাহিত্যে ধর্মাশ্রিত মন্ন এমন কাব্যধারা কোথায় 
কিভাবে তুষ্ট হইয়াছিল তাহার বিবরণ আলোচনা কর। [ ক. বি. ১৯৬৪] 
অথবা, “সগুদশ শতাব্দীর বাংলাসাহিত্যের গতাল্গুগতিকত। ভক্ষ করিয়াছিলেন 
কয়েকজন মুসলমান কবি । আলোচন। কর। [ ক. বি. ১৯৬৮) 
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উত্তর। অগ্ঠান্ত দেশের স্বহিতোর মতই বাংলা সাহিত্য হ্বপ্রাচীন কাল হইতেই 
ধর্মাশ্রিত। চর্ধাপদ্, বৈষ্বসাঠিতা, অগ্গবাদ ও মঙ্গলকাব্যগুলি সবই ধর্মীয় প্রেরণায় 
এবং দেব্মাহাস্ম্য প্রকাশের প্রয়োজনে রচিত হইয়াছিল। বিশ্তদ্ধ মানবিক আবেগ ও 
লৌকিক প্রেরণ! অবলম্বনে কিছু কিছু সাহিত্য গৌড় দরবার এবং রোসাঙ. রাজসভাকে 
কেন্দ্র করিয়া বাংল সাহিত্যের পুষ্টি বিধান করিয়াছিল। ইহা! ছাডা লোকসাহি ত্য- 
রূপে কিছু গীতিকাপাহিত্য (01183) পূর্ববঙ্গের মৈমনমিংহ অঞ্চলে আবিষ্কৃত হইয়াছে । 

আঞ্চলিক তৃম্বামীদের অনেকেই সাহিত্যান্ুরাগী ছিলেন এবং তাহাদের পৃষ্ট- 
পোষকতায় আমাদের দেশে প্রচুর সাছিত্য রচিত হইয়াছিল। কেন্দ্রীয় মোগল 
শালন ঘেমন আভ্যন্তরীণ শালন-ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করিত না, তেমনি সাহিত্য- 
সংস্কৃতির উন্নয়নের জন্তও কোন প্রত্যক্ষ প্রচেষ্টা করে নাই। তথাপি গৌড় দরবার 
ও আরাকান রাজসভার রাজ ও রাজকর্ণচার'দের উৎসাহে নানা দিক হইতে বাংলা 
সাহিত্যের উন্নতি ঘটে। হোসেন শাহের পৌব্র স্ৃলতান ফিরোজ শাহের পৃষ্ট- 
পোষকতায় কবি শ্রীধর বিগ্যান্ুন্দরের প্রণয়কাহছিনী অবলম্বনে কাব্য লেখেন। এই 
প্রণয়কথা ধমীয় আখ্যান নছে। পরব্তাকালে কবি ডারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ ধর্মীয় 
স্ক্্স আবরণ দিয়া এই কাহিনীকে কালিকামঙ্গল নামে অভিহিত করেন। কাশ্মীরী 
কবি বিহলণ চৌর পঞ্চাশিকা কাব্যে বিছা ও স্রন্দরের গোপন প্রণয়কথা লিধিয়াছিলেন । 
চট্টগ্রাম অঞ্চলে সাবিরিদ খার লেখা এই কাব্যকখ] পাওয়া] গিয়াছে । কখিত হয়, 
কঙ্ক নামক একজন কবি ধর্ষ-সম্পর্ক বজিত এই প্রণয়কথার কাব্রূপ প্রদান করিয়া- 
ছিলেন। ধর্মের নির্ষোক না পরাইলে সে যুগের কাব্যের সমাদর হইত না তাই 
বু প্রতিভাবান কব লৌকক বিধয় লঙ্য়া কাব্যরচনায় উৎসাভবোধ করিতেন ন'। 

সপ্রদশ শতাব্দীতে ধর্মাশ্রিত নয় এমন কাব্যধার] বিকাশ লাভ করে মারাকান 
রাজসনভায় । এই রাঁজপভার অপব নাম ছিল রোসা€। এই অঞ্চল ছিল দগদনযদের 
আড্ড! 1 রাঙ্জা হিলেন বৌদ্ধধর্মাবজ্ম্বী কিন্ত রাজকর্মচারীদের অর্ধকা'শই ছিল ইসলাম 
ধর্মীবলম্ব । ১৬২২ খ্রীষ্টাব্দে থিরি-খুখবন্না ( শ্রী্ধর্ধা ) রাজা হইয়। সাহিত্োর পৃষ্ঠ 
পোষকতা করেন। তাহার লঙ্কর উজ্জির আশরফ খ ধর্ধবিশ্বাসে গ্লফী ছিঙ্গেন এবং 
তাহার উৎসাহে ১৬৩৮ খ্রী্ান্দে চট্টগ্রামের কবি দৌলং কাজি 'লোরচন্দ্রাণী' নামে 
একখানি প্রণক্নক্কাৰা লিখিতে আরম্ত কনেন। কাব্াযখানি "সতী ময়না” নামেও 
পরিচিত। গোহারী দেশের খাজ। লোরএর পত্রীর নাম ছিল ময়না | ইণি শ্বামি- 
পরিত্যক্ত হইয! প্রচণ্ত প্রলোভনের মুপ্ও সতীত্ব ধর্ঘ হইতে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত হন নাই। 
মোহরা দেশের রাজকন্যা চন্দ্রাণীর প্রতি আকরু্ হইয়া] লোর ময়নাকে তাগ করে। 
এই কাতিনীকে দৌলৎ কাজি সম্পূর্ণতা দিতে পারেন নাই। তাহার মৃত্যুর পর থণ্দো- 
মিস্তাবের রাজত্ব কালে কবি মালাওল কাব্যধানিকে সম্পূর্ন করেন। 

আরাকান রাজপভার অনুগ্রপুষ্ট কবিদের মধ্যে সবশ্রেষ্ঠ ছিলেন আলাওল। তাহার 
জীবনকাহিনী বিচিত্র, তাহার কাব্যরচনাও বিশিষ্ট | চট্টগ্রামের কবি আলাওল 
পিতার সহিত নদীপথে যাত্রাকালে জলদন্্যকর্তৃক আক্রান্ত হন, পিত। নিহত হয় 
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এবং আলাওল দ্াসরূপে আরাকানে বিক্রীত হন। ক্রমে তিনি রাজামাত্য মাগন: 
ঠাকুরের ন্নেহছভাঁজন হন। অশ্বারোহণ কৌশলে দক্ষতা দেখাইয়া তিনি সৈন্তদলে 
যোগ দিলেন, রাজরোষে পতিত হুইয়! কারাদণ্ডও ভোগ করেন। পরে তাহার 
প্রতিভার যথার্থ পরিচয় ফুটিয়া উঠিল কবিরূপে। মাগনঠাকুরের নির্দেশে তিনি 
দৌলত কাঞ্জির অসমাপু কাব্য লোরচন্দ্রাণী সমাপ্ত করেন এবং রোসাঙ. রাজসভায় 
“তালিম আগ্লিম” বলিয়া সমাদর লাভ করেন। তীহার জীবন উপন্তাসকাহিনীর মতই 
রোমাঞ্চকর | 
আরাকানে যখন থিরি-সান্দ থুধম্ম! (শ্র$ন্্ স্ধর্ম।) রাজত্ব করেন তখন তাহার 

প্রধান অমাত্য ছিলেন স্থলেমান। আলাওল স্থলেমানের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ 
করিয়াছিলেন। আলাওল লিখিয়ছিলেন, শশ্রঘুক্ত গ্রলেমান মহাগুণবন্ত। পরদেশী 
গুণী পাইলে আদরে পোবেস্ত |” রাজান্রগ্রহে আলাওল কাব্যরচনার চমৎকার প্রেরণ। 
পাইলেন। মালিক মুহম্মদ জায়নীর হিন্দী কানা “পহুমাবং” এর অন্ুকরণে আলাওল 
মাঁগনঠাকুরের নির্দেশে পদ্মাবতী” কাবা শ্রেখেন। আলাউদ্দিন কর্তৃক চিতোর 
আক্রমণ এবং বাণী পগ্মিনীর জহরব্রত অনক্ষ্নে এই এতিহাদিক কাব্যখানি লিখিত 
হয়। পারস্যোপন্া।স 'অবলগনে “সন্পফুল-মুশ্ক-বদিউজেমাঁল' নামক প্রণয়কাব্য রচন। 
করেন। বরাজসেনাপতি টৈয়দ মহম্মদেব মন্গরোধে লেখেন 'হধ্ীপয়কর?। এই 
কাব্যথানিও সাতটি প্রেমের গল্প। স্বয়ং রাজার অ দেশে লেখ! হয় “সেকেন্দরনামা” | 
ফাসা কবি নিজামীর কাব্যাঙ্ছসাবে আলেকজান্নারের বিজয় অভিযান অবলম্বনে এই 
এতিহাপিক কাব্য লিখিত হইয়াছিন। 'আলা পুলের “তোহ.ফা+, 'ননীবংশ' প্রভৃতি 
কাব্য ধর্শাশ্রিত সন্দেহ সাই । িন্ক তাহার অধিকাংশ রচনাই জীবনাশ্রয়ী বিশুদ্ধ কাব্য, 
দঞ্ধনীণত প্রতিপাপন উচ্ভাব উদ্দেশ্য নহে । তিনি হিলেন প্রেমের করবি। 'পল্মাবতী' 
কাব্যে প্রেম সম্বন্ধে লিখিয্সাছেন ;-- 

প্রেম বিনে 'ভাব নাহি ভাব বিনে বুস। 

ত্রিহুবনে যত দেখ প্রেম হস্তে বশ | 

যাঁর হাদে জন্মিলেক প্রেমের অস্কুব। 

মুক্তিপদ পাইল সে সবার ঠাকুর ॥ 
আরাকানী সাহিতোর প্রঙাবে লৌকিক জীবন এবং মানবিক প্রেম অক্লম্বনে ধর্ম- 
নিরপেক্ষ সাহিত্য বঙ্গ দ্ঞ্চলেও বেশ সমানৃত হয়। বহু মুললমান কবি আরব্য ও 
পারন্ত উপন্যাসের বহু প্রেমকাহিনী লইয় বহু কাব্য রচনা! করেন। গোলে বোকাগুপি, 
লয়লা-মজনু, শিরি-ঘ্রহাদ, ইউ হফ-জুলেখ। প্রভৃণ্ত প্রেমকাহিনী কাব্যের বিষয়বস্ত 
হইয়াছিল । আরবদেশের খলিফাদের বিষয় লইয়া বিশেষতঃ কারবালা কাছিন'র 
মর্মন্বদ বিষয় অবলম্বনে কয়েকখানি করুণরসাত্মক কাব্য ও রচিত হয় । বগীর আক্রমণ 
লইয়া মহারাষ্ট্র পুরাণ নামক কাব্য লেখেন গঙ্গারাম। ধর্মীয় নির্যোক পরাইয়। দিলেও 
কাব্যখানি বাগ্তব-ইতিহাসযূলক। অষ্টাদশ শতাব্দীর অধিকাংশ সাহিত্যেই ধর্মীস 
আবরণট। অত্যন্ত স্বচ্ছ এবং কৃত্রিম । 


৪৩ প্রথম পত্র-প্রথমার্ধ 


পূর্বে ও মৈমনসিংহ অঞ্চলের যে লোকগীতিকাগুলি সাম্প্রতিক কালে প্রকাশিত 
হইয়াছে তাহাতে স্পষ্টই দেখা যায় যে লৌকিক জীবন এবং মানবিক প্রেমই সাহিত্যের 
একমাত্র উপজীব্য । মহুয়া, মলুয়া, চন্দ্রাবতী, কমলা, লীলা, মদন! প্রভৃতি গ্রাম্য 
নারীদের প্রেমজীবন অবলম্বনে যে গাথা সাহিত্য রচিত হইয়াছিল ভাছাতে কোন 
ধর্মসম্প্রদায়ের কিছুমাত্র চিহ্ন নাই। এমন কি, হিন্দু মুসলমানের কোন বিভেদরেখাও 
কোন নাগীর চরিত্রে ও কাহিনীতে স্পষ্ট হইয়া উঠে নাই। লোকজীবনের মধা হইতে 
অত্যন্ত ত্বাভাবিক নিয়মেই ধর্মাশ্রিত নয়, এমন সাহিত্য গড়িয়। উঠিয়াছিল। 
" প্রন ১৬1 অষ্টাদশ শতাবীর অক্রলকাব্যে ও অনুবাদলাহিত্যে প্রাচীনয়ুগের 
ভক্তিবার্দ ও ভাবকল্পন। কতট। রক্ষিত হইয়াছিল তাহ! এ শতাব্দীর কয়েকখানি 
কাব্য আলোচন। করিয়া বুঝাইয়! দাও। 

উত্তর । বাংলাসাহিত্যের ইতিহাসে অষ্টাদশ শতাব্দী অধিকাংশ এঁতিহাসিকের 
মতে অবক্ষয়ের যুগ | মুসঙ্গমান-শামন অবসিত প্রায়, ইংরাজ-শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয় 
নাই, এইরূপ একটি যৃগসদ্ধিক্ষণে উন্নতম্তরের সাহিত্য-প্রত্িভার অভ্যুদয় হইতে পারে 
নাই। অধক্কাংশ কবি পুরাতনের অন্তবৃত্তি করিয়াছেন, প্রাচীন কাব্যধারার ভূর্বল 
অন্ুকরণের চেষ্টা করিয়াছেন । সমাজঙ্জীবনে যে নৈতিক অধঃপতন ও রুচিবিকার 
দেখা গিয়াছিল সাহিত্যে তাহার প্রতিফলন ঘটে। প্রাচীন যুগের ভক্তিবাদ ও 
ভাবকল্পনার মহত্ব এই যুগের সাহিত্যে প্রত্যাশিত ছিল ন1। 

সপ্ুদশ শতাব্দীতে রোসাঁও রাঁজসভাকে কেন্দ্র করিয়া ঘষে বাংলাসাহিত্য গড়িয়া 
উঠিয়াছিল তাহা ধর্মযূলক ও দেবমাহাত্মাজ্ঞাপক সাহিত্য নয়। লৌকিক প্রেমের 
রোমার্টিক কাহিনী লইয়াই দৌলং কাজির লোরচন্দ্রাণী, আলাণলের পল্মাবতী, 
হগ্তপয়কর প্রভৃতি কাব্য রচিত হয়। উহারু প্রভাব গৌড় দরবারকে ৪ প্রভাবিত করে। 
বাংলাদেশের ভৃত্বামিগণের পৃষ্ঠপোষকতায় যে মাহিত্য গড়িয়া উঠে তাহাতে ধর্ধের 
কিঞ্চিৎ প্রলেপ থাকিলেও ভক্তিবাদ ও নৈতিকতার মান উচ্চ ছিল না। উন্লঙগজীবের 
মৃত্যুর পর বাংলার নবাবী আমলে বিলাপী ধনিকগোষ্ঠীর স্থষ্টি হয়। ইংরাজ বণিগদের 
উংকোচে শাসনকর্ততের মধ্যে রুণ্চহীনতা ও ভোগপরায়ণতার প্রাধাগ ঘটে । এই সমর 
বাংলা সাহ্ত্যচর্চ য় ভাট! পড়িয়াছিল। নুতন ধরনের প্রতিভাদাপ্ত রঃন। ছিল ন।। 
শিবায়ন কাবোর রামেশর এবং অন্রদামঙলের ভারতচন্জ্র ছাডা কোন উল্লেখযোগ্য কবির 
পরিচয় এই যুগের সাহিত্যকে বিশিষ্ট করে নাই। বৈষ্বসাতা, অনুবাদ বা 
মঙ্গলকাবা__কোন ধারায়ই উন্নত 'ভাবকল্পন। ব। ভক্কিরপের নিবিডতা ফুটিয়া উঠে নাই। 

অগ্ঠাদশ শতাব্দীর বৈষ্বপাহিত্যের ইতিহাসে দেখা যাব যে, পদরচনার ভঙ্গি 
আতান্ত দুর্বল ও গতানুগতিক । নৈঞ্চব রস-খাস্সের আলঙ্ক(রিক বিভাগ এবং রল-পর্যায় 
অন্ছদরণ করিয়া কুত্রম কাব্যকলার় কবির! মাতিয়। উঠিয়াছিলেন। এই যুগের 
বিশিষ্টত1 ছিল পদ সংগ্রহ । গোকুলানন্দ সেন বা টৰফ্বদাসের পদকল্পতরু সংকলিত 
হয়। রাধামোহন ঠাকুর পদামৃত সমুদ্র সংকলন করিয়া! বাংল। পদের সংস্কৃত টীক! 
রচনা] করিক্েে। গৌরস্ুন্দর পাসের কীও্নানন্দ, কমলাকান্ত দাসের পদরতাকর প্রভৃতি 


প্রথম পত্র- প্রথমার্ধ ৪৯. 


পাগ্ডিত্য প্রকাশের উপযোগী সংকলন। হারয়েয় কৃত্রিম ভক্তিপ্রকাশ অপেক্ষা! হথর- 
তাললয়ের শুদ্ধতার নির্দেশ করিয়া ধৈদগ্ধ্য প্রকাশ করাই সংকলক্ষিতাদের উদ্দেশ্ত ছিল। 

এই সময় কয়েকজন কবি কুষ্ণমঙ্গল জাতীয় কাব্যও বলচনা করেন। অভিরাম দাসের 
গেোবিন্দবিজয় কাব্যে ও কবিচঙ্রের ভাগবতামৃত গ্রন্থে কষ্চভক্তির নিবিড়তার অভাব। 
বরং কুষ্ণ সম্বন্ধে নানা কৌতুকপূর্ণ অপোয়াণক গল্পকথ! জনরুচির তৃপ্তি সাধন 
করিয়াছিল। রাধা ও রুষ্ণ লুকোচুরি খেলিতেছেন, কৃষ্ণ গেওয়া ও হা-ডুড়ু খেলিতেছেন, 
ছিত্তযুক্ত কলদীতে জল আনিয়া রাধা কলঙ্কভঞ্জন করিতেছেন, কৃষ্ণ চকিতে কালী 
সাজিয়া রাধার মান রক্ষা করিতেছেন_ এই সব কোতুকপূর্ণ গল্পকথাই কৃষ্ণমঙহগল 
কাব্যের উপাদান হুইয়াছিল। ফলে প্রাচীন যুগের ভক্তিতাদ ও ভাব-কল্পনার খুবই 
অভাব দেখ! ষায়। এই সময় বৈষ্ণব নিবদ্ধপাহিত্যে দার্শনিক বিচার হইয়াঙিল এবং 
বৈষ্ণব মোষাস্তদের জীবনীযূলক কিছু গ্রন্থও রচিত হয়। বংশীশিক্ষা, বিব্বিজাপ, 
চৈতন্তরত্বাবলী, প্রেমবিলাস, নরোত্তম বিলাপ, ভক্তিরত্বাকর প্রভৃতি গ্রন্থ বৈষব ধর্মদর্শন 
এবং বৈষ্ণব আন্দোলন সন্বপ্ধেই সীমাবদ্ধ ছিল। 

এই যুগের অন্ুবাদসাহিত্যের মধ্যেও পূর্বতন ভক্তিবাদের নির্মল ধারাটি প্রবাহিত 
হয় নাই। অন্ুবাদকের। যূল হইতে কিচ্ছিপ্ন হইয়া অলৌকিক বর্ণনার বর্ণাঢ্যতার 
দিকেই বেশী মনোষোগী হইয়াছেন। পৃৰে উল্লিখিত রুষ্ণমঙ্গল জাতীয় কাব্যগুলি 
আদলে ভাগবতেরই অন্বাদ ১ কিন্তু ভগবানে ভক্তি অপেক্ষা কাব্যকলার কৌশল এবং 
কৌতুকরস পরিবেশনের দিকেই কবিরা অধিকতর মনোযোগী হইয়াছিলেন। রামায়ণ 
ও মহাভারত কাব্যের যে অনুবাদ হইয়াছে তাহাতে বিশুদ্ধ ভর্তির প্রকাশ নাই, 
*লীকিক গ্কণার প্রাধাস্ত । কবিচন্্র নামে রামায়ণ রচয়িতা শিবরামের যুদ্ধ, 
ভশ্বলোচনের ও মহীরাবণের পাল! প্রন্ভৃতি ব্ণনায় বেশী উৎসাহী । জগংরাম রায় 
( ১৭৯১) ভক্তিভাব লইয়া “মছুত আশ্চ্ণ রামায়ণ লেখেন নাই। রামানন্দ ফতি 
(১৭৬৬) নিজেকে বুদ্ধের অবতার বলিয়াছিলেন, আরও জানাইয়াছেন যে জগন্নাথ 
কাঈমৃতিমাত্ত, তাহার সেবা নিরর্থক। “বৃথা কাষ্ঠ সেবি কাল কাটী নয় ভাল।” 
রামানন্দ তাহার কাব্যে পূর্ববত্ণী কবি মুকুন্দরামের সমালোচনাও বরয়াছেন। অষ্টাদশ 
শতাঁীর মধাভাগে রাধাকাম্থ মিশ্র 'শ্তামার মঙ্গল' কাব্যে প্রাচীন ভক্তিভাব ও অন্ধ 
বিশ্বাসের প্রতি বিকপ বাক্য ব্যস্হার করিয়াছেন । 

দেখা যাইতেছে ন্নে প্রাচীন যুগের সেই অক্কতক্তি এবং দেবতাদ্রে অলৌকিক 
শত্তিতে অন্ধবিশ্বাস কবিগণ আর স£লভালে মানিয় জয়েন নাই । ভারতচ্তর অষ্টাদশ 
শতাবীীর যুগ প্রতিনিধি কবি। তীাহার রচিত অন্র্দামঙগল কাব, চণ্রীমজল 
ও মনসামঙ্গলের মত 'ভক্তি-প্রণোদিত রগনা। নয়। তাহার কাব্যখানি লৌকিক 
ভীবনের কাহিনী | মহারাজ রুষচন্দ্রের পূর্বপুরুষ ভবানন্দ মজুমদার যে অঙ্দার অনুগ্রন 
পাই্টয়াছিলেন, কবি তাহাই কাব্যকলার কৌশলে বলিয়াছেন । তাহার কালিকামঙ্গল 
কাব্য বিস্তা ও সুন্দরের লৌকিক প্রণয় কথা? ধর্মীয় আবরণট। নিতাত্বই বাহিক। 
বন্ধত: এই যুগের কাবাধারায় ভক্তি ও বিশ্বাসের শিথিলতা, বিলাসব্যসনে অভ্যস্ত 
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সমাজের কলুধিত রূপ, আদিরস ও হান্তের প্রাধান্ত কবি-প্রেরণাকে বিশেষ ভাবে নিয়ন্ত্রণ 
করিয়াছে বলিয়। মনে হয় । এই যুগের কাব্যে ষেমন কৃত্রিম কাব্যকলার কৌশল এবং 
আলঙ্কারিক বৈশিষ্ট্য সেই রকম বৈশিষ্ট্য যোড়শ শতাব্দীর কাব্যধারায় প্রকট হয় নাই। 
প্রশ্ন ২০। নংস্কৃত শাস্ত্র ও সাহিত্য ষোড়শ ও নণ্ডদশ শতাব্দীতে বাংলা 
গ্লচমাকে কিভাবে এবং কতটা প্রভাবিত করিয়াছিল তাহ! দংক্ষেপে প্রদর্শন 
কর। [ক. বি. ১৯৬৪] 
উত্তর। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতান্বীতে বাংল! কাব্য চূড়ান্ত সমুদ্ধি লাভ 
করিয়াছিল । পঞ্চদশ শতাবীতে স্ুচিত অন্ুবাদপাহিত্য, মঙ্গলকাব্য এবং বৈষ্ণব 
পদাবলীর ধারা ষোড়শ ও সঞ্চদশ শতাব্দীতে যথেষ্ট সমৃদ্ধি লাভ করে| এই সমৃদ্ধির মূলে 
সংস্কৃত শান্ম ও সাহিত্যের প্রভাব নিতাস্ত উপেক্ষশীয় ছিল না। অস্থবাদকদের অনেকেই 
সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে স্থপপ্ডিত ছিলেন, মঙ্গলকাব্যের বচদ্সিতারা কাহিনীর 
মধ্যে সংস্কৃত পুরাণ ও কাবা হইতে নানা প্রসঙ্গের উপস্থাপন! করিতেন এবং মহাজন 
পদ্দকতার! প্রায় সকলেই ভাগবতার্দি ঠবষ্ণব শাস্ত্র সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ছিলেন। কাব্যের 
গঠনপ্রণালী এবং বিষয়বিন্তাসে সংস্কত শাস্ত্র ও সাহিত্যের অন্গসারিতা লক্ষ্য করা ঘায়। 
রামায়ণ ও মহাভারত সর্বাপেক্ষ। বেশি জনপ্রিয় ছিল। ভাগবতের অন্ুবাদেও 
সংস্কৃতজ্ঞ পপ্তিতগণ উৎসাহী ছিলেন। ভারতীয় সাহিত্যের স্তম্ত্বর্ূপ এই গ্রন্থত্রয়ী 
স্প্টতঃ সংস্কৃত শাস্্-প্রভাবিত। কবীন্ধ পরমেশ্বর জৈমিনি ভারত অবলম্বন করেন। 
তাহার গ্রন্থে মহাভারতের দ্রোণ পর্বের শেষে যে রুদ্রশ্তব আছে তাহার উল্েখ আছে। 
পরাগলপুত্্ ছুটি খায়ের নির্দেশে প্রকর নন্দী ষে মহাভারত লেখেন তাহাতে সংস্কত- 
সাহিত্য হইতে তিনি ঘৌবনাশ্ব, নীলধ্বজ-জ্না, অভশান, স্থধন্বা এবং স্তরথের কাহিনী 
গ্রহণ করিয়াছেন । ১৫৩২ খ্রীষ্টাব্দে রাটের কনি রামচন্দ্র খান মহাভারত রচনায় 
€জমিনীয় সংহিতার মধ্ান্থবাদ করেন। এই সময়েই পীতান্বর নামক একজন কবি 
ভাগবত ও বিঞুপুরাণ অবলম্বনে উধা-মনিরুদ্ধ এবং নল-দময়স্তী কাহিনী লেখেন। 
ইনি মার্কগ্ডেয় পুরাণ কাহিনী ও বাংলায় লিখিয়াছিলেন। কামতা রাজপরবারের 
পৃষ্ঠপোষকতান্ব বহু কবি সংস্কৃত শাস্ব ও সাহিত্যের প্রভাবে কাবা রুচন! করেন। 
ইহাদের মধ্যে শঙ্করদের খুব উল্লেখযোগ্য । তীহার 'বামবিজয়্-নাটক? গ্রন্থথানিতে 
সংস্কৃত প্রভাবের পুণ পরিচয় আছে। 
মঙ্গলকাব্যগুলিতে দেখ! যায় ষে প্রতোক কবি দেবখণ্ড অংশে সংস্কৃতপাহিত্যের 
স্প& অনুসরণ করিয়াছেন। চণ্তীমঙ্গলের কাহিনীর ইঙ্গিত পাওয়া যায় বুছদ্র্স পুরাণে। 
এই কাব্যের প্রধান কবি মুকুন্দরাম দেবকাহিনী বর্ণনায় সংস্কতসাহিতোর দ্বারস্থ 
হুইয়াছেন। শিবের তপস্যা, মদনভন্ম, রতিবিলাপ গু পার্ততীর তপন্তা প্রান্ত 
রচনায় কালিদামের কুষারসন্ভব কাব্যের সুম্পষ্ই প্রভাব আছে। সংস্কৃত স্থতিশাস্বেত 
প্রভাবে যে সমাজ ব্যবস্থা গড়িয়া উঠিয়্াছিল এবং পারিবারিক অনুষ্ঠানগুণলর ষে 
“বিধিনিষেধ প্রবতিত হইয়াছিল মঙ্গলকাব্যগুলির সমাজচিত্্র তাহ দ্বারা বেশ প্রভাবিত 
হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করা অযৌক্তিক নয়। সংস্কৃত পুরাণ কাহিনীর বহু উল্লেখ 
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মঙ্গলকাব্যর যআজতত্র পাওয়] যায়। ধর্মমঙ্গলে লাউসেন-মহামদের বিরোধ কুষ্ণ-কংসের 
বিল্লোধের অন্রূপ। লাউসেন-কর্পুরসেন লবকুশের ছায়ায় রচিত এনং লাউসেনের 
।আরামুণ্ত প্রসঙ্গটিতে রামায়ণ কাহিনীর প্রভাব অন্কমান কর] যায়। সপ্তদশ শতাব্দীর 
'শিবমঙ্গল কাব্যে এবং শ্রাধরের বিষ্ঠা হুন্দর কাব্যে সংস্কতসাহিত্যের স্পষ্ট অন্ুদরণ দেখ! 
ঘায়। পৌরাণিক শিবের আখ্যান রচনায় রামরু্জ রায় প্রখ্যাত সংস্কৃত কবিদের কাব্য 
হইতে উপকরণ গ্রণ করিয়াছেন। শিবমাহাত্ময প্রসঙ্গে মগলুব নামে যে কাহিনীকাব্য 
আছে তাছাতে শিবচতুর্দশীর ব্রতকথার প্রভাব আছে। বিগ্যাহন্দর আখ্যাপ়িকার উৎস 
হইল চৌর পঞ্চাশিকা নামক সংস্কৃত কাব্য । সাবিরিদ খা নামক একজন মুদ্লমান 
কবি প্রথম বিগ্ঠা হন্দর কাব্য লেখেন। ডঃ স্থকুমার সেন প্রমাণ করিয়াছেন, “সাবির 
থান কোন সংস্কৃত কাব্য বা কবিতা অন্তদরণ কররয়াঞিলেন।” 

ষো5শ ও সঙ্গুদশ শতাব্দীতে ব্রাহ্মণ্য সস্কৃতিব প্রভাব খু" কম ছিল নাঁ। স্মি- 
শান্মের অন্রশাসন, ভক্তশান্্ের শিক্ষা বাংলাসাহিতোকে প্রভাবিত করে। সংস্কৃত 
পুরাণ এ*" ক্গাব্য-নাটকাদদ হইতে আব্যানাংশ ও বর্ণনাংশ গ্রহৎ্ করিয়া ল্ত কবি 
তাহাদের কাবাকে সমুদ্ধ স্রন্দরুক্ষপ প্রর্দান করিয়াণছছলেন। সশস্কৃতির ন্রেহচ্ছাছার 
প্রশধ়েই এই ছুই শতান্দীর সান্ছিত্য বিপুলায় তন এবং এপ্রধমন্তিত হইয়াছিল । 

প্রশ্ন ই১। বাংলা ব্রতকথ! হইতে অশ্রলকাব্যের উদ্ভব হইয়াছে কি না তাহা 
যুক্তি ও তথ্য অবলম্বনে আলোচনা কর। (ক. বি,১৯৬৩] 

উত্তর । সা*লাদেশে স্বীসমাজে প্রচলিত ব্রতকথার সঙ্গে মঙ্গলকণব্যের ঘনিষ্ঠ সম্প্ক 
পঠিযাছে। ন্ধ্যাপক প্শ্মার সেন 'ব্রতগীত-পাঞ্চলীকে মঙগলকাব্যের উৎসবূপে 
সদেশ কারুচাহঠেন। ব্রতগীত হিল একপ্রকার আগ্গান্নক উত্সব । গ্রামা দেল্দেশীর 
কাছে গৃহগ্ধের কত ৭ কামনা যে অন্দান হইত ভাভাতেই “প্রাগীন কাকিনী ও 
বূপক্া এক্রত হইয়া .ঘ গেম আখ্যািক' কাবালি গন্ছয় উত্ভিয়'ছিল তাহাকেই 
ব'গীত-পাপণলী” বলা হইয়াছে । উঠা ক্রমে মনসা, চণ্ী ৪ ধর্ঠাকাবেরু যঙ্গলকালো 
পরিণত হইঞাছে । অঙ্গলকাশোর ই তহ'স-লেখক ডঃ আহ্বতাষ শএাচাষ স্পই ভাষায় 
বলিয়াছেন “ত্রতকথা হইতেই মঙ্গলঙ্কাবারচনার প্রেরণ" এ বিষষ়বন্ত স"গৃহীত 
তষইযুছে | অধাপক্ অনতক্ক্মার বলিয়াছেন, “পুরাপুরি মহাকাবা বা পুরাণের 
'আকাঁব লাশ করিবার পূবে মঙ্গলকাবা ওলে গ্রাম্য মেয়েলি ব্রতছড়া ও লজোকধর্ান্কল 
£ত্যের মধা দিয়! বিকাশলাভ করিফাছে |” বস্ততঃ ব্রতকণার সুত্র কইতে মশ্গলকাব্য 
কথার উদ্ভব সপ্ঘন্ধে ঁতষাদিকর্দের মধো মুখাতঃ কোন মতভেদ নাই । 

মঙ্গলকাব্যের বিষয়ুবস্্, গঠনপ্রণালী এপং উদ্দেশ্া বিচার করিগে বাংলার শ্বীদমাজে 
প্রচলিত ব্রতকথার সহি» ইহার সংযোগঙ্ুত্রগুলর দন্ধান মেলে । মঙ্গলকাবাকে লিখিত 
শপরিণত পর্ণাঙ্গ কাবা বল! চলে; কিন্তু ব্রতকথা সংক্ষিপ্ত মৌখিক লোক সাহিত্য মাত্র। 
এক সদাগর ও তাহার সাত পুত্রবধূকে অবলম্বন করিয়া ব্রতকথার ব্বিরণ লোকসাঞ্চিত্যে 
পাওয়া যার । নারীনমাজে স্থপ্রাচীন কাল হইতেই ই£৷ চলিয়া আলিয়াছে। এই শৃহ্ 
হইতে চাসদাগর ও বেহ্পা-লখীন্দরের স্থমহৎ বিরাট কাছিনী মহাকাব্যাকার লাত 
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করিয় মনসামঙগল হইয়াছে । বিজন গ্রপ্ত তাহ্নার পন্মাপুবাণ কাব্যে হরিদত্রকে আদিকবি 
বলিয়াছেন। সম্ভবতঃ এই হরিদত্তই ব্রভকথাকে প্রথম পাচালীর আকার দিয়াছিলেন। 
বিষুণ পালের লেখা মনসামঙ্গল কাব্যেও ব্রতকথার ছাপ সুস্পষ্ট । দ্বিজ জনার্দনের' 
ভণিতার চণ্ডীমঙ্গলের একখানি পুথি পাওয়া গিয়াছে । রচনাটি ব্রতকথ! জাতীয় । 
উহাতে ধনপাতির কছিন'র;রেখাচিত্র আছে এবং কালকেতৃর কাঞ্কিনী প্রসঙ্গক্রমে বলা 
হইয়াছে । মাধবাচার্ষের “মঙ্গলচণ্ীর গীত আলোচনা প্রসঙ্গে অধ্যাপক অসিত বাবু 
লিখিফাছেন, “কেহ কেহ অনুমান করেন, এইরূপে কোন চত্রীর গীতকে ছ্বিজ জনার্দনের 
রচন1) অবলম্বন করিয়া মাধবাচার্ধয তাহার কাব্য গঠন ও চবিত্রগুলর রেখাপাত 
করিফাছিজ্নে, সন্দেহ নাই। তাহা নিতান্ত অসম্ভব নহে। এই ধরণের ব্রতকথাই 
মঙ্গলকাতব্যের উৎস।” 
মন্্রঙ্গকাব্যের বিষয়বস্ত ব্রতকথার অন্রূপ। ব্রতকথায় দেবতার অনুগ্রহ ও নিগ্রহের 
ক্ষমতা বুঝাইবার জন্ত দৃষ্টান্তচ্ছলে একটি গল্প বলা হয়। মঙ্গলকাণ্যের বিষয়বস্ত'ও 
ভাহাই। এই কাবে।র কাহিনী কোন পুরাণ বা কাব্য-নাটকাদি হইতে গৃহীত নয়। 
দ্রেবতার পূজা না করিলে কি লাঞ্চন এবং করিলে কি লাভ তাহ প্রমাণ করিবার 
জন্টই যেন টাদস্দাগর, কালকেতু, ধনপতি, লাউসেন এ পুম্পদত্রদদের জীবনকথা বলা 
হইয়াছে। ব্রতকথায় যাহ। ছিল মুখে মুখে বঙা সংক্ষিপ্ত রেখা চিত্র তাহ।ই শান্মসম্মত 
জীবনাশ্রয়ী কাব)কথায় পরিণত হুইয়া মঙ্গলকাব্য হইয়াছে । 
মঙ্গলকাব্যের গঠনপ্রণালীর মধ্যেও ব্রতকথার ছাপ আছে। লোকসাহিত। জ্রপে 
ব্রতকথায় ভলৌকিকত", কনিষ্ট পুত্র বা পুত্রবধূর কৃতিত্ব, সাপ-কিড়াল-কাক-শগাল্গ ভ্রমর 
প্রভৃতি ইতর প্রাণীর করতকাধ, মৃতের পুনজ্ীবন, সতীত্তের পীক্ষ”, আগুন বন? লোহার 
মটর নিদ্ধ করা, লোহার গণ্ডার তালপাতার সাহাষো কাটিয়া ফেলা প্রভৃতি বিষয় থাকে 
যাহাকে পাশ্চান্তয লোকসাহিতাযবিদগণ [106 বলিয়াছেন । মঙ্গজ্কাব্যের গঠনের 
মধ্যে এই সমন্ত উপকরণের প্রাচূর্ধ প্রমাণ করে যে, ব্রতকথার সত ইহার সংযোগস্থতর 
খুব ঘনিষ্ঠ । 
উদ্দেশ্যের দিক হইতে বিচার করিলেও বঙ্গা যার যে, ব্রতকথার সঙ্গে মঙ্গলকাব্যের 
স্থম্প্ই একতা ৷ ম্বামিপুত্রের এহিক কল্যাণ কামনায় অস্তঃপুরিকারা ব্রতপালন করতেন, 
শ্রদ্ধাভক্তি তাহাদের লক্ষ্য ছিল না। মঙ্গলঙ্চাবে;র দেবতারা ও “যোণ্ষতা 'মষ্টদেবতা, 
এবং তাহাদের কাছে প্রার্থন1_'ধনে পুনে মোর যেন বাড়ে ঠাকুরাঁল” এবং আমার 
সম্ভান যেন থাকে দুধে ভাতে । গ্ুতরাং নানা এঁক্াম্থত্রে সঙ্গত ভাবেই অন্থমান করা 
যায় যে ব্রতকথাই মঙ্গলকাব্যের উত্তবক্ষেত্র। 
প্রশ্ন ঞ্্ছ। অনলামক্রলের মুল কাহিনী উদ্দান্ত ও মহং; ভন্যান্ত মন্গলকাব্যের 
লহিত তুলনাস্ম এই মন্তব্য কতদুরর লমর্থনযোগ্য তাহা! আলোচন। কর। 
[ ক. বি. ১৯৬৬) 
উত্তর। মঙ্গলকাব্যগুলি দেবমাহাত্মা কীর্তন উপলক্ষ্যে অপূর্ব কাছিনী অবলম্বনে 
রচিত। এই কাহিনীগুলি সংস্কৃত কাব্য-পুরাশনাটকাদি হইতে ধার-কর] নহে» 
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অথবা ইহা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ কোন প্রখ্যাত ঘটনাও নভে। সাধারণ লোকপ্রবাদ 
অথব1 ব্রতকথার শ্বত্র হইতে কবি-কল্পনার স্থত্রে গ্রথিত হইয়া এই কাহিনীগুলি 
বাংলাদেশের জন্জীবনের প্রতিচ্ছবি বুচনা করিয়াছে । কাহিশীগুলির সর্বাপেক্ষ। 
উল্লেখষোগ্য গুণ এই যে ইহাতে দেবমছিমাকে অত্িঞম করিয়া মানবীয় রসের প্রাধান্ত 
ঘটিয়াছে। চাদস্দাগরু-বেন্তলা-পবীন্দরের কাঁহনী, কাললেতু ও ধনপণ্তি-প্রমস্তের 
উপাখ্যান, পুস্পদত্তের গল্প, লাউমেনের জীবনকথা এমন জীবনাশ্রমী 'ভ'ঙ্গতে ন্লা হইটাচ্ছে 
থে সাম্প্রধাণিক গোঠীচেতন। এবং ধমীয় সীমাবদ্ধতা পরিহার ক্রিয়াও মজলকাব্যের 
কাব্যকথা নিত্যকালের সাহিত্যবন্ততে পরিণত হইয়'ছে। এই কাব্যকাহিন'সমূহেত 
মধ্যে মনসামঙ্গল কাহিনীতে মহাকাবি)টক মহিমার উপকরণ চুর । লাউসেনের 
কাহিনী কোন কোন করিব রচনায় বিশেষতঃ অষ্ঠাদণশ শতাব্দীর কবি ঘ্নরা:মর 
কাবো মহাকাব।স্তলভ্ভ বিস্তার লাভ করিয়াছিল সত, কি স'মগ্রিক ভাবে শ্চার 
করিগে যনসামঙ্গল কাঠিণীর মধ্যেই উদান্ত গান্তীর্য এব" মানিক মহত্ব সমপ্িক 
পরিষ্ফুট। চগ্তামঙ্গলের কাহিনীতে মানবিক রসের প্রাচুর্য থাকা সত্বেও এ কাহিনী 
আব্যানকাব্য-গুলভ কৌতৃছলপ্রদ এবং ছোটগল্প বা উপন্যাসের মত আকর্ষনীয় 
চারিজ্রিক ম্হত্বে, সধবঙ্গীয় ন্ম্তিরে এং জীম্ননীতির উচ্চতম আদর্শ-ব্যঞুনায় চাদ- 
মদাগব্ের কাঠিশীর যে সঘুন্গতি তাহা অন্ত কোন মঙ্গলকাবোর কাহিনাতে শ্রাপূব্য নহে। 

ঘনসামঞ্গল অগ্যাপ্ত মঙ্গলকাব্যের তুলনায় আয়তনে বুহুৎ। কারপ এই কাশ্যের 
মধ্যে দ্েবক্কাহিনী ছাড়াও দুইটি শগৌকক কাহিনীর ধারা আনসয়া মিলিত হইয়াছে । 
পুবাণ এ উপপুবাণাদিতে »নসার উৎপত্তি এবং হর-পাবতীর সঙ্গে সম্পর্ক অবলম্বনে 
*ত প্রকার উপাথ)ান ব্ণিত মনপামঙ্গজলে তাহা অন্তরুক্ত করা হইগাছে। ইহার 
মঙ্গ কাহনটি চাদসপাগর-বেছুলা-লখীন্দরদক লইয়া । ইহা একটি লৌকিক কাহিনী, 
»য়ু প্রবাদযূলক নাহয় ক্ষীণ ইতিহাস ভিন্তিক। এই কাহিনীর সঙ্গে উপকাহিনীকপে 
লংযুক হইঘাছে শঙ্কর গাণডী ও নেতার কাহশী। কোন কোন মনসামক্গলে ধনস্তরি 
ওঝা: গল্প । কাহিনীর *্যোংশ মূল কানিনীরই অবিচ্ছেগ্চ অ'শব্ধপে স্মামিসহ স্হেলান্র 
অনিদশ্য যাত্রা ও দেবপভার সম্থষ্টি বিধান করিয়। স্ব'মীর জীস্নলাভ এ প্রত্যাব্তন 
ব্ণিত হইয়াছে । ইছ। ছাড়া বেহুলা-লখীন্দরের পৃবজীবনকথারূপে উষা অনিকুদ্ধের 
পালা যনপামঙ্গলকাবোর শাখা-কাহিনীরূপে স্থান পাইয়াছে। মহাকাব্যে ফেমন শাখা- 
কাছিন*ধর বিস্তার দ্বারা মূল-কাছিনীকে বিশালতা প্রদান করা হয় এই কাশের 
কাহনীবিন্তাস পঞ্থতিটি তন্রূপ। অন্ত কোন মঙ্গলকাবো কাহিশী গঠনে এই প্রকার 
বৃহৎ পট ভুমিকা গ্রহণ করা হয় দাই। 

মনপামঙ্গলের কাহিনীর মধ্যে একটা উদাত্ত ভাব আছে। মনসাদে বীর পৃক্রা- 
[ুলাবুপত্া বড বেশি, চাদের মনে মনসার প্রতি দ্বণাও ততোধিক তীত্র। একবপ 
অন্যান্ত মঙ্গলকাব্যে নাই। মনসাদেরী ষেরূপ স'ক্রয় অংশ গ্রহণ কবি চাদসধাগরের 
বিরোধিতা করিয়াছেন এবং চন্দ্রধর যেরূপ অনমনীয় পৌরুষ ও বীষবত্তার পরিচন্ 
দিয়াছেন কালকেতু বা ধনপতি উপাথ্যানে তাহার শতাংশের একাংশও নাই। কাহিনী- 
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রসে উদাত্ত পরিবেশ সষ্টির পক্ষে বিরোধের এই তীব্রতা অনেকখানি সহায়ক হুইয়াছে। 
মনসাম্লের কাছিনীর প্িধিও বিস্তৃত। মানবজীবনের গভীরতম অনুভূতি ও 
মর্মম্পশী বেদনার অঙ্থুপপঞ্রনে সমগ্র কাবাখানি বিশিষ্ট । কালকেতু উপাখ্যানে 
রাজাপ্রাপ্তি, রাজ্যনাশ ও পুনরুদ্ধারের ব্যক্তিগত কা'হনী পা"য়া ধায়। ধনপি 
উপাখ]ানে কালীদহে কমলে-কামিনীর অলৌকিক দর্শনের ভি'ত্ততে কাহিনীর সীমাবছ 
বিস্তার । লাউসেনের একেব পর এক বিজয় কাছিনী ও মহামদেএ ফড়যন্ত্রেব প্রচেষ্টা 
কাহিনীকে রোমান্টিক কৌতুহলে অভিনব করিয়া তুলিযাছে। এহ গল্পগুলর 
আখ্যানরূস উপভোগ্য সশ্দেহ নাই। কিন্তু উদা গভীরতার দিক হইতে বিচার 
করিলে চাদসদাগরের কাহিনী অতুলনীয় । চাদের সহিত বিরোধে হ্নসা গোয়ালিনী, 
মালিনী ও নটী সাজিয়। সদাগরনকে বিপযস্ত ও দুধল করিতেছে, তাগার মহাজ্ঞান হর* 
করিতেছে, ভরাডুবি করাইয়া তাহাকে সবস্বাস্ত করিতেছে, রিক্তবিজ্ত চাদের প্রতি 
নি অত্যাচার করিতেছে, চাদের সুহাদ্‌ ধন্বস্তরিকে ষডযন্ত্র করিয়া হত্যা কধিতেছে__ 
এইবূপ ঘটনাপরম্পরায় কাহিনী উদাত্ত হইয়। উঠিয়াছে। কাঞ্িনীর শেষা'শে বেহুলার 
অভিযানটিও এমন উর্দাভ গভীর যে পাঠকচিন শ্বাবত:ই সংকীর্ণতা পবিহার করিয়া 
বিস্তার লাভ করে। কাহিনী-পরিণামে চাদ বিরোধ ঘুচাইয়া মনসার পুজা করিতে 
খীকার করিলেও বিরাট বনম্পতি-পতনের উদাত্ত গাভীযই কাব্যখানিব ফলশ্রুতি । 
ট্রাঙ্জেডি রসাশ্রিত মহাকাব্যের নায়কের পতনের মত চাদসর্দাগরের পতন পাঠকমনে 
যুগপৎ ভয় ও বিন্ময়মিশ্রিত সহাঙ্তৃতির উদ্দেক করে । 

মনসামঙ্গলের কাহিনীর মধ্যে মহৎ গুণের সমাবেশও প্রচুর । মহৎ কাবোর 
উপযোগী সমুন্ত ম্হিমার আর্শচরিত্রের জন্তই মনসামঙ্গল মই সমগ্র বাংলা 
সাছিত্যের পটভূমিতে চাদসদাগরের মত খিতীযর় চরিত্র আর নাই। অনমনাঘ পৌরুযেব 
অধিকারী চাদদস্দাগঞ্জের অণৃষ্রে মানবিক দুঃখের চরম আঘাত৪ তাহাকে সক 
করিতে পারের নাই | একে একে হাহার সাতটি পুহের মত) হহয়াচ ভাশার 
ডদ্ভানবান্টক ধ্বংগ হইয়া, প্রিষবধধ নিহ ও হইয়াছে, সপ্গাদ্গ হবু ও নম 
হইয়াছে, তথা এই মহাবার সখ্স্রতী। পরতশর্দেব মত অব55 মহিন য় হাচি ত 
মনসাকে শেষ পর্যন্ত সে প্রণাম ভানাঠয়াছে ভয়ে ব প্রসোহনে নয়, প্রিয়ঙ্জনে? 
ননস্তর্ঠর জন্য । সনকার মঠহ্্, তুলার সতত, চাধসপাগরের ওপার তলা 
মনসাদেবীর ক্রুরতা এই কাব্যে এমন ভাবে বণিত হইয়াছে যাহাতে ইহা পামানণ 
মহাভারতের কাহিনী ও চরিত্রের মত পোৌকসাধারণের মধ্যে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে । 
সতী, সীতা, সাবির নামের সঙ্গেই সমমর্যাদায় বেভুলার নাম বাংলাদেশে 
উচ্চারিত হয়। রামলম্্রণ শীমাছুনের মতই চার্দলদাগর পৌরাণিক মহিমায় 
উদ্ভাসিত। অপরাপর মঙ্গলকাবের কোন কাহিনীই এমন বিশ্ময়কব মাহাত্ম্য, 
অর্জন করে নাই। স্বতরাং উদ্দাত্ততা ও মহত্বগুণে চণ্ডী, ধর্ম, অন্নদা, কালিকা, 
রায় প্রভৃতি যে-কোন মঙ্গলকাব্যের কাহিনীর তুলনায় মনপামঙ্গলের কাছিনী 


শ্রেষ্ট। 


প্রথম পত্র--প্রথমার্ধ ৪৭ 


প্রশ্নও । "অঙ্গলকাব্যে পৌরাণিক ও লৌকিক সংস্তির এক বিচি লমন্বয় 
ইয্মাছে।” চন্তীমন্ল, মনসামর্গল ও ধর্মমঙ্জল অবগন্বনে এই উক্তির যাখাখ 
বচার কর। [ ক. বি, ১৯৬৮] 
উত্তর । চণ্ডী, মনসা ও ধর্মঠাকুরের যাহাত্ম্য-কীর্তন উপলক্ষে যে কাবাধার! 
বাংলা সাছিত্যের এাণগডার সমুদ্ধ করিয়াছে তাহা এক মিশ্র উপাদানে রচিত। একদিকে 
সস্বৃত সাঞ্িতা ও আর্ধসশ্যতার সমুঙ্গত এতিহা, অপরদিকে লোকস*স্কতিব চিরপ্রিয, 
চিরপরি'চত ভিত্তি তূমি। এই ছুই স্বতন্ত্র সংস্কৃতির বিচিত্র সমন্বয়েই মঙ্জলক্কাব্যের উদ্ভুন 
ও বিকাশ । মঙ্গলকাব্োর দেব-পরিষ্পনায়, কাহিনীগঠনে, আঙ্গিকপ্রকরণে এবং 
চরিত্র্গ্রিতে এক্রিকে যেমন পৌরাণিক স'স্কৃতির প্রভাব, অপর দকে তেমনি লৌকিক 
সংস্কৃতির অম্পঞ্ 'অন্থলরণ। তাই মন্থণ্যটি অসমীচীন নয় যে, “মঙ্গলকাব্যে পৌরাপিসচ 
ও লৌকিকস'স্কৃতির এক বিচিত্র সমন্বয় হইয়াছে ।” মঙ্গলকাব্যের গঠন বিশ্রেরণ 
করিলে মন্তব্যটির সারবতা হা?য়ম ভইনে। 
মঙ্গলকাব্যর দেব-পরিকপ্পনায় পৌরাণিক ও লৌকিকসংস্কতির স*মিশ্রণ ঘটিয়াছে । 
মনল, চণ্ী ও ধর্মঠারুর বিশুদ্ধ পৌরাণিক দেবতা নহেন | তাহারা আধপুব যুগ হইতেই 
ফ্থাঞ্মে সপের, বঙ্গ পশ্থর এব রোগশিরাময় ও প্রজননের দেবতাকপে গ্রাঘাঞ্চলে 
পূজিত হইতেন। সেই সব পুক্জানরষ্ঠানের কিছু কিছু চি আছিও ব€মান। ভ্রাবিভদের 
মঞ্চা আম্মা, ওরাগদের চাপ্ডী, কোলদের ভোমরায় প্রভৃতি দেবতা মঙ্গলকাবোর 
'যোধিতামিষ্টদ্বেতী?। ইহারা! পরে পৌরাণিক সংস্কৃতির প্রভাবে শিব-কন্তা মনসা, 
শিল-গৃহিণী চণ্ডা এবং স্থর্ধ ক' ষমর্দেবতা ধর্মৰপ পরিগ্রহ করিয়াছেন । আর্পৃব অর্ধাং 
সোকিক দেবতার সঙ্গে পৌরাণিক আর্য দেবতাকে মিলাইয়াই মঙ্গলকাব্যের ছেক- 
পরিকলন' | ১]. [া উ৬11007081 ভাব ৬11188০95৭5 গ্রন্থে তামিল দেবতা 
সম্বপ্ধে থে মন্তব্য করিয়াছেন ভাঁক। বাঙ্গালী দেবতা সঙ্কেত সমান প্রধোৌজা। তিনি 
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অশ্নকাবর কা গা শননেল পারত গননদ বান কত্রা যাছ। মনলাদঙ্গলে 


চার্সদাগব-বে€ল বাশের বাছতাত উদ্তামঙ্গলে কালকেড ও ধনপতি-শমতন্থর 
ক1হিনী এপং ধমদঙ্গলে গাসেন-বঞাবতীব কাহিনা কোন হিন্দু পুবাণে, এমন কি, কাবা- 
নাওকাধিতেও কে1৭1৪ পাওয়া ফায় না। নিংস'শয়ে এই কাঁঞনীগুলি লেকিক। 
বতকখার লৌকিক কাহনাগাল হইতেই মঙ্গলকাব্য-কাহিনীর উপাদান সংগুহাত 
হ5য়াছে। কিন্তু কাহিনীর উপস্থাপনে পৌরাণিক প্রণালী অবলহ্বিত হইয়াছে। 
'ঞণণের মতই মঙ্গনকাব্য দেবতা সঙ্বঙ্ধীয় আখ্যান। পুরাণ কাছিনীর একটি বিশেষ 
গঠন ছিল। কু পুরাণে এ গঠন সম্বন্ধে বল! হইয়াছে__ 

সর্গশ্চ প্রতিসগশ্চ বংশো মন্বস্তরাণি চ। 

বংশানুচরিতঞ্চৈব পুরাণাং পঞ্চলক্ষণম্‌ ॥ 


৪৮ প্রথম পত্র--প্রথমার্ধ 


এই পাঁচটি লক্ষণ হুবন্থ না হইলেও মঙ্গলকাব্যের গঠনে অনুরূপ একটি ছাচ 
গড়িয়া! উঠে। প্রত্যেক মঙ্গলকাব্যেই দেবখণ্ড ও নরখণ্ডের দুইটি স্পষ্ট বিভাগ আছে। 
দেবখণ্ডে সর্গ ও প্রতিসগ অর্থাৎ দেবতাদের গল্প এবং শাপভুষ্ট হইয়া কোন দেবতার 
নরজন্ম গ্রহণ। তারপর বংশ-বংশাহুচরিত প্রভৃতি অংশে নরখণ্ড অর্থাৎ দেবতার পৃজা- 
প্রচারকে তাৎপর্যপূর্ণ করিবার জন্ত শাপত্রষ্ট দেবতার নরলীলা অথাৎ মানবিক ব্যবহার । 
লৌকিক জীবনের স্পর্শে মানবিক কাহনী জীবন্ত হইয় উঠিযাছে বলিয়াই পুরঃণের 
কাঠামোর মধ্যেও মঙ্গলকাব্যগুলি তত্ব হুইয়া উঠে নাই, কাব্যত্তে উত্তীণ হইয়াছে। 
পুরাণকাহিনীর দেবতার কারুণিক মঙ্গলাধর্শের প্রতীক । ভক্তবাৎসল্যে তাহারা শ্রদ্ধার 
পাত্র। কিন্তু যঙ্গলকাব্যের লৌকিক দেবতা ভয় ও প্রলোভন দেখাইয়া অনিচ্ছুকের 
নিকট পুজা! আদায় করিয়াছেন। মঙ্গলকাব্যের কাহিনীতে পৌরাণিক ও লৌকিক 
আদর্শের মিলনের ফলে দেবতাদের আচরণে যেমন অন্কুগ্রহদাতার কল্যাণরূপ ফুটিয়াছে, 
তেম'ন নীচ স্বার্থপর প্রতি “হংসাপরায়ণ প্রবৃত্তির পরিচয়ও প্রকাশ পাইয়াছে। কাহিনী- 
গঠনে এই ভাবে তত্বাশ্রয়ী পৌরাণিক সংস্কৃতি ও জীবনাশ্রয়ী লৌকিক সংস্কৃতির সমন্বপ্ 
ঘটিয়াছে। 

মঙ্গকাব্যের আঙ্গিক-প্রকরণে আর্ধ-অনাধ দুই সংস্কৃতিরই মিশ্রণ দেখা যায়। 
পৌরানিক আদর্শে রচিত মঙ্গলকাবের মধ্যে লোক্ক-কথার বছ উপাদান সংমি শ্রত 
হইয়াছিল। মঙ্গলকাব্যের প্রথমাংশে দেবকাহিনী আছে। মনলামঙ্গলে অধোনিপভ বা 
মনসার জন্মকথাকে পৌরাণিক পরিবেশ পরাইলেও লোক-কথার 900 0)87108/6078] 1011610 
20611 লক্ষ্য করা যায়। চণ্তীমঙ্গলেও অনুন্ধপ অলৌকিকতা আছে। হুর-পাবতীর 
পৌরাণিক জীবনকথার সঙ্গে কষক শিবের গাহস্থ্য জীবনের দাব্রিদ্য চিত্র এবং 
হরগেরীর কোন্দলের দৃশ্য মঞ্গলক ব্যের দ্বকাহিনাকে লৌকিক পর্ধারে আনির! 
ফেলিয়াছে। ধর্মমঙ্গলের গোড়ার দিকে শষ্টি পত্তনের বিবরণ, আছ্দেবের কাহিনী, 
নিরঞ্জনের রুম্মা প্রভৃতি অংশে লৌকিক বিষঘুকে পৌরাশিক ভঙ্গিতে বলিবার চেষ্ট। 
আছে। মঙ্গলকাব্যের আঙ্গিকে বারমাসী, নারীগণের পতি'ননা, চৌতিশা শ্তব, 
পতীত্ব পরীক্ষা, মহাজ্ঞানছরণ প্রভৃতি নানা বিষয় সন্নিবেশ করাহয়। পৌরাণিক 
ন্কাহিনীতেও এই জাতীয় বিষয় আছে; কিন্ত মঙ্গলকাব্যে ইহারও বিশেষত্ব আছে। 
মনসামঙগলে রূপসী নারীকত্‌ক মহাজ্ঞানহরণ আছে, শঙ্কর গাড়ড়ীর শ্ীর নিকট হইতে 
তাহার মৃত্যু রঙ্থস্য জানার বিবরণ আছে, কনিষ্ঠ পুত্রবধূর দ্বার! অপাধ্যনাধন এবং তাহার 
সতীত্ব পরীক্ষার বিষয় বণিত হইয়াছে । লোকসাঠিত্যের বিস্তৃত ক্ষেত্র হইতেই এই 
সব উপাদান সংগৃহীত হইয়াছে । রামায়ণের সীতার অগ্লিপরীক্ষার আদশ হয়ত সম্মুখে 
ছিল, কিন্তু বেহুলার পরীক্ষা হইয়াছিল নান রকমে শুধু অগ্রিষোগে নয়। সে পরীক্ষা- 
বিধি অবশ্ঠই লৌকিক। ধর্মমঙ্গলে লোহার গণ্ডার খণ্ড করার কথা আছে, পশ্চিম 
স্থর্যোদয়ের প্রসঙ্গ আছে । এই সব ব্যাপারের মধোও লৌকিক নংস্কৃতির শম্পষ্ট চিহ্ন । 
মনপামঙগলে টাদসদাগর বাণিজ্য যাত্রায় সমৃদ্রমধ্যে নিশিত পুরী দেখিয়াছিল, 
চণ্তীমঙ্গলে ধনপতি ও শ্রীমস্ত 'কমলে-কামিনী'র দৃশ্য সমুদ্রজলে দেখিয়াছিল। এই 


প্রথম পত্র প্রথমার্ধ ৪৯ 


দৃশ্য গুলি যথার্থ পৌরাণিক নম, ইহাতে যে লোক সংস্কৃতির সংমিশ্রণ আছে তাহাতে 
কোন সন্দেহ নাই। 

মঙ্গলকাব্যকে অধ্যাপক সুকুমার মেন 'ব্রতগীত পাঞ্চালী, নামে অভিহিত 
করিয়াছেন । তিনি মনে করেন ষে, গ্রামার্দেবতার মাহাক্স্য-প্রকাশের জ্ন্ত প্রাচীন 
কাহিনীর সহিত বূপকথ। মিশাইয়1 এই কাব্যের গঠন-টৈশিষ্য । এই কাব্যে লৌকিক 
উপাদনের কথা সকল এঁতিহাসিকেরাই স্বীকার করিয়াছেন। চরিত্রক্টিতেও লৌকিক 
প্রভাব। চরিত্রগুলির নামকরণও তন্তব শব্দ দ্বারা; অবশ্য তৎসম *বও আছে। 
বেহুলা, সনকা, লবীন্দর, ফুল্পরা-খুললনা-লহুনা, কলিঙ্গা-কানাড়া-লাউসেন ইত্যাদি নামে 
প্রধান পাত্রপাত্রীর্দের পরিচয় প্রদান লোকসংস্কৃতির চিহ্ন । স্থতরাং মঙ্লকাব্যের উদ্ভব 
ও গঠন-বৈশিষ্ট্য বিচার করিলে প্রচুর পৌরাণিক ও লৌকিক উপাদনের যুগপৎ সমাবেশ 
পরিলশ্ষিত হুইবে। 


প্রস্থ ২৪। অষ্টাদশ শতক পর্যভ্ত পর্দাবলী লাহিত্যের জপ (1070) ও ভাবের 
পরিণতি দেখাইয়। একটি দৎংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ রচনা কর । [ক. বি. ১৯৬৫] 
উত্তর । পদাবলী সাহিত্যের উৎস-সন্ধানে মধুরকোমলকাস্ত পদাবলীর রচিযুতা 
জয়দেব সরহ্বতীর ছারস্থ হওয় যায়। ব্যাপকার্থে গ্রহণ করিলে হাজার বছরের পুরাণে! 
বৌদ্ধ গান ও দৌোহাগুলিও পদাবলী । তবে বাধারুষ্জবিষয়ক যে পদগুল্ি বাংলাদেশে 
স্থপ্রচলিত এবং সপ্রদশ-অষ্টাশ শতাব্দীতে যে পদসমৃছ্থের সংকলন হইয়াছে তাহাই 
লাহিত্যের ইতিহাসে পর্দাবলী নাম পাইয়াছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে শক্তিদদেবতাকে 
অবলম্বন করিয়। রামপ্রসাদ-কমলাকাস্ত প্রভৃতি কবিগণ ষে গীতি রচনা করিয়াছিলেন 
তাহাও শাক্ত পদাবলী নামে অভিহিত। চতুর্দশ শতাব্দী হইতে অষ্টাদশ শতাবী পর্বস্ত 
এই পদ্দাবলীর ধার ভাবে ও রূপে কিঞ্চিৎ বিবতিত হইয়া একটান। প্রবাহিত হইয়াছে । 
ডঃ স্থকুমার সেন বলিয়াছেন, “বৈষ্ণবপদ্দাবলীর রচয়িতার] অধিকাংশই 'মহাজন বা 
মহাস্ত' (অর্থাৎ সাধুপুরুষ বা! গুরু) ছিলেন। এই জন্য সঞ্চদশ শত্াব্দের শেষভাগ 
হইতে বৈষ্ণব গীতিকবিত1 “মহাজন পদাবলী” নামেও খ্যাত হয় । 
পদ্দাবলী সাহিত্য সংক্ষিপ্তার্ধে রাধাকৃষণ বিষয়ক গীতিকবিতা। শ্রীচৈতন্তদেবকে 
কেন্দ্র করিয়া এই পদ সাহিত্য প্রাক-চৈতন্ত এবং চৈতন্যোত্তর এই ছুই ভাগে বিভক্ত । 
পঞ্চদশ শতাব্দীতে বিদ্যাপতি ও চণ্তীদাসের রচিত পদসমৃহ প্রাক-টতন্তযুগের পদাবলীর 
নিদর্শন । ষোড়শ শতাব্দীতে চৈতত্ত গ্রবতিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের প্রভাবে জ্ঞানদাস, 
গোবিন্দদাস ও বলরাম দাসাদি কবিদের রচন! ভাবে, রসে ও প্রকাশভঙ্গিতে নৃতন পথ 
অবলম্বন করে। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে পদাবলীর আকুতি-প্রকৃতি আরও কিছু 
টবশিষ্ট্য অবলম্বন করিয়াছিল | এই ভাবে পদাবলী সাহিত্যের সুদীর্ঘ ইতিহাস গড়িয়া 
ঈউঠিয়াছে। ঠৈতন্ঠোত্র পর্দকতারা ছিলেন একাধারে সাধক এবং কবি। তাহারা 
মহাজন আখ্যা পাইয়াছিলেন ৷ তাহাদের রচিত গ্রেমসঙ্গীত লৌকিক প্রেমের কাব্যকথা 
মাঅ নয়, মছাজন-পদাবলী ভক্তিতবের মহাযূল্য বাণী। এই জন্যই প্রাক-চৈতন্ত 
এবং চৈতন্তোত্তর পদাবলী সাহিত্যের রসাম্বা্দন একটু ন্বতন্ত্র রকম। 
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পঞ্চদশ শতাবীতে পদাবলী সাহিত্যের ভাবরস এবং বূপগঠন চণ্ীদাস ও 
বিচ্যাপতির রচনার মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছে। মালাধর বন্থর শ্রীকষ্ণচবিজয় কাব্যের 
কিছু পদাংশকেও পদাবলী বলা ষায়। মাধবেন্দ্র পুরীর রচনা বলিয়! কথিত কিছু 
পদকেও প্রাক চৈতন্ত পদাবলী বলে। এই পদগুলিতে কৃষ্ণপ্রেমের থে আবেগ প্রকাশ 
পাইয়াছে ভাার মানবিক আবেদন বেশ স্পষ্ট। ঈশ্বর-জ্ঞানে রুষ্চভক্তি এবং শ্রীকষ্ের 
এন্বর্যময় রূপের পরিচয় মাঁধবেন্দ্রের “ভক্তিকল্পতর” গ্রন্থে উত্কলিত পদগুলিতে দেখা 
যায়। মালাধরের '্প্ররুষ্ণবিজয়” কাব্যের উদ্ধত পদগুলিতে আত্মনিবেদিত ভক্িধ্ষের 
সঙ্গে এই্বর্ধময় কৃষ্ণের বর্ণনাই প্রধান । কৃষ্ণের এশ্বর্ভাব এবং গোপাঙ্গনাদদের ভক্তিভাব 
অবলম্বনেই পঞ্চদশ শতাব্দীর কাব্যতৃমি কষিত হইয়াছিল । ইহার মধ্যেও কাব্যকলার 
চরম উৎকধ দেখাইয়াছিলেন কবি বিদ্যাপতি ও চণ্তীদাস। প্রাকৃচৈতন্তযুগে ইছারা 
পদাবলী সাহিত্যকে গৌরবের উচ্চতম শীর্ষে উন্নীত করিয়াছিলেন | কাব বিগ্যাপতি 
শিল্পচাতুর্ষে অপূব দক্ষতার পণ্রচয় দেন। তিন সৌন্দর্যপ্রয় বিদগ্ধ কবি। তিনি 
রাধাচরিত্রে চিরস্তনী নারীর সমস্ত মাধুর্য বিকশিত করিয়। তুলিয়াছলেন। চৈতক্বোত্তর 
যুগের মত তিন রাধাকে তত্বরূপে প্রতিষ্ঠা না দয়া এমন মানবীরূপ দান করেন থে 
ষে-মানবীর যৌবনচেতন।, রূপোল্লাস স্ভোগাকাজ্ফা ও বিরহ বেদনা লৌ'কক জ'বনের 
অন্ুতৃতি দিয়! গড়া । চণ্তীদ্দাসের পদাবলীতে ভাব গভীরতা প্রেমের বেদনা, পূর্বরাগের 
মাধুর্য, আক্ষেপান্গরাগের আতি সরল অথচ অনলঙ্কত ভাষা জাবন।শ্রয্ী কাব্য হইয়া 
উঠিয়াছে, তত্ব-সাপেক্ষতার বিন্দুমাত্র চিহ্ন নাই । 


ষোড়শ শতার্ধীতে বৈষ্ণব পদ্দাবলীন্ন ভাবগত ও আঙ্গিকগত পারবর্তন সাধিত 
হয়। চৈতন্য দেবের অলৌকিক জীবনের প্রভাবে পদাবলী সাহিত্যের গুণগত 
ও প্রিমাণগত সমৃদ্ধি লক্ষণীয় হইয়া উঠে। উড়্িষ্যায় রামানন্দ এবং বাংলায় যশোরাজ 
খ৭ পদাবলী রচনায় ব্রজবুলি প্রয়োগের সুচনা করেন। ঠৈতন্তদেবের জীলৎকালেই 
তাহার পরিকরের! তাহাকে ঈশ্বর জ্ঞানে পুজা করিতেন এবং ভক্ত কবিসম্প্রধায় ও 
মঙ্থাজন আখ্যায় ভূষিত হইলেন। টবষ্ণবীয় দর্শন সষ্টিও এই যুগেই হয় এব" ধৃন্দাবনের 
গোম্বামীদের প্রভাবে পদাবলী সাহিত্য নিয়ন্ত্রিত ফয়। নর&রি) মুরারি, গোবিন্দ 
ঘোষ, বলরাম দাস, প্রভৃতি কবিকুল চৈতন্ত প্রবতিত নৃতন ধর্মাপোকে পদ্দ রচনা করিতে 
থাকেন। শ্রী সচ্চিদানন্দ ব্রন্ধ এবং প্ররাধা ভাঙার আনন্পা'শের হলার্ধিনী শক্তি 
তিনি মহাভাব শ্বরূপা, এই তত্ব যেমন রাধাকঞ্ পদ্দাবলীকে প্রভাবিত করিফাছে, তেমন 
গৌরচন্দ্রিকা পদের কি ক'রয়াছে। শ্রীচৈতগ্কে রাধারুফের সম্মিশিত্‌ অবতাররূপে 
প্রতিষ্ঠিত করিয়া গৌরচক্দ্রিক। নামে একজ্ঞাতীয় পদ্দসা হ্ত্য এষ্ট যুগে প্রথন রচিছ 
হয়। গৌরতত্বের প্রভাবে রাধারুফের পরধাবলীন্রও ক্পাণ্তর ঘটে। জ্ঞানদাস, 
গোবিন্দদাস, বলরাম দাস প্রভৃতি প্রতিভাদর "ভক্ত কবির। রাধার চিত্াঙ্কনে ৫.তন্তদেন্রে 
আদর্শকেই প্রতিফলিত করিতে থাকেন । 

ষোড়শ শতাব্দীর বৈষ্বতত্বের নানা রসপর্যায় পদসাহছিত্োের ভাঃঃপ এবং আঙ্গিক 
টৈচিত্র্য হুথি করে। শ্রীন্প গোম্বামী “উদ্জ্ল নীলমা্ণ' নামক ব্লসশারে বৈষ্বায় চৌধ্রি 


প্রথম পত্্র-_প্রথমার্ধ ৫১ 


বস, অষ্টনায়িক।, শৃঙ্গার-রসের নান] বৈচিত্র্য ব্যাখ্যা করিলেন এবং সেই রস পর্যায় 
অহ্নসারে পূর্বরাগ, বূপান্ুরাগ, আক্ষেপান্থরাগ, মান, অভিপার, মাথুর প্রভৃতি নান। 
পর্যায়ের পদ রচিত হইতে থাকে । সধ্য ও বাৎসল্য রসের পদ চৈতন্যপূর্ব যুগে ছিল ন1। 
শ্রীকষ্ণের গোষ্ঠটলীলাকে কাব্যের বিষয় করিয়া নৃতন ধরনের অলংখ্য পদ রচিত হয়| 
জঞানদাস, গোবিন্দদাস, বল্লভদাস, রায়শেখর, শশিশেখর প্রভৃতি পদ্দকর্তার বাংলায় ও 
ব্রজবুলিতে ছন্দ ও অলঙ্কারের মণ্ডনশিল্পলে সাজাইয়! বহু পদ রচনা করেন। পদগুলি ছিল 
বৈষ্ণব তত্বের রসভাষ্য | উচ্চতম কবিত্ব ও শিল্পত্বের স্বর্ণ প্রভায় এই যুগের সাহিত্যাকাশ 
উদ্ভাসিত হইয়াছিল । যোড়শ শতাব্দীকে বৈষ্ণব পদ সাহিত্যের স্বর্ণযুগ বল! হয়। 
সপ্তদশ শতাব্দীতে বৈষ্ণব পর্দ সাহিত্যের কোন অভিনব উৎকর্ষ দেখা যায় নাই। 
এই যুগকে অন্থবাদ্দ ও আলঙ্কারিক কৃতিত্বের যুগ বলা হইয়া থাকে । মোগল শাসনের 
অবনতির যুগে সামাজিক জীবনে দুর্নীতিপরায়ণতা ও বিলামিতার প্রভাব এই যুগের 
সবরকম কাব্যেই সংক্রামিত হয়। বৈঞ্ুব পর্দপাহিত্যেও উন্নত প্রতিভার অভ্যুদয় 
হয় নাই। পূর্ব যুগের গৌরব আকড়াইয়া ধরিয়া রসশান্মের নিয়মাবলী পালন করিয়া 
এই যুগের কবিকুল পুচ্ছগ্রাহিভার পরিচয় দিয়াছেন । ঘনশ্যাম দাস, মনোহর দাস 
প্রভৃতি কবিগণ স্পষ্টতই গোবিন্দদাসের ভাব ও 'ভাষার অশ্রকরণ করিয়াছেন । কোন 
কোন কবি শ্রব্ূপ গোস্বামীর সংস্কৃত পদের বঙ্গানুবাদমাত্র করিয়াছেন। কবিত্বে বা 
মাধকত্বে কোন দিক দিয়াই সপ্তদশ শতাব্দী উল্লেখষোগ্য প্রতিভার পরিচয় দেন নাই। 
কাব্যকলায় কজ্জিমতা এই যুগের পদসাহিত্যে চিত হইয়াছিল । 
অষ্টাদশ শতাব্দীতে পদাবলী সাহিত্যে ষে বূপাস্তর দেখা যায় তাহার প্রধান বৈশিষ্ট্য 
পালাকীতন রচনা এবং পদসংকলন গ্রন্থের স্ষ্টি। পালাকীওনে ষেমন প্রসিদ্ধ কবিদের 
পদ্দগুলি গ্রহণ কর] হইত, তেমনি কাহিনী কৌতুহল হৃষ্টির জন্য, জনরুচির পরিতৃপ্থির 
জন্ত অভিনব উদ্ভাবন কর! হুইত। চন্দ্রশেখর নামক কবি রাধার অবৈধ প্রেমের তত্ব 
উদ্ভাবন করিয়াছেন । দীনবন্ধু দাস নামক একজন কবি গোষ্ঠলীল! বর্ণনায় শৃঙগার 
রসের আমদানি করিয়া স্থবলের ছদ্মবেশে রাধাকে কৃষ্ণমিলশে পাঠাইয়াছেন। রাধার 
সতীত্ব পরীক্ষা, ছদ্ম বৈছ্য সাজিয়া কষ রাধার সঙ্গে মিলিত হইতেছেন_-এইরূপ নানা 
কৌতুক রসাশ্রিত গালগল্পযুক্ত পদাবলী রচনার প্রবণতা অষ্টাদশ শতাব্দীর বৈশিষ্ট্য 
হুইয়। উঠিয়াছিল। 
পঞ্চদশ শতাব্ীর মানবিক রস, ষোড়শ শতাব্দীর তত্বরস পদাবলী সাহিত্যকে 
হে মধাদায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল সধীদশ ও অগ্রাদশ শতাব্দীতে বৈষুব কবিরা সেই 
মযাঁদা অব্যাহত রাখিতে পারেন নাই। কারণ রাধাকষ্ণ বিগ্রহ-মুতিতে পরিণত 
হওয়ায় এবং বৈষুব তত্বের আলোকে রাধাপ্রেম ব্যাখ্যাত ধু এই যুগের পদসাহিত্য 
»্ীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হইয়া! উৎকৃষ্ট রসবন্ঘ হইয় উঠে নাই 
হু রশ্রাহ৫? 'কাধাকুকেব প্ধাবলীর ঠা প্র হইতে চৈতগ্য- 
প্রেমদমের আদর্শের প্রতিফঙ্গন ক্রমণঃ বাড়িন্নাই চলিরাছিল”_-এই 
অন্তবে।র যথার্থতা বিচার কর । [ ক. বি. ১৯৬৬] 


৫২ প্রথম পন্র--প্রথমার্ধ 


অথবা, দূপ ও রঙের দ্দিক হুইন্তে গৌড়ীয় বৈষ্ণব পদ্দাবলীর কিরূপ 


পরিবর্তন ধার! সাধিত্ত হইয়াছে ভাহ বিচ্লৌষণ করিয়া দেখাও । 
[ক.বি ১৯৬৮ ] 
উত্তর-সক্ষেত। পূর্ববর্তী প্রশ্নোতরটির মধোই উত্তরের স্বত্রগুলি আছে। গোঁডীয় 
বৈষ্ণব পদাবলী শ্রটৈতন্তের প্রভাবের ফলে অনেকট! তত্বাশ্রিত হয় এবং ভক্ত ও দ্বার্শনিক 
পর্তিত কবিগণ বৈষ্বীয় তত্বদর্শন দ্বার! নিয়ন্ত্রিত হন। অলঙ্কার শান্তর নিয়মাবলী 
অন্থসরণ প্রচেষ্টায় কাব্যরূপ অনেক ক্ষেত্রেই কৃত্রিম কলানৈপুণ্য হুইয়! উঠিয়াছে। 
রূপের দিক হইতে বৈষ্ণৰ পদ্দাবলী যোডশ শতাব্দীতে শ্বয়ং-সম্পুর্ণ গীতিকবিতাকার 
ধারণ করে। কোন হুনির্টিষ্ট আখ্যানধার| অস্থুসরণ করে না। উজ্জল নীলমণি' 
গ্রন্থে কষ্ণরতির যে বিভিন্ন বিভাগ নির্দেশিত হইয়াছিল তদনুলারে পদকঠার] পূর্বরাগ, 
মান, অভিসার, মাথুর, প্রেমবৈচিত্ত্য পর্যায়ে পদ্রচন1 করিতেন । বাংল। ও ব্রজবুলি 
উভয় ভাষাই ব্যবহৃত হইয়াছে এবং কবিগণ ছন্দ ও অলঙ্কার রচনায় প্রতৃত নৈপুণ্য 
প্রদর্শন করিয়াছেন। জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, বলরাম দাস, রায়শেখর প্রভৃতি 
পদকরতাদের রচনায় ইহার দৃষ্টান্ত আছে। সঞ্চদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে পদা "লী 
কীর্তন গ্রবতিত হওয়ায় পূর্ববর্তী কবিদের পদাবলী ফেমন গ্রহণ কর! হইয়াছে তেমনই 
এই যুগের কবিরা নৃতন নৃতন্ন পর্দ রচনা করিয়া আখ্যান জাতীয় কবিতা লিখিতেন। 
গৌরচন্দজ্রিকা নামক নৃতন ধরনের পদরচনার খুব প্রসার ঘটে। মহাজন রঠিত বন 
সংস্কৃত পর্দেরও বঙ্গানবাদ ও ভাবানুবাদ হয়। 
রসের দিক হইতে গৌডীয় বৈষ্ব পদাবলীর পরিবর্তন সর্বাপেক্ষা উল্লেখষোগ্য | 
রাধাকষেের প্রেমকথা প্রাকচৈতন্ত যুগে সাধারণ শ্ঙ্গার রসাত্মক কাব্যমাত্র ছিল। 
চৈতন্তদেব প্রবতিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবধধ্ের প্রভাবে বৈষ্ণবপদাবলী বৈষ্কবীয় পঞ্চরদের 
মধ্যেই নিবদ্ধ হয়। শাস্তরসাশ্রিত প্রার্থন৷ পদ, দবান্য রসাশ্রিত ভক্তিমূলক পদ, সখ্য ও 
বাৎসল্য রসাশ্রিত গোষ্ঠলীলা ও বাল্যলীলার পদ এবং মধুর রপাশ্রিত সম্ভে গ-বিপ্রলভের 
বু পদ রচিত হয়। অই্নাক্িক1 কল্পনা, রসোদগার, সখী সংবাদ জাতীয় বু রচনায় 
বৈষব পদে রস-বৈচিত্র্য স্থষ্্ি হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর বু কবি রাধারুঞ্চ প্রেমলীলা 
অবলম্বনে কৌতুক রস ও লঘুতরল হাস্তরসের নানা কাহিনী রচনা করিয়াছেন। 
কৃষ্ণ চিকিৎসক ও নাপিতানী সাজিয়া রাধার সঙ্গে মিলিত হুইতেছেন, রাধ। স্থবলের 
ছদ্মবেশে কৃষ্ণের সঙ্গে গোষ্ঠে মিলিত হুইতেছেন, রাধারুষ্ণ হাড়ুড়ু খেলিতেছেন ; এই 
প্রকার বু কৌতুকপুর্ণ তরল রচনায় বৈষ্ণব পদাবল' পরিণতি লাভ করিয়াছিল । 


প্রশ্ন ২৬ । “বাংল। বৈষ্ণবসাহিত্যে বৃন্দাবনের প্রভাব পদ্দাবলীর ধারাকে 
কুত্রিম প্রণ।লীতে প্রবাহিত করিয়! উহার কাব্যরস ক্ষুপ্ন করিয়াছে।” 
-আলোচন! কর। [ক. বি. ১৯৬৬] 


উত্তর । প্রাকৃচৈতন্ত যুগে. বিদ্যাপতি চণ্তীদাদের পদাবলী রাধাকষ্ের প্রেমের 
কাহিনীকে তত্ব নিরপেক্ষ মানবিক রসের অপূর্ব রসসাহিত্যে উন্নীত কারয়াছিল। কিন্ত 


প্রথম পত্জর--প্রথমার্ধ ৫৩ 


ততন্তোত্বর যুগের পদাবলী সাহিত্য বৈষ্ণব তত্বকে আশ্রয় করিয়াই বিকাশ প্রাপ্ত 
হইয়াছে । রাধা এবং কুষ্ণ তখন আর ঈশ্বরের নরলীলার লৌবিক ব্যাপারমাতর নয়, 
বৈষ্ণব দর্শনের আলোকে তাহারা রীতিমত তত্বরূপে বিশিষ্ট হইয়া! উঠিয়াছেন। ফলে 
মানবিক রসের শ্বাভাবিক প্রণালী পরিহার করিয়! পদাবলী তত্বকতিত কৃত্রিম খাতে 
প্রবাহিত হইয়াছিল। পদগুলির গুণগত উৎকর্ষ যথেষ্ট ছিল, পরিমাণগত আধিক্যও 
উল্লেখষোগ্য, পাণ্ডিত্যের দীপ্তিও অসাধারণ। তবুও প্রাত্যহিক জীবন হুইতে একটু 
দুরে গিয়াই পদগুলির সৌন্দর্য-মাধুর্য দৃষ্িগোচর হয়। 

চৈতন্যোত্তর পদ্দাবলীতে তাত্বিক পরিবেশ স্ষষ্টি করিয়াছিলেন বুন্দাবনের 
গোম্বামিগণ | তাহাদের প্রভাবেই পরবর্তা বৈষ্ণব পদ্কর্তাগণ সচেতনভাবে 
বৈষ্বতত্বের পন্থান্ছদরণ করিয়াছেন । চৈতন্যদেবের মৃত্যুর অব্যবহিত পবেই কিছুদিনের 
জন্য বৈষ্ণব আন্দোলন জ্ুন্ধ ও নিক্কিয় হয়| কিন্তু অনতিবিলম্বেই ষোডশ শতাবীর 
শেষভাগে নৃতন ভাবেব যে জোয়ার আসে সেই ভাবশ্রোত পরিচালন। করিয়াছিলেন 
বুন্দাবনের ষড গোন্বামী। শ্রীবূপ, লনাতন, জীব গোন্বামী, গোপাল ভট্ট, রঘুনাথ দাস, 
রঘুনাথ ভট্ট এই ছয়জন অসাধারণ পণ্ডিত গৌভীয় বৈষ্ণবদর্শনের দৃঢভিত্তি রচনা 
করিলেন । শুধু তাহাই নছে, তাহাদের শিশ্া-প্রশিষ্বর্গ বৈষ্ণব ভাত্রাঞ্জি জনমানসে 
সঞ্চারিত করিলেন এবং অসংখ্য কবিশিল্পী সাহিত্যের আসর সমৃদ্ধ করিয়া তুলিতে 
লাগিলেন । শ্রনিবাস, নরোত্তম, শ্যামানন্দ, বীরচন্ত্র জাহুবা দেবী, শস্তিপুর গোষ্ঠী, 
শ্রীথপ্ড সম্প্রদায় প্রভৃতি বহু ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের একাস্তিক চেষ্টায় বৈষ্ণবতা বাংলা দেশে 
প্রবল শক্তিরূপে দেখা দিয়াছিল এবং উহার প্রভাবে রাধারুষ্ণের প্রেম বিষয়ক পদাবলী 
বৈষ্ণব তত্বকে অবলম্বন করিয়] একটি বিশিষ্ট ধারায় প্রবাহিত হইয়াছিল। অধ্যাপক 
অসিতকুমার লিখিয়াছেন, “বস্তুত: সঞ্চদশ শতাব্দীতেই বাংলার বৈষ্ণব সাহিত্য 
অসাধারণ শক্তি ও ব্যাপ্তি লাভ করিয়াছিল। গুণগত উতকধষের কথ৷ ছাভিয়! দিলে 
সংখ)াধিক্যের দিক দিয়া এই যুগে বৈষ্ব সাহিত্যের প্রলার ষে বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি 
পাইয়াছে তাহ! শ্বীকার করিতে হইবে ।” এই আলোচ৭, প্রসঙ্গে অধ্যাপক এই 
বিপুল সাহিত্য ষে কৃত্রিমতার পথ ধরিয়। কাব/রসে উংকষ্ট হয় নাই তাহারও ইঙ্গিত 
দিয়াছেন। তিনি বলেন, “কিন্ত সাহিত্যের উত্কধ এবং নিষ্ঠার একান্তিকতা বিচার 
করিলে সপ্তদশ শতাব্দীর স্ফীতকায় বৈষ্ণব সাহিত্যের অনেকটাই শূন্ঠগর্ত মনে হইবে ।” 

শ্রারূপ গোস্বামী উজ্জল নীলমণি গ্রন্থে টৈষ্ণবীয় পঞ্চরস, চৌঘটি প্রকার লীলারস, 
অষ্টনায়িকা, সম্তোগ-বিপ্রল্তের প্রকার ভেদ প্রভৃতি ব্যাখ্য। বিশ্লেষণ করিলেন | সনাতন 
জীবগোস্বামী প্রভৃতি গোস্বামিগণ ভাগবত গ্রন্থেপ্ন ভক্ভিতত্বের অভিনব ব্যাখ্যা প্রদান 
করিলেন , চৈতন্ক চরিতাম্বতে গৌরতত্ব, রাধাতত্ব, সখীতত্ব বা মঞ্জরী ভাব, সাধ্যসাধন 
অঠিস্ত্য ভেদাভেদ প্রভৃতি তত্বের বিশদ আলোচন' ও ব্যাখ্যা হইল। পদকত্ারা এই 
তত্বকে কাব্যের মধ্যে প্রতিপাদনে চেষ্তিত হুইলেন। কারণ পদ্কর্ত কবিগণ ছিলেন 
একাধারে সাধক ও কবি। তাহার] “মঞ্চাজন আখ্যা পাইয়াছিলেন। এই জন্তই 
প্রেমের কবিত। তত্পরিকীর্ণ হইয়। কৃত্রিম হুইয়া উঠে । 


৫৪ প্রথম পত্র--প্রথমার্ধ 


পর্দাবলী সাহিত্যের প্রথম যুগে প্রেমচেতনায় যে ভাবতন্য়তা ছিল, হৃদয়ানুতৃতির 
ষে অকন্িম ম্বতোৎসারিতা৷ ছিল, পরবতীকালে তাহা অনেকখানি হাসপ্রা্ত হয়। 
বুদ্ধির ও মননের প্রাধান্যে এবং আঙ্গিক সচেতনতায় রচন! খুব কত্রিম হয়। কাব্যত্ের 
বিচারে ইহা অবক্ষয়ের লক্ষণ। পূর্বরাগের পদ রচনার কবি যছুনন্দন দাস শ্রকপ 
গোত্বামীর বিদগ্ধ মাধব নাটকের একটি ক্লোকের অনুকরণ করিয়া! লিখিলেন, 


মুখে লৈতে কৃষ্ণ নাম নাচে তুগ্ড অবিরাম 
আরতি বাড়ায় অতিশয়। 
নাম সুমাধুরী পাঞা ধরিবারে নারে হিয়া 


অনেক তুণ্ডের বাগ হয় ॥ 
এই জাতীয় পদে ভক্ত বৈষ্ণবের নাম জপের ভাবটাই বড়, প্রেমিকার প্রথম প্রণয়ের 
ব্যাকুলতা এবং প্রেমিকের নামোচ্চারণের আনন্দ চাঞ্চল্য প্রকাশ পায় না। বৃন্দাবনের 
প্রভাবই এই জাতীয় পদে প্রকট হইয়াছে । মাথুর পদ্দাবলীতে বিপ্রলস্ত রসের অপূর্ব 
নিঝর হষি হয়। বিদ্যাপতি চণ্ীদাসের পদে সেই কাব্যন্থধার অজম্র পরিচয়। 
গোদ্ামীদের প্রভাবে নরোতম দাস যে মাথুর পদ লিখিয়াছেন তাহাতে বিরহবেদন? 
অপেক্ষ! কষ্ণসেবার মনোভাবই প্রধান । নরোতম লিখিয়াছেন, 
তোম! না দেখিয়। শ্যাম মনে বড় তাপ। 
অনলে পশিব কি যমুনায় দিব ঝাপ॥ 
একবার পাইলে রাঙ্গা চরণ দুখানি। 
হিয়ার মাঝারে থুইয়া জুড়াব পরাণি॥ 
মুখের মুছিব ঘাম খাওয়াব পানগুয়া। 
শ্রমেতে বাতাস দিব চন্দন আর চুয়া। 


এই পদগুলি ঠিক প্রেমিক কৃবির নয়, ভক্ত বৈষ্বের। চৈতন্যদেবের দিব্যোন্মাদ 
অবস্থার অন্ুকরণেই রাধার ব্যাকুলত] প্রদশিত হইয়াছে । নরহরি গৌরাঙ্গ সম্বন্ধে 
জিখিলেন, 
“গভীরা ভিতরে গোরা বায়। জাগিয়া রজনী পোহায়।” 

অতএব বলরাম দাস রাধা সম্বন্ধে লিখিলেন, “কাল রাতি না পোহায়, কত জাগিব 
বদিয়া।” ইত্যাদি । বনস্কতঃ বুন্দাবনীয় তত্বদর্শন রাধাকৃষ্জের প্রেমকাহিনীকে প্রভাবিত 
করার ফলে মানবিক অনুভূতির কাঁব্যরদ প্রবাহ যে কিঞ্চিৎ ক্ষু্ন হইয়াছে তাহ অস্বীকার 
কর] যায় না। কাব্যকলার উৎকর্ষ ঘটিলেও কাব্যরমের বিচ্যুতি অবশ্যই ঘটিয়াছে। 


এপ প্রল্২৭ “শাজ্ভাবাদর্শ একদ্রিকে চণ্ডীমজল অভয়ামজলে। অপরদিকে 
শান্ত প্দশাখাকে আশ্রয় করিয়াছে ।” শাক্তসাহিত্যের এই দুই রূপের 
তুলনামূলক আলোচনা কর। [ ক. খি. ১৯৬৭ ] 

উত্তর। শাক্তভাবাদর্শ অতি স্থপ্রাচীন কাল হইতেই ভারতীয় সমাজ ও সাহিত্যকে 
প্রভাবিত করিয়াছে। এই বিশ্বন্ষ্টির মূলে একটি স্ঞ্জনী শক্তি আছে, স্থষ্ট বিশ্বের জন্য 


প্রথম পত্রপ্রথমার্ধ ৫৫ 


আছে পালনী শক্তি এবং অবাঞ্চিত বিশ্বের ধ্বংসের জন্য নাশিনী শক্তি। এই শক্তিকে 
মাতা কল্পন! করিয়া ধর্মে ও দাহিত্যে শক্তিবন্দন। করা হয়। খগেদে আগ্যাশক্তির বন্দনা 
আছে দ্েবীস্থক্তে। পরবত্তা কালে বিস্িন্ন পুরাণে এই শক্ক্ুকে চণ্তিক বল হইয়াছে। 
মার্কগ্ডেয় পুরাণ, রক্ষবৈবর্তপুরাপ, কালিকাপুরাণ প্রভৃতি পুরাণে চণ্ডী, পার্বভী, অন্দা, 
অন্নপূর্ণা, কালিক! প্রভৃতি নাম এবং নান] প্রকার রূপভেদেের মধ্যে শক্তি দেবতার 
স্থজনী-পালনী-নাশিনী শক্তির পরিচয় বিধৃত হইয়া আছে । 

বাংলা সাছিত্যে শক্তি দেবচার অধিকার নিতান্ত সামান্য নহে। বাংলা শাক্ত 
সাহিত্যে ঘে দেবতার মাহাত্ম্য কীতিত হইয়াছে সেই দেবতা লৌকিক ও পৌরাণিক 
উপাদানে গঠিত। সংস্কৃত পুরাণ অবলম্বনে পৌরাণিক দেবতার বিষয় লইয়! ছুর্গামঙল, 
অন্র্দামঙগল ও অন্নপূণ। মঙ্গলের মত অল্প কিছু সাহিত্য রচিত হয়। কিন্তু বাংলা মঙ্গল 
কাব্যের একটি বৃহৎ অ*শের অধিগাত্রী দেবত। লৌকিক উপাদানের বিষয়। চত্তীমঙ্গলের 
চপ্তী এবং মনপ। মঙ্গলের মনসা বিশুদ্ধ পৌরাণিক দেবত। নহেন। শক্তি দেবতাব্ধশে 
হারাই বাংল! সাহিতোর ক্ষেত্রে জাকাইয়। বপিফাছিলেন। 

বা'লা সাফ্চিত্যে শাক্ত ভাবাদর্শ মুপ্যতঃ পৌরাণিক ও লৌকিক চণ্তীর আখ্যান 
অবলম্বনে প্রতিষ্ঠা পায়। .লীণ্কক চন্তীকে আশ্রয় করিম চত্তীমঙ্গল, সাবদদামঙ্গল, 
অভয়ামঙ্গল প্রভৃতি বিভিন্ন শামে কালকেতু ও ধনপতি সাগরের কাহিনী বপিত হয়। 
যষোডশ ও সদদশ শতাব্দীতে এই জাহীয় সাহিত্যেরই ব্যাপক প্রসার ঘটিয়াছিল। 
'ষ্টাদশ শতাব্দীতে শাক্ত সাহছিতোর নাকপ ফুটয়া উঠে। বূপেও রসে ও ভাবাদর্শে 
অভিনব এক পদ্দসািতা এই ঘুগের শান্ত সাহিত্যকে বিশিঃতা দিয়াছে । বৈষ্ঞবপদাবলী 
দ্বার! প্রভাবিত শাক্তপদাবলীর উপাদান অবশ্য চণ্ডী, কালিকা, উমা, পাবতী ছৃগা 
প্রভৃতি বিভিন্ন নামের একই পৌরাণিক শক্তদেবী। তবুও চণ্তীমঙ্গল অভয়ামঙ্গল 
পভৃতি আখ্যান কাব্যের সহিত শাক্তপদাবলীর আরুতিগত ও প্রকৃতিগত মৌলিক 
পার্থক্য অতি স্পভাবেই ফুটিয়া উঠিয়াহছে। 

শাক্ত সাঞ্চিত্যের এই ছুই রূপের তুলনাযূলক আলোচনায প্রথমেই চোখে পড়ে 
কাব্যবূপের পার্থক্য । চণ্তীমঙ্গল ধ্যান কাব।, শাক্তপদাবঙগী গীতিসাহিত্য ; একটিতে 
গল্পবপের কৌতুহল, অপরটিতে ভাবরসের ব্যপ্ননা। শাক্ত ভাবাদর্শের যৃলগকথা যে ভক্তি 
সেই ভক্কিতেই এই ছুই সাহিত্যের মধ্য প্রধান গ্রভেদ অভিব্যক্ত হইয়াছে | মঙ্গল- 
কাব্যে শহ্বিদেবতাকে অন্রগ্রহ-প্রদাবিনী ও নিগ্রহকারিণী শক্তিন্ূপে কল্পনা করা 
হইয়াছে; কিন্ত শ্কতপ্দাংলীতে ইনি মোক্ষদায়িনী জননী । মঙ্গলকাব্যে দেবীর 
অন্রগ্রহে কালকেতু রাজা হয়, নিগ্রহে ধনপতি সবশ্বাস্থ হইয়া বন্দী হয়। দেবীর কাছে 
প্রার্থনা _ধন দাও, পু দাও, এশ্বধ্য দাও, শক্র নিপাত কর। ভয় ও স্থার্থবুহ্িতেই 
দেবীর প্রতি ভক্তির আধিক্য *্ধনেপুজজ মোর যেন বাড়ে ঠাকুরাল।* অথবা, 
“আমার সম্ভা যেন থাকে ছুধেভীতে ।৮__এই জাতীয় স্থাথবুদ্ধিই প্রধানত: ভক্তি'ভাবের 
হেতু । দেবীও শিজেব পূজা! প্রচারের স্বাথে ভক্তকে অনুগ্রহ করেন এবং অভক্তকে 
নিষ্ঠুর ভা'ব নিগ্রহ করেন। 


৫৬ প্রথম পত্ত্র-প্রথমার্ধ 


শাঁজপদাবলীতে দেবীর অনুগ্রহ-নি গ্রহের ক্ষমতার কথ! কোন লৌকিক কাহিনীর 
ৃষ্টাস্ত ছারা দেখাইবার চেষ্টা! নাই। বাৎসল্যরম ও একনিষ্ঠ অহেতুকী ভক্তির উচ্ছলিত 
আবেগ গীতিকবিতার মাধুধের মধ্যে সঞ্চারিত করিয়া কবিরা কাব্যরচন1 করিয়াছেন। 
চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে বাৎসল্যভাবের পর্ণ-বিকাশ নাই। কিন্তু শাক্তপদে যডৈশ্বর্যময়ী 
্রক্মরূপিণীকে কবির। জননী কল্পনা করিয়! তাহার শ্রেহাঞ্চলে আশ্রয় খু জিয়াছেন, শ্াম। 
মায়ের কোলের ছেলে সাজিয়া আব্দার করিয়াছেন, অভিমান ও ক্ষোভ প্রকাশ 
করিয়াছেন। শক্তি দেবতাকে তাহার মৃত্যুভয়বারিণী ও মোক্ষদবায়িনী বলিয়া বিশ্বাস 
করিতেন এবং সেই জগজ্জননীর চরণে নিজেদের নি:শেষে নিবেদন করিয়া! দিয়াছিলেন। 
শাক্তপদাবলীতে ভক্ত গৃহী, তান্ত্রিক সাধক যেমন ভাবে মাতৃমহাভাবের পরিচয় দিয়াছেন, 
ঠিক সেই ভাবেই রাজা-মহারাজ-উজির-দেওয়ানেরা অকুঠ ভক্তিভাব দ্বেখাইয়াছেন। 
তাহার সকলেই ধর্মমতে শান্ত ছিলেন। শাক্ত হওয়া যঙ্গলকাব্যরচয়িতার পক্ষে 
অনিবার্ধ ছিলন1। রামপ্রসাদ আগমনী-বিজয়ার পদগুলিতে কিঞ্চিৎ কাছিনী-কৌতুহল 
স্থষ্টি করিয়াছিলেন সন্দেহ নাই। তথাপি শাক্ত সঙ্গীত গীতিকবিতাধমীঁ, মঙ্গলকাব্যের 
মত আখ্যান বৈশিষ্ট্য হইতে প্রকাশ পায় নাই। 

অভয়। মঙ্গল জাতীয় কাব্যের সহিত শাক্ত পদাবলীর আরও পার্থক্য আছে। 
মূল পার্থক্য অবশ্য ভক্তিভাবের এবং আঙ্গিক বৈচিত্র্যের। অন্ত একটি উল্লেখযোগ্য 
পার্থক্য এই যে শাক্তপদাবলীতে হিন্দুতস্ত্বের স্ম্পষ্ট প্রভাব আছে। কায়া-সাধনার 
নান। কৃত্য পদাবলীতে বিভিন্ন রূপকে প্রকাশ করা হইয়াছে । তন্ত্র মতে শক্তিতত্বের 
নান! প্রসঙ্গ শাক্তপদে বূপকচ্ছলে বল। হইয়াছে । জীবনাশ্রয়ী রূপকে ষাহা৷ বল 
হইয়াছে তাহাতেই মন্সয় গীতিকবিতার রসোৎকর্ষ স্ি হইয়াছে । জীবনে চরম 
দুঃখ কণ্ঠের জন্ত জগতের জননীকে দায়ী করিয়। কবির] ঘে ক্ষোভ এবং অভিমান প্রকাশ 
করিয়াছেন তাহাতে সমকালীন জীবনের প্রতিচ্ছবিগড রচিত হইয়াছে । সুতরাং শাক্ত 
ভাবাদর্শ ঘষে ছুই শ্রেণীর কাব্মধার1 অবলম্বন করিয়াছিল তাহাতে কালগত ব্যবধানের 
সঙ্গে রসগত ও বূপগত পার্থক্যও স্পষ্টভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। 


প্রশ্ন-২৮ | প্রথম যুগের মঙগলকাব্যের তুলনায় ভারতচজ্দ্রের মঙগল- 
কাব্যের ভাবকলনা। ও আলোচনা-ভলির রূপান্তরের গ্রকাত নির্ণয় 
কর। [ ক. বি. ১৯৬৯ ] 


উত্তর। ভারতচন্দ্রেরে অন্রদামঙগল কাব্য অষ্টাদশ শতাবাঁর বাংলা সাহিত্যের 
দ্বর্সৌধ | অসাধারণ প্রতিভাধর এই পণ্ডিত কবি প্রাচীন যুগের মঙ্গলকান্টের 
কাঠামোর মধ্যে এক অভিনব কাব্য-প্রতিমার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন । মহারাজ 
রুষ্চচন্দ্রের আদেশে রায় গুণাকর কৰি ভারতচন্দ্র অন্রদামঙল নামে “নুতন মঙ্গল” রচনা 
করেন। এই মঙ্গলকাব্যখানি প্রাচীন যুগের মঙ্গলকাবোর তুলনায় নানা কারণে 
অভিনব। ভাব কল্পনায় এবং আলোচন] ভঙ্গিতে কবি ভারতচন্দ্র পুরাতনের অনুবুাত্তর 
মধ্যেও বেশ উল্লেখষোগ্য ব্ূপাস্তরের আভাস দিয়াছেন । 


প্রথম পদ্ত্র_ প্রথমার্ধ ৫৭ 


ভারতচন্ত্র মুখাত: প্রাচীনযুগের মঙলকাব্য রচনার পদ্ধতি অবলম্বন করেন । 
চণ্তীমজল ও মনসামঙজের মতই প্রথমে দেবকাহিনীতে হরগৌরীর প্রসঙ্গ এবং পৌরাণিক 
দেবতাদের বন্দনা । গ্রন্থের মধ্যে আত্মপরিচয় এবং পষ্টপোষকের উল্লেখ, স্বপ্রাদদেশে 
গ্রন্থ রচন। প্রভৃতি প্রাচীন মঙ্গলক্াব্যে্র মতই লিখিয়াছেন। শাপত্রষ্ট কোন দেেবতাঁকে 
নররূপে জন্ম গ্রহণ করাইয়৷ তাহার সহায়তায় দেবতা পৃজা-ঞ্চার করা হইয়াছে। 
দেবীর অস্কুগ্রহ ও নিগ্র্ছের নানা পরিচয়ও গ্রন্থমধ্যে প্রাচীন কাব্যধারার অন্ুবপ | 
স্থতরাং বছিরঙ্গীয় ঠাটে ভারতচন্ত্র প্রাচীন কবি বিজয়গুপ্র, ক্ষেমানন্দ ও মুকুন্দরাম 
প্রভৃতি কবির পথই ধরিয়াছিলেন। কিন্তু ভাবকল্পন!, কাহিনী-বিস্তাস, দেব-পরিকল্পন। 
এবং আলোচনা-পদ্ধতিতে তিনি শ্বকীয় শ্বাতন্ত্য প্রদশন করায় অন্গধামঙল কাব্যখানি 
প্রাচীন মজলকাব্যধারার মধ্যেও বিশিষ্ট হইয়া উঠিকাছে | 


প্রথম যুগের মঙ্গলকাব্যে ষে ভক্তিভাব ছিল ভারতচন্দ্র তদনুবূপ ভক্তিভাব অবলম্বনে 
কাব্যরচন! করেন নাই । তিনি তাহার প্রতিপালক মহারাজ রুষচন্ত্রের পূর্ব-পুরুষ 
ভবানন্দ মজুমদারকে শাপত্রষ্ট দেবত| এবং অন্রদাদেবীর অনুগৃহীত রূপে প্রতিপাদদন 
কারবার জন্ত কাহিনী বিন্তাস করিয়াছেন । 'ভক্তিভাব দ্বারা অন্প্রাশিত হইলে তিনি 
দেবখণ্ডে হর্পার্বতীর প্রসঙ্গে এবং ব্যাসবৃত্তান্তে লঘুতরল হাম্যরসের ভঙ্গি অবলম্বন 
করিতেন না। কালিকামশ্তল কাব্যে বিস্তানন্দর কাহিনীতে তিনি লৌকিক প্রেমের 
সাধারণ গল্পকথা শুনাইয়াছেন। কালিকাঁ দেবীর কগ। শুধু স্বচ্ছ আবরণ মাত্র, শুধু 
ক্ষ ণসতে দেবতার সঙ্গে মানব-প্রসঙ্গের সংধষোগ মাত্র । অন্যান্ত মঙ্গল কাব্যে যেমন 
দেবতার মত্যপৃজ প্রচারের বিবরণ দ্বারাই কাহিনীর বয়ন-শিল্প, অন্নদা মঙ্গলেও বাহাতঃ 
তাহাই। দেবী অন্নদা হি ভোড়ের গৃহে অধিষ্ঠিত] হইলেন । বার্ধক্য হরি হোড় 
দ্বিতীয়। পত্বী গ্রথণ করার সপত্রী কলহের জ্বালায় দেবী হরি হোড়কে ত্যাগ করিয়া 
ভবানন্দ ভবনে গেলেন । ভবানন্দের সহায়তায় মানসিংহু প্রভাপাদিত্যকে দমন করিতে 
পারিষাছিলেন। তাই ভবানন্দ রাজ্যেশ্বররূপে দিল্লীর সনদ পাইল। ভবানন্দের কাছে 
মানসিংহ বিছ্যাঙ্থন্দরের গল্প শ্ুনিলেন। এই ভাবে কাহিনী বলায় লৌকিক কথা 
মান্ষের ইতিহাদ ধমীয় কাব্যের বিষয়রূপে স্বীরুতি লাভ করিল। বিজয়গুধ, 
মুকুন্দরাষের মত ভাব-কল্পন! লইয়া রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র- অন্পদামঙ্গল কাব্যরচনান্ত 
আত্মনিষ্বোগ করেন নাই। দেবতার কথাকে উপলক্ষ করিয়া যানুষের কথা বলাই 
কবির লক্ষ্য | 


ভারুতচন্ত্রের কাব্যের আলোচন। ভঙ্গি অর্থাৎ কাব্যাঙ্গিকও মঙ্গলকাব্যের সাধারণ 
রীতির কিঞ্চিৎ বাতিক্রম। তিনি অন্নদা, কালিকা ও অন্পূর্ণা_-এই তিনজন দেবীর 
উল্লেখ ক'রয়াছেন । অশ্রদা ও অব্পূর্ণার কি প্রভেদ তাছাও কোন স্থলে স্পষ্ট নয়। 
কালিকাদেবী বিগ্যান্থন্দর কাবো অতিত সামান্ত ভূমিক গ্রহণ করিয়াছন। অনুদা 
মঙ্গলের থম খণ্ডই সাধারণ মঙ্জলকাব্যের মত মুকুন্দরামের চগণ্তীষঙ্গলের অনুলরণে 
রচত। কুবের পুত্র বন্বদ্ধর শাপভ্রষ্ট হইয়া হরি ছোড রূপে জন্মগ্রহণ করে। অন্নদ! 
তাহার প্রতি গ্থম অনুগ্রহ প্রকাশ করেন, পরে তাহাকে বজন কিয়া মহারাজ 


৫৮ প্রথম পত্র প্রথমার্ধ 


কষ্চতন্দ্রের পূর্ব পুরুষ ভবানম্দ মজুমদারের গৃহে যাত্রা করেন। এঁতিহাসিক ব্যক্তি 
ভবানন্বকেও কবি শাপত্রষ্টরূপে দেখাইয়াছেন। কুবেরের অন্যতম পুত্র নলকুবেরকে 
দেবী অভিশাপ দিয়াছিলেন। এই ঘটনার পর কবি যেভাবে কাছিনী বর্ণন। 
করিয়াছেন তাহা এঁতিহাসিক কাব্য এবং লৌকিক প্রণয় কাব্যের মত, সাধারণ 
মঙ্গলকাব্যের অনুরূপ নহে। কাব্যাঙ্গিক বিচারেও তিনটি কাহিনী তিনটি স্বতন্ত্র 
কাব্যের বিষয়। অতি ক্ষীণসুত্রে একটি কাহিনীর সহিত অন্য কাহিনীর সংযোগ সাধন 
করা হইয়াছে । 

ভারতচন্দ্র বিদগ্ধ কবি, রাজনভার কবি, নাগরিক রসরুচির কবি। তিনি প্রথম 
যুগের মজলকাব্য রচয্িতাদ্দের মত সরল ভক্তি ও সরলভঙ্গি প্রকাশ করেন নাই। 
ভাবকল্পনায় ও মালোচনাভঙ্গিতে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করিয়াছেন। ভাব কল্পনায় 
তিনি নাগরিক রুচির আন্গত্য করিয়া! শূঙ্গার রসাঙ্খিত হাশ্তরসের প্রাধান্য দিয়াছেন । 
শিবের বিবাহ বননা, ব্যালকাশীর প্রসঙ্গ, অন্নদার বূপবর্ণন।, নারীগণের পতিনিন্দা প্রভৃতি 
প্রত্যেকটি বিষয়ে ভারতচন্ত্র পরিহাস-প্রিয়তা ও শুঙ্গার-রসরুচির পরিচয় দিয়াছেন। 
বিচ্যান্ুন্দর কাহিনীতে কবি শ্লীলতার সীমাও লজ্ঘন করিয়াছেন ; দেবভক্তিরন কোন 
শাস্তহ্ন্দর পরিবেশ এঁ কাব্যে নাই। ভাষাশিল্পে, ছন্দ ও অলঙ্কার প্রয়োগে, 
বৈদদ্ধাপূর্ণ শ্লেষবক্রোক্তিতে কবি যে আলোচনাভঙ্গির বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করিয়াছেন 
তাছ। প্রথম যুগের মঙ্গলকাব্যে দেখা যায় না। ভারতচন্দ্রে্ন কাব্যের দেবতার 
পৌরাণিক মহিমায় ভয়ভক্রির উদ্রেক করে না। শিব, ছুগা, ব্যাস, বিষু প্রভৃতি 
দেবতার! বাংলাদেশের নরনারীর মত আচরণ করিয়া কৌতুকরসের বিষয় হইয়াছেন। 
দেবতাদের সম্বন্ধে এই জাতীয় রঙ্গব্যঙ্গ প্রথমধুগের মজল কাব্যে ছিল না । আসলকথা, 
কাব্যের অনেক স্থলেই দেখ। ষায় যে ভারতচন্্র পূর্বতন যুগের মগলকাব্যের যত কোন 
গভীর ভাবস্েতকক মহাকাব্যের কাহিনী রচন। করিবার প্রয়স করেন নাই। তিনি 
এমন আলোচনা ডঙ্কি অবলম্বন করিক্লাছেন যাহাতে জীবনের লঘুতরল দিকটি থণ্ড খণ্ড 
ৃশ্ত রূপে চমকপ্রদ হইয়া উঠে। ভাবকল্পনায় ও আলোচনা ভঙ্গতে এই বিশিষ্টতার 
জন্তই অন্নদামঙ্গল প্রাচীন মঙ্গলকাব্যধারায় কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম সৃষ্টি করিয়াছে। 

প্রশ্ন ২১। অপ্তদশ-সষ্টার্ঘশ শতাব্দীর বাংল সাহিত্যে সমসাময়িক 
সমাজজী বনের গ্রাতফঙ্গন কোথায় এবং কি পরিমাণে আছে ভাহ। নির্দেশ 
কর। [ ক বি. ১৯৬৪] 

উত্তর । সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংল সাহিত্যে পূর্বতন যুগের কাব্যধারার 
যথাসম্ভব অন্ুবর্তন হইয়াছিল এবং কিছু কিছু নৃতন ধারারও সংযোজন ঘটে । উসলাম 
শাসন প্রতিঠিত হইবার পর পঞ্চদশ শতাব্দী হইতে বাংল! সাহিত্য ত্রিশোত। 
হইয়াছিল। অন্রবাদ সাহিতা, মঙ্গল্কাব্য এবং বৈষ্ণবপদ্দাবলী-_-এই তিনটি ধারায়| 
প্রবাহত সাহিত্য বাংলাদেশকে রসসিক্ত করিয়। তোলে । সপ্তদশ ও অষ্টাদশ 
শতাব্দীতে এই ভ্রিধারার প্রবাহ ক্ষু্ হয় নাই। তদুপরি আরাকান রাজসভাকে কেন্দ্র 
করিয়া রোমার্টিক প্রণক্ন কাব্যের ধার! এবং উত্তর-পূর্ব বঙ্গেক্র শৈবপিন্ধাচার্ধদের গাথ। 


প্রথম পত্র--ঞ্রথমার্ধ ৫৯ 


বা নাথ সাহিত্যের ধারা এই যুগের সাহিত্য ভাগার সমৃদ্ধ করিয়াছিল! এই 
সাহিত্যের মধ্যে সমসাময়িক সমাজজীবনের যথাসম্ভব প্রতিফলন ঘটিয়াছিল | 
সপ্তদশ অষ্টাদশ শতাব্দীর সমাজজীবনে একট বড় রকমের বিবর্তন ঘটে। তখন 
মোগল শাসনের যুগ এবং বাংলাদেশেও নবাবী আমল। ভ'ক্রর শিথিলতা, দেবতায় 
অবিশ্বাস, অন্ধ কুসংস্কার, বিলাস প্রবণতা, ভোঁগ-লোলুপতা, হীন ষড়যন্ত্র ও স্বার্থপরতা 
সমাজ-জীবনকে কলুধিত করিয়া তোলে। মোগল শাদনের খস্তম লগ্নে দেশব্যাপী 
অনাচার অত্যাচায়ের উত্তাল তরঙ্গ । নবাবী শাসনে ছুননীতি, কুটিল ষড়যন্ত্র ও 
রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা । সাধারণ মাহষের ধন, মান ও প্রাণের কোন “নিশ্চিন্ত 
নিরাপত্ত। ছিল না। এই অবস্থায় কোন বু্ৎ মহৎ কাব্য ব্রচিত হইবার পরিবেশ 
ছিল না। যেছুই একটি বিশ্ময়কর প্রতিভা এই যুগে দীপ্যমান হইয়াছল তাঁঞাতেও 
স্পুঁতঃ অবক্ষয়ের চিহ্ন ফুটিয়! উঠে। অন্রবার্দ, মঙগলকাব্য, বৈষ্ণন ও অন্তান্ত সাত্যের 
সংক্ষি্ ইতিবৃত্র গ্রহণ করিলেই সাহিত্যে যুগচিজ্ের প্রতিফলন দৃষ্ট হইবে । 

অঙ্গবাদ সাহিত্যে প্রাচীনধারার অন্রবততনে রামায়ণ, মহা'ভ'রত এবং ভাগবতের 
অন্গবাদ সংখ্যা অল্প নয্ব। তবে কবিরা কেহই আক্ষরিক অন্তাদের পথ গ্রহণ করেন 
নাই। কবিচন্ত্রের রামায়ণে শিবরামের যুদ্ধ. 'ভম্মলোচনের পালা, মঙ্চীরাবণের কাহিনী 
প্রভৃতি কৌতুকমিশ্র গল্পকৌতুছল স্ষ্টির চেষ্ট। আছে। জ্রগত্রাম রায়ের অদ্ভুত রামায়ণ। 
ভক্তি-প্রণোর্দিত রচনা কিনা সন্দেহ। রামানন্দ যত রামায়ণ কাব্যে দেবভক্তিতে 
অনাঞ্ধ প্রকাশ করিয়া জগগ্নাৎদেবের যুতিকে কা্টমাত্র বঙ্গিতে ছুধ; করেন নাই । 
সমসাময়িক সমাজজীবনে যে ভক্তিভাবহীনতা। দেখা দিয়াছিঙগ তাহারই প্রতিফলন 
সাহিত্যে হয়। ভাগবতের অঙ্গবাদে শ্রকষ্ের উতর্ধভাব এবং অস্থরঘাতনের বর্ণনা 
অপেক্ষা রাধারুফের প্রণয়লীলার নান। কৌতুক্ককর কাহিনী উদ্ভা বত হইয়াছে। 
কবিচন্ত্রের ভাগবতে রাধাকৃষ্ণের লুকোচুরি খেলা, হাঁডুড়ু খেলা, রাধার কলঙ্কভগ্চন 
প্রভৃতি বিষয় সোংসাহে বণিত | অনুবাদ সাঞ্চিত্যে 'ভারতীষ এতিহোর পুনরুজ্জীবনের 
চেষ্টা দেখা যায় না। মোগল শাসনের অবসানকালে জীবন সম্বন্ধে ষে লঘুতরল 
মনোভাব গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহারই প্রতিফলন পৌরাণিক কাহিনী গলিতে 
দেখা যায়। 

সধদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে সমাজজীবনে কৃত্রিমতা ও বিলাসপ্রিযতার প্রাধান্ত 
ঘটে। আমীর ওমরাহ এবং ধনী ভৃম্বামীদের অনু গ্রহপুষ্ কবির? কাবারচনায় কত্রিম 
কাব্যকলার অন্থদরণ করিতেন। ইহার প্রভাব বৈষব পদসাহিতোও প্রতিফলিত হয়। 
বৈষ্ণব কবিরা কূপ গোম্বামী দ্বারা নির্দেশিত অলঙ্কার শাস্মাহ্ছপারে কাব্য লিখিতেন। 
আলঙ্কারিক পাগ্ডিত্য প্রদর্শন, শব্ধ ও ছন্দ প্রয়োগে চমকপ্রদ দক্ষতা দ্বারা বাহা-জৌলুম 
বুদ্ধির চেষ্টায় কাব্যধার। অত্যন্ত সংকীর্ণ হয়ে উঠে । বৈষ্ণব পদ সাহিত্য সমাজ ভি:ত্তক 
রচন] নয় বলিয়া সমাজ রু'চর প্রভাব এই সাহিত্যে পরোক্ষ | 

সমাজজীননের ছবি অনেকটা স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে মঙ্গল কাব্যধার! 
এবং এ জাতীয় সাহিত্যে। শিবমঙ্গল বা শিবায়ণ নামে যে কাব্যকথা রামকষ্জ রায় 
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ও রামেশ্বর ভট্রাচার্ষের রচনায় বিশিষ্টতা অর্জন করে তাহার মধ্যে নীতিহ্ষ্ট ক্ষয়িধু 
সমাজেরই প্রতিফলপন। হর-পার্তীর লৌকিক আখ্যান লঘুকৌতুক ও কুকুচিতে 
পরিপূর্ণ। রামানন্দ ষতি চণ্ীমঙ্জল কাব্যে মুকুন্দরামের স্বপ্রার্দেশ ও অলৌকিকতার 
নিন্দা করিয়াছেন । সমাজ জীবনে যে ভক্তিভাবের অভাব ছিল এবং বাস্তববৃদ্ধি গ্রথর 
হইয়াছিল তাহা। এই যুগের অনেক সাহিত্যেই দেখা যায়। রাধাকাস্ত মিশ্র 'শ্ামার 
মঙ্গল” নামক কাব্যে পূর্ব কবিদের গ্রন্থোৎপত্তির বিবরণের অলোৌকিকতা৷ লইয়া ব্জ 
করিয়াছেন । গঙ্গারামের 'মন্ছারাই ই পুরাণ” কাব্যে বাংলাদেশে বগাঁর হাঙ্গাম' বণিত 
হইয়াছে । ভারতচন্দ্র তাহার অন্নদ্ামগল কাব্যে তাহার পৃষ্ঠপোষক মহারাজ কষ্ণচন্দ্রের 
পূর্বপুরুষ ভবানন্দ মজুমদারের জীবনকথা লিখিয়াছেন। সমাঞ্জ রুচির আহ্কগত্যে তিনি 
পৌরাণিক প্রসঙ্গে শিব ও ব্যাসকে লইয়! হাস্যরসের অবতারণা করিয়াছেন। লৌকিক 
প্রসঙ্গে সাধারণ মানুষের চিত্র রচনায় যুগধর্ম প্রত্তিফলিত করিয়াছেন। কালিকাদেবীর 
ক্ষীণ আবরণ দিয়া তিনি বিগ্যাহন্দরের লৌকিক প্রণয়কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছে ন। 
তাহার রচনায় আর্দিরস এবং হাস্তরলের প্রাধান্য সামাজিক কারণেই ঘটিয়াছে। শৈব 
সিদ্ধাচাদের ধর্মীয় কাহিনী নাথ সাহিত্যের মধ্যেও উত্তর পূর্ববঙ্গের সমাজজীবনের চিত্র 
প্রতিবিদ্িত হুইয়াছে। 


অষ্টাদশ শতাব্দীতে শাক্তসাহিত্যে যেমন চণ্তীমঙ্গলাদদির মত আখ্যানধার! ছিল 
তেমনি বৈষ্ণব পদদাবলীর অনুকরণে শাক্ত পর্দাবলীর ধারাও প্রবহমান হয়। এ পদ- 
গুলিতে অনিশ্চিত জীবন-পরিণামের উৎকা ও দেবনির্ভরতার মনোভাব প্রকাশ 
পাইয়াছে। রাম প্রসাদের আগমনী-বিজয়] সঙ্গীতগুলির মধ্যে বাঙ্গালীর কৌ লীক্তপ্রথা, 
দারিজ্র্য এবং গাহপ্যজীবনের ছবি প্রতিফলিত। রায় মঙ্গল নামক কাব্যে দক্ষিণপূর্ 
বাংলাদেশের সমাজজীবন, হিন্দুমুসলমানের সংঘর্ষ ও সমন্বয় স্পষ্ট রেখায় বণিত হইয়াছে । 
বস্ততঃ এই যুগে যত রকম সাহিত্যই রচিত হইয়াছে তাহাতে সমাজের ছৃ:খকষ্ট, 
অনিশ্চয়তার উৎকঠা, কত্রিমতা, বিলাসপ্রিয়তা, কুরুচি এবং জীবনবোধের গভীরতার 
অভাব প্রতিফলিত হওয়ায় যুগোত্তীণ নিত্যকালীন মহতী স্ষ্টি সভ্ভাবিত হয় নাই। 


প্রশ্ত ৩০। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শভকে বাংল। সাহিত্যে কোন্‌ কোন্‌ নুতন 
প্রবপভার উন্মেষ হইয়াছিল তাহা অব্যবহিত পূর্ববর্তী সাহিত্যের স'হত 
তুলন। করিয়া দেখাও । [ ক. বি. ১৯৬৫) 


উত্তর । প্রাচীন যুগের কাব্যের মূল প্রেরণ! ছিল দেবতায় অকুন্িত বিশ্বাস অর্থাৎ 
পুরাপুরি দৈবনির্ভরতা। প্রাচীন যুগের এই ভক্তিবাদ ও ভাবকল্পন] সপ্রদশ ও অঠাঁদশ 
শতা্ীতে সর্বতো ভাবে রক্ষিত হয় নাই। তাহা! ছাড়া কিছু নৃতন প্রবণতার উন্মেষ 
হইয়াছিল । | 

সপ্তদশ শতাব্দী হইতেই দ্িজীর মসনদকে কেন্দ্র করিয়া কুৎসিত ষড়যন্ত্র এবং লোভ 
লালসার উদ্দামতা নাগরিক জীবনকে বিষাক্ত করিয়া তোলে । ওুরংজীবের মুতুার পর 
বাংলাদেশে মোগল শাসন শিথিল হয়। মুশির্দকুলী খ1 এবং তাহার উুত্তরাধিকাগীর। 
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বিলাদব্যসনে মত্ত হয়, দেশের ধনী জমিদার সম্প্রদায় ষড়যন্ত্রপরায়ণ হইয়। উঠে। ইহার 
প্রতিফলন সমাজব্যবস্থায় ও সাঞ্িত্য রচনায় সহজেই লক্ষ্য করা যায়। 
পঞ্চদশ শতাব্দী হইতেই অনুবাদ-সাহিত্য, মঙ্গলকাব্য এবং বৈষ্ঞব পদাবলী এই 
[*নটি ধারায় বাংল কাব্যের গতিপথ নিণীত হইয়াছিল। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে 
এই তিন শ্রেণীর সাঞিত্যের মধ্যেই বাহিক কারুকল। এবং ভক্তিভাবহীনতার প্রবণতা 
দেখা দিয়াছিল। কাশীরাম দাসের পর যাছারা রামায়ণ ও মহাভারত কাব্য 
লিখিয়াছেন তাহারা লঘু তরল ভঙ্গিতে কৌতুক কাহিনী বর্ণনার দিকেই বেশী ঝৌক 
দিয়াছিলেন। কবিচন্দ্র শিবরামের যুদ্ধ, মহীরাবণের পালা, ভম্মলোচনের কাহিনী 
প্রভৃতি কৌতুক কাছিনী লেখেন। জগত্রামের রামায়ণে দেবভক্কিতে অনাস্থা প্রকাশ 
কর হইয়াছে এবং উদ্ভট গল্পের অবতারণা করা হয়। রামানন্দ যতি আগ্টার্দশ শতাব্ধাতে 
রামায়ণ কাব্যে জগন্নাথ দেবের উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন,__ 
দারুত্রদ্ষ সেবা করি জেরবার হেল। 
বৃথা কা্গ সেবি কাল কাট! নহে ভাল ॥ 
জগন্নাথদেবের মৃতিকে শুধু কাঠ বলার দুঃসাহস ইনি দেখাইয়াছেন। 
এই শতাব্দীতে ধাহার] ভাগবতের অন্কবার্দ করিয়াছেন তীহার। কৃষ্তভক্তির 
গভী:তার স্থলে লঘু হাস্তরসের কাহিনী কৌতুছল হি দিকেই বেশি মনোযোগ 
দিমাছিলেন। রাধারুফ্ণের লুকোচুরি, হাড়ুড়ু খেলা, কৃষ্ণের কালীরূপ ধারণ, রাধার 
কলঙ্ক ভঞ্কনের জন্য ছিদ্রযুক্ত কলসীতে জল আনয়ন প্রভৃতি গল্পকথাই ভাগবতের উপজীব্য 
বিষয় হইয়া উঠিয়াছিল, 
মঙ্জলকাব্যের রচস্রিতারদদের মধ্যেও ভক্তিভাবের গভীরতার অভাব পরিস্ফুট হয়। 
[ামানন্দ তি চণ্তীমঙলল কাব্যে কালকেতুকে শাপভষ্ট ইন্ত্রকুমার বলেন নাই। তিনি 
অলৌকিক কাহিনী বর্ণনার জন্ত পৃধবত্তী কবি মৃকুন্দরামের নিন্দা করিয়াছেন। 
রাধাকাস্ত মিশ্র নামক একজন কবি 'শ্যামার মঙ্গল' নামক কাব্যে স্বপ্নাদেশে কাব্যরচনার 
প্রনঙ্গকে ব্ঙ্গ করিয়।! লিখিয়াছেন,_ 
কেহ কহে মায়ের হইয়াছে প্রত্যাদেশ। 
কেহ কছে দিল! দেখা ধরি নিজ বেশ | 
কেহ কহে জিহবাতে কবিত। দিল লিখি। 
কেহ কেহ বলে আমি স্বপনেতে দেখি ॥ 
যে পদ ধেয়ান করি না পায় বিধাতা । 
মানব হইয়া কেহ কহে হেন কথ || 
এই জাতীয় অবিশ্বাসের মনোভাব এবং বিচার প্রবণতা অষ্টাদশ শতাব্দীর জন 
মানসে দেখ দ্িয়।ছিল এবং সাহিত্যে তাহার প্রতিফলন ঘটিয়াছে। ভারতচন্দ্রের মত 
প্রতিভাবান কবিও প্রাচীন মঙ্গলকাব্যের ভক্তিভাব এবং কাছিনী-গাস্তীর্য অব্যাহত 
ব্াধিতে পারেন নাই। অন্নদামঙ্গল কাব্যে হর-পাবতীর কাহিনী লঘু হাশ্ররসের বিষয়। 
ব্যাস চরিত্র পৌরাণিক আদর্শ হইতে বিচ্যুত । কালিকাদেবীর নামে বিদ্যা ও সুন্দরের 


৬২ প্রথম পত্র--প্রথমার্ধ 


লৌকিক প্রেম ও দেহ বিলাসের বর্ণন। যুগরুচিকে প্রকটিত করিয়াছে । ভক্তি ভাবের 
স্থলে হান্ত রসের তারল্যের দিকেই এই যুগের যে প্রবণত? ছিল তাহার অপার নিদর্শন 
এই যুগের রচনা শিবায়ন কাব্যগুলি। করুধক শিবের অসংযত চগিত্র এবং দ্বাম্পত্য 
জীবনের চিত্র অবলম্গনে যে কাহিনী রচিত হইয়াছে তাহ! সাধারণ মঙ্গল কাব্যের 
বাতিক্রম | এই যুগেই রায় মঙ্গল ও সত্য নারায়ণের পাঁচালী জাতীয় কাব্য রচিত 
হইয়াছে । ব্যান দেবতা দক্ষিণ রা এবং কুভীর দেবতা কালু রায়কে লইয়া! নিয় 
বঙ্গের সমাজজ্ীবন ও হিন্দু মুসলমানের বিরোধ সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টার মধ্যে 
ষুগধর্ধের চিহ্ন ফুটিয়াছে। 

এতিহাসিক ও মানবিক বিষয়কে কাব্যের অস্ততুক্ত করার চেষ্টা এই যুগের 
সাঁহত্যের একটি প্রেধণতা। রোসাউ রাঁজসভার সপ্তদশ শতাবীতে লৌকিক প্রণয় 
কাব্য “লোরচন্দ্রানী” €চিন্ত হয়। ইতিহাসের বিষয় লইয়া “পদ্মাবতী”, “সেকেন্দার নামা” 
রচিত হয়। বাংলায় গঙ্গারামের লেখা “মহার।ই্ট পুরাণ” কাব্যে বর্গার হাঙ্গাম! 
কাব্যকথা হুইয়াছিল। স্থৃতরাং দেখা যাইতেছে যে, বাস্তববুদ্ধি, মানবিক প্রেরণা এবং 
সমসামগ্িক যুগচেতন'র দিকেই সাহিত্যের ঝোঁক । 


অষ্টাদশ-শতাব্দীতেই সাহত্যে গীতিপ্রবণতার আধিক্য দেখা যায়। ভারতচন্ত্র 
অন্পদ্রামঙগল কাব্যে প্রণ্তটি প্রসঙ্গের স্ুচনায় পী তকবিতা লিখিয়াছেন। কবিগান ও 
পঁচালী সঙ্গীতে এগুলির প্রচুর প্রয়োগ ঘটিয়াছিল। এই যুগে শক্তিদেবতা অবলম্বনে 
বৈষ্ণব পদ্দাবলীর জ্ন্তকরণে শাক্ত পদ্দাবলীর গীতর্ধারা প্রবহমান হইতে থাকে।, 
কামপ্রসাদের আগম্নী বিজয়' কমলাকাস্ডের পদ্দাবলী নবপ্রবতিত ধারার উল্লেখষোগ্য 
ৃষ্টাস্ত | 

পূর্বেই বলা হইয়।ছে যে এই মুগের অন্কতম প্রবণতা যুক্তিবাদ ও বিচাঁরশীলতা। 
ইংবাজ বশিকের1 এবং পতুগীজ পাত্রীর! প্র:তষ্ঠা লাভ করার পর গ্ভভাষার অশ্নশীলন 
আরম্ভ হয়। তাহাতে সাহিত্যে যুক্তিবাদের প্রাধান্ত ঘটে। স্থতরাং এই যুগের 
সাহিত্য পুরাতন্রে পুন্রাবৃত্ি হইলেও ইহাব মধ্যে নবতর জীবন জিজ্ঞাসার ইঙ্গিত 
আছে। পুরাতন যুগের অন্রূপ মঙ্গনকাব্য রচিত হইয়াছে; কিন্তু ভক্তির স্মলে 
অবিশ্বাস, শাস্তরসের স্থলে হান্তরসের বিকাশ, অনুভূতির সাবলীল প্রকাশ অপেক্ষা 
কৃত্রিম কাব্যকঙ্ার অবকাশ । এদিকে যুক্তিবাদ ও মানবিকতার স্ফষরণে সমসাময়িক 
সমাজ চেতনাও কান্যবে বিশিষ্ট করে। তাই সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাবাীর সাহিত্য 
ভাবে, বসে ও প্রব্াাশভ'ঙ্গত5 স্বতন্ত্র পথের স্রচনা করিদ্া দিয়াছিল | 

প্রন্স ৩১। তোকসাহিভের প্রকু ৬ সংজ্ঞা নির্ণয় কর। অষ্টাদশ শতাব্দী 
পর্যন্ত বাংলাদেদে কিকি পোক্শাহিভ্যের পরিচয় পাওয়া যায় ভাহ। উল্লেখ 
করিয়া উহ্থার ক।খ, +ল্য [বস কহ । [ক.বি ১৯৬৩] 

উত্তর। জোক্ষসাভিত্যের প্রকভ সংজ্ঞা শির্ণয় খুবই কঠিন। লোকসাহিত্য সম্বদ্ধে 
বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক আশ্ুতে'ষ ভট্টাচার্য তাহার স্থবি্যাত বাংলার লোকসাহিত্য 


প্রথম পত্র-_ গ্রথমার্ধ ৬৩ 


গ্রন্থের প্রথম অনুচ্ছেদেই বলিয়াছেন, “লোকসাহিত্য কাহাকে বলে? এই বিষয়ে 
কেবল মাত্র আমাদের দেশের কেন, পাশ্চাত্য সমালোচকদের মধ্যেও যে একটি স্ম্পষ্ট 
/ধারণ। প্রচলিত আছে, এমন কথা বলিতে পারা যায় না। তবে ইহার সম্বন্ধে একটি 
বিষয়ে পাশ্চাত্য সকল সমালোচকই প্রায় একমত হইয়া থাকেন যে, ইহা সংহত 
সমাজের সামগ্রিক সষ্টি, ব্ক্তিবিশেষের একক কৃষ্টি নহে ।” লোক সাহিত্যকে উচ্চতর 
সমাজের নাগরিক সাহিত্যের বিপরীত অর্থেই গ্রহণ কর। হয়। পাশ্চাত্য [০1/-1076 
শবের প্রতিশব্ববূণেই আমাদের সাহিত্যের ইতিক্ামে লোকসাহিত্য শব্দের প্রয়োগ 
হইয়াছে | 1900 01010089919 গ্রন্থে বলা হইয়াছে *“])9 5917919,1 05866 18 (05908 
75902109105 009070৮1009 01 [701-1078 60 609 00160901006 1)8০৮58,0 
81820606830 0111189ণ ৪০০1০৮19৪.৮ সাধারণভাবে গ্রামের অশিক্ষিত নিস্নবিত্ত 
জনসাধারণের মধ্যে ছড়া, প্রবার্দ, গান ও কথকতার যে ম্বতঃস্কৃত প্রকাশ ঘটে তাণাকেই 
লোকপাহিত্য নামে পরিচয় ধেওয়া হয়। এই সাহিত্যের কোন স্ুনিরদিই নামকরা 
লেখক থাকে না। শিল্পরচনার কোন পুধনিপিষ্ট আদশও থাকে না। একাস্তভাবে 
সহজ-কবিত্বের অধিকার লইক্লাই শোক সাহিত্যের শিল্পীরা সাহিত্যরচন] করেন। বনু 
নিরক্ষর কবিও লোকসাহিত্যের শ্রষ্টা। হহাদেন্র রচনা সমগ্র সমাজের সম্পত্তি বলিয়া 
গণ্য এবং উহার মধ্যে গ্রামীণ সংস্কৃতির সহজ হন্দর পরিচয় ফুটিয়া উঠে। ব্যক্তি- 
বিশেষের যে রচনা ক্রমশঃ সাধারণ সমাজের নৈব্যক্তিক রচন। হইয়া উঠে তাহাকেই 
সাধারণতঃ লোকনাহিত্যরুপে গ্রহণ কবা হয়। 
অষ্টাদশ শতাবী পঃস্ত বাংলায় পোকসাহিত্যের নানা পরিচয় আধুনিক গবেষকদের 
চেষ্টায় আবিষ্কৃত হইয়াছে । কোন কোন সমালোচক মনে করেন যে বাংলাদেশে 
রাজকীয় পৃষ্পোষকতায় পঞ্চদশ শতাব্দী হইতে যে মঙ্গলকাব্যগুলি রচিত হইয়াছে 
উহ্নাও প্রকৃতপক্ষে লোকসাহিত্যের মাজিত সংস্করণ । বাংলার পলীঅঞ্চলে ষে ব্রতকথ। 
ও ব্রত-গানার্দী লোকসাধারণের মধ্যে বিশেষতঃ নারীদ্মাজে প্রচঞ্গিত ছিল তাহাই 
শিক্ষিত কাবর হাতে পড়িয়৷ উচ্চতর সাহিত্য হইয়াছে । কে কেক রোসাঙ রাজ- 
সভায় সাহিত্যকেও লোকসাহিত্যের অন্তরুক্ত করেন। অধ্যাপক ভূদেব চৌধুরী 
লিখিয়াছেন, “চট্টগ্রাম পোসাঙের মুসলমানী বাংলা সাহিতে)ও একাধারে হিন্দু- 
সুসঙ্মানের অভিজাত তত্বচিস্তার স্থল হলেও, প্রতাক্ষ প্রভাব রষেছে। কিন্তু এই 
তত্বচিন্ত' সধত্রই লোকন্বভাবান্বিত হয়ে উঠেছে বলে এই সব রুচনাকে সার্থক লোক- 
সাহিত্য বলে স্বীকান্র করে নিতে বাংলা সাহিত্য-ইতিহাসের কোন দ্বিধা নেই |” 
এই'াবে ব্যাপকার্থে গ্রহণ করিলে বাংঙার সমস্ত গেয় কাব্য এবং আধ্যান-গীতিকেই 
লোকসাহিত্য বলা চলে। ঘুর, ধামালী প্রভৃতি লোকসঙ্গীতগুলি হইতেই উচ্চতর 
কাব্য 'শ্ররুষকীর্তন? রচিত হইয়াছে । চৈতন্ত ভাগবতে আছে “মঙ্গলচণ্ডীর গত গায় 
জাগ্রণে। দম্ভ কাব বি,হরি পুজে কোন জনে ॥ যোগীপাল মহীপাল ভোগপাল গীত। 
ইহ। শুনিয়া সব লোক ম্থানন্দিত |” উল্িখত গীতগুলিও লোকসাহিত্য। অষ্টাদশ 
শতাব্দীতে যে নাথ গীতিকাগুলি পাওয়! গিয়াছে তাহাও লোকসাহিত্য সন্দেহ নাই। 


৬৪ প্রথম পত্র-_প্রথমার্ধ 


ছড়ায় ও গানে গোরক্ষনাথ মীননাথের কাছিনী বাংলার আকাশে বাতাসে ছড়াইয়াছিল। 
গোরক্ষবিজয় ব। মীনচেতন কাব্যে তাহারই প্রতিফলন। গোপীচন্দ্রের পাচালী, 
ময়নামতীর গান লোকসাহিত্যের একটি বিশেষ রূপহ্ট্টি। কাহিনী রসের দিক 
হইতে ইহার্দের মানবিক আবেদন যথার্থ সাহিত্য-গুণান্বিত। নাগরিক সাহিত্যের 
বিদগ্ধতা ইহাতে নাই, কিন্তু সরল ভাষায় ভাবের অকুত্রিমত। সহজ কবিত্বে প্রকাশ 
পাইয়াছে। 

লোকসাছিত্যের উল্লেখযোগ্য উপকরণ সাম্প্রতিক কালে আবিষ্কৃত হইয়াছে পূর্ব- 
বঙ্গের মৈষনসিংহ জিলায়। এগুলি পরম উপাদেয় পল্লীগীতিকা।। ইংরাজী 78119 
সাহিত্যের মত এই গীতিকাগুলিতে জনশ্রতিযূলক লৌকিক কাহিনী বণিত। অশিক্ষিত 
পল্লীকবির! আত্মনিলিপ্তভাবে ব্যর্থ প্রেমের করুণ কাহিনী রচনা করিতেন। মহয়া, 
মলুয়া, চন্দ্রাবতী, কঙ্ক ও লীলা, কমলা, ধোবার পাট, মদ্দিনা, দেওয়ান ভাবন। প্রতৃতি 
গীতিকাগুলি করুণরূসের অফুব্নস্ত নির্ঝর । বান্ধবজীবনের অভিজ্ঞতায় এবং গ্রাম্য- 
জীবনের প্রতিচ্ছবি রচনায় এই পলী কবিরা অসাধারণ যোগ্যতার পরিচয় দিয়াছেন । 
এই গীতিকাগুলির মধ্যে কিছু বূপকথা-জাতীয় রচনাও স্থান পাইয়াছে। তথাপি এই 
গীতিকার মধ্যে বাস্তবধধ্ণ উপন্তাস সাহিত্যের লক্ষণ দেখ! যায়। গীতিকায় বাক্শিল্প 
নাই, অলঙ্কার নাই, কাব্যকলার কৌশলও নাই । অকপট প্রাণের সহজ কথা সরলতম 
গ্রাম্যভাষায় প্রকাশিত হওয়ায় এই গীতিকাগুলিতে বিশুদ্ধ কবিত্বের মধুরতম অভিব্যক্তি 
ঘটিয়াছে। 

লোকসাছিত্যের মধ্যে ছড়া, প্রবাদ, ধাঁধা এবং সঙ্গীতের অংশও নিতান্ত কম নয়। 
আধুনিক কালে লোকসঙ্গীতের দৃষ্টান্ত স্বরূপ প্রভূত স'গীত সংগৃহীত হুইয়াছে। পটুয়া, 
ভাছু, তুষু ও টুহন, ঝুমুর, জারি, থাটু, ভা্টিয়ালী প্রভৃতি কত প্রকার গান বাংলার 
গ্রামাঞ্চল মুখরিত রাখে । বাংলাদেশের নানা ধর্মসম্প্রদায় নানা প্রকার লোকসঙ্গীতের 
সাহায্যে নিজেদের ধর্ম-চেতনা-ও আধ্যাত্মিক অনুভূতির পরিচয় দিত । বাউল, মুশাদা, 
মারফতি প্রভৃতি সঙ্গীত বাংল! সাহিত্যের মূল্যবান সম্পদ। কবি বিহারীলাল ও 
রবীন্দ্রনাথ বু বাউল গান সংগ্র্ করিয়াছিলেন । ডঃ উপেকন্্রনাথ ভট্টাচার্য গুচুর বাউল 
সংগীত সংগ্রহ করেন। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচা লোকসঙ্গীত সংগ্রহ করিয়া বিরাট 
এক কোধগ্রস্থ প্রকাশ করিয়াছেন। এই গানগুলিতে যেমন আছে সাধনতত্ব এবং 
সাধন-প্রক্রিয়া তেমনি আছে উৎকৃষ্ট গীতিকবিতার স্বাভাবিক কাব্যলক্ষণ। কাঙাল 
ফিকির চাদ, লালন ফকির, গোৌসাই টীর্দ প্রভৃতি ভপিতাযুক্ত বাউল গানগুলিতে বিশুদ্ধ 
ঈশ্বরভক্তির অকৃত্রিম আবেগ এমন চমৎকার রূপকব্যঞরনার প্রকাশ পাইয়াছে যে উহাদের 
তত্বনিরপেক্ষ কাবারস সর্বসাধারণের উপভোগ্য হইয়াছে । “আমার ডুবজ নয়ন রসের 
তিমিরে” খাচাও ভিতর অচিন পাখী কমনে আসে যায়” নিটুর গরজী, তুই কি মানস 
মূকুল ভাজবি আগুনে" প্রভৃতি সঙ্গীতের বাঁণীভঙ্গি উৎকৃষ্ট কাব্যের ইঙ্গিত দেঁয়। এই 
সঙ্গীতগুলির বিপুল সমারোহ শুধু সাহত্যের ভাগারকেই সথদ্ধ করে নাই বাংলার 
উচ্চতর গীতিসাহিত্যেরও প্রেরণা জোগাইয়াছে। বাংলাদেশের কবিগান, পাঁচালী 


প্রথম পক্ত্র প্রথমার্ধ ৬৫ 


সঙ্গীত, শাক্তপদাবলী, দেহতত্বের গান প্রভৃতি সব রকম সঙ্গীতের মধ্যেই লোকসঙ্গীতের 
স্থক্্সতর অথচ অনিবার্ধ প্রভাব অনুভব কর] যায়। 


লোকসাহিত্যের মধ্যে গ্রহণ কর! হয় এইরূপ আরও কয়েকটি বিষয় আছে যাহ] 
বিশুদ্ধ সাহিত্যপদবাচ্য নয় কিন্ধ সাহিত্যের ইতিহাসের অস্তর্ৃক্ত হইবার ষোগ্য। 
এইগুলিকে ছড়া, ধাধা ও প্রবাদ বলা হয়। ছড়া লোকমাহিত্যের একটি বিশিষ্ট 
অংশ।| শিশুর সঙ্গেই ছড়ার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক । রবীন্দ্রনাথ “ছেলে ভুলানো ছড়া'র 
আলোচন। করিয়াছেন, সংগ্রহ করিয়াছিলেন। বু মেয়েলি ছড়ার সন্ধান পাওয়া 
গেছে। বৈচিত্র্যহীন একটান। হরে অর্থহীন শবধবনির পুনঃ:পুন: আবুন্তি ছডার বৈশিষ্ট্য | 
ছড়ার ছন্দের দান বাংলা কাব্যের ক্ষেত্রে ণিতাস্ত কম নয়। ধাধ! আদিম সমাজের 
বিশ্তদ্ধ লোকপাহিত্য কি না সন্দেহ। ইহার মধ্যে বুদ্ধির খেলা, কৌতুকবোধ ও 
বাক্চাতুর্ধ লোৌকপাধারণের বিশিষ্টত1 প্রকাশ করে। ধাধাগুলি ব্যক্তিত্ব-বর্জিত 
সাধারণের সম্পত্তি। প্রাচীন নন্ত কাব্যের মধ্যে নানাপ্রকার ধাধা পাশুলা যায়। 
বিভিন্ন দূ সম্প্রদায়ের হেয়ালি পদগুলিও ধাধা সাহিত্যের অস্ততুক্তি। 'বন থেকে এল 
টিয়ে সোনার টোপর মাথায় দিয়ে? “নার শ।ছুঁহলি নিনান করিবি?, 'কুখের তেস্তলি 
কুম্তীবে খাএ_এই সব পর্দ ধাপা সাভিতোর দষ্টান্ত। প্রবাদের মধ্যে জনসমাজের 
ব্যাপক অধিজ্ঞভার পরিচয় সংশ্গিপ সংহত শাষপে প্রকাশ পায়! উচ্চতর নাগরিক 
সাহত্যে লোকসাধারণের মধ্যে প্রচলিত প্রবাদ বাক্যগুলির প্রচুর ব্যবহার! আসলে 
এই গুলি লোকসাহিত্যেরই সম্পতি । লাকদাহিতোর অধিকারকে ব্যাপকভাবে গ্রহণ 
করিলে বাংলা সাহিতোত অকটি বিরাট অশকে গুতাক্ষতঃ এবং পরোক্ষতঃ ইহার 
'পন্তভুক্তি করা যাধ এব* ইচার বিশ্দ্ধ কাধাধুলাপ স্বীকাহ করিতে হয়। 


প্রশ্ন ৩২। টাকা লেখ £ 
জ্ভুভ রামায়ণ ক. বি. ১৯৬৯৮ ] 


কাহিন) আমাদের দেশে আছে । এ সব কাহিনীর উৎসরূপে সংস্কুতি চলথা অছ্তি 
রামায়ণের উলেখ করা হয়। সংস্কৃতি লেখ, রামায়ণের নান রূপ দেখা ধায়। 
বান্মীকির লেখা সপ্ুকাণ্ড রামাযণই হয়ত আদি। হয়ত এ কাহিনীকে অবল্ছন 
করিয়া নানা কল্পিত কাঁহন' গড়ে। বালাকির নামে প্রচারিত যোগবাশি্গ 
রামায়ণ এবং অদুত পামায়ণে অনেক রকম অদ্ুত গন আছে। ব্যাসর্দেবের নামে 
প্রচাঠিত অধাত্ম রামায়ণেও নান উদ্ভট কল্পনার পরিচয় আছে। অদ্ভুত রামায়ণ 
পীতাকে রলাবণ-কল্তা ও রাবণকে শতনুণ্ড বল হইয়াছে । দশরথেন্ন কন্তাদের কথা 
জা সীতাকতৃক সহত্শীধ কাবণের বধকাছহিনা আছে। বালাকির সপ্রকাণ্ডে 
নাহ। নাই এমন সব অদ্ডুত উপাখ্যান অভুত ধামায়ণে পাওয়া যায়। বঙ্গবাসী পাত্রকা 
?ইতে এই কাব্যথানির বাংভা। গছ্যে অঙ্থবাদসহ একটি খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছিল । 
প্রথম পত্র ( প্রথমার্ধ )-€৫ 


৬৬ প্রথম পত্র--প্রথমার্ধ 


প্রাসীন বাংলা রামায়ণ সাহিত্যের সহিত সংস্কৃত অদ্ভূত রামায়ণের খুব নিকট 
সম্পর্ক আছে। মহাকবি কৃত্তিপাস যূল রামায়ণ রচনায় অসাধারণ খ্যাতি অর্জন 
করিবার পর পরবতী কবিষশঃপ্রাথীরা কাছিনী-কৌতৃহল বুদ্ধ করার জন্ত মূল পথ 
ছাড়য়া অদ্ভূত রামায়পের খরণাপন্ন হইয়াছিলেন বলিফ্ণা মনে হয়। পাবনার 
অমৃতকুণ্ডার কবি নিত্যান্ন্দ আচার্য এবং কবি চন্দ্রাবতী অদ্ভুত রামায়ণ হইতেই কিছু 
কাহিনী-উপকরপ আছরণ করেন। এমন কি, কত্বিবাসের তণিতায়ও একখানি অদ্ভূত 
রামায়ণের পুঁথি পাওয়া গিয়াছে । এই পুথিতে রামের রাস্নৃত্য আছে। অভ্ভভাচার্ষের 
ভণিতাযুক্ত “শতন্বদ্ধ রাবণ বধ” নামক একখানি পুথি পাওয়া যায়। ইহাতে সংস্কৃত 
অড্ভুত রামায়ণের অন্ুসহ্ণ করা হইয়াছে । কৈলাস বস্থ অদ্ভূত রামাফণের প্রাথ 
আঙ্গরিক অন্তবাদ করিয়াছিলেন । মাণিকগঞ্জের ব্রামশস্কর, সঙ্গদশ শতাব্দীর দ্বিজ 
লক্ষণ, ভবানীদাস প্রভৃতি রামায়ণ রচণ্পাপ্স অধ্যাজ্স রামায়ণ এবং অদ্ভুত রামায়ণ হইতে 
প্রচুর উপকরণ সংগ্রহ করিয়া কাব্যের কাহিনী-কৌতৃল বুদ্ধি করার 'চষ্টা করিয়া- 
ছিলেন। সংস্কৃত অদ্ভুত রামায়ণের সঙ্গে বাংলা রামায়ণের অচ্ছেছ্য সম্পর্ক । 


অষ্টুকালীন নিভ্যলীল! [ ক. বি? ১৯৬৬ ] 


রাধারষের বিগ্রহ সেবার জন বৈষ্ণব শোহানস্তগণ সেবক ভক্তদের কিছু কিছু 
প্লীতিন'তি বাণিয়। দিয়াছিলেন। সেই নিম্মণ্তলি.ক কাব্যরসে মগ্ডিত করিবার হ্ন্কুই 
হয়ত কবি গোবিন্দ দাস “অঞ্ুকাল"য় শলা বণন” করিয়াছিলেন । ৫১ »*খ্াক পধ- 
বিশিষ্ট এই কাবাখানিকেই “আষ্টকাল'ন নি তল", বলা হইয়ানছ | বৈষ্ণবদের ধাবণা 
অপ্রারৃত বুন্দাবনে নিতাকিশোর ুষ্ শর পার সহিত নিত্যশীলাঘ মগ্র হইঘা আছেন । 
সমস্ত নিন রাত্রি ২৭ ঘণ্টাকে আটটি প্রহরে ভগ কবা হয়। আট প্রহর ধরিয়। অর্থাৎ 
সমগ্র পনরাণন্ বাপিয়া যে লীলা “নত/কাল ধাবয়া চ্লিছ্েছে ভাহাউ অষ্টকালীন 
নিত্যলীল। ইহ,রই অশ্করুণে অগ্রপহর শামকীতনধীতি প্রবতিত হইয়াছিল বালচা 
মনে হয়। 

গোবিন্দদাসের অষ্টন্ঞালীন নিত্যলীন্গ! কাব্যের অপর নাম একাম পদ | এই 
নাঁমে অনেক পুথি পাওয়া গিয়াছে এবং এখনও কীঠন গানে পদগুলির ব্যবহার £য়। 
পদ্দগুলি সম্ভবতঃ রুষ্দাস কবিরাজের “গোবিন্দলীলামুত” কাব্যের অন্রকরণে রূচিত। 
এক শুযোঁয় হইতে আরন্ত করিয়া রাধাকুষ্জের দিনলিপি আর এক হুর্যোদয় পর্ষস্ত 
কিরূপ হইল তাহা পর পর একানটি কবিতায় বল! হইয়াছে । বুন্দা সবীর আহ্বানে 
ভোরে কুঞজভঙগ হইল, রাধা কৃষ্ণ তাগ কয়া শিজ গৃহে গেলেন । কৃফও মায়ের 
ভাকে শধ্যাত্যাগ করিয়া হুপ্ধ দোষধন করিতে লাগিল। সেই সময় রাধা ম্রানে 
চলিয়াছেন। কৃষ্ণ দোহন শেষে গোধন লইয়া] মাঠে গেজ্নে। সেখানে যমুনার তীনে, 
মিলন হুইল, জলকেলি হইল | রণ গৃর্ভে ফি্রিলেন, যশোদ্। দাসী পাঠাইয়া ধরো 
ডাকিয়া আনিলেন। রাধা আপ্য়া কঘকে রাধিয়! খাওয়াইয়া নিজগুহে ফিরিলেন। 
অপরান্ছে কুপ্নগুহে আবার মিলন হইল। দোলনার দেল! হইল, রাধা ঘুমন্ত রুষের 
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বাশ চুরি করিল। কু্ণ মুর্লী ভিক্ষা চাহিয়া! লইলেম। অপরাহৃকালীন প্রসাধন এ 
লাজসজ্জ। হইল। উভয়ে স্ব স্ব গৃহে ফিরিলেন। কষ্চ গোধনসভ গৃহে কিরিলে যশোদা 
সন্সেহ সমাদর করিলেন। রাধাও গৃহে ফিরিয়া পরিজন সেবা করিল এবং পরিজন্র 
পিদ্রিত হইলে নিভৃতে কুষ্ছের কুল্পগুছে অভিসার করিল । খানে সখের মিলনরজনী 
অতিবাহিত হহল। প্রত্যহই এইরূপ লীলা চলে। ইঞাই অষ্টকালীন নিত্যলীলা। 


আলাওল [ ক. বি? ১৯৫৯, ১৯৬১, ১৯৬৩) 
আরাকান রাজ্জস'ভায় চন্দ্র ভধর্যার আমলে (১৬৫২--১৬৮৪ শী: ) আগা পল নামে 
একজন মুপলমাঁন করি ছিপেন। মাগন ঠাকুর (রাজার অমাত্য ) এই শ্রেষ্ট মৃন্লমান 
কবির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। আঙাঞ্ল ঠিন্দী কবি মন্ুম্মদ জাছসার “শপহমানত কাব্কে 
বাংলায় রূপ দেন। আলাগুলের পদ্মার কাব্যে কাহিনভাগের ধরো উদলাষী 
জবনযাত্রার কিছু সংমিশ্রণ থাকলেও ইহার আলোচনাহীতি প্রধান; ধিন্দুজলন- 
জর্শনাশ্রয়ী। ইহার আকধরণ মাধ্যানের অভিনবত্ব। বাংলা কান্ট প্রচলিত 
বনধাপুনরাবৃত্ত পৌরাণিন পহিম গুলেলু মীমাত্তি ক্রম করিরা ইতিজ্াসের অন্র প্রবেশ কর! 
হুইয়াছে। ইহার মধ্যে আর৭ একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ঠা ধর্ম প্রছাবোতরীর্ণ 
মান বৃক দের কাব্য-বূপছণ। এই কাব্যে বিষয়ের অভিনবাত্ের সঙ্গে মাহ্ছাদ বৈচিত্তা 
দুক্ত হইয়' এক নূতন রুস সঞ্চার করখাছে । প্ররুতপক্ষে প্রেমকাৰিনীর রূপকে অধ্যাত্ম 
পাধশার ইতিহাস ইহার প্রধান অবলগম। 
আলাণলের অল্সাল্প কাবাগুলি-স্যকুলমূজ্ক্‌ বদদিউদ্জমাগ ( ১৬৫৯), ভপুপয়কর 
১৬৬০ ) তোর] (১৬৯০), সেকেন্দবনামা (১৬৭৬ )| 
আলাওতুলব জটবন নান' বৈচিতে। পরপৃণ! রাজরোষে তাহার ১১ বদর কারান 
ঢাগ করিতে হয। তাঞ্চার টার ভবন্ষাজার মধা কি করিয়া [শি এত 
পার্গ্তভা অদুঙ্কার করিলেন তাহ! 5াঁবলে অবাক হইতে হয়| ফোগশান্ধ। ক্ষোতিষ, 
আমু প্রড়তি নানা শা্ছে ডঃ 'অপররপীম জ্ঞান ছিল। ইনি দৌলত কাজির 
অসথ'পু 'লোপচন্দ্রনী, বা সতীমছনা' নামক কাব্যখানির শেষাংশ রচনা করিয়া 
ক্াবযগানি সমাগ করেন 
বভচ।, আবাতর্জ', ধুয়া, আখর ক. বি. ১৯৬৫ 
কড়চা _ প্রশ্নের উত্তরে স্ংক্ষি্ধ বিবরণ প্রীলানকে মাধারণত£ কডচ? বলে 1 বৈষ্ঞব- 
বুগে এই শব্দবীকে সন্ত ভাষার মা?! দে ওক হইয়াছিল | ঠৈতন্বাচরিতাম্বতে আছে 
তখান্চি শ্ীপ'গান্বীমকড়চায়াঃ গ্রেক ইত্যাদি । চৈভন্ব-জীবন সঙ্ন্বীয় ক্বিরণ- 
গুজ্িকেও কড়চা ণলে। যথা মুত গুপ্পের কড়চা, শ্বরূপ গামোদরের কডচণ, 
এগাবিন্দদাসের কডচ ইত্যাদি । 
কণ্চা শবটি »ম্তবত: “কারিকা" শব হইতে উতৎপন্ন। কারিকা অর্থে সংস্কৃত 
অভিধানাপিতে বলা হইয়াছেকাঁরিকা বিবরণ-শ্রোকঃ। কারিকাতু হল্বৃতো 
বহোরর্থন্ত শুচনম। দিনলিপির আকারে রক্ষিত বিবরণ, জীবনবৃত্তান্ত বা এতিহাসিক 
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ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবনণকেও কড়চা বলে। উনবিংশ শতাব্দীতে মিশনারীরাও শবটি 
ব্যবহার করিয়াছে। | 

আর্ধাতর্জা- ঢাক ঢোল সহযোগে ছড়। জাতীয় রচনা একটান। স্বরে গান গাওয়ার 
পদ্ধতিকে আর্ধাতর্জী বলা হইত। ডঃ স্থকুমার সেন বলিয়াছেন, “অষ্টাদশ শতাব্দের 
পূর্ব হইতেই ছড়া কাটিয়া ঢোল কাসর সঙ্গতে গান করার পদ্ধতি ধর্মঠাকুর ও শিবের 
গাজনে প্রচলিত ছিল। এইব্ূপ ছড়াকেও বলিত আধা অথব1 তর্জা অথবা আর্া- 
তর্জ11” আর্ধা শব্দটি ছড়া জাতীয় পর্দ অর্থে সংস্কৃতে ব্যবহৃত হইত । যেমন, আধা 
সপ্তশতী। প্রাকৃত এবং অপত্রংশ ভাষায় লিখিত ছড়াকেও আধা বলা হয়। যেমনঃ 
শুভন্করের আর্ধা। তরজা শব্ধটির উৎপত্তি ফারসী ভাষা হইতে ; তবে মূলে শবটি আর্বা 
ত্বরজ” ইছার অর্থ রীতি বাধরণ। একটি বিশেষ বাধা রীতিতে গান করা হইত 
বলিয়াই ত্জা বলা হয়। 

ধুয়া__একটান' স্বরে নির্দিষ্ট একটি পদ গান করিলে উহাকে ধুয়া বলে। শবটি 
ধ্লবকধুঅঅ-স্ধুআ, ধুয়া। প্রাচীন বাংলাসাহিত্যে প্রত্যেক অধ্যায়ের স্মচনায় 
নির্দিষ্ট সথর-তাঁল লয়ে গেয় একটি পদ থাকিত। এ প্ুনপদটিকে ধু বলে। কীর্তন, 
পাঁচালী প্রভৃতি গানের সময় আবহ সঙ্গীত অর্থাৎ 1380 6:00] 10810 রূপে ষে 
পদটি গান করা হয় তাহাকেও ধুয়া বলে। 

আখর-_অক্ষরর শব্দ হইতে আখর শবে উত্পন্তি। পদাবলী কীঞ€্নে পারিভামিক 
অর্থে পদের সরল ব্যাখা বুঝায় । মহাজন পাদর তাত্পর্য প্রকাশের জন্য কীর্নিও। 
নিজের ভাষায় আনুষঙ্গিক পদ রচন1 করিয়া গানের স্বরে মিলাইয়া দেন! ইহাই 
আখর। ষেমন__মূল পদে আছে-বমল হেম জিনি তন অন্পাম রে।”__গায়ক 
গাছিতে গাণ্ছতে রচনা করিলেন_-সে তন্র তলনা নাই বে, কাচা সোনাকে হার 
মানায় রে ইত্যাদি । ইহাকেই পদকীতনের আখর বলা হয়| 

কবিশেখর [ক.বি, ১৯৬৪ ] 


কবিশেখর? ভণিতা মধ্যযুগের পদাবলী সাগ্ছিত্যে এক দুরূহ সমস্তা। জনৈক কবি 
“শেখর” 'ভণিতা ধরিছা বায়শেখর, কবিশেখর, নুপকবিবেশরু, ননকবিশেখর প্রভৃতি 
নাম উল্লেখ করিয়াছেন । বৈষ্ঞবপদ্দ'বলী সংগ্রহে সেগুলি স্বান পাইয়াছে। পদগুলিি 
একাধিক ব্যক্তির কিনা তাহা নিণন করা প্রায় অসাধ্য । একট! ভপিত! আছে-_ 
“শ্ররঘুনন্দন চরণ করি সার। কছে কবিশেখরের গতি নাছি আর।” কেহ কেহ 
বলিয়াছেন যে কধির প্রকৃত নাম বোধছয় শশিবেখর বা চন্দ্রশেখর | ইনি শ্রথত্ের 
অধিবাসী রঘুনন্দনের মন্ত্রশিষ্য হিলেন। ইনি সম্ভবতঃ বর্ধমান জিলার পড়ান গ্রামের 
তৃঘ্যধিকারী ছিলেন । 


মৈথিল বিগ্তাপতির রচনা বলিয়া! পরিচিত অনেকগুলি পদে 'কবিশেখর ভশিত) 
৬ 


পাওয়। গিয়াছে । বি্ভাপতির পদীবলীর সম্পাদক নগেন্দ্রনাথ গুপু এ সমন্ত পদকেই 
বি্কাপতির রচনার অস্ততূক্ত করিয়াছেন। অথচ বিষ্ভাপতি কবিশেখর উপাধি পাইয়া 
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ছিজেন এমন কোন প্রমাণ নাই। ইহাও কবিশেখর সম্বদ্ধে আর এক সমস্যা । 
কবিশ্খের” ভণিতাযুক্ষ যে পদ্দগুলিতে চৈত্ষ্ঠোনুর বৈষ্বীয় ভাবাদশের ব্যগনা অত্যন্ত 
প্রকট দেই পরদগুলির ভাষা বিগ্তাপতির ভাষার ষতই অন্তরূপ হউক, পদগুপিকে 
বিষ্তাপতির রচন! বঙ্গিয়৷ কিছুতেই গ্রহণ করা যায় না । কৰিশেখর ভপিতায় বাংলা ও 
ব্রজজবুলি উভরবিধ কবিতা পাওয়া যায়। 


আর একজন কবিশেখরের উলেখ পাওয়া যায় “গাপাল বিজয়” কাব্যের রচদিতা- 
বূপে। শ্রারুষ্চকীর্তন কাবোর সহিত এই কাব্যের আশ্চর্য মিল দেখা ঘায়। সম্প্রতি 
বিশ্বভারতীর অধ্যাপক ডঃ দুর্গেশ বন্দ্যোপাধ্যায় “গোপাল বিজয়” কাব্যের একটি স্মন্দর 
সটাক সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন । এই কাব্যের কবির নাম দৈবকীনন্দন, উপাধি 
ছিল 'কবিশ্খের” | সৃতবরাং কিবিশেখর” সমস্তার কোন সহজ ₹মাধান খুজিয়া পাওয়া 
যাইতেছে না। পদ্দাবলী সম্বন্ধে অভিজ্ঞ পর্গুতবর্গ অনেকেই পরম্পরবিরোধী যুক্ত ও 
সিদ্ধান্তের অবতারণ। করিয়াছেন । যদি রায়শেখর এবং কবিশেখর একই ব্যক্তি হন 
তাহা হইলে তিনি ষে অসাধারণ পণ্ডিত, দক্ষ বাণীশিল্পী এবং ছন্দরূমিক ছিলেন 
তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। 

স্ষবীঞ্ পরমেশ্বর [ ক. বিঃ ১৯৬১) 

পরমেশ্বর দাস নামে একজন কবি মিঞ্জেকে কবীন্ত্র বলিয়! পরিচর দিয়া লিখিয়াছেন 
-ষ, চট্টগ্রামের শাসনকর্ত। হোদেন সাহের সেনাপতি পরাগল খার নিদেশে তিনি 
মহাভারত রচনা করেন | কবি সগন্ধে আর কিছু জানা যায় না। অন্ঠমান করা 
।ইতে পরে পরাগল খাই তাহাকে কবীন্ত্র উপাধি দিফাছিলেন। পরাগলের রাজসভায় 
প্রত্যহ পুরাণপাঠ হইত। পরাগল মহাভারতের কাহিনী সম্থন্ধে কৌতৃহলী হইলে 
কবি এই কাব্য জ্েখেন। কাব্যখানির নাঘ “ভারত পাচালী” বা 'পাগ্ডববিজয় কথ)” 

পয়াগল সমগ্র মহাভারত কাঠিনী বণনা করিয়াছিলেন কিনা বলা কঠিন | অধুনা- 
প্রাঞ্ধ দুইটি সংঙ্গিপ্ত সংস্করণে সমস্ত পালাটি পায়! যায় না। ক্র সুকুমার সেনের 
ধারণা, পরমেশ্বর অশ্বমেধ পর লেখন নাই, এ পৰ লিখিয়াছিলেন পরাগল পুত্রের নির্দেশে 
প্রকর নন্দী নামক একজন কবি। পরমেশ্বরের কাব্য আয়তনে নিতান্ত ছোট নয়। 
ঘর্দিও সমগ্র মহাভারত কথা একদিনে শোনাবার মত পাঁচালী রচনা করিতে বলা 
হইয়াছিল কিন্তু কাব্যখানি একদিনে পাঠযোগা নয়। সংক্ষিপ্ঠাকারে সমগ্র মহাভারত- 
কথাকে বূপায়িত করিয়া তোজা এবং যূল কাহিনীধারাকে সম্পূর্ণ অব্যাহত রাখ! 
পরমেশ্রকের রচনার একটি বিশেষ কীতি বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। পরবতী 
কবি গ্রকর নন্দী পরমেশ্বরের কাবাকে আদশস্বরূপ অবলম্বন করিয়া জৈমিনীসংঞ্িতা 
স্মবলম্বনে অশ্বমেধ পব-কথা বিশদ করিয়া লিখিয়াছিলেন। 


কালিকামঙল [ ক. ৰে+ ১৯৬৭ ] 
কালীদেবীর মাহাত্মা কীগ্ডনমূলক লৌকিক আখ্যান কাব্যকে কালিকামঙ্গল বলে। 
অন্যান্ত মঙ্গলকাব্যের মতই এই কাব্যে দেবতার অনুগ্রহ-নি গ্রহের বিচিত্র কাহিনী 
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আছে। লগুদশ শতাব্দীর পুর্ব কালিকামঙগল রচিত হয় নাই। বিত্যা ও স্থন্দরের 
গোপন প্রণয় কাছিনীর উপর একটু ধীয় প্রলেপন দিয়! কালিকামঙ্গলের কাব্যকথ। 
রচিত। বহিরঙ্গে অন্তান্ত মঙ্গলকাব্যের মত শাপভ্রষ্ট নায়ক-নায়িকার কথা এবং 
নাক্নকের বিপর্দের দিনে কালিকাদেবীর অন্কুগ্রহ বিতরণ এবং নায়ক কর্তৃক পুজা 
প্রগার--এইটু মাত্র রাখিয়া! কবির। যুগরুচি অস্থায়ী আদিরসের লৌকিক কাহিনী 
উৎসাহের সঙ্গে বর্ণনা করিয়াছেন। কাশ্মীরী কবি বিহলণের চৌর পঞ্চাশিক। নামে 
একখানি ক্ষুদ্র কাব্যে বিদ্যাস্থন্দর কাহিনীর স্ত্রপাত বলিয়া অনেকের ধারণা । 
বি্যাহ্ুন্দর কাহিনী সপ্তদশ শতাব্দীতে কালিকামঙ্গল হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু 
তৎপুবেই রোমান্টিক প্রেমের কাছিনীরূপে বাংলাদেশে ইহার প্রতিষ্ঠা হয়। হুসেন 
সাহের নাতি ফিরোজ সাহের রাজত্বকালে ষোডশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ছ্বিজ শ্রধর এই 
কাব্য লেখেন। এই কাব্যে কালিকার নামগন্ধও নাই। সাবিপিদ খ। নামে চট্টগ্রামের 
এক মুসলমান কবি ইসলামী কিস্সার ধরণে বিগ্যাহ্ুন্দর গল্প লেখেন। এই কাব্যেও 
দেবদেবীর প্রসঙ্গ নাই। কবি কন্ক তীহার বিগ্যাস্থন্দর কাহিনীতে কালিকার উল্লেখ 
করেন নাই, সত্াপীরের মাহাত্ম্য বলিয়াছেন। কষ্রাম দাসের কালিকামঞ্জলই 
মঙ্গলধাব্যের ধারা ষথার্থভাবে অনুসরণ করে । তিনি দেবধণ্ড অংশে কালিকাদেবীর 
পৌরাণিক পরিচয় বিশদভাবে দ্িয়াছিলেন। তবে লোকরুটি অনুষায়ী 
লৌকিক খণ্ড বিগ্যাস্থন্দরের কাহিনীই বেশি প্রচারিত কয়। প্রাণরাম চক্রংত, 
কবিশেখর বলরাম চক্রবতাঁর নামও কালিকামঙ্গল প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
কষ্ণরাম, প্রাণরাম এবং বলরাম-_ইছারা তিনজনই নায়ক স্বমন্দরকে শাপভষ্ট কালিকা ভত্ত- 
রূপে গ্রণর্শন করিয়াছেন । পরবতী কালে রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র, রামপুসাদ সেন 
এবং রাধাকাস্ত মিশ্র অষ্টাদশ শতাব্দীর কাব্যধারায় কালিকামঙ্গল রচনা! করিয়া 
অসাধারণ খ্যাতি লাভ করেন। বিগ্ঠান্থন্দর কাহিনী অবলম্বনে কালিকামঙগলের 
কাব্যধার' আয়তনে ও গুণে নিতান্ত উপেক্ষণীয় ছিল না। 
কাশীরাম দাসের মহাভারত রচনার কাল নির্ণয় [ক. বি, ১৯৬৬) 
কাশীরাম দাসের মহাভারত রচনার কাল বিতর্কমূলক হইয়াছে । অনেকের ধারণ" 
কাশীরাম শ্বয়ং আদি-সভা-বন-বিরাট পর্বের রচন্রিতা। বাকী পৰ্গুণ্ল তাহার আত্মীয় 
দ্বজনেরা রচনা করিয়াছেন। একখানি পুথিতে পাওয়া যায়-_-“আরদি সভা বন 
বিরাটের কতদূর । ইহা রচি কাশীদাম গেল শ্ব্গপুর ॥” এখন তিনি মহাভার ত-কথ। 
সম্পূর্ণ না করিলেও শচনা করিলেন কবে তাহা লইয়া পণ্ডিত মহুলে মতভেদ | 
জগত্মঙল” নামক একথানি প্রামাণিক গ্রন্থে কাশদাসী মহাভারতের উল্লেখ আছে। 
এই গ্রন্থখানি ১৬৪২ খ্রীষ্টাব্দে রচিত। স্থতরাঁং মহাভারত অবশ্যই তৎপুধে রুচিত। 
মহাভারতের ঘত প্রাচীন পুথি পাওয়া গিয়াছে তাহার অধিকা'শের মধ্যেই অন্গ'লপি' 
করণের কাল নির্দেশ আছে। কোন পুথিতে ১৫৭৮, কোন খানাক্স ১৫৯৫, ১৬১৬, 
১৬৭৩ ইত্যা্দি। অথচ দুইখানি প্রামাণ; পুঁথিতে কাব্য রচনার কাল পাওয়া 
যাইতেছে । একখানি পুথিতে আছে__ 
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চন্দ্র বাণ পক্ষ খু শাক শনিশ্যস্ব। 
বিরাট হইল সাঙ্গ কাশীদাস কয় ।। 


অঙ্কের দক্ষিণা গতির ছিন'বে ১৫২৬ শকাবে অর্থাৎ ১৬৭৪ শ্রীষ্টান্ফে বিরাট পর্ব লেখা 
শেষ। অন্য একখানি পুথিতে আছে__ 


শশাঙ্ক বিধুমুখ রৃহিজা তিনগ্তণে। 
রুক্ণী নন্দন অঙ্কে জলনিপি সনে ॥ 
যোগেশচন্দ্র রায় সা'কেতিক ভাষা বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে 2৫২৫ 
শকাবে অথাৎ ১৬০৩ শ্রীষ্টান্জের রচনা । এই ঢুইখানি পুঁথিকে শ্বীবার করিলে সন্দেহ 
হয় যে পুথির অনুলিশিকারদধের দেওয়। তারিখ ঠিক নয়। পুথির প্রাচীন 
বাড়াইয়া মূল্যবৃদ্ধির জন্ত পুথি স"গ্রাহকেরা অনেক সময় সন তারিখের কারচুপি 
করিতেন। এইক্ধপ অনুমান করাই সঙ্গত মনে হয় ঘে কাব্যরচন! অনেক পূদ্দে আরম 
করিলেও কাশীদাস ঠাহার রঠিত অংশ সঞ্জদশ এতান্দীর প্রথম পার্দেই ১৬৪২ গ্রগ্ঠাবের 
পুরে সমাপ্ত করেন । 
কত্তিবলের আত্মঘজীবনীর প্রামাণিকতা নিচার [ক. বি) ১৯৬৬ | 
কণ্তিবাসেব আয্মবিবরণীর বাসারট। বড় রহন্তময় ছিল । নগেন্্নাথ বন্ত এবং 
দীনেশচন্ত্র সেন সর্বপ্রথম 'রুন্তিবাসের আক্মবিবরণী? প্রকাশ করেন । তাহার জ্ঞানান 
যে বদনগঞ্জের হারাধন দত্ত ভ্খিনি ধর নিক্কট একটি প্রাচীন পুথিতে ইহা পাইফ্রাছেন। 
যূল পুথি কিন্তু কেছ চোগেও দেখেন নাই, 'ভক্তিনিধি মহাশক় প্রদত্ত নকলের উপর 
নিভর করেন। সেই নকলখানিও নাকি হারাইয়া গিয়াছে । এই অবস্থায় অনেকে 
এই “আত্মবিবরণ'কে সাপের পা বা ডুঘূরের ফুল বলিয় ব্যঙ্গ করিলে । এই অবস্থায় 
নলিনীকান্ত ভট্টশালী ঢাক! বিশ্ববিদ্যালয় কঠক সংগৃহীত কৃত্তিবাপী পুথিতে রুত্তিবাসের 
আত্মপরিচয় জ্ঞাপক ঘষে পয়ারগুলি পাইলেন তাহার সহিত ভক্তিনিধপ্রদ'ত আত্ম- 
বিবরণের বেশ মিল দেখ! গেল এবং জন্মমান করা হইল ষে কৃত্তিবাস নিজের জীবনক৭! 
নিঙ্গেই কিছুটা লিখিয়? গিয়াছিলেন। 
ভঞ্জিনিধি মহাশয় যে আহ্মবিবরণের নকল নগেক্দ্রবাবু এবং দীনেশবাবুকে 
দিয়াছিলেন তাহার আসল ছিল নিখোজ। ঢাকা বিশ্ববিষ্যালয় নগেন্দ্রবাবুর সংগ্রহ 
ক্রয় করিলে দেখা গেল ১২৪০ বঙ্গাব্দ লিখিত একখানি প্রাচীন পু'থির তিনটি পৃষ্ঠা এ 
সংগ্রহে আছে। সাহিতা পরিষদে রক্ষিত একখানি প্রাচীন পুাথতে প্রথম তিনথানি 
পষ্ঠা নাই। হস্তাক্ষর এবং রচন্গাক্রম 'দখিয়্া বুঝা গেল ষে উহ্হা একই পুথি এবং উহাতে 
প্রদত্ত “আ্মববরণ” প্রকাশিত আত্মবিতরণের অন্ক্ধপ। সামাগ্চ কিছু অদল বদল হয়ত 
প্রকাণক বঝিয়! বা না বুঝিয়। করিয়াছেন । নলিনীকাস্ত 'ভট্শালীর এই আবিষ্কারের 
ফলে আত্মধিবরণ্রে জাল অপবাদ দুর হইয়াছে । শুটরশালী মহাশয় কৃতিবাসের 
গ্রস্থখানি সম্পাদন করিয়! দেখাইয়াছেন যে চার পাচখানি প্রাচীন পুথিতে কিবাসের 
আত্মন্কৎ! আছে, তবে খুব সংক্ষিঞ্ধ ১০।১২ পঙকি মাজ্ম। নগেজ্জবন্গর সংগ্রহে প্রাপ্ত 


৭২ প্রথম পঞ্জর--প্রথমার্ধ 


পুথির আত্মবিবরণ ১৫২ পঙ়্জি। উহার ৫০টি পঙ্ক্তি দীনেশবাবু কর্তৃক প্রকাশিত 
আত্মবিবরণীর সব অন্রূপ। প্রাচীন পুঁথির লেখায় ও পাঠোদ্ধারে নান। ভুলভ্রান্তির 
সভাবনা। কত্তিবাসের নিজন্ব লেখনীমুখে কি লেখা হইয়াছিজ তাহা জানেন মহাকাল। 
“য ধ্বংসাবশেষটুকু আছে তাহাতে এইটুকু প্রমাণিত হইয়াছে ষে কৃত্তিবাসের আত্ম- 
বিবরণ” সাপের পা ব1 ডুমুরের ফুলের মত অলীক ব্যাপার নয়। 


কঞঝ্চরাম দাস [ ক. বিঃ ১৯৬০, ১৯৬৯ ] 


কবি কষ্ণরাম দাস মঙ্গলকাব্য রচয়িতাদের যধ্যে অনন্তসাধারণ এই জন্য যে তিনি 
এক জীবনে কালিকামজল, রায়মঙল, যঠীমঙ্গল, শীতলামঙ্গল এবং কমলামঙ্গল 
লিখিয়াছিলেন। খ্তগুলি মঙ্গলকাব্য রচনা কম কৃতিত্বের পরিচয় নয়। সম্প্রতি 
ডঃ সত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য কৃষ্ণরামের কাব্যসমূহের পরিচয় প্রধান করায় দেখা যাইতেছে 
যে প্রথম শ্রেণীর কবির বিস্ময়কর প্রতিভাছ্যতির পরিচয় না থাকিলেও কষ্ণরামের 
কবিস্বশক্তি এবং কল্পনাবিস্তার ক্ষমত1 নিতান্ত উপেক্ষণীয় ছিল না। ছন্দ রচনায় ও 
কাহিনী গ্রস্থনে তাহার নৈপুণ্য ছিল। ভারতচন্ত্রীয় যুগে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া 
সাহিতোর ইতিহাসে তাহার স্থান কিছুট। ছায়াচ্ছন্ন। 

কুষ্ণরাম কলিকাতার নিকটবতা বেল্ঘরিয়ার সংলগ্ন নিমিতা গ্রামে ১৬৫৬ খ্রীষ্টা্কে 
জন্মগ্রহণ করেন। তাহার প্রথম গ্রস্থ কালিকামঙ্গলে তিনি লিখিয়াছেন যে ১৫৯৮ 
শকাবে বিশ বছর বয়সে তিনি কাব্যরচনা করেন। অতএব কবির জন্মশক ১৫৭৮ 
অর্থাৎ ১৬৫৬ খ্রীষ্টাব। কবির) জাতিতে কায়স্থ এবং তাহার পিতার নাম ভগবতী 
ঘাস। এই কবিবংশের সফ্কিত কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের আত্মীয়তা ছিল । 

কষ্ণরামের প্রথম কাব্য কালিকামঙল। ইহাতে বিছ্যাশ্নন্দরের প্রণয় কাহিনী 
আছে। তারকাস্থরের পুত্র স্থলোচন এবং পুত্রবধূ তারাবতী শাপভ্ষ্ট হইয়! স্ন্দর ও 
বিদ্যা নামে জন্মগ্রহণ করে । এই কাব্যে মাক্িনীর নাম হীরা নয় বিমলা। বিছা 
গরঞ্জাত পুত্রের নাম পদ্মনাভ। পরবতী কবি ভারতচন্দ্রের কাহিনীর সঙ্গে কিঞ্চিৎ 
প্রভেদ আছে। ছিতীয় কাব্যে রায়মঙ্গলে ব্যাদ্রবাহন দক্ষিণরাঁয় নামক দেবতার 
মাহাত্ম্যকীর্তন, ইহাতে দুইটি কাহিনী আছে_বণিক পুষ্প এবং বড়গাজি খা। 
শেষের কাহিনীতে হিন্দূমুসলমান বিরোধের চিত্র ও সমন্বয় প্রচেষ্টায় কাব্যখানির 
সামাজিক ও এতিহাসিক মূল্য যথেষ্ট। তৃতীয় কাব্য যীমঙ্গল নিতান্তই ব্রতকথা 
জাতীয় রচন1!। সায় বেণের পুঃবধূ যষ্ঠীর অন্ুচর কালে বিড়ালকে অপমান করাক়্ 
বিভাঁল তাহার নবজাত পুত্রগণকে অপহরণ করিত। পরে যষ্ঠীর পৃজ্জা করিয়া অপহৃত 
পুর্রগণ ফিরিয়া পায়। পরবতী কাব্য শীতলামঙ্গলে তিনটি কাহিনীতে বলস্ত রোগের 
দেবী শীতলার মাহাত্ম্য বণিত। মদনদাস, কাজি এবং হ্ৃযধাকেশ সাধুর কাহিনীধারা 
মুকুম্দরামের কাব্যের অঙ্রূপ। কবির শেষ কাব্য কমলমঙ্গল ব্রতকথা জাতীয় রচন! 
এবং ধনপতির গল্পের অন্ুলরূণে গল্পকথা বণিত। ব্রাহ্মণ সম্তান জনার্দন এবং তাহার 
বন্ধু বণিকপুত্রের কাহিনীপ্ন মধ্য দিয়া এশ্বধের দেবী লক্ষ্মীর যাহাত্য বর্ণনা । 


প্রথম পত্র- প্রথমার্ধ ৭৫ 


গাজা ভক্তি তরঙজিণী [ ক. বি? ১৯৬৪] 

গঙ্গাভক্তি-তরঙ্গিণী'র রচয়িতা ছুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় উল! গ্রামের অধিবাসী 
ছিলেন, পিতা আত্মারাম, মাতা অরুদ্ধতী। হৃূর্গাপ্রপাদ্দের পত়্ী হপিপ্রিয়া ছিলেন 
তকৈলাসের জমিদার গোকুলচন্ত্র ঘোষালের কন্যা । হরিপ্রিয়া দেবীই গঙ্গামাহাস্তয 
য়চনার স্বপ্রার্দেশ পাইয়াছিলেন। তদন্থুসারে তাহার শ্বামী অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে 
গঙ্গাভক্তি তরঞ্জিণী রচনা করেন। ডঃ সুকুমার সেন লিখিয়াছেন, “গঙ্গাডক্তি তরঙ্গিণীর 
রচনাকাল জানা নাই। মোটামুটি বলিতে পারা যায় অষ্টাদশ শতাবের শেন বিশ 
বছর |” 

গঙ্গাভক্তি তরঙ্িণী অষ্টমঙ্গলা গান; এক এক দিনের পালার নাম উল্লান। মোট 
শ্লোকসংখ্য। ১৫৬ এবং রাগতালের উল্লেখ আছে । গ্রস্থখানির তিনটি খণ্ড। প্রথম 
খণ্ডে মেনকার গর্ভে গৌরীর জন্ম, শিবের সহিত বিবাহ এব" মাতশাপে গৌরীন্ন গঙ্গায় 
রূপান্তর । গঙ্গার মাঞাহ্ম্য গুকাশের জন্য একটি উপকাহিনী আছে, জয় রাজার পুত্র ও 
জামাতা সম্বন্ধে। দ্বিতীয় খণ্ডে ভগীরথ কণ্ঠুক গঙ্গী আনয়নের কাহিনী ও দিবোদাস 
প্রসঙ্গ । তৃতীয় খণ্ডে বলি-বামন উপাখ্যান ও জ্রিপুরবধ কাহিনী । শ্ুতরা" কাহিনী 
স্রশৃঙ্খলভাবে বণিত নয় এবং বীধুনিও শিথিঙগ। লেখকের বর্ণনা সারলা এবং সরদ 
কৌতুকের জন্ত তৎকালীন সমাজে বেশ আদর হইয়াছিল। চাকদহের নিকটে আগত 
পূর্ববঙ্গীয় গঙ্গা সানযাতরীদের বর্ণনায় কবি বেশ কৌতুক-প্রিঃতার পরিচয় দিয়াছেন। 
রাজনারারুশ বন্ত তাহার আহ্মকথায় লিখিয়াছেন দে গঙ্গাভক্তি তরঙ্জিণীর পালাগান 
হইত এবং সেই গানের সমাদর ছিনি বাল্যকালে লক্ষ্য করিয়াছিলেন । 


রি ঠোবিন্দদাসের কড়চ। [ক. ৰি, ১৯৫৯, ১৯৬১, ১৯৬৩, ১৯৬৯ ] 

গোবিন্দদাদের কডচ! নামে চৈতক্জচরিতের একখানি খণ্ডিত কাব্য ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে 
শাস্তিপুর নিবাসী জ্য়গোপাল গোম্বামী প্রকাশ করেন। গ্রন্থ সম্পাদক ও তাহার 
সমর্থক দীনেশচন্দ্র সেন দৃঢ়তার সহিত সিদ্ধান্ত করেন যে, এই গ্রন্থ বাংলা ভাষায় লিখিত 
প্রাচীনতম চৈতন্যচপ্লিত। কিন্ত নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব মহল এবং এতিহামিক পণ্তিত 
ব্যকির। গ্রন্থখানিকে জাল বলিয়। অগ্রাহা করিয়াছেন । গ্রস্থখানিতে জান যায় ষে, 
গোবিন্দদাস বর্ধমানের কাঞ্চনপুর নিবাসী শ্যামদাস কর্মকারের পুত্্র। পত্ীর হাতে 
লাঞ্রিত হইয়া! তিনি গৃহত্যাগ করেন এবং কাটোয়ায় আসিয়া চৈতন্যদেবের ভূত্যপদ 
গ্রহণ করেন। গোবিন্দ কর্মকার ঠতন্তদেবের সঙ্গে দাক্ষিণাত্যে ভ্রমণ করিয়াছিলেন 
এবং ধিনজিপি লিখিয়। রাখিয়াছিলেন। চৈতন্তদেব নীলাচলে প্রত্যাবতন করিয়া 
গোবিন্দকে শাস্তিপুরে অদ্বৈত প্রতৃর কাছে পাঠাইয়াছিলেন। এইখানেই কডচার 
বিবরণ শেষ হইয়াছে । 

কড়চায় বপিত এই বিবরশের কোনো সমর্থন ঠ5ত্তন্থদেবের প্রামাণ্য জীবনীকাকো 
কোথাও পাওয়া ঘায় না। দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে ঘষে সব স্থানের নাম লিখিত হইয়াছে 
ষোড়শ শতাব্দীতে এ সব স্থানের চিহও ছিল না। কড়চার ভাষায় জানালা, গেলাস, 


৭৬ গ্রথম পত্র প্রথমার্ধ 


আড়া, খড়ম প্রভৃতি শব থাকায় ভাষা যে প্রাচীন নয় াহাও প্রমাণিত হইয়াছে । 
এই সব প্রমাণ প্রয়োগ দ্বার] আধুনিক গবেষকের। গোবিম্দদানের কড়চাকে জয়গোপাল€ 
গোস্বামীর 73180 1০897 বলিয়া উপেক্ষা করিয়াছেন, বস্ততঃ এতিহাসিক প্রমাণ 
দ্বারা গোবিন্দদাসের কড়চার যথার্থতা কিছুতেই সিদ্ধান্ত করা যায় না। 


গোরক্ষ বিজয় [ ক. বি. ১৯৬০, ১৯৬৭ ] 


বাংলাদেশে বৌদ্ধ তান্ত্রিক প্রভাবের ফলে সঞ্চদশ শতাব্দীর দিকে উত্তয়ব্গ অঞ্চলে, 
যে অভিনব সাহিতাধার! সৃষ্ট হইয়াছিজ গোরক্ষ বিজয় তাহার জাথক নিদর্শন | গোরক্ষ 
নাথ সংক্রান্ত নান! কাহিনী স্ুদীর্ঘকাল ধাবৎ বাংলাদেশে ও বাংলাদেশের বাহিরে 
জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিল । মুন্সী আবহুল করিম “গোরক্ষ বিজয়” নামে একখানি 
কাব্য আবিষ্কার করেন এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ হইতে তাহা প্রকাশিত হয়। 
গ্রন্থখানির নাম গোরক্ষ বিজয় বা মীনচেতন। অনেকের ধারপা, এই কাব্যকথার 
রচয়িতার নাম শেখ ঠজুল্লা। কিন্তুধে আটখানি পুঁথি পাওয়! গিাছে তাহাতে 
বিভিন্ন ভণিতা দেখা ষায়। ফরয়জুল্লা, কবীন্দ্র দাস, ভীমদাস, শ্যামদাস প্রভৃতি ৬ণিতা 
দেখিয়! মনে হয় ষে, ইছারা কেহই গোরক্ষ বিজয়ের লেখক নহেন, পালা গায়ক মাত্র। 
দীনেশবাবু এবং করিম সাহেব ফয়জুলাকেই ষথার্থ কবি বলিয়াছেন এব" সপ্রুদশ 
শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ের রচিত বলিয়া অনুমান করিয়াছেন । 

গোরক্ষ বিজয় আয়তনে খুব বৃহৎ নয়, কাছিনীটি কৌতুহলোদ্দীপক। গোরক্ষ নাথের 
গুরু মীননাথ কদলীর দেশে মঙ্গলা ও কমল] নামে দুইটি যুবতীর মোহে পড়িয়া! কায়া- 
সাধন পঞ্ছতি পরিহাব করেন। গোরক্ষনাথ নতকীর ছন্মবেশে মাল বাজাইয়! গান 
করিয়া মীননাথেব ঠৈতন্ত সম্পাদন করেন এবং আসন্ন মুত্র হাত হুইতে রক্ষ1] করেন। 
শষ্য গোরক্ষনাথের জয় হইল এবং গুক্ত মীননাথের চৈতন্ত সম্পার্দিত হইল এবং এই 
অপূর্ব কান্ধিনীতে ইন্জ্রিয়লং্যম ও কায়ানাধনার মাহাস্ম্য প্রতিষ্ঠিত হঈল। ধায় 
ত্বকে কাহিনী রসে নিষিক্ত করিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। 


ঘনরাম চক্রবস্তা [ক. বি, ১৯৬৩] 


ধর্মমঙ্গল কাব্য ধারায় ঘনরাম চক্রব তাঁ খুবই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন । দামোদর 
নদের তীরে কইয়ড় পরগণার কুকুড়া রুষ্পুর গ্রামে কবির জন্ম । পিতার নাম গৌরীকাস্ত, 
পিতামহ ধনপ্য়, মায়ের নাম সীতা। তীঙ্ছার কাব্যে কীতিচন্দ্রে্র প্রশংস। থাকায় 
্বভাবতঃ মনে হয় ধে তিনি বর্ধমানের রাঙ্গা কাঁতিচন্দ্রের সমপায়রিক ছিলেন। 
আভ্যন্তরীণ ও বাহিক প্রমাণে অনুমান করা হইয়াছে ষে, ১৭১১ খুষ্টাব্বের পৃবেই কৰি 
তাহার কাব্য রচনা সমাপন করেন। ধর্ণ ঠাকুরের যহাত্ম্য কীতন করিলেও ঘনরাম 
তাহার কাব্যে ষে ভণিতার্দি প্রয়োগ করিয়াছেন তাহাতে বারবার রামভক্তির উল্লেখ 
আছে। মনে হয়, তিনি ধর্যমতে রামভক্ত ছিলেন। তিনি বলিয়াছেন “আশীবা? 
কর যেন রাৎবে রয় মতি-_” 


প্রথম পত্র প্রথমার্ধ ণশ 


ঘনরাম ধর্মমঙ্জল কাব্যের কাঙ্নীকে চব্বিশটি পালায় বিজ করিয়। মহাকাব্য 
রচনার প্রয়াম করিয়াছিলেন। কাছিনীর বিস্তার, ঘটনার বাহুল্য, চরিত্র স্তিয় 
মহিমায় ঘনরামের ধর্মমঙ্জল একখানি অপূর্ব গ্রস্থ। খনরাম ভারতচন্দ্রের মত বহু 
বিদগ্ধ উক্তি করিতে জানিতেন। তাঁহার রচনায় প্রচুর হ্ভাষিত আছে। লাউসেনের 
শীরত্ব, কপূরেন্র ভীরুতা, এবং মহামদের কুটচক্র ঘনরাম নিপুণ ভাবে প্রদর্শন 
করিয়াছেন। রমণীর মাতত্ব, স্ত্রীর পাতিব্রত্য, বীরাঙ্গনার বীরমৃতি, দেবভক্তির গাঢ়তা, 
খলের নষ্টামি কবি এমন বাস্তব বুদ্ধির সহিত বণনা করিয়াছেন যে, রামেশ্বর ও 
ভারতচন্দ্রের তুলনায় তাহার কবিত্ব যে কোনো! অংশে কম নয় তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। 

চক্দ্রাবতীর রামায়ণ [ ক. বি+ ১৯৬৭ ] 


মনপামঙ্গলের কবি দ্বিজ বংশীদাসের কন্যা! চন্দ্রাতী একখানি ক্ষুদ্রাকার রামায়ণ 
কাব্য লিখিয়াছিলেন বলিয়া! অন্রমান করা হইয়াছে । ঘটনাটি সত্য হইলে প্রা 
পথিক্কত্রে প্রাচীন কবিদের যপো চন্দ্রাবতীকেই বা'লাসাচিতো প্রত্ম ঘহিল। কবির সম্মানে 
ভুষিত করিতে হয়। দ্বিজ্ঞ বংশীদান সপূদশ শতান্দীর কবি । এ্রতরাঁং চন্দ্রাবতীও এ 
তাদীর । তাহাব্র জীবনী সন্ধে ময়ুমনসি'ভ অঞ্চলে গীতিকা-দাহিত্য পাহয়া 
গিয়াছে । ঠৈমনসি*হ গীতিকার প*গাহক চন্দ্কুদার দ গ্রামের মেয়েদের গান খনিয় 
শ্রতিলিপি লিগিয়া আনেন । পরে দীনেশবাবু প্রকাশ করেন | রামাহণের ভাষাভঙ্গির 
মধ্যে মৈমননস'হের গ্রামাভাষার বিশ্ষে পরিচয় নাই । পুবে এই রামাহ়ণের কথা 
মৈদনসিভের কেহ বলেন নাই | শ্রতরাং অন্তমান কল| যাগ যে, এই বিদ্ধ মহিলা 
কযত লোকসাহিতে।র গাথাকপে রামায়ণ লিখিয়াছিলেন 1 স্ীস্ঘাজ তাহ" গান 
করিত | চন্দ্রকুমার উহ! সংগ্রহ করিয়া বেশ মাজিত ও পরিন্তিত করিয়া দীনেশবাবুকে 
দিফাছিলেন। 
চঞ্জান্ভীর রামায়ণ লোকসাহিতোর অন্রক্ধপ পালাগান, ষথার্থ অন্তবাদ কানা নয়। 
ঈহার কাতিনী 'অছত রামায়ণ হইতে গভীত এখং ছড়ার সুরে গান করা] হইত । 
১৯৩২ শ্বী2ান্দে দীনেশবা ই" প্রকাশ করেন | চন্দ্রকুমারণ ; সম্পূর্ণ কাবাধাণন উদ্ধার 
করতে পারেন নাই । সাঁতীব বনলাসের সুচনা পন্ত আছে হয়ত পাতল প্রবেশ 
পর্যন্তই ছিল; কিন্তু শেষা'* পাঁওয়! ষায় নাই । সভার ননদ কেকয়'র কন্কা ককুয়ার 
প্রসঙ্গ এই কাবো আছে । রাবধণের মাহাত্যু বণলা] দ্বারা কাব্যের সুচনা _ মধুহদনের 
মেঘনাদবপ কারো যেমন অংছে। তারপর রামের জন্ম, সীতার বিবাহ, সীতার 
বারমা্ধা ই'ত্যাদি বিষয় বণিন হইয়াছে । কোন পারম্পর্য অব আন্মধঙ্গিকতা রক্ষিত 
হয় নাউ । ডঃ আঅসিতকুমার শন্দোপাধ্যায় মস্বা করিয়াছন “এই রাঃ পায়কথা 


মা 


লোক-দাহিতোব শস্তভু ভ, অনুবাদ সাঞ্িত্যের সমপধাঞ্জে ইঠার স্থান হইতে পারে না। 


'ভোট ধিগ্তাপতি বলি ধাহাব খেয়াতি' ক. বি. ১৯৬৭ ] 
সপূদশ শতাব্দীর শেষভাগে শ্রীথত্র রামগোপাল দাস “রসক্বল্পী' নামে একখানি 
পদ সংকলন করেন । তিনি শ্রীথণ্ডের শাখানির্য় নামে লিখিত গ্রন্থে শ্রীথপ্ডের 


৭৮ প্রথম পঞ্তর--প্রথমার্ধ 


বঘুনন্দনের শিষ্য কবিরঞ্জন নামীয় একজন বৈগ্ভজাতীয় পদকর্তার উল্লেখ করিয়া 
লিখিয়াছেন__ 
ছোট বিষ্ভাপতি বলি ধাছার খেয়াতি। 
যাহার কবিতা গানে ঘুচয়ে ছুর্গাত ॥ 
বিগ্ভাপতির ভণিতায় বহু বাংল! ও ব্রজবুলি পদ বাংলা পদসংগ্রহ গ্রন্থগুলিতে উদ্ধৃত 
হওয়ায় বিগ্যাপতি সম্বন্ধে একটা বড় সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে । বিগ্ভাপতির ভণিতায় প্রাপ্ত 
সব রচনা যে মৈথিল কবি বি্তাপতির নয় তৎসন্বন্ধে সকলেই একমত। বিগ্াপতি 
ক্রিঞ্জন উপাধি পাইয়াছিলেন তাহার প্রমাণ নাই। রায়শেখর নামক একজন কবি 
নিজ নামে ও কবিশেখর ভণিতায় বিগ্ভাপতির অনুকরণে বনু ব্রজবুলি পঙ্দ লেখেন। 
ফলে কোন্‌ রচনা কাহার তাছা নির্ণয় কর] কঠিন। বিষ্তাপতির ভণিতায় লেখা বাংল। 
পদ্দগুলি কিছুতেই মৈথিল কবির রচনা নয়। 
শুন লো রাজার ঝি 
তোরে কহিতে আসিয়াছি। 
কাছ হেন ধনে পরাণে বধিলি 
একাজ করিলি কি। 
এইরূপ পদ নিশ্চয়ই কোন বাঙ্গালী কবির রচনা । বিষ্যাপতি ও চন্তীদাসের 
রূপনারায়ণ তীরে মিলনের যে কাহিনী আছে তা সম্ভবত নকল বিগ্ভাপতি ও নকল 
চণ্ী'দরাসের মিলন। নরোত্রম-শি্া দীন চণ্তী্দা এবং রথুনন্দন শিষ্য ছোট বিগ্যাপতি 
কবিরঞ্কন সহজিয়া তত্ব আঙ্গোচনার জন্ত বূপনারায়ণ তীরে সম্মিলিত হইতে পারেন। 
ছোট বিগ্ভাপতি রূপে যাহার খ্যাতি ছড়াইয়াছিল তিনি রামগোপাল-কথিত কবিরঞ্জন। 
ইনি বহু ব্রঙ্গবুলি পদও লিখিয়াছেন। “আরে সখি কবে হাম ত্রজ জায়ব”, “কি কব 
রাইয়ের গুণের কথা”, “কি পুহমি রে সখি কানুক নেহ” প্রভৃতি পদ ছোট বিষ্ভাপত্ির 
রচন। বগ্তিয়াই মনে হয়। এই কবিকে গ্রীয়ার্মন 659৭০ ₹105528$1 বলিয়াছেন । 
অসিতবাবু লিখিয়াছেন, “এইরূপ সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, শ্রীথণ্ডের রঘুনম্পন শি্তয 
বিদ্যাপতি নামে প্িচিত এক বাঙ্গালী কবি মিখিলান্ন বিদ্যাপতির ঘন্ুকরণে কিছু কিছু 
ব্রজবুলি এবং বাংলা পর্দ লিখিয়াছিলেন। সেইজন্য "ছোট বিগ্ভাপতি' খেতাব লাভ 
করিয়াছিলেন ।” 
জাগরণ-পাা [ ক. বি” ১৯৬৫] 
সার! রাত্রি জাগরণ করিয়! নৃত্যগীতাদ্দির যে অনুষ্ঠান করা হুইত তাহাকে সাধারণত: 
“জাগরণ? ব1 'জাগের গান? বল! হইত। উত্তর বঙ্গে ধামালী গান প্রচলিত ছিল, ঝুমুর 
গানের গ উল্লেখ পাওয়া ফাঁয়। এ গানগুলির যে অংশ গভীর রাত্রিতে ন] ঘুঘাইয়া ভোর 
পর্যস্ত গাওয়া হইত তাহার নাম হইত জাগরণ পালা । ধামালীর মধ্যে 'রাধার শাক 
তোল! পালা”, “কষ্ের মাছধর! পালা” প্রভৃতি “জাগের গান? বলিয়া কিত। লৌকিক 
গল্প হালক! স্থরে অল্লীল ভঙ্গিতে গভীর রাত্রিতে গান করা হইত । 


প্রথম পত্র--প্রথযার্ধ ৭৯ 


মঙ্গলকাব্যের যুগেও গভীর রাত্রিতে গেয় 'জাগরণ পালা” রচনা কর! হইয়াছে । 
মঙ্গলকাব্যের অনেকগুলি ছিল অগ্মঙ্গলা--আটদিন ধরিস্বা গান কর] হইত। পৃববঙ্গে 
ইছার নাম “রয়াণী গান। উহার কোন অংশ রান্রিতে গান করিবার জন্য নির্বাচিত 
হইলে উহ্বাই “জাগরণ পালা” নামে অভিঞ্ত হইত। শ্রীমস্তের মশান কাহিনীটি 
চগ্ডীমঙগলকাব্যে জাগরণ পালা । লখিন্দরের পুনজ্খবন লাভ এবং লাউসেনের *শ্চিমে 
সর্ধোদয় জাগরণ পালার মধান্দ পায় । ডঃ স্বকুমার সেন লিখিয়াছেন, “চ হীমঙগল, 
মনসাধঙল ও ধর্মমঙ্গল প্রভৃতি পাঞ্চালী কাব্যের উপাধ্যান্র ক্লাইম্যাক্স্‌ থাকে 
উপসংহারের ঠিক আগের কাহিনীতে । কাব্যের পক্ষে এটি সবচেয়ে কৌতুহুলোদ্ীপক 
ঘটনা । এই অংশটি সারারাত ধরিয়! গাওয়া হইত বলিয়া এই পালার নাম 
জাগরণ? |” এই প্রসঙ্গে তিনি আরও বলিয়াছেন, “চাটিগঁ। প্রভৃতি অঞ্চলে চণ্ডীমঙগলের 
নামাস্তর “জাগরণ? ।” 


ডাকের বচন? খনার বচন ক. বি; ১৯৬০, ১৯৬২ 


ডাঃ নীহাররগন রায় বলেন “ডাক ও খনার নামে যে বচনগুলি বাংলাদেশে আজও 
প্রচলিত, তাহাও বোধহয় প্রাক তুকা আমলের চলতি প্রবাদ সংগ্র। কালে কালে 
তাহাদের ভাষা বলাইয়া গিয়াছে মাত্র 1৮ পণ্ডিতের এই কথ। সাধারণভাবে সকলেই 
স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু ডাক ও খনা'র পরিচয় আবিষ্কার আজ জার সম্ভব ₹হে। 
এই সব ছোট ছোট প্রবাদ-প্রবচন অংশে আদিম যুগের বাঙ্গালীর আধি-ভৌতিক মঙ্গল- 
বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া ঘায়। তাছারই এঠিহাটুক এই সকল রচনার শ্রেট সম্পদ । এই 
প্রসঙ্গে মামাজিক মঙ্গল-বাধের উৎকৃষ্ট নিদর্শন শুভস্করের আধাবলীর কথাও ম্মরণ করার 
০ষাগ্য। লেখক এবং তাহার মুল লেখা হারাইয়া গিয়াছে, তবে তাহারা ও 
তাহ'দের রচন! চিরস্কাল বাঙ্গালীর আধি-তৌতিক জীক্নপাধনার মাঙ্গঙ্গিক পৎ-নির্দেশ 
করিয়'ছে এবং করিবে । এইখানেই এই শ্রেণীর সাহিত্যের সার্থক যূলা। ডাক 
শবটি জ্ঞানী অর্থে ব্যবহৃত হইত। 

ডাক ও খনার বচনগুলি রচনার সময় বৌদ্ধপ্রভাব বঙ্গদেশ হইতে উৎপাটিত 
হইয়াছিল বগ্রিয়া বোধ হয় নাঁ। ইঞ্াতে পুক্ষরিণী খনন, বত্মনির্যাণ, বৃক্ষরোপন ইত্যাদি 
সাধারণের উপকার জনক ধর্ম যে অবশ্য পালনীয় তাহা অনেকবার নির্ধারিত হইয়াছে । 
কিন্ত একটিবারও হরি কিংবা অন্তকোন দেবতার নাম লইবার শুত্র গৃহস্থতক পালন 
ক'রতে আহ্বান কর! হয় নাই। ভাষার জটিলতায় এই সব বচন মাণিক চাদের গান 
হইতেও অনেক পৃধব্তী বলিয়া যনে হয়। খনার বচনের প্রচলন অত্যন্ত অধিক । 
কালক্রমে তাহাদের ভাষা ক্রমশঃ সহঙ্ত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু ডাকের বচন ততদূর 
প্রচারিত হয় নাই। এইজন্য সেইগুলি ভাষার প্রাচীনতা অনেকাংশে রক্ষা করিয়াছে । 
নিম্নলিখিত বচনগুলির ভাষা খুব প্রাচীন__ 


(১) বুদ্ধ বুঝিয়৷ এড়িব লুপ্ত 
আগল ঠনলে নিবারিব তু ॥ 


৮* প্রথম পত্র--প্রথমার্ধ 


ডাক নামক জনৈক গোপ ভাকের বচন প্রণয়ন করেন বলিয়! কথিত আছে। ডাক শব 
সম্ভবত: ভাকিনী শবের পুংলিঙ্গ এবং ব্যক্তিবিশেষের নাম নাও হইতে পারে। “প্রসিদ্ধ 
ঘোষণার যোগ্য মূল্যবান্‌ কথা” অর্থে “ডাকের বচন? ( 8770088 ৪৪108 ) ব্যবহৃত 
হইতে পারে। বোধ হয় বঙ্গভাষা ক্ষুরণের এগুলি প্রাক চেষ্টা। ভাষা ও ভাবাদৃষ্টে 
মনে হয় ৮**--১২০০ গ্রষ্টাব্ষের মধ্যে এই সকল বচন রচিত হুইয়াছিল। যুগে যুগে 
ভাষার সংস্কার হওয়ায় এইগুলি বর্তমানে সহজাকারে পরিণত হুইয়াছে। উহার! 
একজাতীয় জাতীয় সম্পত্তি । হয়তো! প্রাচীনকালে দেশের প্রত্যেক ব্যক্তি অজ্ঞাতসারে 
উহাদের রচনায় সাহাষ্য করিয়াছে । কোন ব্যক্তিবিশেষের দ্বারা এই সমস্ত বচন 
রচিত হইয়াছে বলিয়া! বোধ হয় না। কালিদাস ও গোপালভাড় যেমন বাংলার 
পাড়াগেঁয়ে সমস্ত রূসিকতা একচেটিয়। করিয়। রাখিয়াছেন, বজগদেশের জ্ঞানের ক্ষেতেও 
সেইরূপ সেকালে ভাক ও খন। নামধেয় প্রকৃত কিন্া কল্পিত ব্যক্তিত্বয় একাধিকবার 
স্থান গ্রহণ করিয়াছিলেন । এইসব বচনে কবিত্ব নাই । উহার কঙ্কালসার সত্য, ভাষ! 
উহ্বার্দিগকে সাজাইয়া বাহির করে নাই। অনাড়ঘর ভঙ্গিতে অতি সংক্ষেপে কথাগুলি 
প্রচারিত হইয়াছে । 
খন! ও ডাকের বচন ছুইরূপ সামগ্রী। খন রুষক ও গৃহাচাধের নজির । ভাকেব 
বচনে জ্যোতিষ ও ক্ষেত্রতত্বের কথা আছে বটে কিন্তু তাহাতে মানব চরিত্রের ব্যাখযাই 
বেশী। 
খনার বচন--(১। খনা ডেকে বলে যান 
রোদে ধান, ছ।য়ায় পান। 
(২) যদি বধষে মাঘের শেষ 
ধন্য রাজার পুণ্য দেশ। 
(৩) খাটে খাটায় লাভের গারতি। 
তার অর্ধেক কাধে ছাতি ॥ 
ঘরে বমে পুছে বাত। 
তার ভাগ্যে হা-ভাত ॥ 
ডাকের বচন--(,) গাছ রুইলে বড় কর্ম। 
মণ্ডপ দিলে বড় ধম॥ 
যে দেয় ভাত পানী শালী । 
সে নাযায় যমের বাড়ী ॥ 
(২) স্বর্ণ, ভুমি, কন্যা দান। 
বলে ডাক ব্বর্গে যান॥ 
তন্্বিভূতি ক. বি. ১৯৬৮ 
উত্তর বঙ্গের এক প্রাচীন মনসামঙ্গলের কবির নাম তন্তবিভৃতি। অধ্যাপক 
আশুতোষ দাস গ্রন্থখানির আবিষ্কার এবং সম্পাদন। করিয়া সম্প্রতি ভি-লিট উপাধি 
পাইয়াছেন। অধ্যাপক স্বকুমার সেন মনে করেন যে কবির নাম বিত্ৃতি এবং তিনি 


প্রথম পত্র--প্রথমার্ধ ৮১ 


জাতিতে তাতি ছিলেন বলিয়া নাঁমের পূর্বে “তঙ্্' শব্দটি ব্যবছাঁর করিয়াছেন। কবির 
ব্যক্তি-পরিচয় বা অভ্যুদ্নয় কাল সম্বন্ধে ভঃ দেন কিছু সন্ধান দেন নাই। সপ্তদশ 
শতাব্দীর শেধার্ধে উত্তর বজের জগজ্জীবন ঘোষাল মনসামঙ্গল লিখিয়! খ্যাতি লাভ 
করেন। তঙ্জগবিভূতির পুথি আবিষ্কারের পর দেখ! যাইতেছে যে তস্্বিভূতির রচনা 
জগজ্জীবন বেমালুম গ্রহণ করিয়াছিলেন । মনসার আখ্যায়িক। উত্তরবঙ্গে যে কিরূপ 
স্বতন্ত্র ছিল এবং দেবথণ্ড ও নরখণ্ডে অন্ঠান্ত অঞ্চলের কাব্যের তুলনায় ষে পার্থক্য ছিল, 
তঙ্্রবিভূতির কাব্য তাহার আদশের সন্ধান দিয়াছে । বগদেশের প্রাস্তীয় অঞ্চলে উত্তর 
ভারতের আর্ধ সংস্কারের পরিবর্তে আর্ধেতর গ্রামীণ সংস্কার ষে প্রবঙ্গতর ছিল এবং 
স্দীর্থ কাল প্যস্ত সমাজজীবনকে প্রভাবিত করিয়াছিল তত্ত্রবিভৃতির মনদা-কাহিনী 
তাহার প্রমাণ । মনসার জন্ম, বিষের উত্পতি, শৈবধমের স্বরূপ, চন্দ্রপতি সদ্দাগর ও 
তাহার পারিবারিক কাহিনী আর্ধেতর সমাজজীবনের ছাক্সায় রচিত। 

তঙ্ত্রবিত্বতির কাব্যধানি মালদহ জিলার কালিয়াচক অঞ্চলে পাওয়া গিয়াছে। 
উত্তর বঙ্গের জগজ্জীবন ঘোষাল ও জীবন টমন্ত্রেয়ের মনসামঙ্গলে বিজয় গুধ, বংশী দাস 
ও কেতক দাসের তুলনায় যে স্বাতস্ক্যের পরিচয় পাওয়। ঘায় তাহার মূল ছিল তত্র 
বিভৃতির প্রতিভায়। কবির বর্ণনা-শক্তি, চরিত্রন্ম্তি ও কাহিনীগ্রস্থন-নৈপুণয বেশ 
প্রশংসার হেগ্যি। 


দুঃখী শ্যাঙানল্দ [ক. বি, ১৯৬৪] 


উড়িয্যার ধারেন্দা বাহাদুরপুর গ্রামে সদগোপ বংশে শ্বামানন্দের জন্ম ! উহার! 
উদ্চিব্যাবাসী হইলেও ইহাদের পূর্বপুকষ বাঙ্গালী ছিলেন। তাহার পিতার নাম কৃষ্ণ 
মণ্ডল, মাতার লাম দুরিকা। দুরিতার অনেক সস্ভান শৈশবে মারা যায় বলিয়া 
নবজাতকের নাম রাখা হয় ছুঃখী। পিতামাতার ঘত্বে বাল্যে দুঃখীর শিক্ষাবিধানের 
সুব্যবস্থা হইয়াছিল । 

ছুঃবী বহু স্থানে ভ্রমণ করিয়া অস্ষিক কালনাঁয় এক বৈষ্ণব মন্দিরে উপস্থিত হন। 
এ মন্দিরের সেবায়েত হৃদয়চৈতন্ত ছুঃখীকে দীক্ষা দিয়া নাম রাখেন কৃষ্দাস। অতঃপর 
কষ্ণদাস বহু তীর্থ ভ্রমণ করিয়া বুন্দাবনে উপনীত হইলে শ্রীজীব গোস্বামী তাহাকে 
স্থশিক্ষিত করিয়। তোলেন এবং তাহার কৃষ্ণভক্তির গভীরতা দেখিয়! নাম রাখেন 
শ্যামানন। 

চৈতন্তপ্রেবের অন্তর্ধানের পর যে তিনজন বিখ্যাত প্রচারক ঠবফ্বধর্ষ প্রচারের 
দায়িত্ব লইয়া সাফল্য অর্জন করিয়াছিলেন শ্যামানন্দ তীহাদের অন্ততম | পশ্চিমবঙ্গে 
শ্রীনিবান, উত্তরবঙ্গে নরোত্তম এবং উড়িস্যায় শ্যামানন্দ বৈষ্ণবধর্মকে স্বপ্রতিষ্ঠিত 
করেন। খেতুরির মঞোং্সবে ইনি সদলবলে যোগ দিয়াছিলেন। উৎকলের বহু 
অত্যাচারী জমিদার এবং দুর্ধর্ষ দ্য শ্যামানন্দের চরিত্র ও ব্যক্তিত্বগুণে দুরুত্ততা ত্যাগ 
করিক্সা! বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করে। বীরেন্ত্রগ্রামের অঙ্বৈতবাদী পণ্ডিত দামোদর শ্ামানন্দের 
প্রধান শিল্ত | শের খ। নামক একজন মুসলমান দন্থ্যকে দীক্ষা দিয়! শ্যামানন্ 


প্রথম পৃন্র ( প্রথমার্ধ )--৬ 


৮২ প্রথম পত্র- প্রথমার্ধ 


“চৈতন্যদ্রাস” নাম বাখেন। পদকল্পতরু সংকলনে চৈতন্তদাসের পদ সংকলিত আছে। 
চৈতন্তদাঁস একজন ভাল কীর্তনিয়া ছিলেন। স্থবর্ণরেখা অঞ্চলের রাজা রসিক মূরানি 
সন্ীক শ্ামাননের শিশ্যত্ব গ্রহণ করেন। বৈষ্ব-সমাজে পা্ডিত্যে, পদরচনায় ও ' 
চরিত্রমাহাত্যযে ছুঃখী শ্ামানন্দ গ্রভৃত সম্মানের আসন অধিকার করিয়াছিলেন । 
জানুমানিক ১৬৩৯ শ্রীষ্টাবে শ্যামানন্দ দেহরক্ষ। করেন। 

শ্টামানন্দের কিছু কিছু পদরচন! 'ছুঃখী করষ্দাস”, “দীনকষ্দাস+, ও এ্ঃখিনী, 
ভণিতায় পাওয়া যায়। ইনি সথীভাবের সাধনায় বিশ্বাসী ছিলেন। তাহার নামে 
কয়েকখানি সাধন-নিবন্ধ বৈষ্ব-সমাজে প্রপিদ্ধ। “উপামনা সার, 'ভাবমাল।”, 
“অদ্বৈততত্ব” এবং 'বৃম্দাবন-পরিক্রমা? তাহার ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ের পরিচায়ক । 


॥.-ধৌলতকাজি-__লোরচন্দ্রাণী [ ক. বি+ ১৯৬২) 2৬8 ৬৭)৬৯] 


আরাকান রাঁজসভার নাম ছিল রোসাঙ। সেই রাজপভার কবি ছিলেন দৌলত 
কাজি। রাজ! থিরি-থু ধন্মার (শ্রীন্থধর্ধী_-১৬২১-১৬৩৮ ) সমরসচিব আশরফ খানের 
পৃষ্ঠপোবকতায় দৌলতকাজি লোরচন্জ্রাণী বা সতীময়না নামক কাব্যখানি অর্ধনমাঞ্ধ 
করিয়! বাংল! সাহিত্যের ইতিহানে অসাধারণ খ্যাতি অঞ্জন করিয়াছেন। 

দৌলতকাজি চট্টগ্রামের রাউজান থানার অস্তগতঃ সুলতানপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ 
করেন। তাহার পূর্বপুরুষ হিন্দু ছিলেন। ইনিও বাল/কাল হইতে সংস্কৃত ভাষ। এবং 
হিন্দুশান্ত্রে পারদশিতা৷ অর্জন করেন । তাহার “লারচন্দ্রাণী' কাব্যের রচনাকাল সম্ভবত: 
১৬২২ হুইতে ১৬৩৫ গ্রষ্টাব্ধের মধ্যে। এই সময কাব্যখানির তিনভাগের ছুষ্টভাগ 
লিখিয়। কবি কালকবলিত হন। পরে সান্দ-থু-ধম্মার ( চন্দ্রনধর্মা ১৬৫২-৮৪ ) রাজত্ব- 
কালে প্রধান মন্ত্রী সোলেমানের নির্দেশে কবি আলাগল কাব্যখানিকে ১৬৫৯ খ্রীষ্টাবে 
লমাপ্ত করেন। 

"লোরচন্দ্রাণী' দৌলতকাজির প্রতিভার বিশম্ময়কর পরিচয় এবং তাছ। কবিত্বশিল্পের 
উৎকষ্ট নিদর্শন । কিন্তু কাব্যথানি তাহার মৌলিক রচন] নয়। কাব্যরচনার হেতু 
বর্ণনায় কবি নিজেই বলিয়াছেন ষে “গুজাতী গোহারী ঠেট ভাষায়” লেখা মিঞ। 
সাধনের 'টৈনা কো সৎ নামক রূপকথা হইতে তিনি কাছিনীর উপাদান সংগ্রহ 
করিয়াছেন। এই কাহিনীটি রূপকথা ও লোকগাথারূপে পূর্বভারতের বহু অঞ্চলে 
প্রচলিত ছিল। বিশ্বভারতী হইতে ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষাল 'লোরচন্দ্রাণী' কাব্য 
স্থসম্পাদদন করিয়াছেন। এই কাহিনীর মূল উৎস পাওয়। যায় চতুর্দশ শতাব্দীর যৃ্লা 
দাউদের লেখ। 'চন্দায়ন” কাব্যে। “মন] সত্বস্তী” নামক আর একখানি হিন্দী কাব্যও 
পাওয়] গিয়াছে । হিন্দী লোকগাথায়ও লোরক-চন্দ্রাণী-টমনা-মঞ্জরীর নানা কাহিনী 
আছে। এই সমস্ত উপকরণই হয়ত দৌলত কাজির করায়ত ছিল। 

দৌলতকাজি পুথি সমাপ্ত করেন নাই। লোর তাহার পত্বী ময়নাকে পরিত্যাগ 
করিয়া গোহারী দেশের রাজা মোহুরার সুন্দরী কন্তা চন্্রাণীর প্রপয়াসক্ত হয়। চন্দ্রাণী 
ছিল বিবাছিতা 3 কিদ্ধু তাহার ক্বামী বামন ও নপুংসক। তোর বামনকে হত্যা করে 


প্রথম পত্ত্র-_গ্রথমার্ধ ৮৩ 


এবং চন্দ্রাণীকে বিবাহ করিয়া গোছারী রাজ্যের অধীশ্বর ভ্য়। এদিকে ময়না বিরহ- 
কাতর! | সেই সুন্দরী যুবতীকে করাক়ত্ত করিবার জন্ত ছাতন নামক একজন লম্পট 
রাজকুমার রূত্তন৷ নায়ী এক কুট্রশীকে পাঠায় । সে একটি 'বারমাসী' গায় ষৌবন- 
স্থখের বর্ণনা দিতে থাকে। দৌলতকাজি এইটুকু লেখার পরই সৃত্যুমুখে পড়েন। 
সতী ময়ন! বহুছুঃখের পর এক ত্রাঙ্ধশকে দূতরূপে পাঠাইয়া লোরের সন্ধান করেন এবং 
অনুতপ্ত লোর ফিরিয়া আসায় উভ্বের মিলন হয়, এই অংশটুকু লিখিয়। কবি আলাওল 
দৌলতকাজির মৃত্যুর ৩. বৎসর পর কাব্যখানিকে পূর্ণাঙ্গ করিয়াছিলেন । 


“নিরঞ্জনের কুম্মা, [ ক. বি? ১৯৬৭ ] 


শূন্ত পুরাণে “নিরঞুনের রুম” নাষে কৌতৃহলোদ্দীপক একটি অংশ আছে। ইহার 
মূল বিষয় এই যে সঙ্গমীর! বৈদিক ব্রাহ্মণদের দ্বারা অত্যাচারিত ভইলে আদিদেব 
ধর্মঠাকুর নিরঞন অর্থাৎ শৃ্গমৃতি দেবত! মুসলমান সেনাপতির বেশ ধরিয়] ব্রাহ্মণদের 
মঠ মন্দিরগুলি ভাঙগিয়! ফেলিলেন। ইহাই নিরগুনের কক্স বা প্রচণ্ড ক্রোধ-প্রকাশ | 
এই ব্যাপারের মধ্যে কিদ্ধিৎ ইতিঞাস-চিত্তি আছে এবং ব্রাহ্মশ্য ও অব্রাঙ্ষপ্য লংস্কৃতির 
স্বন্দের কাঞ্ছিনী আছে । 
শূক্তপৃরাণে আছে যে জাজপুরে ব্রাহ্মণের! অন্তজাতির উপর নিষ্ঠুর অত্যাচার 
করিত। 
“এইবূপে দ্বিজগণ করে কষ্ট সংহরূণ এ বড হেল অবিচার। 
অন্তরে জানিয়। মর্ম ঠনকুঠে থাকিয়] ধর্ম মায়ারূপী হল খোন্দকার ॥ 
&ৈয়1 ঘবনরূপী শিরে ধরে কালটুপী হাতে ধরে তিরকস কামান । 
চাপিয়। উত্তম হয় ভ্রিতৃবনে লাগে ভয় খোদায় হল এক নাম ॥ 
নিরঞ্জন নিরাকার ঠৈল ভেম্ত অবতার মৃখেত বলয়ে দম্মাদার 
ষতেক দ্েবতাগণ সবে হৈয়! একমন আনন্দেতে পরিজ ইজার । 
্রহ্ম। &েল মহম্মদ বিষু। হেল পেগান্বর আঙম ছৈল শৃলপাণি। 
গণেশ ছল কাজি কাতিক ঠৈল গাঁজি ককীর চৈল ষত মুনি 
তেডিয়1 আপন ভেক নারদ হৈল শেখ পুরন্দর হল মৌলানা । 
চন্দ্র শ্ধ আদি দেবে পদাতিক হত্যা সেবে সভে মিলি বাজায় বানা । 
আপনি চণ্ডিকা দেবী তিহু ঠল হায়া বিবি পদ্মা হল বিবি নূর । 
যতেক দেবতাগণ টয়! সবে একমন প্রবেশ করিল জাজপুর ৷ 
দেউল দেহার। ভাঙ্গে কাড়্য। ফিড়া। খায় রঙ্গে পাথড পাথড আল্লা বোল। 
সেবিয়। ধর্মের পায় পণ্ডিত রামাই গায় এ বড বিষম গণ্ডগোল ॥ 
শৃন্তদেবত। নিরঞনের এই নিষ্টুর ক্রোধের বর্ণনা ধর্মপৃজা বিধান, শুক্ঠপুরাণ এবং 
অহদেব চক্রবর্তীর “অনিলপুরাঁণ” কাব্যে আছে । এই অংশের বাকীটুকু “কলিম জালাল? 
ব1 বড় জালালি। আব শব্দ কলিম]!্বাক্য, জালাল * গ্রচণ্ড, রুদ্র। মুঙগলমান 
অত্যাচারকে হিমু দেবতার সামক্ষিক ক্রোধ এবং পরিণামে আশীধাদরূপে বুঝাইবার ছূর্বল 
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মানসিকতার অতৃষ্টবাদী পরিচয় এই অংশে প্রকাশ পাইয়াছে। 'নিরঞ্জনের রুমা” 
বূপকথ। জাতীয় কৌতুককাহিনী ) কিন্তু ইহার অন্তরালে জাতীয় জীবনের অনেক 
এতিহাপিক রহস্ত আছে। 


প্রাচীন পদ্দাবলী সংকলনস ধুহ [ ক. বি., ১৯৬৭ ] 


প্রাচীন পদাবলী সংকলনের ইতিহাস ফেমন বিচিত্র তেমন বিপুল। বাংলা সাহিত্য 
সির আদি যুগে চর্যাপদ, সছুক্তিকর্ণামৃত, কবীন্দ্র বচনসমুচ্চয়, মানসোল্লাস, বিদগ্ধ- 
মুখমণ্ডন, প্রাকতপৈঙল প্রত্তৃতি সংকলনের পরিচয় পাওয়া! যায়। বৈষ্ণব পদসাহিত্যের 
যুগে বু সংকলন গ্রন্থ পাওয়া ষায়। এই সংকলনগুলি বু কবিকে মহাকালের হাত 
হইতে রক্ষা করিয়াছে, শ্রেষ্ঠ রচনার সঙ্গে পাঠকের পরিচয় সাধন করাইয়াছে, কবিদের 
অভ্যুদক্নকাল সম্বন্ধে আলোক সম্পাত করিয়াছে এবং যুগরুচির পরিচয়ও দিয়াছে। 
প্রাচীন বৈষ্বপর্দাবলীর কয়েকটি উল্লেখষোগ্য সংকলনের পরিচয় প্রদত্ত হইল। 

রামগোপাল দাস বা গোপাল দাসের শ্রীশ্ীরাধারুষ। রসকল্পবন্পী ( ১৬৭৩ গ্রী:) 
সম্ভবতঃ আদি সংকলন। তাহার পুত্র পীতান্বর দাসের সংকলনের নাম 'রসমঞ্জরী”। 
ইহাতে রসতত্বের বৈষ্ববীয় ব্যাখ্যার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া পদসংগ্রহ করা হইয়াছে । এই 
জাতীয় অন্তান্ত সংকলনের নাম মুকুন্দ দাসের “সিদ্ধান্ত চক্র দয়”, শশিশেধরের 'নায়িকা- 
রতুমালা | 

কাব্যরসের আম্বাদনবৈচিত্র্যের জন্ত এবং ভাল ভাল পদের সংরক্ষণের জন্য দে 
সংকলনগুলি রচিত হুইয়াছিল তাহাদের মধ্যে প্রথম ও প্রধান বিশ্বনাথ চক্রবর্তর 
ক্ষণদাগীতচিন্থামণি (১৭০ খ্রীঃ )| ভ্ত্রিশটি “ক্ষণ? বা 1বভাগে ইনি রসপর্যায় ক্রমে 
৪৫ জন কবির তিন শতাধিক পদ সংকলন করেন। ভক্তিবুত্বাকরের কবি ঘনশ্বাম দাস 
(নরহরি চক্রবর্তী ) 'গীতচন্দ্োদর' এবং “গৌরচন্রিত্রচিস্তামশি' নামে ছুইখানি সংকলন 
প্রকাশ করেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমে শ্রীনিবাস আচাযের প্রপৌত্র রাধামোচন 
ঠাকুর “পদা মবৃতদমুক্ত' নামক সংকলনে *৪৬টি পদ সংগ্রহ করিয়া! “মহাভাবানদারিণী 
নামে সংস্কৃত ভাবার টাকা লেখেন। সর্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং সর্বশ্রেচ সংকলনের নাম 
পদকল্পতরু। সংকলয়িতার নাম গোকুলানন্দ সেন। মুশিদাবাদের টেঞা-বৈছ্যপুর 
গ্রামে বৈদ্কবংশে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে তাহার জন্ম। তিনি বৈষ্ণব-সমাঁজে 
“বৈষ্বদাঁস* নামে পরিচিত । এই নামে পদরচনা ও সংগ্রহ করিয়াছেন। ইনি কীর্তন- 
গায়ক ছিলেন এবং গীতকল্পতরূ এই নামে পদ্দসংগ্রহ করেন। পরে ইঞাই 'পদ্কল্প তরু 
নামে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ১৪ জন পদকর্তার তিন হাজারেরও অধিক পর্দ ইহাতে 
সংকলিত। 

বৈষ্ণব পদদসংকলনের সংখ্য| প্রচুর । গৌরস্ন্দর দাসের 'কীর্তনানন্দে ৬* জন 
কবির সাড়ে ছয়শত পদ আছে। দীনবন্ধু দাসের 'সংকীর্ভনাম্বতে ৪* জন কবির 
পাচশত পদ আছে। এই সংকলনে চণ্তীদাস-ভিতার একটি পদও নাই। উনবিংশ 
শতাব্দীর প্রথম ভাগে সংকলিত হয় কমলাকাস্ত দাসের 'পদরত্বাকর', নিমানন্দ দাসের, 
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"ভবানী ভবের গান মাললী মীয়ুর” [ক.বি, ১৯৬৬] 


অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ব হইতেই নানা প্রকার ছা, লোকগীতি, কবি, তরজা, সারি, 

জার, ঢপ প্রভৃতি নানাধরনের সঙ্গীত প্রচলিত হয় । আখডাই, হাঁফ-আখড়াই, টপ্স। 
প্রভৃতি কত গানই ষে ছিল তাহার হিপাব করাই কঠিন। জয়নারায়ণ ঘোষাল 
তাহার “করুণানিধান বিলাস” নামক গ্রন্থে এইনব গানের মোটামুটি এক ফিরন্তি 
পিক্াছেন। দেই বিবরণে আছে-__- 

সংকীর্তন নান। ভাতি অপূর্ব সবন্দর 

গড়াহাটি রানিহাটি বিরহ ন'থুরু। 

পাঁচালী অনেক ভাতি রামায়ণ শর, 

কথধকথা তরজ তে শাড়িতে প্রচুর । 

ভবানী ভবের গাঁন মালসীমাঘূর, 

গঙ্গা'্ভক্তিতরঙ্গিণী বিজযাতে ভোর । 

সাপড়িয়া বাদিয়ার ছাপের লহর 

বাঙ্জলার নব গান নৃতন সুমূর। 

উক্ত উদ্ধৃতির ইণ্গত এই যে ভবানী-পার্নতী এবং ভব-শিবের পৌরাণিক বা 

লৌকিক বিষয় অবলম্বনে একজাতীয়ু সঙ্গীতের প্রচলন ছিল এবং সেই সঙ্গীতের নাম 
ছিল মালসী এবং মাধূক্র | ভবানীর গান মাললী এবং উবের গান মাঁযুর-_এইন্্প অর্থও 
হইতে পারে । বস্ততঃ দেখা যায় যে ছুর্গা-কালী বিষয়ক বহু সঙ্গীত 'মালব্ী" নামক 
রাগিণীতে গাওয়া হইত। এরাগিণীরই রকমারি ও মিশ্রস্থরে শাক্ত সঙ্গীতগুলি গেয়। 
রাম প্রসাদ, কমলাকাস্ত, ভূগুরাম দাস, নরচন্দ্র, জগংদুলভ প্রভৃতি কবিরা বহু মালসী 
গান রচনা! করেন। মালবশ্ী শব্দের বিরত উচ্চারণের ফলেই হয়ত মালসী শবের 
উতৎপত্তি। মায়ুর শব্বটিও একটি প্রাচীন রাগের নাম । শিবের মাহাত্ম্য-কীর্তন করিবার 
জন্ত বিশেষ সরে গেয় শিবসজীভ গুলিকে মায়ূর সঙ্গীভ বলা হইত | শিবমঙ্গল কাব্যের 
সঙ্গে সংযুক শিবের গ।ন, গাজন উপলক্ষে শিবের গানকে মাযুরর বলা হইত। আধুনিক 
কালে গ্রসাদী শ্ামাসঙ্গীতকে অঞ্চলবিশেষে ম.লসী গান বলে? কিন্ধ মাযুর গানের 
প্রচলন আর দেখা ঘায় ন|। 


: *্ঈঞ্জয়ের মহাভারত [ ক. বি. ১৯৬৮] 
মহাভারতের আদি অন্যবাদকরের মধো সঞ্জয়ের নাম শোনা যায়। পরাগলী 

মহাভারতের রচদ্রিত1 কবীন্দ্র পরমেশ্বর এবং অব্যবহ্ধিত পরবত্র্খ কবি শ্রকর নন্দী ষোড়শ 
শতান্দীতে মহাভারতের আংশিক কাহিনী অবলম্বনে কাব্য রচনা কবেন। ডঃ 
দীনেশচন্দ্র সেন মনে করিয়াছিলেন থে ইছাদেরও পূর্বে সঞ্চয় নামক কোন ত্রাঙ্গণ কবি 
মহাভারতের আর্দি অনুবাদক | সঞ্ডয়ের ভপিতাযুক্ু কিছু প্রাচীন পুথি তাহার হস্তগত 
হইয়াছিল বলিয়াই তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন। ভণিতায় আছে-_ 

ভরছাজ উত্তম বংশেতে যে জন্ম | 

স৪য়ে ভারত্ডকথা কহিলেক মর্ধ || 
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দেব অংশে উত্পত্তি ব্রাহ্মণ কুমার । 
সঞ্জয় রচনা কৈল পচালি প্রকার ॥ 


ব্যসদেবের শিষ্য গবন্নণ নামক মুনির পুত্র সঞ্জয় অন্ধ ছিলেন। ব্যাসদেব তাহাকে 
দিব্াদৃষ্টি দান করিয়! সম্রাট ধৃতরাষ্ট্রের একাস্ত সচিব নিযুক্ত করেন। ইনিই সমগ্র 
মহাভারত কাহিনীর প্রবস্ত1। মূল মহাভারতের যত্রতত্র “সয় উবাচ” দেখা যায়। 
পৌরাণিক এই সগয়ের সঙ্গে লিপিকর বা গায়েনরা কোন গোলমাল করিয়াছেন কিন! 
বলা ষায় ন। অধুনিক গবেষকর1 দেখাইক়াছেন ঘে কবীস্র পরমেশর দাসের লেখা 
মহাভারতের পুঁধিগুলির সঙ্গে “সঞ্যয়-ভণিতাযুক্ত পুথিগুলির হবু মিল। একজন অন্য 
জনের অন্ধ অনুকরণ করিয়াছেন। পরমেশ্বরের এতিহাপিক পরিচয় প্রমাণিত 
হইয়াছে, সপ্জয় সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। এমতাস্স্থায় অনেকেই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন 
ষে অঞ্য় নামে কোন কবিন্ন অস্তিত্ব নাই। যদি কেহ থাকেন তাহা হইলে তিনি 
পরমেশ্বরের পরবর্তী এবং স্বপ্প প্রতিভাধর অন্ুকারী কবি। পরমেশ্বরের পুঁথিতে 
“ভ্রৌপদী।র যুদ্ধ" শীর্ষক কোন আখ্যান নাই। সঞয় ভণিতায় ইহা আছে। এই যুক্তি 
দেখাইয়। কেহ কেহ সঞ্জয় নাম! কবির পথ অক্তিত্ব দাবী করিয়াছেন। 


মহারাজ নরনারাম্নণ [ ক. বি. ১৯৬৫ ] 

মহারাজ নরনারায়ণ কুচবিহারের অধিপতি ছিলেন। ইনি ১৪৭৭ শকাবে অর্থাৎ 
১৫৫৫ খ্রীষ্টান্ধে আসামের সঙ্গে রাজ্যের সীমান। বিরোধ অবলম্বনে আহোম রাঁজ চুকাম্ফ 
স্বরদেবের কাছে একখানি পত্র লেখেন। পত্রথানি বাংল! গন্ধে লেখা এবং প্রাচীনতম 
বাংলা গছের আদ্িমতয নিদর্শন বলিয়া গণ্য । এই পত্রস্থহেই মহারাজ নরনারায়ণ 
বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের অস্তর্ক্ত হইয়াছেন । 

নরনারায়ণের পত্রথাশি ,স্প€ই ইঙ্গিত দেয় থে দীর্ঘকাল ধরিয়। দৈনন্দিন কার্জকর্ষে 
বাংল! গন্তঞ্জাষায় প্রচুর ব্যবহার চলিতেছিল। এই সমর কুচবিহার, আসাম এবং 
ভুটানের মধ্যে বাংলা গছ্যেই পত্র ব্যবহার চলিত। নরনারায়ণেব পত্রে ভাষাবিস্তাসে 
চারুত ছিল। তিনি লিখিয়াছিলেন, “তোমার আমার সস্তোষ সম্পাদক পত্রাপত্তি 
গতায়াত হইলে উত্ভয়ান্কৃল প্রীতির বীজ অস্কুরিত হইতে রছে।” 

পত্রথানির ভাষায় সংস্কত “বা দর ব্যবহীর, বাক্যের অন্বয় এবং বক্তব্যের স্পইতা। 
সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগেই বা'লা গন্ের যে সুন্দর 
কাঠামো তৈয়ারী হইয়াছিল মহারাজ নরনারাবণের পত্রথানি তাহার সুন্দর দৃষ্টাস্ত। 


মহারাষ্ট্র পুরাণ [ ক. বিঃ ১৯৬৭) 
গঙ্গারামের লেখ। “মহারাষ্ট্র পুরাণ" বা “ভাঙ্কর পরাভব" পুরাণের প্রলেপে লেখা এক 
বিল্মঘকর এঁতিহাসিক কাব্য । বাংলাদেশে বীর অত্যাচারের এক নিখুত নিপুণ 
ইতিহান কাব্যধানিতে পাওয়া যায়। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্ষে মৈমনসিংহের কেদারনাথ 
মজুমদার মহারাই পুরাণের পুঁখির সন্ধান দ্েন। তিনি জানান যে কিশোরগঞ্জ 
মহকুমার ধন্সীশ্বর গ্রামে গঙ্গারামের জন্ম । তাহার ফৌলিক উপাধি দেব, কিন্তু মুদলমান 


প্রথম পত্র--প্রথমার্ধ ৯৩ 


জমিদারের কর্মচারীরূপে চৌধুরী উপাধি পান। জঙ্গলবাড়ীর মুসলমান জমিদারের 
কর্মচারীরূপে তিনি মুশিদাবাদ নবাব দরবারে যাতায়াত করিতেন বলিয়া বর্গার হাঙ্গাম! 
সমন্ধে তীহার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইয়াছিল। ১৭৪২-9 খ্রীষ্টাব্দে বাংলাদেশে বর 
উৎপাত । গঙ্গারামের মহারাষ্ট্র পুরাণ পু থিতে দেখা যায় থে গ্রস্থথানি ১৭৫১ খ্রীষ্টাব্দে 
রচিত। “ইতি মহারাষ্ট্র পুরাণে প্রথম কাণ্ডে ভাক্কর পরাভল। শকাব্দ ১৬৭২ সন 
১১৫৮ সাল তারিখ ১৪ই পৌষ রোজ শনিবার ।”__এই'ভাবে স্পষ্ট ও পরিচ্ছন্গরূপে গ্রস্থ- 
রচনার কাল নির্দেশিত হইয়াছে । অধ্যাপক রমেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় গঙ্গারাহকে 
যশোহর নড়াইলের অধিবাসী মনে করেন। কিন্ত দ-উপা'ধক এই কবি মঞগারাই 
পুরাণের লেখক কিনা ভাহার নিশ্চিত প্রমাণ নাই। ব্যোমকেশ মুন্তাকী কপিকে 
পশ্চিম বঙ্গীয়ক্ূপে নিঃসংশক্িত প্রমাণ উপস্থিত বরেন নাই । সুতরাং কেদারনাথ প্রদত্ত 
বিবরণই যুক্তিপূর্ণ মনে হয় । 

মহারাষ্ট পুরাণের প্রথম কাণ্ডের নাঘ ভান্কর পরাভব। অন্য কাণ্ড আর লেখ 
হইয়াছিল বঙ্ি্া মনে *য় না। কাব্যের বহ্িকাবরণ পুরাণের মত। পৃথিশীতে 
অবিচার অত্যাচার দেখি] ব্রন্ধী জর্জরিতা পৃথিবীকে ইয়া শিবের কাছে গেলেশ। 
শিব নন্দীকে পাঠাইযা মারাঠা-রাঞ্জ সাহকে মণ্ঠাচাহী দমন করিতে বলেন! 
শিবানচর ভাঙ্কর পণ্ডিত বগীর অধাৎ অশ্থারোহী টৈনসহ বাংলাদেশে নিষ্ঠুর অত্যাচার 
করিল। দেই পাপে পার্বতী ত্রুদ্ধা হইয়! 'ভাঙ্করকে বর্জন করিলেন । আলিবদ্ি কৌশল 
করিয়া ভাঙ্করকে হত্য। করায় হাঙ্গামা শেষ হয়। 

এই কাব্যখানিতে পৌরাণিকতা! প্রলেপমাত্র । বর্গীর অত্যাচারের জলন্ত বিবরণ 
এবং তৎসংক্রান্ত এতিহাসিক তথা, .)ক্তি এ স্থানেত্ পরিচয় এমন নিঙ্গার সঙ্গে বণিত ষে 
কাব্যখানিকে হ্বচ্ছন্দে তিহাসিক কব্যের গৌরব প্রদান করা ফাইতে পারে । 


মালাধর বনু [ক বি. ১৯৬১] 


ইনি গুপরাজ খাঁন উপাধিক মাঙ্গাধর বস্থ ' ইনি বর্ধমানের কুলীন গ্রামে আবিস্তৃতি 
হইয়াছিলেন। তিনি কুলীন কার়স্থ ছিলেন। ত্বাহার পিতা! 'ভগীরথ, মাতা! ইন্দুমতী 
এবং পুত্র সত্যরাঁদ খান । 

সেকালে রাজকার্ধে হিন্দুক£চারীদের বেশ হাত ছিল। রাজা ও হুলতানদের মত 
দরবারের উচ্চপদস্থ কঃচারীরাও সাহিত্য ও শাস্ুচর্চার পোষকত] করিতেন। নিজেরাও 
স্থযোগ ও ষোগ্যতামত কাব্যরচনা করিতেন । পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষের দিকে এমনই 
এক রাজকর্মচারী গৌড়েশ্বরের সংবর্ধনা লাভ করিফ়াছিলেন। মালাধর বন্থ সুলতান 
রুকুন্ছদ্পীন বারণক্‌ সাহের কাছে “৪৭রাঁজ খান” উপাধি পাইয়াছিলেন। ১৩৯৫ শকাবে 
( ১৪৭৪ খ্রীষ্টাবে ) মালাধর এক কুষ্ণলীল কাব্য রচনা করিতে আরম্ভ করেন ভাগবত, 
হরিবংশ ও বিষুপুরাণ অবলম্বনে । তাহার গ্রন্থের নাম শ্রীকৃষ্ণবিজয়্ । সাত বংসর 
পরে ( ১৮৮*-৮১ খ্রষ্টাবে ) এই শ্রীরুষ্ণব্জয় কাব্য শেষ হয়। যতদূর জানা গিয়াছে 
প্রীকফ্বিজয় কৃষ্ণলীল] বিধয়ক প্রথম বাংল কাব্য। ইহা! অতি হললিত কাব্য । 


৯৪ প্রথম পত্র--প্রথমার্ধ 


কবির ভক্তহদয়ের পরিচয় কাব্যের মধো উজ্জল হইয় ফুটিয়াছে। মালাধরের পুত্র 
সত্যরাজ থান যখন পুরীতে প্রচৈতন্টের সহিত প্রথমবার মিলিত হুন তখন মঞ্থাগ্রতূ 
ততাহার পিতার রচিত কাব্যের প্রশংসা করেন। শ্রীমঞ্তাগবতের প্রথম অক্বাঘের গৌরবই 
শুধু মালাধর বন্থর প্রাপ্য নয়, তিনি প্রাকৃচৈতন্ত ও চৈতন্তোত্তর যুগের ভাবধারার 
মধ্যে সেতুবন্ধন করিয়াছিলেন । শ্রীরুষ্ণের রূপবর্ণনায়, গোপিকাগণের বিরহাতি বর্ণনায় 
ও যুদ্ধা্দির বর্ণনাক্ মালাধর সমান উংকর্ধ দেখাইয়্াছেন। তিনি শ্রীকষের বংশীধ্বনির 
যে বর্ণন৷ দিয়াছেন তাহা ভাগবতে কোথাও এমন হ্ুন্দরভাবে নাই। ইছা মালাধবের 
নিজস্ব রচনা 

যমুনার কুলে ঘবে বংশীতে দেই সান। 

ফিরিয়া যমুনা নদী বহই উজান ॥ 

কৰছ্ের তলে যবে বংশীনাদ দিল। 

“তা শুনি মযুতপক্ষ নাচিতে লাগল ॥ 

শুথান যতেক বৃক্ষ ছিল বুন্দাবনে। 

বংর নার্দে ফুল ধরে তরুগণে ॥ 


তিনি মধ্যযুগের বাংল। সাহিত্যেরই শুধু পথিকৃৎ নহেন, তীঞ্চারই প্রেরণায় পরবর্তী- 
কালের অনেক কবি শ্রকুষ্ের গৌরবময় চব্িজ্জ অবলম্বনে কাব্য রচনা করেন। 


মৃগজুকা [ ক. বি.) ১৯৬৮] 


শিবের কাহিনী অবলম্বনে সপ্তদশ এতাবীর শেষভাগ হইতে ষে কাবাধারার সন্ধান 
পাওয়া ষায়, তাহার একদিকে আছে শ্িবমঙ্গল বা শিবায়ণ কাছিনী আর একদিকে 
মুগলুৰ নামে শিবমাহাত্মাবিষয়ক পুথিও পাওয়া গিয়াছে । বিশেষ উল্লেখযোগ্য এই 
ঘে মৃগলুকের কাহিনী শুধু চট্টগ্রাম অঞ্চলেই প্রচলিত এবং সেইখানেই দুখানি পুথি 
আবিষ্কার করিয়াছিলেন মুন্সাঁ আবছুল করিম। 

শৈবপুরাঁণে শিবচতুর্দশীর একটি ব্রতকথা আছে। হস্তিনাপুরের রাজ মৃচকুম্দ এবং 
তাহার রাণী শিবচতুর্দশীর ব্রত সম্পাদন করিয়। সশরীরে ম্বগে গিক্লাছিলেন। একটি 
ব্যাধ কদদাচারে লিপ্ত ছিল। ইন্দ্রের শাপে একটি বিচ্যাধর ব্যাধরূপে জন্মগ্রহণ করে। 
শিবচতুর্দশীর রাত্হিতে ঝড়বৃষ্টিতে পথ হারাই বনের মধ্যে এক বেলগাছে সে আশ্রয় 
নেয়। বৃক্ষতলে ছিল এক শিবলিজ | ব্যাধের নড়াচডায় কিছু বিহ্বপত্্র শিবের মন্তকে 
পড়ায় ব্যাধের মুক্তি ঘটে । এই কাহিনী অবলম্বনে চট্টগ্রামের রামরাজ1 ও রতিদেব 
ষে কাব্য রচনা করেন তাহাই সুগলু্ধ নামে পরিচিত। দীনেশচন্দ্র সেন রঘুনাথ রায় 
নামে মৃগলুক্ধের্র তৃতীয় লেখকের উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু কাব্যখানির সন্ধান পাওয়। 
যায় নাই। 

কবি রামরাজা জাতিতে মগ ছিলেন। প্রথমে হয়ত বৌদ্ধধর্গাবলম্বী ছিলেন পরে 
ন্দুধর্ম গ্রহণ করেন। সগ্চদশ শতাবীর শেষভাগে এই কবির আবিঙাব। রতিদেবও 
ট্টগ্রামের লোক এবং ১৬৭৪ খ্রীঃ রামরাজার পর তাঁহার কাব্য রচিত হয়। 


প্রথম পন্জ--প্রথমার্ধ ৯৫ 


রাধামোহুন ঠাকুর [ক. বি. ১৯৬২] 


প্রমিহ্ধ বৈষ্ণবাচার্য শ্নিবাসের প্রপৌত্র রাধামোহন ঠাকুর পাত্ডিত্যে, কবিত্বে এবং 
ঠবষবতায় অষ্টাদশ শতাবীর একটি উল্লেখষোগ্য ব্যক্িত্ব। তিনি অভিঞ্ঞাত 
বংশীয় গরুর স্থান অধিকার করিয়া তৎকালীন বৈষ্ণব সমাজের শীর্বস্থান অধিকার 
করেন। মহারাজ নন্দকুমার তাহার মন্রশিত ছিলেন। 

রাধামোহনের উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব তাহার পদসংকলন 'পদামৃতসমুক্র' | কীর্তন- 
গানের উপষোগী পর্দগুলি তিনি নির্বাচন করিয়াছিলেন । সংকলনে মোট পদসংখ্যা 
৭৪৬ ইছার মধ্যে তাঙ্কার নিজের রচিত পর্দ ২২৮টি। তিনি ৩৯ জন 
পদ্কর্তার পদ গ্রহণ করেন। সংগ্রক ব্যাপারে তিনি কবি গোবিন্দদদাসের প্রতি 
অধিকতর পক্ষপাতিত্ব দেখাইয়াছেন। তাছা*্ নিজের এবং গোবিদ্দদাসের পদসংখ্যা 
পচ শতাধিক। তাহার নিজের পর্দগুলিও গোবিন্দদাসের অন্করণ। 

রাধামোহনের সংকলন পদ্ামত সমূদ্রের একটি বড় বিশেষত্ব এই যে তিনি 
প্রতিটি পদের টীকা রচন] করিয়াছেন সংস্কৃত ভাষায় | টাকার নাম “মহাভাবাস্থমারিণী”। 
চযাপদের যেমন মুনিদত্রূত “নিল গির1 নামক সংস্কৃত টীকা আছে, পদামৃত- 
সমুদ্রের সংস্কৃত টীকা আছে। টীক] রচনায় রাধামোনন বিশ্ময়কর পাঞ্তিত্য, গৌডীয় 
ইৈষ্ঃনধর্মের তাৎপর্য ব্যাখ্যা এবং অপূর্ব রসজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন। 

সেকগুভোদয়। [ ক. বি, ১৯৬৪, ১৯৬৮ ] 

সেকশুভোদয়! ভাত সংস্কৃতি লেখা একখানি অপূর্বগ্রস্থ। সম্ভবতঃ পঞ্চদশ 
,শতাবীতে জালালুদ্দিন তাত্রিজি শামক একজন মুসলমান গ্রস্থথানি বরচন্না করেন | 
এই গ্রন্থে রাজা লক্ষ্মশমেনের আমলে কিছু কিছু গল্প অদ্ভুত ভঙ্গিতে বলা 
হইয়াছে | এই গ্রন্থে সভাকবি ধোয়ী সম্বন্ধে বলা হইয়াছে ষে তিন জাতিতে 
তন্তবার় ছিলেন। জয়দেবের প্রণ'য়নী নটি পদ্মাবতীর প্রসঙ্গও এই গ্রস্থখানিতে 
পাওয়া যায়। পাহাড়পুরের মন্দিরের ভিত্তিগান্ত্রে কুয়ার ধা শিশুর গলায় দড়ির 
ষে ছবিটি আছে তাহার ব্যাখ্যা আছে সেকশুভোদয়া গন্থে। লক্ষ্ণসেনের সভার 
এক গায়কের গান শুনিয়া কোনো মুগ্ধা নারী ঘড়ার পরিবর্তে নিজের ছেলের গলার 
দড়ি বাধিয়! কুয়ার মধ্যে নামাইয় দেয় । 

সেকশুভোদয়া গ্রন্থে একজন 'সেক' অর্থাং মুনলমান ফকিরের মঙগলময় অত্যুদয়ের 
গল্প বল] হইয়াছে । লক্ষণ সেন একজন ফকিরের মোহে মুগ্ধ হন। আমাত্যবর্গের 
বিরুদ্ধতা সত্বেও এই ফকিরকে তিনি গ্রচুর সম্পত্তি দান করেন এবং গোঁড়ে মসজিদ 
নিাণের অঙ্থমতি দেন। তাব্রিজি সাহেব সেই কাহিনী বলিয়াছেন এবং ব্যাকক়ণ 
বন্ধনহীন ভাঙা সংস্কৃত ভাষায় লক্ষ্ণসেনের প্রশংসামূলক নান! কাহিনী লিখিয়াছেন। 
ঠীক্ষণসেন কলসী কাখে এক স্ুরী বৌয়ের তালপাতার মাকড়ীর ফাকে বাণ চালাইয়া 
ছিলেন, উমাপতিধরকে হত্যার আদেশ দিয়াছিলেন এই সবনান! গল্প ভাঙা ভাঙা 
ভাষায় বল! হুইয়াছে। একটি পদে আছে শ্রীমৎ লক্ষ্ণসেন মহাবীর, কর্ণরদ্ধে ভেজে 


৯৬ প্রথম পত্র-_প্রথমার্ধ 


তীর |, আর একটি পদে আছে, “হঙ যুবতী পত্তিএ হীন, গঞ্জ সিনাইবাক জাইয়ে 
দিন |” এই গ্রন্থের কাহিনী-কৌতৃহল চমৎকার এবং ইহাতে বাংল! ছড়াগানের 
প্রাচীন রেশ রক্ষিত হইয়াছে । 

শিবায়ন, [ ক. বি” ১৯৬১] 


স্বাংলাসাছিত্যে শিবায়নের উদ্ভব ঘটিয়াছে সপ্তদশ শতাব্বীতে । শিব ষদ্দিও অতি 
প্রাচীন দ্বেবতা তথাপি শিবমঙ্গল বা শিবায়ন কাব্যে শিবের পৌরাণিক ও 
লৌকিক কাহিনী মিশাইয়া যে কাব্যকথ! রচিত হইয়াছে তাহা সপ্তদশ শতাবীর 
পূর্বে হয় নাই। শিবায়নকে অনেকে মঙ্গলকাবয ধারার অন্ততুক্ত করিতে চাহেন 
নাই এই কারণে যে, ইঞ্াতে দেবতার মাহাত্ম্য প্রচারের জন্য কোনে! লৌকিক 
গল্প ক! নাঁই। এই কাব্যে শিব সম্বন্ধে পৌরাণিক কাহিনী যেমন দক্ষষজ্ঞ, 
সতীর দেহত]াগ, শিবের তপস্তা, পার্বতীর তপস্ঠা, মদনভগ্ম, সমুদ্রমস্থন, বিষপান 
প্রভৃতি বিষয় আছে। লৌকিক অংশে শিবের গৃহস্থালী চাষবাস, মাছধর! 
উপলক্ষে বাগদিনীর সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা, পার্বতীব্র সহিত দাম্পত্য 
কলছ, পরে শাখানীর ছন্মবেশে শীখা পরাবার ছলে উভয়ের মিলন-_-এই কাহিনী 
বপিত হইয়াছে। পৌরাণিক ও লৌকিক কাহিনীকে সার্থকভাবে সমন্বিত করিয়া 
কোনে! কবিই উচ্চস্্ববের কাব্য রচন। করিতে পারেন নাই। অথচ সপ্রদশ ও 
'অঙ্লাদশ শতাবীর প্রতিভাবান কোনো কোনো কবি শিবায়ন রচনায় হাত 
দিয়াছিলেন। 

শঙ্কর কবিচন্দ্র নামে একজন কবির উল্লেখ পাওয়। যায়, হয়ত ১৬৮০ খু 
কাব্যখানি লেখা হয়। ইহাতে মচ্ছধর! ও শঙ্ঘপর1 শীর্ক দুইটি পালা অছে। 
রামকষ্ণ রায়ের শিবায়ন কাব্যের পি ১৬৮৪ খৃ্ধাঝে অন্ুলিখিত বলিয়া ধর! হয়। 
কাব্যখানি ১৬৫০ থষ্টাকের দিকে রচিত হইতে পারে। রামকুষ্চ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত 
ছিনেন। তিনি শিবের পৌরাণিক কাহিনী বিশদ করিয়া বর্খনা? করিয়াছেন। 
শিবায়নের শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন রামেশ্বর ভট্টাচার্য । ইনি শিবকাহিনীর লৌকিক 
অংশ স্থুবিস্বীতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। এই কবি ১৬৭৭ থুষ্ঠাবে মেদিনীপুরে 
জন্মগ্রহণ করেন। ভাষাশিল্পে ও অলঙ্করণ চাতুর্ষে রামেশ্বর প্রথম শ্রেণীর কবিত্বের 
পরিচয় দিয়াছেন । 


শিক্ষাষ্টুক [ ক. বি.ঃ ১৯৬০ ] 

শ্ীর্ূপ গোম্বামীর সংকলিত 'পদ্যাবলী” নামক গ্রন্থে *শিক্ষা্ক” নামে আটটি 
সংস্কৃত গ্লোক আছে। শ্লোক কয়টিকে তিনি চৈতন্তদেবের নিজের রচন] বলিয়। 
গ্রহণ করিয়াছেন। টৈতন্তদেবের জীবনীকারেরা তাহাকে অসাধারণ পণ্তিতরূপে 
বর্ণন। করিয়াছেন। তিনি তরুণ বয়সে বিদ্বজ্জ- সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন, 
সন্দেযে নাই। কিন্ত তাহার রচিত কোন গ্রন্থার্দির কোন পরিচয় জানা যায় 
না। বৃদ্দাবনের গোস্বামীদের তিনি যে উপদেশ দিতেন তাহাই শিক্ষা্টক। ইহার 


প্রথম পন্ত্র--প্রথমার্ধ ৯৭ 
মধো বৈষ্বের বিশুদ্ধ জীবনাদর্শের কথ! বলা হইয়াছে । শ্লোকগুলি নিয়ে প্রদত্ত 
হুইল । 

১। চেতোর্দর্পণমার্জনং ভবমহাদদাবাগ্নি নির্বাপণম্‌ 
শ্রেয়: কৈরব-চন্জ্রিক। বিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্‌। 
আনন্দাগুধি বর্ধনং প্রতিপদ্ং পূর্ণামুতান্বাদনম্‌ 


সর্বাত্ম-স্পনং পরং বিজয়তে শ্রীকুষ্ঃসন্কীর্তনম্‌ ॥ 
২। নায়ামকারি বহুধ! নিজসর্বশক্তিস্তত্রাপিতা নিয়মিতঃ ম্মরণে ন কালঃ | 
এতাদৃশী তব ক্ুপা ভগবন্মমাপি ছুর্টেবমীদূশমিহাজনি নাহুরাগঃ ॥ 
৩। তৃণাদপি স্বনীচেন তরোরিব সহ্িষুণা। 
অমানিন! মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরি: ॥ 
৪ | ন ধনং ন জনং ন হুম্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে 
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতান্তক্তিরহৈতৃকী তবয়ি ॥ 
৫। অফ়্ি নন্দতন্জকিস্করং পতিত মাঁং বিষমে ভবাম্বুধো | 
কপয়। তব পাদপক্ক জস্থিত ধূলিসদৃশং বিচিন্তয় || 
৬। নয়নং গলদশ্রুধারয়। বদনং গদ্গন্দকুদ্ধয়া গির]। 
পুলকৈনিচিতং বপুঃ কদ। তব নামগ্রহণে ভবিষ্যতি ॥ 
৭ | যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্‌। 
শৃন্তায়িতং জগৎসবং গোবিম্মবিরহেন মে। 
৮| আঙ্নিঙ্খ বা পাদরতাং পিন মামদর্শনাম্মর্মহতাং করোতু ব!। 


বথা তথা বা বিদধাতু লম্পটে৷ মত্প্রাণনাথস্ত স এব নাপরঃ ॥ 


শুন্য পুরাণ [ ক. ৰৈ, ১৯৫৯, ১৯৬০, ১৯৬২ ] 


রামাই পণ্ডিতের ভণিতাযুক্ত শৃন্ত পুরাণের পুঁথি সাছিত্যের ইতিহাসে এক 
সমন্যার সৃষ্টি করিয়াছে । রামাই নামটি ধর্থ সাহিত্যের ইতিহাসে শ্রদ্ধাপৃর্ণ 
এতিহ্‌ ন্্রাভ করে। কয়েকখানি পুঁথিতে “'আগমপুবাণ “অনাদ্যের পুখি, *শৃন্ত 
পুরাণ নামে উল্লিখিত হইয়াছে । নগেন্দ্রনাথ বন্থ এই গ্রন্থখানি সম্পাদন করিয়া 
ত্য করিয়াছিলেন যে, ইহা ধ্ধ্মবিষয়ক প্রাচীনতম পুঁথি এবং সম্ভবতঃ 
একাদশ শতাবীর রচনা । দীনেশচন্দ্র দেন এই অভিমতের সমর্থন করিম্বাছিলেন, 
কিন্তু আধুনিক গবেষকেরা শৃন্ত পুরাণের পুঁথির প্রাচীনতা স্বীকান্ন করেন না। 

প্রথম পত্র ( প্রথমার্ধ )--" 


৯৮. প্রথ পত্র--প্রথমার্ধ 


কে কেহ রামাই পণ্ডিতের অস্তিত্বই অস্বীকার করিয়াছেন। বস্ততঃ রামাই 
সম্বন্ধে বু বিতর্ক হুইয়াছে এবং সমস্ত গবেষণাই অঙ্থমানমূলক। 

শৃন্পুরাণ পধ্চাশটি উপচ্ছেত্ধে বিভক্ত । সংস্কৃত পুরাণের অন্গকরণে লেখা। 
ইহার স্চনায় আছে হু্রিতত্বের বর্ণনা। আর আছে ধর্মপৃজা ও কৃত্য বিষয়ক 
নানা অনুষ্ঠানের উল্লেখ। ছড়ার আকারে বিচ্ছিন্নভাবে বইখানি লেখা । 
“হরিশ্চন্্র রাজার” কাহিনী আছে, আর আছে 'নিরঞনের রুষ্মা”। নামে একটি 
কাহিনী। শৃন্তপুরাণের দেবতা নিরঞ্চন শৃণ্ভমৃতি; তিনি রুষ্ট হইয়া মুসলমান 
সেনাপতি বেশে বিধর্মীদের কঠোর শাপ্তি দিয়াছিলেন। রচনার এই অংশে 
মূসলমানী প্রভাব ম্পষ্ট। বৌদ্ধের শূন্তমৃতির উপাদক। কেউ কেউ মনে করিয়াছেন 
যে শুন্ত পুরাণে বৌদ্ধ প্রভাবও আছে। যে সব পুঁথি পাওয়া গিয়াছে তাহার 
বহু স্থলে আধুনিক শব্ধ ও বাক্যের ব্যবহার । গ্রস্থখাঁনি খুবই কৌতৃহলোদ্দীপক এবং 
অস্ত্যজ শ্রেণীর বাঙালীদের ধর্মসাধনার ইতিহামও বটে। 


শ্ীকর নন্দী [ ক. বি, ১৯৬৪] 


চট্টগ্রামের জায়গীরদার পরাগল খা সুলতান হোসেন শাহের লন্করর সেনাপতি 

ছিলেন। তাহার সভায় কবীন্তর পরমেশ্বর মহাভারত রচন! করেন। অন্ততম , 
সভাকবি শ্রকর নন্দীকে পরাগল ধজমিনী সংহিতা অনুসারে অশ্বমেধ পর্বের 
বর্ণনা করিতে আদেশ দেন। শ্রীকর নন্দীর সঙ্গে পরাগলপুত্র ছুটি খাঁর বিশেষ 
অস্তরঙগতাঁ ছিল। ছুটি খার প্রকৃত নাম ছিল নসরৎ খা। পরমেশ্বর এবং শুকর 
উভয়েই পিতাপুত্রের অজন্র প্রশংসা! করিয়াছেন । শ্রীকর নন্দী লিখিয়াছেন, 

খান পরাগল স্থত পিতৃভক্ত অতি 

বাপের সংহতি সে নৃপতি সেনাপতি । 

চিরকাল জীবন্ত লস্কর ছুটি খান 

ষাার লভিয়া সে প্রেম সন্গিধান। 

শ্রকর নম্দীএ ঘে পয়ার রচিল 

জৈমিনি কহিলেক যেহেন দেখিল। 
ছুটি খ! যুদ্ধপ্রিয় তরুণ বীর। পাগওবনদের অসাধারণ শৌর্ধের কাছিনী তাহাকে 
উল্লসিত করিত। তাই গ্রীকর তাছার কাব্যের মধ্যে বর্ণনা সংক্ষিথি বজায় 
রাঁধিয়াও ঘৌবনাশব, অন্থশা্। নীলধ্বজ জন', স্ুধস্বা, জুয়থ, হংসধবজ, প্রমীল-অভু'ন, 


গ্রথয় গত্র ৫ দ্রতীয়ার্ধ 


প্রশ্ন ১। বাংলা সাহিত্যের নবযুগগ বিলাতী সভ্যতার সংস্পর্শেই 
গড়িয়া! উঠিযাছে। এই যুগের সুচলায় বিভিন্ন সাহিত্যধারার সংক্ষিপ্ত 
পরিচয় প্রসঙে যুগবৈ শিক্ট্য নির্দেশ কর। 


উত্তর । বাংলা সাহিত্যে ইঠিহাধে উনবিংশ শতাবদীকেই সাধারণতঃ নবযুগ 
বলা হইঘা থাকে । আধুনিকতার কিছু বিছু লক্ষণ অর্থাৎ নবজাগৃতি বা 0০1815501706- 
এব কিছু কিছু পৰিচয় পূধ ভইতে স্চিত হইলেও ভ্রীরামপুর মিশন এবং ফোট 
উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠার পরই বলা আহিত্যেব আকুতি ও প্রকূতিতে অভাবনীয় 
পরিবর্তন চিত হইতে থাকে । এইভন্য সাহিত্তোর এতিভাঞিকের! ১৮০০ খ্রীষ্টান 
ভইতই নবদুগেব কালশিদেশ কর! থকেন ! শিশন'বা ও ফোট উইলিরমের পণ্ডিত- 


৪ ্স্থ হাক "মান ০5 2৪” না ২, ৫2 
দেব গঞ্চ বটি বাস মাঠিনর বিসিক বাভ্ত তরি তি তভান লু হশ্ববগ্ুপুব 


তি ডিলার হ্ টি টা » স্কট স্পট কল ৯ ১৯ রে শন 
প্খ। যাঘ। প্রকতিন ধ্মবিশ্বস ছিল না কিছ ছ্ানবালা দত প্রাচীন ধর্মশাের 


” সে ৮ সক সিসি তা সস ক শপ ৬ ম্প৬ 
পুনাবচার বলা হইত সাকে। চিন শ্রিতিহা অহ্ন্ধে সচেতনতাল সঙ্গে সমাজের 


শতন 'পগ্য রে পয়জনায়তা-বের জন্মায় | ১? দিপা এবত জ্ঞান-লিঙ্ তবু এ নাল 
গগ্থ প্র শত হইলে মানরতাকোর, জাহায়তার অভিমান বিজ্ঞানকুদ এবং যুক্ধী 
বাগে প্রব্ান্ুচতহয়। অন্ধ সংস্কারের অবস ন ঘর বাছালার যে মানসমূক্ক 
শট তাহ 4 ঠুষ্প& গ্রতিফলণ উনরে শি শাতাকীর মবাভাগে স 2িতকামত মাধ দেখ, 
গিয়ছিল। এই সম্যকার সাহিতানাবব মধোই নবজ গবৃণের সমস্ত লক্ষণগ্রল অতিব্ন্ত 


হইয়াছিল। 

নবযুগের সাহিতো গদ্াবচন,র বিকাশ ঘটে, পছ্যামাহিতো নৃতন কিগন্থ উন্মোচিত 
*যু এবং রঙ্গমঞ্চ গ্রতিার ফলে নউ্াসাহিতোর বিশ্য়তব বিকাশ হইয়'ছিল। 
দ্বেনিভর গতাম্গগতিক মাহ তাগাবনা ভরতচন্জের মৃত্তাব সঙ্গে ফজেই সমপ্থ 
£ ইয়াছিল | মিশনারীদের উদ্ধাম বাঙ্গ'পী মনীষাবা ম 
ঈশ্বরগ্প্ত ও মধুস্থাদনের কে নৃতন যুগেব কাব্যবাণা কঙ্ৃত হইয়া উঠিল এবং কলিকাত'র 
অভিজাত সংস্কৃতিতত জীবনধমী নটাসাহিততার প্রতি অনুরাগ দেখা ছিল। ইহর 
ফলে সব দিক হইতে বাংলা সাহিত্যের মধো যুগধর্মেব বৈশিষ্ট দৃশ্যমান হইয়। উঠিল। 


২ প্রথম পত্র £ দ্বিতীযার্ধ 


বাংলা গগ্ঠ সাহিত্যে প্রাচীন এঁতিহা কিছুই নাই। চিঠিপত্রে বা দলিলদস্তাবেজে 
গদ্য বাবহাব থাকিলেও সাহিত্য বনায গদ্য বাবহাবেব কথা অষ্টাদশ শতান্দীব পূর্বে 
কল্পনা কব! যাইত নাঁ। খ্রীষ্টান মিশনাবীবা ধর্মপ্রচাবেব দ্দেশ্টে বালা গগ্ভবচনাষ 
প্রবৃত্ত হইলেন। তীহান্দব প্রতিবোখব জন্য জাঠীষতাবাদী বাঙ্গ।লীবা গণাপ্রবন্ধ 
লিখিতে লাগিলেন। ধর্মী বিতাকব মধ্য দিযা মুক্কিপর্ণ মননশীল সাহি”ত্াব ভিত্তি 
পত্তন হইল । এই সাহিত্য-ক পবিপৃষ্ট কব্বাব প'বন্প উদ্ভাবিত হইল সামধিক 
পত্র। পাশ্চাত্য দেশেব জ্ঞান-বিজ্ঞ ন, যন্তিণাদদ ৭ ল্নজিজ্ঞাসা সামমিক পত্রে 
মাখামে সাহিত্যক্ষেত্রে অনুপ্রবি্ই হঈল। খনমূমাহন,_ ভবাশীচবণ, ভূত্দব, বাজনাবাষণ, 
দেবেক্নাথ, বিদ্যুসাগব, অল্গাকুমার প্ভুতি মনীষিবর্শেবু শহ্যুদ্ষ ঘটিল। বাংলা 
প্রবন্ধসাহিত্য নবযু্গব শঙ্গর্বনি (নিত শইল। বাণ্ল কথাসাশিতাব দিগন্তও 
অরুণাদয ঘটিযাছিল। বাণ্ল! গদ্দবাঁতি ত্রলিক্কিত ভএশাঘ উপশাস স হিত্যক 
সম্তানিত হইল | পাবীশদ,.ক লীপ্রসন্ন সি'ই) দল) বক্গিম, বামশ দন, প্রতাপ বোষ, 
তাবকনাথ গঙ্গেপাণ॥য_ পতি যৃশস চত, মনীযী দল বছন।ন নবশগ দাঁপা, ন শহীযা 
উঠিযাছিল। 

পূবতন কাবাধাবাব স্গল *ননখগ ব্প ও বস »পর্ণনন্ন পর শব কানাবানাব 
জপ ত হয বান” মব পর্তিট স ৮ পন শুন 7পলপ্ণশ্ব কিবি। শা হুগ *ঈমা 
পড়ি লন। ঈশ্বব প্র পূব কিত ম ৭ কান্ত 9 ১৮ তশাশনাত র পনি টা ছি 

৮টি এ - ই 

মপুন্ছন্ন মহাকাবাণাকব পনতন কর্টা। পাঁলহিকি গঠিত বর শপ তা কটি শন 
এব” দেববাপ্দব স্যল মনকতল দল গতি লই * ল লি * শো নিক 


বাব। নবখপদক লাউইস্স্সিনী) চিত ১186 ০ মদ অপ 8০ . জ 
বুত্র কতক ন্ঙ্গিত মন্তভঃ কঠান সপা* ও আদত গল দল ৩ ন কটি ন। 


নধীন5্ব কুঞ্জ খণ্চন্ন ল্শিপু ভক্ত ক একমত ভিত করিব ক জলা শাহান য 
মিলণনব চেষ্টা কবিপলন হিল সস লন কন আস ,.নজ এশা সব ধ্রশিঠ হইল 
এন” উহার শন্তনর্ত বা জাদ ল নধ লন টৈ এ) দ্বল। গীর্তিক পাবা টিস্ত ব 
এবং অভিননত্ব সম্পাদন কক লন। 

নৃতন যুগ সাহি ত)ব অব একটি -ভনন হভব্যাঘ নট কব | ই নাবাপপাশ 
চেষ্টাঘ বঙ্গমণ্চব প্ররতঠা। এস ইত্কভী ৭ জণ্স্ুত নাটণকন অন্ন দ্র মণ।ম নাট) 
সাহিত্যব ভিত্তি স্থপন হশ।  আ্রচিবই মুগঞিজ্ঞাসা ও জহাছম প্রা বণ গে ঘ আাঢা 
সাহিস্ত্যব বিস্তাব ঘটিত থাকে। কতিশ্লাস ও ভদ্রা্ত,শ পা মৌ লক নণ্ক- 
রচনাষ যে সুচনা হয তাহা! বামনাবামণ, মপুদন ও দশপন্ডু এত প্রতিভাবান 
হাতে যথার্থ ন ট্যবপ লাভ কল্ব। বহু সামাজিক জমস্তা, ড উ শা জব নব বহু আশা 
আকাজ্্। বাংল! নাট্যসাহিত্যক অন্তপ্রাণত কবিমা সহি তাৰ জনথাত্রাব পথ স্গম 
কবে। নবযুগ চিন্তাব ক্ষেপ্্র যে বিপ্লবা গুক লৈশিষ্ট্য উ্াণি৩ হঘ, সাহিতত্যর বস- 
বিকাশ এবং আঙ্গিক উদ্ভাবনের ক্ষেত্রেও অন্ঠবপ বিপ্ললা ম্ক নৈশিষ্ট্য নবমুগের বাণী 


ঘোষণ! করিয়াছিল। 


প্রথম পত্র £ দ্বিতীয়ার্ধ ও 


প্রশ্ন ২। “বাংলার প্রাচীন কাব্যসাহিত্য এবং আধুনিক কাব্য- 
সাহিত্যের মাঝখানে যে কবিওয়ালাদের গান দেখা দিয়েছিল তার 
সাহিত্যিক ও এঁতিহানিক মূল্য উপেক্ষণীষ্ব নয ।”__-আলোচন। কর। 

[ ক. বি. ১৯৬৫ ] 

উত্তর | প্রাটীন কান্যধারা শেষ হয় ভারতচন্দের তিরোপানের পন ১৭৬০ গ্রীষ্টান্দে 
এবং নূতন মুগেব নবীন কানাধারার ্চনা ভয় উননি"শ শতাব্দীর মধাভাগে 
মধুক্দনের আনির্ভানের পর। এই দ্বই কাব্যধার'র মধ্যবর্তী কালে কবি ওয়ালাদের 
গানের যুগ। ডঃ সশাল দে ব1০060100) 000075 30089]1 [,100186010 গন্ে 
বলিধাছেন যে “10 00010151176 7000104000০ 18019175 ০3 17০০01) 
1760 270 1830.” কনিএঘালাদের সপক্ষে এব” বিপক্ষে মানা মন্থন্য কর' হয় । 
ভারা ভালমন্দ যাচাই ভোন ভভাদের স"ভিত্তিক এ এইতিহ'ল্িক দুলা নিতান্ত 
উপেক্ষণায় নে | সাহিভোর ইতিহাসে ইরা বিশিষ্ট স্থ'নের অপ্রিকারা । 


ণ 


ছিল ন!। তখন কিন আশদদাত। রা্ঞা হইল সর্বসপ্পারণ নাম 


স্০রার টি ২ 
গুলা তন নান্ভি। এবত গেউ হঠাহাবাজার সভণ্ম সউপণুক্ত 
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ঠা নু বগ্রত; নাগরিক জাপনে রনি পরববেশে লঘ্ব্সের পোবিহিক বিষয়ক 
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| এভ গায়কদের কিলি মন মেল জঙ্গাদান ভিহিত 
পণা ভয় মাই অনুক্দন কারিতঘালাতদব ভি] ৩৫০১৩ বর্লতেন | কেহ কেত 
মন্থবা কব্নাছেন » ভাবিতটিন্দেব গবৰ কদ্লা কবেতাব আসল হি বা খল করিল 
উহার! কলি নহেন। কপি মালা 1” ববান্দ্ুনাথ বলিয়াছেন যে করিতপ লক "আতা 
লণু স্ববে উন্চৈস্ববে 5 চেল চাংবখানি কাশি সহসেন্গ সঙ্গলে সবলে চীহকার 
কা 


বিনা আকাশ লিছার্ণ করিত |? 


টি ্ রা সাও রশ ্ £7া-ম্েক ঈ রি স্ল্ রি 
ক্পিএযঘ়ালাবা কাক উপেক্ষিত তি শিন্দিত। উভাবা আ্রশিন্ষিত মণি তরু? টু 
সম্পন্ন চিল এ) কিন সহজ কলি শান্ত নি দর পাল শহাতপনযহভাত 
] ] 19) ০ ও ০ । রি রা ৩ 1 1 ০ ৭ । *ভী" ৭ রি ॥. ৫ 1 চি 1৯ শটে ৬০৩ ২6 
ু 0443 টা টা 
সহ্গাতযাগ্াযতাম ভাবা প্রশাসার দলা করিতে পারিতন । ভাব মথখ মুখ গান 
পি 


বাবিতন। কোন কেন গান শ্রোতারা স্মতভা পাবে সঞ্চয় করিতেন বহু সঙ্গত 
কাল এম মতা লেন কুক্সিগত হহ্‌হা যইত। *শ্বর গ্রগ্থ ত'হ'ৰ +২লাতগ্রভাকর 
পত্রিকায় ১৮৫৪ খ্া্টান্দে কবিওষালাদের পরিচয় লিপিবদ করিয়া না রাথিলে হয়ত 
উভ[দের তান কিতুই জানা যাইত নং । ঈশ্বর গপ্পু গেছিল গুঁইহক অশ্ছি করবয়'ল 
টু রি বি 2 হতাশ ঙ 

বলিঘাছেন। সম্ভবতঃ ১৭১১ খ্রীষ্টাব্দে 'এই কবির অহাদয়। ইহার শিশু রঘুনাথ ও 

পপ 
খযাতি অর্জন করন। রানু নুমিংত, হরুঠাকুর প্রভৃতি খাতিমান করি ওয়ালার 

০০ ০ 

অনেকই বখুনাথকে গকব সম্মান দিয়াছেন । এইভাহব শিষাপরম্পরায় কবওয়ালার 
বাঙ্গালী সমাজের মনোরঞ্জনেব বাবস্থা করিযাছিল। কবির লড়াই তংকাতল এক 
উপভোগ্য অন্তু্ান বলিয়া! গণা হইত । কেন্ট। মুচি, নিতাই বৈরাগী. রামবস্্. ভোলা! মার 
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ঠাকুর সিং, নীলমণি পাটনী, মতি পসারী, চিন্তা! ময়রা, এপ্ট,নি ফিরিজি, যজ্েস্বরী প্রভৃতি 
বহু কবিওয়ালার বহু গান দার্ধকাল সঙ্গীতপ্রিয় বাঙ্গালীর মুখে মুখে ধ্বনিত হইত। 


কবিওয়ালাদের গানের একটি স্বতন্ত্র সাহিত্যমূল্য আছে। তাহারা সাহিত্যতত্ব ব! 
রসশাস্ত্রে স্থপপ্ডিত ছিলেন না। তীহার! উচ্চশিক্ষার মধিকারীও ছিলেন না । তাহাদের 
রচনায় উচ্চ কল্পনাশক্তি বা! শিল্পসংযমের পরিচয় প্রকাশ পাইত ন!'। ইহাদের রুচি খব 
মাজিত ছিল ন1 এবং মাত্রাজ্ঞানের অভাব ছিল। তথাপি এই কবিদের কোন কোন গান 
অপূর্ব কবিত্বে মণ্তিত। হরুঠাকুর “পীরিতি নাহি গোপনে থাকে”__এই পদটি পূরণ 
করিতে গিয়া গাহিলেন, 

পীরিতি নাহি গোপনে থাকে 
শুন লো৷ সজনি, বলি তোমাকে 
শুনেছ কখন জলম্ত আগুন 
বসনে বন্ধন করিয়। রাখে ? 
চন্দননগরের কবিয়াল নুসিংহ সখী-সংবাদের একটি গানে লিখিয়াছিলেন, 
শ্যাম প্রদীপের আলো! প্রকাশ পাইল 
চন্দ্রম! লুকাল গগনে 
ওহে, গোখুরের জল জগত ব্যাপিল 
সাগর শুকাল তপনে । 
গৌজলা গুঁই-এর একটি পদের প্রেমতত্ব ও প্রকাশভর্সিকে কোন কোন সমালোচক 
উচ্চপ্রশংসা করিয়াছেন । এইসব কবিদের স্বাভাবিক দার্শনিক উপলব্ধিও উল্লেখষোগ্য ৷ 
তোমাতে আমাতে একই কায়া 
আমি দেশপ্রাণ তৃমি লো ছায়। 
আমি মভাপ্রাণী তুমি লে' মায়া 
মনে মনে ভেবে দেখ আপনি । 
কোন কোন কবিওয়ালার পদে চমতকার লিরিক লাবণ্য প্রকাশ পাইত। কেহ কেহ 
শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কার প্রয়োগে উৎকষ্ট কলাকৌশল প্রদর্শন করিতেন। রামবস্থ একটি 
পদে লিখ্য়াছিলেন, 
যখন হাসি হাসি সে আসি বলে 
সে হাসি দেখে ভাসি নয়নজলে 
তারে পারি কি ছেড়ে দিতে, মন চায় ধরিতে 
লজ্জা বলে-_ছি ছি ধরো না। 
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প্রশ্ন “আধুনিক বাংলাকাব্যের ইতিহাসে ঈশ্বর গুপ্ত, মধুসুদল, 
ও বিহারীলাল, এই তিনজন তিনটি স্বতন্ত্র ধারার প্রবর্তক । তিন 
ধারাতেই অনুবতাঁর অভাব ঘটেনি ।--তথ্যযোগে আলোচনা কর 
এবং এই তিন ধারার ভবিষ্যৎ কাব্যপরিণতির উপর প্রভাবের 
পরিমাণ নির্ণয় কর। [ক নি. ১৯৬২ 


“উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে আখ্যানকাব্য ও গীতিকাব্য এই 
ছই ধারাই পাশাপাশি প্রবাহিত হুইক্সাছে ; কিন্তু শেষ পর্যস্ত আখ্যান- 
কাব্য জরিস্ব! দাড়াইযীছে ।৮-__আখ্যানকাব্যের এই ভিরোধানের 
কারণ দেখাইয়া উনবিংশ শতকের শেষার্ধে গীতিকাব্যের উন্তব 
ও অগ্রগতির ইতিহাস বিবৃত কর। [কবি ১৯৫৯, 


উত্তর । বাংল! সাঠিত্যেব আণুণনিক শাখার প্রথম কলি তিনভন_ ঈশ্ববচন্দর গপ, 
ম'উকেশ মণুল্দন দন্ত এব বিহাবীল'ল চঞ্কতাঁ। ঈশ্বর গপ ছচেট বড বিছভিন্ু শ্রেণব 
কবিতা লি.খণ্ছন | মণুস্থপ্ন গ্রবন ত চচা কবেছেন মহণকণশোব | বিহ'কল'্ল গতকালের 
স্বোতপথ বড" করেছেন | এদব প্র-্তয-কই হফতো। শ্রেত্ব হ্ডন কবেন নি নিজ 
নিজ প'ল্ঘ, কিন্তু প্রথম প্রবতকেব মধ দা এঁদের ঞতত।কব অন্শ্প্র পা । 

ঈশ্বব ওপ্ু ৬খ্শিত হবছেন পুবাতন পহ্ী বলে। কলি ওফ লাছেব একচ্ছত্র বজে। 
তব গগ্স। ত দর প্রভ * স্পা? অতিতম কণতে পাবেননি তিনি কিস্ক আধুনিক 
বল। আহিতো।ব উয' এ তেব কাব-নাধক তিনি | 

ঈশ্বব এপ খব ঈচ্চ স্তব্বে কবিতা বচনা ক.বননি বিভিন্ন ্ষ্ষ তাব কৌতুহল । 
তথে।ব পব তথা, বণন'ব পব বণনা তব কাবে।। ঈশ্ববতত্, নাতিতত্্‌, স্বদেশ-প্রম, 
নাবীপ্রেম। সমসামধিক ঘটন যেকেন দিঘেই অবন্থব প্রসঙ্গেব অবৃতাবৎ 'ঘ কাক 
পবিণেশ তেডেছেন। ঈশ্বব শপ তাই 0091 7০৩০ 

ত' অক ও একট বিধ্য গপ্ত-তকবি মন্তেব কাচ অদর্শস্থানীয_ তা তব 
বঙবাঙ। ম্মকক বচনা | ব্জা প্রন ব্যঙ্গবিদ্রপ-- ঈশ্বব গুপ্রব হাশিবস থেকেই 
এসে বলা যায আিবসেব ফেনাচ্ছলতা তব কবিতা অছকিন্ ঈশ্বব শপ 
বঙ্গ কিতাব পূথু হচনা করবে দলন বলেই বাংলা ৬ হিভো পবক্ভী কাল 
হান্তাবস টন্নত ভপ্বভ হযেছে।  পপনতী বঙ্গল'ল, দীনবন্ধু, হেমচন্দ্র. এমন “ক 
বঙ্গিমচন্ত্র পথন্ত তাব পথ অগ্রসবণ কবেই ভাঙব.সব ক্ষেত্র কৃতিত্ব অন কবেছেন। 

উনিশ শতকের বাংলা আখ্ানকা.ব। উতিহাসেব গক থেকে বঙ্গল'লের 
আবিভাপ পূবে হলেও মধুডদনই এক্ষেত্রে আ'শাতীত স'ফলোব পবিচষ দিয়েছেন । 
আধুনিক ঘুগেব প্রথম কবি মধুহদন।  ঈহাকাবোব অপবিচিত খাবাকে গৌড়" 
বঙ্গে নিয়ে এলেন মধুস্থদন। তাৰ আবিভাবেব পু্মুহূর্তে আখ্যান কাব্যের 
চর্চায় মশগুল বঙ্গলাল। মধুস্দনেব যুদ্ধবণনাব অসিঝন২কারে পুরাতন যুগ 
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সম্পূর্ণ মুছে গেল। নবধুগের নবীন অরুণোদয় স্থচনা করল মেঘনাদবধ কাব্য । 
বাঙালী মানসের আশা-আকাজ্ষ। নৈরাশ্ঠ-বেদনা রূপায়িত হল “মেঘনাদবধ-এ। 
স্কাবের জাল ছিড়ে মন মুক্তি পেল নবযুগের উদার উন্মুক্ত মহাকাশে | 
মধুস্দন তার যুগান্তকারী প্রতিভার পবিচয় দিলেন মহাকাব্যের গভীর পরিবেশ 
রচনা কবে, কাব্যের পরিণাম-রমণীয়তায় এবং সর্বোপরি উচ্চ ভাবপ্রকাশের 
উপযোগী ভাষা এবং ছন্দ নির্মাণের ভিতর দিয়ে। অমিবাক্ষরেন্ন ভিতব ধরা 
পড়ল সমুদ্রতরঙ্গের “অনিয়ন্ত্রিত কলবোল' | মধুন্দনের সমসাময়িক আর দুই মহাকনি 
হেম-নবীন,। হেমচন্দের বৃত্রপংহার, মবীনচন্দের রৈবতক-কুকক্ষেত্র-প্রভা্র, মহাকাবা- 
ধারায় উল্লেখ্য বচনী | কিন্ধ মধুন্বলভ সাফলা এঁদের কারও প্রাপ্য নয়। 
বাংলা গীতিকবিতাব ক্ষেত্রে আধুনিকতার পথিকৃৎ বিহারীলাল চক্রত্তা । শ- 
বর্ণনা নয়-_-বাইরেব সমারোহ নয়_-একান্ত মনেব গভীব কথাটি নিভৃতে বললেন 
বিহারীলাল | ই জন্য বিশারীলাল রবীন্দ্রনাথের কাছে “ভোবেব পাখি' | 
বিহারীলালই বাণ্ল! কান্যক বস্বভাবনা' থেকে মুক্তি ছিলেন।' মন কলন'কে 
প্রাধান্য দ্িষে মর্মলোক উদঘাটন কবলেন । 
নো গীতিকনিতাব জনক নিভাবাঁলাল চক্রনত্ী || কিন্থ কৰি ভিসেবে বিহাপীল।ল 
নপ্রিয় ছিলেন না । দীর্ধদন বিহালীল।ল নাক্তিব অন্রভতির কথ! বা ভগ কাবহী পব'শা 
উঃ _.সে অনুভঘতব অন্ণীদ'ব করেন নি অপরকে । তাীড' বিহ'র ল'লেব সং 
ভাবন'য় 09130।1171৮-ব মভাল। একই ভাবনার 52 কথ! বলত ঠ ললাত 
মধাপথে ন্ষিযান্থকে . পবিব্রমা_ পিহাশ্লালের কাবোব ক্রনি। অন্থরদ্গ করি-ভাপগ'ব 
অপিন্ছি্ন প্রচ কোখণও শরনিঘক্গিত হঘণন । ববান্ছনাথ তাই সাবদা মঙ্গলকে খে গণ 
কবিতার” সষ্ট পে মুলাাঘণ করেছেন । . এ 
নিঙগারীলালেব কৰিপ্রাণতা'ব আর একটি বৈশিষ্ট্য তিনি একনি প্রতি ্রুমিক। 
নিসর্গগীতি আধনিক গাতিকবিতার 'একটি অন্ত প্রধান বৈশিষ্ট্য | পিহ'বীল ল নিগর্গ- 
সৌন্দর্য দেখেছেন গভব তনয় তান সর্দে । বান্তিত্ব পিগলিত । 1011011910011751৯0)- 
281105”--, 5, ঢা]190) মে দেগ্য এবং দেখাব আনন্দে । বিহাবাল'ল এখনে 
রোম।্টিক। বিটিত্রক্রন্দর তাব নিসর্গ জগহটি। আনন্দ-বংবাভাবে সে গং মায়ালোক 
স্থজন করে। 
বিহারীলল তব ভাপা বাবহাঁবে ও অন্তরূপ মন্ময়-পথ অবলম্বন করলেন । এখানে 
মনের কথা মনের মত সজ ভাষায় বললেন। ভাষা-ন্মন্তণীলন নেই-_প্রসাপন এবং ভাখ'র 
রাজকীয় নিল"সেব দিকে তিনি দুষ্ট দেননি । বরং যে সহজভাবে অন্ঠভতিথল মনের কাছে 
আবেদন জানায় সে ভাষা! ব্যবহার করেছেন । সাধারণ ভাষা ব্যঞ্জনাঞ্রণে অসান্ধাব্ণতের 
মহিমা পেয়েছে । কিন্ধ মাঝে মাঝে আবেগ নিয়ন্ত্রিত হয়নি বলে নিহারীল!ল 'একট 
অসংঘতভাষী হয়ে উঠেছেন । 
উনবিংশ শতান্দার [তান্সার দ্বিতীয়ার্ধে গাতিকবিতার উৎপত্তি এবং ক্রমবিকাশ । অনশ্ট বাালী 
্তিহ্থে গীতিভাবন! ভাবনা বীজীকারে ছিল অতি ক্ুপ্রাচীন কাল থেকে। বৌঁদগান, চধাপদ, 


, সঙ্গে প্রাচীন গীতিকবিতার পার্থক্য আছে । "আপুনিক গীতিকবিতা__-কবির একান্ত 


শে 
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বৃষ্ণবপদ, শাক্তপদ, বাউল গান--এদের ত কথাই নেই। কিন্ধ আধুনিক গীতিভাবনার 


্ 


অন্তভূতির 'প্রকাশ-_চ:ধা9955101 ০৫471607050 70907] ০100901029--1 এর 
সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজন চিত্তচমৎকারা ভাঙা এবং শ্রতিমধুর ছন্দের । গীতিকবিতার এই 
নবীন ধাবার প্রবর্তক বিহারীলাল। নুবেন্দনাথ মজুমদার, দেবেন্দ্রনাথ সেন, অক্ষয়ন্থমার 
বড়াল প্রমুখের কাছে গীতিকবিতার এক পরনের যৌননমুক্তি ঘটল। পববর্তা কালে 
রবীন্মনাথের হাতে এই পারাই পূর্ণ নিকশিত হল | 


ঈশ্বর গুপের শিন্যাগণ ( নঙ্গিম, দীনবন্ধু, রঙ্গলাল, মনেদ্মাতন ) ঈশ্বর গুপ্রের পথ 
পরিতাগ করে স্ব ক্ষেত্রে প্রতিভার বিকাশ ঘটিয়েছেন । বঙ্গিমের ভ'তে উপন্যাস 
দানবদ্ধর হাতে শৃটুকু, বঙ্গলালেব হাতে আখ্যানকান্য মুন্তলীভ করে। তবে ঈশ্বর গুপ্তের 
শিমাগণ পুকুর প্রদ্শিত পথ পবিস্যাগ করলেও র্গন্যক্গনলক কপিতার প্রবর্তক রূ:প 


ই 
ঈশ্ববগুপূ কালের সীমা আঅতিরুম করে আদৃনিক কাল পর্যন্থ প্ুবৃহীল সমস'মঘিক লিময় 


শিষে কানা বসন! কবে হেমচন্ছ ঈশ্বর গুপরব উত্তুবধিকারিত সক কবে 


| চন | বিহ'রী- 
লাল৭ প্রগমদিকে ঈশ্বল গুপ্ুৰ কাবাধার! অণ্তক্রম করুতত পুরণ নি) হ, দন 


বধ রূদশ1 কবে মে ১১210 01্৮০]] কালান্বালব প্রলৃহগ কহেন হেমা 


চন্ষর শত ছতায় হেব পা তভানকতদর ভাত ভা লাশ 


হা 712 শশা জিকা? রা তি সু পি ০৫৯ "০, 2৮2 সম ম 
বহর তছি নি মিতা বা জলন্ত তত: ভু উহ তাতে জালে িরিাজতিতিতে? 





পা নি 
রি স্ 72৮2 0 ল্লতন্থ নু প্পন্খা হা ৯৯ টা উভি) সত থা 1 মী ০৩ এ. ভিতরের 
| নপীনদক্ও বোম।টিক প্রেম কাফিনাব ঘাখতনকাল। রসনা কবে পরত দোিিেন। 
পান ১৭ সি শন ক্ষেহ- প্রভাত আহা কান্না ভিন্ন লি জল তব 22328 
74872458552 25151718757-758 7 এব 
স্পা রা শর চে চঃ 
ঠস্মর লা ১ 
খে পপ ন্্্্া1শ শপ ৮ লা ২ ০২ বিচি ৪2 ৫৮ পিন টি ৯ স্যরি সস ক 
পা* লা রী ৬৭1, সপ সা": টি শু খত টি উন গল শাহী সি ন্হকন্না 
সি রশি চে 
নানা চেখে 52 কতা 7২ - 1287 হাক লতা হল£৭- ্ ৪ 
দশায় ব্রতী হনলতগন 7 লা সাতিতো মহাকাল বচনাব লই অনুসিনি। করিত 
্ ছু 
€ ০ ১.৪ লি 
জজ পে কফ শী এ হর বা চানিিস্ম্দ কি রস কু জিতল এ ৮৮ -০০ 
পপি সরা প্ততাকেিত 2 তাহ বৃতা বাসনা কুকেচেন । উর তলা০ 


৮ ড বি সম রে মহ স্ীঁ । ই স্ রঃ ০ রা ব্কি এ 
গেলনা দেব কাঠি দৌলিক চিল না। ৩2৩৭ শরিক চাড়া তেম় 


3 রি 5 ০০৯১০ ১০ রর ১ উন 
অলস তশিল সঙ্গে সঙ্গত আন মত হসেছচে। 


তে পে টু 
চ ৮০1 লল 112 
| চি প) ০1 দুল ল ] [1০ সু 


কব করে বস্পন্দশাথ লাস্ল! সংহিতা যে হ্গবন্তকির ভানগঙ্ষা 
আনয়ন বাবছেন হাতেই বিভাল্ল' লে প্রকা গুহায় লাভি করেছে। এতছন্ু মধু 
৯ ০৯ 

ন ৩ প্রুতাকেই গীতিকাবা 
হেমচন্দ_-খও কৰিভাবলী 
( ১ম 3 ১য়), নবনচন্ত্র-- অব্কাশব্ঞ্জিনী 71 মোট কথা উদ্নিশ শত:কর মধাভ"গ 
বাংল! সঠিতত্ মে গীততপালন এসেছ তাত ঈশ্বরগু-প্তর বঙ্গতামাসা'র জঞ্জাল ভেওস 


স্বোতাপন্ন তয়েছে, আর ববীন্দনাথের মঙ্গল শঙ্ঘনিনাদ নব নব পথে বিহারীল'ল-প্রবন্তিত 
গীতিকবিতার ধারাকে বিচিত্র পথচারী এবং বহুভাবপ্রকাশমান করে তুলেছে। 


সি 


নিরেজাারর টন যা পর 
এরা মহ'ক লাবছলা কব খাত লাউ করত চীহুহলে 


নি শি শপ ভি 2 গু শসা টে সং শা টি ৪ 
বচন কবচেন ! মপসদন--বচাঙ্গনা, লীবাজ না, চতুদশ্পুটী , 


৬৬ ভ .৯ সাপ না 


লগ্ন 
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নির্বাচনে এবং উত্তর সাধক স্যাষ্টতৈ বিহারীলালের কৃৃতিত্বই তার গীতিকবিতার ধারাকে 
দীর্ঘজীবী করেছে । 
প্রশ্ন ৬; “ঠিক ইতিহাসের কথ বলিতে পারি না, কিন্ত আমি 
সেই প্রথম বাংলা কবিতায় কবির নিজের সুর শুনিলাম।”-_বিহারী- 
লালের কবিকৃতির প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি অবলম্বনে 
আধুনিক (১৮৯০ সালে রবীন্দ্রনাথের "মানসী" কাব্য প্রকাশের পুর্ব 
পর্যস্ত) বাংল! গীতিকবিতার উদ্ভব ও ভ্রমবিকাশের ইতিহাস 
ক্ষেপে বিবৃত কর। [কু বি, ১৯৬৮] 
উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে যে সমস্ত গীতিকবির আবির্ভাব 
হয়েছিল, তাদের মধ্যে বিহারীলালের গীতিম্্বরের বৈশিষ্ট্য দেখিষে 
তার কৃতিত্ব নির্ণয় কর। [ ক. বি. ১৯৬৯] 
বিহারীলালফে আধুনিক বাংলা গীতিকবিতার আদিপ্রবর্তক 
বলিয়া আধুনিক বাংলা গীতিকবিতার সংক্ষিগু পরিচয় দাও || 
[ ক. বি. ১৯৬০ ] 
উত্তর । আধুনিক বাউল! কাব্যে গীতিভাবগঙ্গোব্রী আনয়নের প্রথম তগীবথ 
বিহারীলাল চক্রবতাঁ (১৮৩৫-৯৪ ), রবীন্দন'থের ভাষার-_-ভোরের পাখি" । বিহাবীলাল 
আত্মগত ভাবোচ্ছ্াসকে কাবাবিষয়ের মঙ্গীভূত করলেন । ডঃ স্থকুমাৰ সেনের ভাঘায় 
__বিহারীলাল আপন নিভৃত মনের গোপন কথাটি কাবা প্রকাশ করতে চেয়েছেন । 
ব্যক্তি অনুভূতিকে তিনি কাব্যের বিষয় করেছেন ।” রবীন্দ্রনাথ বিহাবালাল সম্বন্ধে যে 
মন্তব্য করেছেন ত। এ প্রসঙ্গে ম্মরণায় £ 
“তাহার মনের চারিদিক ঘিরিয়া কবিন্থের একটি রশ্মিম গুল তাভাব সঙ্গ সঙ্গেই 
ফিরিত,__তীাহার মধ্য পরিপূর্ণ একটি কবির আনন্দ ছিল ।” 
বিহারীলালের কাবা আনন্দ বেদনার প্রকাশ । 1২051 যাকে বলেছেন 
5০055510171) [0 0000 01015 ০ ০০11085- বিহা'রালালের কাবা তাই | 
বিহারীলালের প্রথম কাবাগ্রন্থ “সঙ্গীত শতক (১৮৬২ )1 তাবপব তভ্রমানয়ে 
বঙ্গ সুন্দরী? (১৮৭০), নিসগ-জন্দর্শন। (১৮৭০ ১ পন্ধলিয়েগ? (১৮৭০ )১ প্রেম 
প্রবাহিণী' (১৮৭১ )১ “সারদা মঙ্গল” (১৮৭৯), “সাধের আসন? (১৮৯৫-৯৬ ) প্রভৃতি 
'আত্মপ্রকাশ করে। 
বিহারীলালের কাব্যকবিতা সঙ্গন্ধে প্রশংস। অপ্রশংসার অন্ত নেই । কিন্কু একটি 
কথা ম্মরণ রাখা! দরকার-_নিহ'রীলালের পূরে একক ভানে গীতিকান্য চর্চা আধুনিক 
বাঙল! সাহিত্যে আর কেউ করেননি । প্রথম পথিকের যাত্রাপথ হয়তো কিছু 
কণ্টকিত। তাই ভাবান্্যায়ী ভাষার প্রসাধন এবং অন্ুণীলন নেই। তাছাড়া 
“বাষ্পাকুল কবিকল্পনার মধ্যে আবেগের বেগ কম তইলে লেখনীর দৌড় মন্নতর 
হইত।” এতে যে অভিযোগটি স্পষ্ট তা হচ্ছে__বিহারীলালের কাব্যে অস্পষ্টতা, 
আবেগ-প্রাধান্ত-_এবং কল্পনার দিগন্ত-অতিক্রমী গতি। ভাবাবেগের অন্ুণালন 
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সীতিকাব্যের প্রধান 'টৈশিষ্ট্য। কিন্তু আধুনিক বাউলা কাব্যে প্রথম গীতিকবির ত' 
ছিল ন| বলে তার কবিতা দুষ্পাঠ্য হয়নি-_এও তীর কম কৃতিত্ব নয়। 


বিহারীল।লের কাব্য-কবিতার তালিকা থেকে একটি বিষয় স্পষ্ট হয় যে, ১৮৭০ 
সালেই তার অধিক সংখ্যক কান্যগ্রস্থের রচনাকাল। বাগলা গীতিকবিতার মুক্তির সন 
ছিমেনে 'এটি চিহ্নিত ভতে পারে। বিভারাল'লের অধিক'্শ কাব্য সর্গবন্ধ। বন্ধু- 
বিয়োগের রচনারীতি সবম নয় । নিসর্গ সন্দর্শন”, এপ্রেম-প্রনাতিণ৮ স্ব বিঙঙন্দরী? 

পিক থেকে স্বাতক্ব্টিছ্ভিত। নিসর্গ অন্দ্শনে" প্রকুতিপ্রীতি, পপ্রম প্রবাহিণীতে 
কবির বান্তিগত অন্ুভতি, ও ব্গস্থন্দরী'তে কবির “দিবা অতপর প্রকাশ । এ্েম 
প্রবাহিণী”কে জনৈক সমালোচন “কনিচিন্ভেন প্রথম জাগরণেন ইতিহ'স রূপে চিহ্ছিত 
করেছেন । আগুশিক গীতিকপিতাব বিষয়_ প্রেম, গ্কুতি ও নান্তি। বিহারীলালের 
কালো এ তিনের প্রথম সাক্ষাং লাভ কলা মায়! কিন্ু ক ক'বোই লিভারী- 
লালের করন! অশ্তভতির অতীন্িঘ মায়ালোক থেকে হয়া বস্পুনিবীতে এহপ আহত 


2] 
শবে ] তাচাডা টন! ৩ লাল ত্গোলে সা নগ্চশ্যা মআনক সম রসিক চিছে দুর্বভ 
হয়ছে । 
বিহারালালেন পি'বিণ মঙ্দল' ও সাবেক আসন কানা ছুখনিতে ভার কৰি 


বাক্তিতের শ্রে্ঠ প্রকাশ | দিবিল মঙ্গলে করিব পান্নু চন প্রক'্শ লাভ 


কারে । প্রেম, প্রক্ষতি, লিদাদ, আনননতলদনা সব কলিম মতঝ মাঝ কাবা 
দমংরুতিব চমক'লক্গ্য করা মদ । রলীলুনা্থ এ কারো করিল জতনতণব পরিনত 
অআ'হুভাবতনুযত! রখ এ মাসে এখান, ভাবনার €লঃ ভিত মনুললন 5 সংযম 
শকাশ পায়শি। কিন্ত তাং সভুত কালাখারন আধুনিক গীততকণলোর প্রথম সার্থক 
নিদর্শন | প্রচণ্চ বাকুলত রি এ কান্যে। দাতের আমনো িহাকীলল দার্শনক 


পিত। কিন্ধ সারা মঙ্গলে তিনি অন্তভনমকঙ্থ করি । ূ 

প্রাক-রণীন্মূহন আন এ কর্নি-_দেবিক্ন্থ সেন (১৮৫৫০১৯২৪), 
মোচিতল!ল মজ্মালান বলেছেন-লেলন্দনথের কল্পনা ইচত্রনৈশ'খের রৌদ্রমপির' 
পানে আশোকের রব চম্পকের সৌবভি"মাতিয়া ওঠে) দেবগন থ প্রকৃতি- 
'বলাপী প্রকৃতি-প্রেমিক | ডঃ কুমাৰ সেনের ভান ণিদিবঙ্ছুনাথের করিপ্রতিভা 
দতঃস্রর্ত এবং আবেগ-উক্কৃসিত ।” | 


৯) 








দেবেন্্রনাথেব কাবা্রন্থগুলিব ফুলবালা”, “উমিলা' কাবাছয়_ ১২৮৭ সালে প্রকাশিত 


হয। 'গোলাপ 'চ্ছ'_ “অশোক চা, 'পারিজাত গুক্ছা, 'অপূর নৈবো সবগুলিই 
"সকাশিত হয় ১৩১৯ সনে | 


দেবেন্দ্রনাথ তার কান নারীপ্রেমকে প্রাধান্য দিয়েছেন । কিন্ত সে প্রেমব পরণতি 

ঘটেছে বাংসল্য রসে । দেবেন্তুনাথ প্রকৃতির রাজা ফুলকে বেশি ভ'লোবেসেছেন : 

তার কাব্যে বিচিত্রবর্ণ ফুলেব শোভাযাত্রা । ছেবেন্দনাথ ভাবুক কবি-কিন্ আত্মহারা 

নন। ডঃ সেন তাঁকে গাহস্থা প্রেমের রোমান্টিক কবি বলেছেন। বিহারীলালের 
প্রথম পত্র ( দ্বিতীয়ার্ধ ২ 
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ম'ত তিনি কাব্যকলা সম্পর্কে উদ্দাসীন নন। দেবেন্দ্রনাথের প্রসন্ন মানসিকতা তার 
কবিতা থেকে আবিষ্কার কর! যায়। 


“ঘোমট! খুলিবে নাক? থাক তবে বসি 
আমি করি কাব্যপাঠ রজনী জাগিয় 

একি! একি টাপাগুলি গেছে বুঝি খসি। 
খোপা চাহে ফুলগুলি কীদিয়া কীদিয়া |” 


প্রভৃতি অংশে দেবেন্দ্রনাথ তার ভাবোচ্ছ্বাসকে কাব্যে মুক্ত দিতে পেরেছেন । 

দেবেন্দ্রনাথের গীতিপ্রবণতার কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের কথা বিভিন্ন সমালোচক উন্লেখ' 
করেছেন । 

(১) দেবেক্ররনাথের ভাষায় কুগ্ঠা থাকলেও-_লঘুহাস্ততরঙ্গিত ভাবের আবেগ সার 
নিজন্ব | 

(২) জমাসোক্তি এবং সম্বোধনের রীতি তার কবোর গ্রপান বৈশিষ্ট । 

(৩) উপমা উতপ্রেক্ষায় দেশবি.দশের কাব্যকাহিনা'ৰ ইৎগিত। 

সনেট রচনায় দেবেক্রন'খ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন | কবি হিসেবে দেবেছনাথের কৃতিত্থ 
তার %10-2591] [£২1০-এ স্রন্দব চিত্রক-্নর ব্যবহারে সবোপরি ভাব-ভাগার এক'ল্গিক 

সম্মিলনে। দেবেননাথ প্রাকৃ-রবীন্মুগের সাথক গীতিকপি ! পিহারীলালর পার:কে 

পরিপুষ্টিদানে দেবেন্রনাথের কৃতি অবস্থা স্মরণীয় | 

এ যুগের মার একজন কবি অক্ষযুকুমার বড়াল । ১৮৬০-১৯১৮। | বিবয়বন্ 
এবং ভাবানুশীলনের দিক দিয়ে বড়াল কবি স্বতন্ত্র । বিষয়বন্থতে সংহতি এবং সংযম 
তার কবিম'নসের বৈশিষ্ট্য । মোহিতল'ল মন্তব্য করেছেন_-আধ-আলেদ্ছয়ামত 
রহন্তরূপিণী জোংক্সীনিঘাথিনী পড়াল কবির কল্পনার অন্তকুল' । অক্ষয়কুমার রেমান্টিক | 
ডঃ স্থকুমার সেনের মতে দেবেন্দরন'থ ভাব সম্মেলনের কবি, অক্ষয়কুমার “প্রেম বৈচিন্তোর” | 
গার্হস্থ্য প্রেম ও নারী প্রেম অক্ষয়ক্মারের ক।বোর আবলছন । কিন্থ তার কাব্যে এব 
প্রসার অনেক বেশি । তা সঙ্কেও সমালোচক অক্ষয়কুমারের মাবেগে বুদ্দির অন্থশাসন 
ও “ভাবনাউদ্বেলতা” লক্ষ্য করেছেন 

অক্ষয়কুমারের কবিভাবনা ও কাব্যার্দিকে রবীন প্রভাব সুস্পষ্ট । ডঃ সেনের মতে 
বিহারীলালের প্রৌঢ় কবিতা ও রবান্ধনাথের কৈশোব কবিতার সেতৃবদ্দ মক্ষয়নমার | 
অক্ষয়কুমারের কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা খব বেশি নয়। তার প্রদীপ” | ১২৯০), কনকাঞ্চুলি' 
(১২৯২ 7১ “ভুল? (১২৯৪), শিঙব (১৩১৭ । পরপর আন্সপ্রকাশ করে । 'তারপর 
তার পত্বীবিরহের কাব্য এষা? ১৩১৯ সালে প্রকাশিত হয়। উল্লিখিত চনা-পঞ্জা থেকে 

র কবিমানসৈর কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য কর যায়_- 
(১) অক্ষয়কুমার প্রেমের কনি- নারীপ্রেম তার কান্যের “একমাত্র বিষয় । 
. (২) এ প্রেম উপলব্ধির বস্ব-_-তাই বিরহ আছে। 
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(৩) অক্ষয়কুমারের আবেগ-তীত্রতা বাইরে অচঞ্চল- অন্তরে কবিকে ভাবাবিষ্ট ও 
তন্দাতর' করেছে । 

(৪) অক্ষয়কুমারের ভাষায় সংহতি ও সংযম রয়েছে । 

(৫) ভাব ও তার রূপায়ণে সামগ্ধন্ত আছে । 

(৬) শন্দ ও পদের লালিত্য অক্ষয়কুমারের প্রেম কবিতাকে সার্থকতা দ[ন করেছে। 

অক্ষয়কুমার ব্রাউনিউের সঙ্গে তুলনীয় । ঈশ্বর বিশ্বাসেই তার সব প্রগ্রের সমাধান । 
কিন্তু মানবকে উপেক্ষা করেননি । মানবীর তরে কাদি__যাচিনা দেবতা ।, 
অক্ষয়ক্মারই দেহকে অবলম্বন ও অতিক্রম করে প্রেম ও সৌন্দর্যের সন্ধান করলেন । 
অক্ষয়কুমার আধুনিক রোমান্টিকদের সার্থক পব-স্থরী | 


এ যুগের আর কয়েকজন কনি_স্থুরেন্্রনাথ মভ্মদার, গোবিন্দচন্্র দাস, দ্বিজেন্্রনাথ 
ঠাকুর, স্বণণ্ণমারী দেবী, গিরান্্রমোহিনা দাসী ও কামিনী রায় 

হ্রেকশাথ প্রধানত আখা!ন-কবি রূপে আহ্মুপ্রকাশ করেন। কিন্ত স্বভাবে তিনি 
তিকপি | তর পর্িচর লাভ করা যায়তিব মভাব পলে। শ্তবেন্রনাথ ৪ প্রেমের কন । 
তাব মহিলা কাবা'-খাশি উনিশ শতকের গীরতকরিতর ইতিহাসে বিশেমভতবে 
উল্লেখষে।গা | ভ্বেক্ুনাথের প্রেম হি তৌনর্-চিন্ত। আতব্গ এবং অলানর সম্মিলন 
ভাপা ল'ত কবেছে। ভান ৪ ভাল ক্লাসিক সদ্য উরি কিতা 
অন্যতম পৈশিু। 

হপযালের কপ গোবিন্দ দাস ডঃ 2নুমাব সেনের আনিক গশ-সা লভ করেও 
শেম্পঘন্থ “বন লিল এবং প্াযাজনেটা কপি ডঃ অরসিতকুম র বন্দোপাধ্যায় গেবিন্ 
দাশের কণিকীতির মমবাণা আিষ্ক।র করেছেন । তার মতে গেংপিন দাসে মেহিতলাল- 
পূ ঘুগের নপিষ্ঠ ক্তেলণ্দ টা “ঘা 
গে'বিন্দ দাসই বলেছেন | মগ্যনিক এই কবি 
স্টিল হল | বতলত 


2 ৩১ এ করল 2 ্ 
ম তরে উলেবপি অস্থিম গস সহ একথা 


এ কদিতা,শে রবীন্গন'খেব খেক ভুখব কের আয় ও তাত লক্ষা করা যড়। 
বান্তি ভবদন। এমন কালা মভিমা মতি ত হত খল আধই | 
গোবিন্দ দাসেব কানোস্বপে শাফপ্রক শিত | কিন্ত সকেপর্র এতনি প্রেমের টড 
পত্ভীপ্রেমেই তার সাথকতা | কামনার কালীদতে 
আন্মোপলঞ্ধিব তীরত! প্রকাশ পেয়েছে আলেচা অংশে | গোবিন্দলসের স্থান 
কবি হিসেবে এফ্গে স্বাতন্থ্য চিহ্নিত । 


দ্বিজেন্্রনাথ ঠাকুরের ্বপ্রগ্রয়াণ-এ তীর গীতি-ভীবন। আত্মপ্রকাশ করেছে। 


লা সাগর মত শিখ 


প্র 


6৬ 
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গিবীন্্রমোহিনী, কামিনী বায় প্রভৃতি কবিব! গার্স্থ্য প্রেমকে স্বীকৃতি জানিয়েছেন । 
ব্যক্তিগত জীবনেব আশা-হতাশ! প্রকম্পিত শিখাধ স্বতঃপ্রকাশিত এঁদেব কাব্যে । 
॥তিকবিতাব এ ধাবাব অবসান উনবিংশ শতকে । পুর্ণ পবিণতিব জন্বো বাঙলা 
গীতিকবিতা তখন থেকে যুগান্তবেব শিল্পী কবি ববীন্দ্রনাথেব জন্য উনুখ হযে ছিল। 
প্রশ্নন। উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ৰাংলা মহাকাব্যের উদ্ভব, 
বিকাশ ও পরিণতির ইতিহাস সংক্ষেপে বিবৃত কর এবং এই 
মহাকাব্য-খারার দ্রুতবিলুপ্তির কারণ নির্দেশ কর। (কবি ১৯৬৭) 
উনবিংশ শতকের শেষাধথে আধুনিক বাংলা আখ্যানকাব্যের 
উদ্তব ও পরিণতির ইতিহাস সংক্ষেপে বিবৃত কর। (ক বি. ১৯৬৫) 
উনবিংশ শতাব্দীর আখ্যাঁয়কাকাব্য ও মহাকাব্যের পার্থকা 
নির্ণয়-পুর্বক উভয় শ্রেণীর কয়েকজন কবির রচনার তুলনামূলক 
আলোচনা কর। (ক বি ১৯৬৫) 
উত্তর। উনবিংশ শতাব্দীব দ্বিতীমার্ধে আখ্যানক'ন) এ মহাকাল) লচশার একটা 
প্রবল প্রেবণাী এসেছিল । কিন্ধ এই কাবাধব! পচ আম্শে ও উচ্ছ্বাস শিমে আনিড়ত 
হলেও এব প্রবাহ দ্বীঘস্থাযী হঘনি। প্রা সমক।লেই পিহা্লাল-? বিত গীতিকবোপ 
ধাবা প্রবহমান হযে মহাকাবাধাবাবর ভবেগতচ গ্রশশিত কবেছিল। আস) নবাসুব জগ 
যেস্বাভাবিক ব।কুলত' পঠকমন্ন থক ফেই ল্ান্লতকে পব্তিপ্র কাশ্ব জল এই 
সমযেই উপন্যাস সাহিত্যেব পপ ব ঘটে। বঙ্গল ল ম,লদন-পেমচন্ত্র-নপানাকেৰ ব্চিত 
আধখ্যানকাবা ও মহাক'ব্য সাতিস্তা নিশ্মঘকব মবাদান সে তেই | যেগ। ৩৩ পাব 
অভাবে এই খাবার মখোচিত নিকাশ ঘটার উপায় ছিল || আশ নটণবা, ঈশান 
বন্দ্যোপাধ্যাষ স্বপলামতন মণ্খা নকাব) পিখেছিলন | টশ ল"তন মহাকাণ। বচন ব সে 
কবেছিলেন যোগীন্দ্রন থ বশ, প্লপেপ পালিত, দ নশ থপ প্রতি কিগ শতিগলণ্ত ই 
ছিল বাংলা জাহিতে)ব এতিহাশত যূল স্বব। সত” মহাকাবার বা অচিস্বই 
বিলুপ্ত হসে গেল এবং গীতিকাবোব খাবা ববীন্রনাথেক আপিভাবে শততবঙ্গ ভঙ্গে 
উচ্ছৃসিত হযে উঠে। উপন্যাস সাহিত্যেব আপিভস, গাতিকানেব গাততাও)তি, 
মহাক'ব্যোচিত প্রত্তিভাব অভাস গভতি কাবণে মহাকাব্যবার। ভ্রম তিশুল হষে 
এস্ছিল। তবু এই কাব্যবশ্বি উনপি শ শত'কাব অপণাপ্ককালকে উচ্চামিত কবে 
রেবেঁছিল। তাবই সংক্ষিপ্ত ইতিহাস নিয়ে গদত্ত হল। 


আধুনিক নাল সাহিতোব অন্যতম দান বাণ্লা আখানকাবা এন" মহাকাব্য। 
মধুস্ছদন এই ধারাব সিন্ধ সাবক। কিন্তু মধুস্দনেন মানিভাবের পূর্বক্ষণে যিনি বা'লা 
কাব্যকে নতুন ভাব, নতুন কথা, নতুন আঙ্গিক প্রকাশের সুযোগ দিয়েছিলন তার নাম 
রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮১৭--৮৭ )। ডঃ স্বকুমাব মেন রঙ্গলালেব “গ্তিভায় কল্পনাব 
ন্ফৃতি'র কথা বলেছেন এবং 'দীপ্তিব' অভাব লক্ষ্য করেছেন। যথার্থ ই রঙ্গলালের প্রতিভা 


চিলি 
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বিষয়ের উপযোগী ছিল না। আধুনিক যুগের নতুন ভাব-ভাবনাকে হথার্থ চরিতার্থতার 
সঙ্গে রূপাম়িত করতে পারেন নি তিনি । তীর পদ্িনী উপাখ্যান । ১৮৫৮), কর্মদেবী 
( ১৮৬২), না স্বন্দরী । ১৮৬৮), কার্চী কাবেরী । ১৮৭৯ ) বাংল! কান্যজগতে যথেষ্ট 
সাড়া জাগার নি। অথচ এতিহাসিক কাভিনীকে রো'মান্পমণ্ডিত করে পরিবেশন করতে 
রঙ্গল।লের রর কৌতৃষ্ল ছিল। তাছাড়া রঙ্গলালের কবিমা নুপটির ভিতর একটি একনি 
দেশু্ুমিক বাদ করত । কিছু কিছু কনিতায় আবার মধুস্দনের অভ্কর্ণ চেষ্টাও 
আছে । মোট কথ! রঙ্গলালের কাব্য রোমান্স পিপাসাই তৃপ্ত করে; পরিণত করিভাবন! 
বা উন্নত জীন্নদর্শনের স্বাদ দেয়ে ন|। 

পলা কাবাজগতে পাজলগুন্নতপ্বনির? সমারোভ »ষ্ট করল মপ্ন্গদনের মর্লিভান | 


| 1 


মণুক্দনের প্রথম উল্লেখষোগা কাবা মে | ১৮৬০ 1 তিতলভুমাসম্থসের 
কাঠিীভাগ মহাভারত থেকে ভিডি | কালাখাশির কাতিনঅণশে দৈহ্য | মধুদন 
এখানে নবালিক্কত ছন্দ 'ভে উলনসিত। ত। টি এ কল্যে সাধারণ 22201৮৮0000 


এব গ্ণএ স্বল্প | মপ্গদনেক টান 'এগানে উদ মুহুর্তের প্রগম জানরুণে তন্দাজডিত। 
শনদ চুদ এখ।নে পরিবর্তন ১হা কলে। মল কঠিনীতক অললঙগন কহে মধস্দন গার 
পবধনেশ চল স্বমগ শু করেছেন এ কালো | শমিগান নললক অগিতক্ষর ছন্দেক 


টি রি পা স্পা ৮ 2 ৬ হর এ গল অক তত সপ জি ৯ রব তি 
বান্টাবই কপিব প্র্ণান পেন । টি সর্গে সমস্ত কাবাখালি বিন টিক কনার 
% পাশ কমা? 
দল ভূমি? | 
চি শশী তী 
মপুহদনের প্রতিভার স্পট জুক্ষন্চিজিত কান্য মেদঘনাদব্র 1১৮৬০ মপুঙ্গদনের 
৫. ০ ৫১০৫ ০ রা ৮ বিবি হা 
ভাল এখানে টি কলনাহ় ছিলিচতি  তাশ ভাবপ্রকাশেকে শপযুজি ভাষা! এবং ছন্দ 
5 ০ ৬ 2১7০৭ 2 জি, ক শর হু এ শু - 2 এ স্প্ 
আন্ক্ার কাবিন | কার নন লিলি হকেছে কালিনেব ঠাইত লিভ পবিকলপায়7 
শ রর সব ১ ০ সি ৫ পি এ টনি তি শশী € 
17৬0.1716৮ ইন জং মেঘনাদ নমাশে এল সাঁতা-প্রনালবর মুগ আশ প'শপাশি 


স্থাপনে | 
মেঘনাদপর্-এ মলস্চদন আশিক যুগের প্রথম কবি । এ আদুনিকতা প্রাচীন 


৪ হাি রী টা ৮ তক 22 রর ৃ 
সংন্ক'ব-নৃক্তিতে, কবির মম এস, মনন এলা নবধূগেব বিশিষ্ট জীলনবেধের উদ্দেধনে। 
দ্রু্সভ লে তা মূ পাশ [এ ১৮2 জন € কাতল। ] প্লিল তত ফসিল পির ভে 


কপি ঝবণ! মামালেন | অথ ব্ধিষবত গ্রহণ করলেন মুল বাকি ব মাযুপ থেকো। 
মলস্ুদন জানত তন কি কবে পুব নো কাহিনীর নতুন যুগাপযোগী ভাঙা কচনা করতে হয়। 

মহাকাবোর পবিকরনার ভগ্ক যে উস্চ কবিতৃশন্তির গুয়াজন 55, 
কনি ত:ব পরিচয় দিয়েছেন এ কাবাব বিভিন্ন সর্গ রচনায় । রোমটিক গীতিন্থুর 
“মেঘনাদবর-এ অন্তলভ নয় । কিন্তু ক্লাসিক কাবোর ০710 চাাঠণুতঞ্ তাতে নষ্ট 
হয়নি । শ্রে্ কবি যে একা'ধাবে ক্লাসিক ও বোমান্টিক__তা প্রমাণিত হয়েছে মধুস্থদনের 
নবযুগের আলংকারিক মহাকাবো । 

মধুজদনের রাম-রাবণের যুগ্গ-কাকিনীতে মাঝে মাঝে গ্রীক এবং ল'টিন আদর্শের 
ছোয়া লেগেছে_ন্তান্য পাশ্চাত্য প্রভাব অগ্ষিত হয়েছে একথা এযুগর নামী 
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সমালোচকেরাও স্বীকার করেছেন। তার নিদর্শন স্বরূপ দ্বিতীয় সর্গের ফড়যন্্রমুখর 
দেব-কাহিনী, তৃতীয় সর্গের প্রমীলার পতি-সমাগম এবং অষ্টম সর্গের নরক বর্ণনার 
কাহিনী উল্লেখ করেছেন। বীররস এবং করুণরসের দুর্লভ সমন্বয়ের মহাকাব্যখানিতে 
দেশকালাতীত আবেদন লক্ষ্য করা যায়। নয়টি সর্গে সমাপ্ত মহাকাব্যখানি আরিম্ততল 
কথিত এপিক সংজ্ঞায় সম্পূর্ণ ধরা দিয়েছে । এর কাহিনীতে ০01011০06 17010 
1], 1059] রূপায়ণে £্রাঞখাণে 0100 ০0 ৮৯:5৩) অনুকরণে গুরুগম্ভীর বিষয়বস্তু । 
মধু্দন রচিত অমিত্রাক্ষরে সমুদ্র গর্ভের প্রচণ্ড আলোড়ন ধরা পড়ল। বাংল! 
মহাকাব্যের ইতিহাসে মধুস্থদনের নাম উজ্জল অক্ষরে লেখা রইল । 

মধুহ্দনের সমসাময়িক কালে আর দুজন মহাকবির আবিভাব হয়। এরা হচ্ছেন 
হেমচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৯০৩) এবং নবীনচন্দ্র সেন ।১৮৪৭-১৯৯)| হেমচন্ত্ 
মহাকাব্য ও আখ্যানকাব্য উভয়ই রচনা করেছেন। এমন কি গীতিকবিতাও রচনা 
করেছেন । হেমচন্দরের বুত্রসংহার (১৮৭৫-৭৭) এক কালে মেঘনাদবধ-এর মধাদা 
অতিক্রমী হয়েছিল। এমন কি, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এ কাব্যের স্থ-উচ্চ স্থান নিরদেশ 
করেছিযলন | 

ৃত্রসংহার--দেবরাজ ইন্দ্র এবং অস্থর ধুত্রের স্বর্গ অধিকার নিয়ে বিরোধের কাহিনী । 
কাহিনীর স্বর্গ-মর্তা বিস্তৃত অবয়বে মহাকান্য রচন।র উপাদান ছিল প্রচব। তা ছাড়' 
স্বরান্থুরের যুদ্ধ কাহিনী যথে্ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে পাবত। কিন্থ হেমচন্দের 
প্রতিভায় মহাকাব্য রচনার উপযোগী শক্তি ছিল না । টনা-বস্র কার্ধকারণ-পরম্পরা, 
মহাকাব্য রচনায় “বস্ত বিন্তাসের নীরন্ধ ব্যাপকতা" এ কাব্যে নেই। শ্বাসরোবা উত্তেছিত 
আবহাওয়ার একান্ত অভান। চত্বিংশ সর্গে সমাপ্ত কান্যখানি ছন্দোপরিবর্তন স্বীকার 
করেছে । কিন্ত এতে গান্তীর্য ক্ষপ্ন হয়েছে ভিন্ন বাড়েনি । চরিত্র রচনায়ও হেমচক্সর 
আশানুরূপ সাফল্য দেখাতে পারেন নি। মহাকাব্যের আবহা ওয়া মাঝে মাঝে কলুঘিত 
হয়েছে চরিত্রের একান্ত সাধারণ জীবন-সম্ভব চিন্তাভাবনায়। মহাকাব্যর বিস্তৃতি 
সত্বেও'উদ্দারতার অভাব দেখ! দিয়েছে অনেক সময়েই । যুদ্ধ বর্ণনার কবি হিসেবে 
ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত হেমচন্ত্রের প্রশংসা! করেছেন । কিন্তু এরূপ দু'একটি প্রসংগ 
ছাঁড়া হেমচন্দ্রের মহাকবি সুলভ দক্ষতা তেমন ধরা পড়েনি | 

চরিত্রগুলির ভিতর ইন্দ্র তেক্গ-রহিত | বুত্র_শ্বৈণ। শচা__বাগালা রমণী । এক্জিলা 
নারীজীবনের সংকীর্ণ পরিধি অতিক্রম করে আব অগ্রসর হতে পারেন নি। ছন্দো- 
ব্যবহার» অলংকার-বিন্যাস কোন দিক দিঘ্নেই সার্থকতার স্বাক্ষর রাখেননি হেমচন্দ্র | 


বীনন্্র সেনের তিনখানি মহাকাব্য-_রৈবতক" (১৮৮৬), কুরুক্ষেত্র (১৮৯৩), 
এবং 'প্রভাস” ।১৮৯৬) একত্রে ত্রয়ী নামে পরিচিত। আর্ধ-অনার্ধ জাতির মিলনাদর্শ 
উপস্থাপিত করা মহাকাব্যের উদ্দেশ্য ছিল। এ কাহিনীতে বস্ত্রগত দৈন্বা ছিল ন৷ 
একথ! অনায়াসে বলা যায় । “ডঃ স্থকুমার সেনের ভাষায় এর বিষয়বস্ত “মহাকাব্যোচিত 
মহৎ ও প্রশস্ত বটে।” কিন্তু কবি আখ্যান পরিকল্পনায় এবং রচনায় সে মহত রক্ষা 
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করতে পারেন নি। কৃষ্ণের অন্যমনন্কত। এল” দুর্বাসাব দক্রাপে ট্রবতকের কাহিনীর 
স্ত্রপাত। অনার্ধরাজ বান্কির সঙ্গে ম্ডমন্থ্রে এ কাহিনীর অগ্রগতি । স্তভদ্রাহরণে 
রৈবতক কাহিনীর উপসংভাব | কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ভীছ্ছের পতনেব পর কিরুক্ষেত্র'-এর 
কাহিনীর সুচনা । উত্তরার বান্থপাশ ছিন্ন করে অণ্ভমন্যর ঘুদ্ধযাত্রায় এবং জরতকার- 
নাস্থকি ও দুর্বাসার মন্ত্রণায় কাহিনার কৌতুহল সঞ্চার । -ঘভিমন্যুর মৃত্যু এবং তার 
চিতাগ্রির পীপ্তশিখায় মভ]ভারতের শ্কটচিত্রে কুরক্ষে্, কাহিনীর উপসংহার । 
প্রভাস” এর কাহিনী আরম্ভ হয়েছে ক্র লীলা-সংবরণের আভাসে । যাদবগণের 
আত্মকলহ, যছুকুলঃপ্ব“্স, কষ্জেব মহাপ্রয়াণে কাভিনাতে গতিবেগ সঞ্চারিত হয়েছে । 
শ্রীক্ষেত্র প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনায় বান্যথ'নির উপসণহার । “রৈবতক" বিংশ সর্মে সমাপ্ত । 
কুরুক্ষেত্র সপ্তদশ খর্গে এব” প্রভাস অয়োদশ স্গে উপস্ণহার লাভ করেছে! দীর্ঘ 
পরিসরে বিগ্বস্ত কাহিনীকে কাছে লাগাতে পারেন নি নবীনচন্দ্র । আর্ধ-অনার্ধের 
সংঘাতচিত্রে এতিভাসিকতা ক্ষয় লাখেন নি নরনচন্্র । ছড়া কাব্যের ঘন লা 
বিষয়বস্তর ০00:09+2)105 ৪ বজায় থাকে নি এররেলতক-বৃঙ্গক্ষেতপ্রভাসাএ নারী- 
চরিত্র স্কুটতর | 2দ্রা, শৈলজা) জবংকা্ চবিতে পিন গরভাব সঙ্টেও মাঝে মাঝে 
স্বাতন্থোর আভাস আাচ্চে। কিছু কম৮মজনি-ভুক'স! এ্রবা প্রাণভান | কুষের সপ্র- 
বিলাস, অজনেব প্রেমপিপাসা, নামান ক্োপদ প্রিরু ম্রানমহিমা চরিত্রগুলিকে মধাদা- 
স্থলিত কবেছে । নবীন্চন্গ মহাকবি ভিপেলে কতিহেব পরিচয় দিতে পারেন নি। 
প্রতিভার ন্মত্ি দাঁপ্ি কোনটিই এতে নেই | 


পু 


উনিশ শত:কব 'এই মহাকরিরা মত কাবা ব্ডনা করেছেন গীতিক্রেব জন্ম 
দিয়েছেন । আনব পাশপাশি রুশ করেছেন আখ্যানকব্য 1 মরস্দন প্রসঙ্গে আমর! 


৭ 


“তিলোন্রম'সন্ভবেশ নাম কলিগ | মলানওন ও ভেমচন্ঞও একাদিক আখা'নকবা 
বচন করেছেশ | ভেমচক্রণ টিন্তাতিবন্দিনী? । ১৮৬১ "তে রঙ্গলালের ভঙ্গীরই প্রাধন্থা | 
কল্পনার প্রস্থ কিংবা কলিত্রশক্তির স্বতঃম্ততা নেই | বীরবাছা  ! ১৮৬৪ । 
আখ্যাণ-কাবা। হিসেবে অসফল। কাহিনী পরিকল্পনায় সংযম-সংহতির একান্ত 
'অভাব। ভাব 'আশাকানন কে 1১৮৭৩) সঙ্গবপক' কাব্য বলে ডঃ সুকুমার সেন 
অভিহিত করেছেন । গ্রায়াময়ী? । ১৮৮০: যদিও দান্থেব “ডিভ'ইন কমেনি'র রীতি 
অবলঙ্গনে রচিত তথাপি ছি'য় ময়ী'ব কারারস বসিকের চিন্তকে পরিতৃপ্ত ককে না। মনে 
হয়, আখা'নকাবা এবং মহাকা বচন তুলনারি কিছু বঙ্গ বাসনুলক সমসাময়িক 
বিষয় নিম্নে রচিত ববিতায় অথবা "একস লিরিক রচনায় হেষচন্র কবিকৃির 
অধিকারী । 

্নবীনচক্্র দুখানি আখ্ায়িকা কাবা রচনা কবেন পলাশীর যুদ্ু (১৮৭৫ ' এবং 
বঙ্গমতী । ১৮৮০ 11 পলাশীব যুদ্ধ' পঞ্চ সর্গে সমাপ্ত কাব্য । নায়ক “সরাজদ্দেল্লা 
মীরজাফর প্রভৃতির ষড়যন্ত্র কা হিনীতে সংঘাত সৃষ্টি করেছে । ছন্দোলালিত্য কাবাধানির 
প্রধান আকর্ষণ। কিন্তু লিরিক উচ্ছ্বাসের যত্রতত্র বাড়াবাড়ি । বচনারীতি মাঝামাঝি 
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রকম। 'রঙ্গমতী'তে রাঙ্গামাটার কাহিনী। নায়ক বীরেন্ত্র। নায়িকা কুহ্বমিকা। 
নায়ক-নায়িকার মৃত্যুতে কাব্যের করুণরস-পরিণতিতে তপস্থিণীর স্বপ্রশেম রঙ্গমতী 
সুন্দর কানন" দর্শনে তরল হয়েছে । কাব্যখানির রূপায়ণে মধুহ্দনের অপটু অগ্নুকরণ 
মাঝে মাঝে ধরা পড়েছে। 

উনবিংশ শতকের আধখ্যায়িকা কাব্যের ইতিহসে মধুস্থদনের একক স্বাতস্ত্রা। 
হেমচন্দ্র নবীনচন্ত্র সেই পথের পথিক। কিন্তু তারা শক্তিহীন, প্রতিভা দীন। মধুস্থদন 
প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্জের প্রবাদ্-প্রতিম উক্তি স্মরণ করি_-“স্থপবন বহিতেছে। পতাকা 
উড়াইয়! দদাও। তাহাতে নাম লেখ-_ শ্রিমধুস্দন” | 

প্রশ্ন ৮1 রবীক্দ্ কাবাধারার আবির্ভাবের সহিত উনবিংশ 
শতকের বাংল] গীতিকবিতাধারার যোগাযোগ নির্ণয় করিতে 
চেষ্টা কর। (ক, বি. ১৯৬৪) 


উত্তর । উনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদের কাব্যধারার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অন্যায়ের 
একটা নিবিড় সংযোগ আছে । ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দ থেকেই রবীন্দ্র কাব্যধারার প্রথম 
অভ্যুদয় । অবশ্য তৎপূর্বেও কবিকাহিনী (১৮৭৮), ভান্গুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী 
(১৮৭৮), বনফুল ( ১৮৮০ ) এবং ভগ্রহদয় । ১৮৮১) প্রকাশিত হয়েছিল । রবীন্দ্রনাথ 
এই রচনাকে নিজেই বলেছেন “অপরিণত মনের প্রকাশ অপরিণত ভাযায়।” বস্তুত: 
রবীন্্রকাবোর উন্মেবপর্বকে ১৮৮২ সাল থেকেই চিজ্িত কর চলে। কারণ সন্ধা! 
সঙ্গীত (১৮৮২ ) থেকেই তার রচন! যথার্থ কবিতা হয়ে উঠেছে । কবি বলেন, 
“লেখা যখন কবিতা হয়ে উঠেছে তখন থেকেই তার ইতিহাস ।” 

রবীন্দপ্রতিভা উন্মেষের এই ইতিহাসধারায় বিহারীলাল প্রবর্তিত গীতি 
কাব্যধারার প্রত্যক্ষ যোগ আছে । রবীন্দ্রনাথর কবিকাহিনী, বাদ্পীকি-প্রতিভা, 
ভগ্রহ্ৃদয় প্রভৃতি রচনার কবি বিহারীলাল প্রভাব বিকীর্ণ করেছেন । রবীন্দনাথ সচেতন 
ভাবেই তা গ্রহণ করেছিলেন। রিচারীলালকে তিনি গুরুর সম্মান দ্িয়ছিলেন। 
বিহারীলালের মতই তিনি অপন মনের নভ়ত কথাকেই ছন্দোবদ বাণীবিন্যাসে 
রূপায়িত করে তুলেছিলেন । রবীন্ু-প্রতিভায় এই গীতিকাব্যর উৎসারের প্রস্থতিপর্বও 
উনবিংশ শতাব্দীর গীতিকনিতায় স্চিত হয়েছিল । বিশারীলালের পরবত্তীকালেই 
কয়েকজন আত্মমগ্রঠ রোমান্টিক স্বপ্পে বিভোর কবির অক্ুদয় ঘটে। 
পত্রিকায় বিচারীলালের কবিত। প্রকাশিত হত । রবীন্দ্রনাথ সাগ্রভে তা পাঠ কততিন | 
বাংলার কাব্যভূমিতে তখন গীতিকবিতারই রসসেচন চলেছিল । আখ্যানকাব্য ও 
মহাকাবাধারার প্রবাহ হয়েছিল স্তিমিত | 

উনবিংশ শতাব্দীর মহাকবিদের রচনায়ও অভ্তঃসলিলা ফল্তুধারার মত গীতিরসের 
নির্ল নিঝর প্রবাহিত হত । মহাকাব্যগুলির মধ্যে গীতি-প্রবণতার কথ! ছেড়ে 
দিলেও মধুস্থদূন, হেম-নবীন প্রস্তুতি কবিরা গীতিকাব্য রচনায় যোগ্যতার স্পষ্ট পরিচয় 
দিয়েছিলেন ৷ মধুস্দনের ব্রজাঙ্গনা, চতুর্দশপদী এবং অন্যান্য কবিতা গাতিরসের মাধুধে 
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ভরা । কবির ব্যন্তিজীবনের অন্ুভূতিরস এঁ সব রচনায় উচ্ছলিত হয়েছে । েমচন্দ্রের 
আশাকাণন, কলিতাবলী, চিত্তবিকাশ, প্রভৃতি কাব্যে কবির প্রেমীচেতনা, প্রক্কতিচে তনা, 
ব্যন্তি'জীণনে অদ্বত্ের বেদনা মর্মস্পর্শী ভঙ্গিতে প্রকাশ পেয়েছে । কল্পনাশভ্িতে এবং 
সরস প্রাণের আরতিতে হেমচন্ত্র গীতিকবধির গ্রতিভাই দেখিয়েছেন । অপর মহাকবি 
নবীনচন্মের গীতিরস-প্রলণতা। ও আবেগচাঞ্চল্য রবীন্দ্র কাপ্যপার'র 'আবিভাবের সঙ্গে 
সম্পূল্ত। রোমান্টিক কল্পনার অভিচ!র ও ভ।বপিহবলতার পবিচপর থাকলে ও নবীন- 
চন্দর “অবকাশ বপ্জিনী” উংকৃ্ ৮৮৮ রে নাভি-আহ্ণ ভন্দত নারাজ 
র রি 


সঙ্গাতের মতই সহিত্যের ইতিহাপে টললেখমেঃগ হয়ে আছে। 


উদনি"শ শতাধ্ধার গাতিকাপ।বারাঘ বিহ।বালালের অন্রন্তারূপে যে ক নিল্ুল প্রভাত 
কলরবে বাংলার কান্যকানন মুখরিত করবে ভলেছিলেন তালের মধ্যে স্রেন্দনাথ মজমদ 
ে 


তা 


অক্ষর1মার পড়ল এপ দেন্দনাথ পেন সনিনেদ উল্লেখযোগ্য ।  রপীন্দনাথের 
আবিভপেক নটভমি যেন শ্রদেদ বচন দ্বারা গড়ে উঠেছিল । র্ধান্তুনাথ নারিদৌন্দব, 
প্রক্কতিপ্রেম। অনন্থের আকুতি এিসং গান আঞ্গন্ধো গভির রহস্তবেবেক আঅনলেগ দিল 
উচ্চপ্তবের গাতিন্রবেক গতি করেছ্ছিলেন | এই ভাবদাকা এব? প্রকাশভজ্গির মণো 


রি পু 
তন্ময় তার চএ২কাদত্ হার পুর ঠা কাবগণেব সব্যেত লেখা লিন ভুল! 


ছু চী ১ না টি, £ নক ৮ ই 
অন্দনণমারি বড়ল কলম অিবা কারক লু রাললের ভাবা।শঘা। 


শু সর চটি ক ক ক স্পা শি হ্- সু স্পা শপ ৫2 
চভিমা ও গ্সেনেরু পপিত্রাতা লিয়ি এক সুবৃভিঘষ কানপরনিমিণল গড়ে ভলছিলেন। 
ন্ সপ মএ্ মি শি মি ১৫ স্ুস্ক রঙ ৮ € সি এত ॥ 
ঢা”্প তাত পক পুত মাংহুনা তি বপন গাব শে িগাথ! এন কাল গিক শি পো হুল 
সির ০৩ এল নু নিক রি, € রি ১ € নখ 
প্রেম এ সীন্দধিক নেদীদ লে আবতি করহালি জন্য তিনি প্রিপাপা। কিনকাগ্চলি। শি 
সস 
৪ 0] মি রি ৮ চি ৪ হে কম চি টি কাছ পা পক 
ভীত এ শা 55 তত জিব ইত টিক অন্তভ,তব আবেগ য়ে ইনি 
চির য ের ডি টা ৫৪ সহ ররর 42 
গতর রূপে তনা মেকি নত শাহ পভ ত্টেব দ্বারদেশে পৌছছছিলেন জে রভশ্তাছ লু 
চ্নু 1 ক, নাজ বা পা ছি দি ] 
এস ৫৭77 চি লে রর রর নর 7৮ লে চাটি পল - “০ এটা হ 
[লে ও খে কনের বোনকে হত লহ কি লুল বিশ ভ্িবেরুনাথ আজমের | 
১) 7 2 চি এ 2৩৪ ও সেসনঞা বু টো তা ভিশন লি বত পাম্কাতি ৫ তত উর অর্শ 
বৃ তে [লে | কপ এ ৭4 পি | ঝা, জ৭. | শব ।5 রি রী আছি রি 
রি রে ১ রঃ গে এ মা টি কপ হি সঃ ৮ কস সু দূ ৮ ৫ সখ স্যাস্ফ 
মহলা কান) বানা বীরেন আরকি তিন জননী ও জা ব সম্মযনতাআঙান লস 
- 3 ১8, এ চিত রর 
পিচা।লে অদ্য শা লিলজা কে হলেন | ত্াকাক সাষন্ তি হিবিকি চাস ১৯, হুক কে 
উই কলি সাল শাসহনব 5. লা আিযামর আকিততি সকার কজিন্চিে 
হু বধ ( 11145 1 ৬৭ €. পণ স 11১5৭ 8151 সপ এক কে ১ ০৩ * | 


বান্না ঘের ছিব্ি ৩ গান থেকে গচত্রীকইনত কাক ল পযস্ত সৌন্ষঘৃতির 
শিগ্াহ রীপচেতন'র বানম্থপ্ন দেখা য় তার স্থজামান রুপটি দেখ' ছ্য়েছিল 
কবি গোবিন্দ দম এ ছেবেন্্নণ্থ সেনের কাবাসাণনায় । এই দুইজন করেই লেন 
বূপগাধনা রি প্রেম ও মুলা, কুছ্কুমাঃ কিস্ত্ররী প্রভৃতি 


6 
এ 
চে 
হী 
(4 


সন্ধে বলেছেন “আমি তাঃর ভালবাসি আ্থমাংসসহ |" ঘোষণ'র ভঙ্গিত বলেছেন 
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“রূপেব পূজাবী আমি বপেব পৃজাবী” | দেবেন্দ্রনাথ ধেনও বস্তুনিষ্ঠ কবি। কবি 
কীটসেব মতই তিনি সৌন্দর্যসস্ভোগেব কবি । প্রথব কপচেতন1 নিযে তিনি উমিলা, অপূর্ব 
বীবাঙ্গনা, অপৃব ব্রজাঙ্গন! প্রভৃতি কাবা লেখেন । তাঁব লেখা অশোকগুচ্ছ, গোল পগুচ্ছ, 
পাবিজাতগুচ্ছ প্রভৃতি কাবাগ্রন্থে ইক্তিযগ্রাহথ সৌন্দ্যবদ্ধিব সঙ্গে বোমান্টিক বসমাধুধ 
অবলীলাক্রমে সমন্বিত তযেছে। এই কাবাধাবা বাঙ্গালী চিত্তের স্বাভাবিকতাব পক্ষে বড 
অনুকুল। তাই ববীন্দ্রনাথেব গীতিকাবাধাবাব সঙ্গে এই ধাবাব স্বাভাবিক যোগাযোগ 
ক্বিুমাত্র অপ্রত্যাশিত নয় । 

প্ু্৯1 বাঙলা গন্ভের বিকাশে মিশনারীদের এবং ফোট 
উইলিম্মম কলেজের দানের পরিমাণ আলোচন। কর। 

উত্তর । প্রাচীন বংলা! সাহিত্যে গছ্যেব ব্যবহাব প্রা দুর্ভ। মধাযুগেব সমস্ত 
সাহিত্যই,তা৷ ভাবেব সাহিতাই হোক আব জ্ঞানের সাহিতাই হোক পদ বচিত। চৈতগ্ 
চবিতামৃতেব মত বিশুদ্ধ তত্র গ্রন্থ এব* শুক্তিবত্বকব, নন্বাশুম বিলাস প্রভৃতি সমাজ 
ইতিহাজ সংক্রান্ত গ্রন্থ ও কবিত'য চিত্র হযেছে । অষ্টাপ্শ শতকে বাণ্ল। গ.ছাৰ প্রকৃত 
সুচনা । কিন্ত তার পূর্বেও কিছু অস্পষ্ট নিদর্শন লাভ কবা যায । যোডশ শতাদী হতেই 
নিত"স্ত প্রয়োজনে হিসাব-নিকাশ, চুক্তি, চিঠিপত্র গ্রর্ভৃতি সীমাবদ্দ ক্ষেই গোর 
ব্যবহাব ছিল। এব মধ্যে ১৫৫৫ খুষ্ট'বে লেখ বুচবিহাবেব মহাবাজ নবন।বাযস্ণ্ৰ 
একখানি পত্র বিশেষ উল্লেখযোগ। | 

সপ্তদশ শতাব্দীতে বচিত কিছু "পু দলিলপন্তাবেজে মুসলমানী বাক ভঙ্গিমা এব 
দৈনন্দিন ভীবনেব অভাব অভিযোগ অভিব্যন্তি লাভ কবেছিল গদ্যে । এই শতকে স্থ * 
বিশেষে বাজকাষে বাণ্লা গগ্যেব ব্যভাক হণ্ত। বৈষণব সহজিযা-দব কডচাজাত।য 
ধর্মতত্ব বিষক ছে"ট ছোট পুভ্তিকাতেও গছ্যবীতিব ব)বহাব স্থলভ। অষ্টাদশ শতবে 
গছ্য শুধু কান্কর্ম পবিচালনাব জন্যেই ব্যবজত হত। এগুলি সাহিত্যিক প্রয়োজনে 
বচিত নয় । মহাবাজ নন্দকুমাবেব পত্র, বৈধবপবকীধাবাদেব সমর্থক বচন! এই প্রসঙ্গে 
উল্লেখ কবা যাষ। 

বাংলা গঞ্চে পত্রগীজ মিশনাবীদেব দান অবাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য । পতগীজ বোমান 
ক্যাথলিক পান্দ্রীগণ বাঙালী হিন্দুমুসলমানগণকেছলে বলে কৌশলে ধমান্তবি৩ কবতে গি'য 
বাঙলা গণ্গন্থেব প্রযোজন বোধ কখলেন। দেঁশীয ভাষ লিখতে এব” শিখতে হ'লে 
গছ্য গ্রন্থেব একান্ত প্রযোজন। মানো-এল-দী-আসন্থম্প-সাও নামক একজন পত্গীজ 
পাত্রী বাংলা ভাষ।য ছুখানি পুন্তিকা বচনা কবেন । (১) ৬০০৪০1৭110-_0101010])7 
7321782119 701018065 (১৭৪৩ খুঃ) অর্থাৎ পত্গীজ-_বাংল! ভাযাঘ ব্যাকবণ। 
২) কৃপাব শাস্ত্রে অর্থভেদ। এতে বোমান ক্যাথলিক ধর্মতত্ব সবল বাংলা ব্যাখ্যা কবা 
হয়েছে । ভাঘাব নিদর্শন__ 

“ছুই পহর বাইতে মেলা কবিল বনেব মৈধে ডাকাইতে তাহার লাগাল পাইল। 
পাল! দিতব ঘরের কাছে তাহার--.** ডাকাতি করিয়। নিল। তাহার পরে হাকিমের 
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স্থানে আরজ করিল।” এই গ্রন্থ ছুইথানি অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধে রোমান হরফে 
মুদ্রিত হয়েছিল । দোমূ-আস্ত-নিও-€দে বোজারীও নামক আর একজন ক্যাথলিক পাডরা 
্রান্ষণ রোমান ক্যাথলিক সংবাদ নামক আাব একথানি প্রশ্নোন্রববূলক পুস্তিকা 
লিখেছিলেন । ইনি ধর্মান্তরিত বার্গালা থৃষ্ঠান। এব গ্রন্থ মুদ্রিত হয়নি, পাগুলিপি 
আাকাবে এখনও বক্ষিত আছে । ভাষাব নমুনা--“নলিবাজ্া! বড ধথিষঠ ছিল, মহা দাতা 
ছিল, যে যাহাবে চাহিত তাহাতে তাহা পিত। এ কাবণ পবমেশব গ্রাহ্মণ রূপে হইয়া 
একপদ দ্যি। পাথবাতে ১ একপদ দিয়া পাতালে, আব পদ হগে এই কপে সশ্লবাজাবে 
ছলিলেন।” 

অতঃপর ১৮০০ খু শ্রবামপুবে ব লা দেশে সন্প্রথণ প্রতেগ্ষ্ট মিশন প্রতিষ্ঠ 
হয়। এ ঘুগে ই£ ইঞ্ডিবা কোম্পানিন ক্মঠাবাকা পা সম্প্রুদ ঘকে সনছবে দেখতেন 
না নলে উইপিধাম কেবী ও ভাব অগ্-পবর্গ শ্রবামপুল ছিশন তিল কবেন। 
এ সমষঘ থেকে কেবী ও মার্শম)ানের উদ্ধা গে শান ভাবতাম ভ বাগ নল ইলেল সুদিত হতে 


থাকে । উইলিধ্ম কেবা বাইবেল আগনূ।প কণতত ঠিছে ল চিত ভর ছন পব্য়ু 
লাভ ববোছ.লন । তিন সুদ পিঠ দল দ্বাল কাপ্ত গ্রশ্থ বচহ ক ৮০ হিলেন না। 
বাহনলেল পু চে তিশি অপশ্য কিছুম' ক তত দেখত পি তকিজ মে । চন বাউল 


সাণু ও বাবা ৩০৩ যে তাব অপিক বছিল তা ভব কিখে পথ (১০০১), হিতিহস 
মালা? (১৮১২) খেকে বোবা ঘব। কে পকথন' 26৩ ল্হানসদক ভণ্ষ সম দন্নেব 
নিম্তি নচি৩ হয । এ ত মানার লাউ ল'ব দৈনপনদন জ'বনের পরিচদনক্গী সমাজের 


চে 


আটঢাব-ব।বভ ব, অ'লাপ-অ লে চন বলার সলপেবনটিত। ভণ্মব হিপ 
“এপ তোব ভতাব ক বে কেমন ভাল বস বলশ্বুনি। অহ 'তাতান কথা কহ 


কেন” এখন আব আমাদেব কি » ব আদল অহছ? নৃতনেব দিকে মন বাঁতবেকে 
পুবণেন ফিকে কে চাহে /” 

কথোপকথন কেবীব নিজেব বচন" “কন' তা বলা যষ্ন'। “তিনি এ স কলক। 
সম্ভবত মৃতিঞ্্য বিচ্যালঙ্কাব তকে এবিষয়ে যথেষ্ঠ সহ যা কর্ছছিলেন। কেকব 
£ইতিহ'সমাল' ইতিহাস নয_লোৌণ্চিক কি"্বদস্ু'ব সমক্ট। তবে পদবি পবিস্ছন্ন। 
ইংবেজী ধবণেব পদাধহাস দুর্ভ। কেবা কাউল স।ঠিতে।ব বচন কব ন্মপেন্শ 
সংগঠক ও প্রবর্তকেব গৌবব লাভ কবে বাঙলা স"হ.ত্য চিবস্বীয হযে থ কবেন। 
ডঃ স্থুশালকুমাব দে মহাশযেব মন্তব্য এ প্রসঙ্গে ম্মবণ কবা যয 2 ভ/11112]0 শোতে 1৭ 
010০ 5011016091 0000 01500177170. 


১৮শ শতকেব শেষ ভাগে যে সব তকণ সিভিলিয'ন চা'কবী নিয়ে এদেশে অ'সে 
তাদের দেশীয় ভাষা, ইতিহাস প্রভৃতি শিক্ষা দেওযাঁব জন্য গভর্ণব ভেনাবেল ওযেলেসলীব 
চেষ্টা ১৮০০ খুঃ অব্দেব,মু মসে ফ্রোট উইলিযম কলেজেব প্রতিষ্ঠা হয । ১৮০৭ সালে 
কেবী এই কলেজের বাউলা ও সংস্কৃত বিভাগেব প্রধান অধাপক নিযুক্ত হন। গগ্যগ্স্থেব 
অভাব দেখে তিনি সংস্কৃত পণ্তিত এবং আববী ফাবসী মুহ্সিদেব ছ্বাবা কযেকখানি 
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বাউল! গন্ধগরন্থ রচনা করে মুদ্রিত করতে বিশেষভাবে সাহায্য করেছিলেন। ফোর্ট- 
উইলিয়ম কলেজের লেখক গোঠীর মধ্যে উইলিয়ম কেরী, মৃত্তাপ্জয় বিদ্যালঙ্কার ও রামরাম 
বন্থুর নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য । তাছাড়া গোলোকনাথ শর্মার ঠিতোপদেশ, তা রিণীচরণ 
মিত্রের ওরিখেপ্টাল ফ্যেবুলিষ্ট, রা'জানলোচন মুখোপাধ্যায়ের মহারাজ কষ্ঠচন্্র রায় 
চরিত্রম্, হরপ্রসাদ রায়ের পুরুষপরীক্ষা এবং কাণীনাথ তর্কপঞ্চাননের পদার্থ তহুকৌমুদী” 
“আত্মতত্ব কৌমুদী, প্রভৃতি প্রকাশিত হয়েছিল । এই গ্রন্থ সমূহের ভিতর একমাত্র 
“তোতাকাহিনী” এবং 'পুকষ পরাক্ষা পরবর্তী যুগেও গল্পরসের জন্ত ফোর্ট উইলিয়ম 
কলেজের বাইরে প্রচার ল'ভ করেছিল। অধিকাংশ গ্রন্থের ভাষা এমন বিশৃঙ্খল, 
অসঙ্গত, উৎকট যে প্রায় অপাগ্যের পধায়ে পড়ে । ইংরেজী, ফাশী ও সংস্কতৈর মিঅণে 
এমন এক অরাজক ভাষা এরা স্থষ্ট করেছিলেন যে সাহিত্য রচন! দূরের কথা সাধারণ 
সহজ ভাব প্রকাশও দুরূহ হয়ে পড়েছিল । 

উইলিয়ম কেরী প্রথম বাঙলা ভাষা শিখেছিলেন রামরাম বন্র কাছে । বামরামকে 
কেবীর মুন্সী বল! হয়। তার খুখাশি গ্রন্থ_রাা প্রতাপাদ্িতা চরিত্র (১৮০১), 
'লিপিমালা” (১৮০২ । বিশেষ উল্লেখযোগ্য । আরশ কোন সাহিতাগু:ণর জগ নয় । 
রাজা প্রতাপাদিত্য চিত্র প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ । রামব'ম বস্ব প্রতাপাদিতোব জ্ঞতি | 
তিনি নিজেও প্রতাপাদিতোর জন্দ্ধে অনেক জনশ্ষতির সংবাদ রাখতেন। শ্ুতবাং 
জাতীয় বারের চক্তি রচনায় তিনি যোগাতম বাক্তি মনে কবে কেরী তাকে এ গন্থ গচনাব 
ভ'র অর্পণ কবেছিলেন। রামরাম অক,সণে অজনম্ু ফী শন্দ বাবতাব কবেছেন। ফলে 
গন্থখানি জটিল এবং দুষ্পাঠ্য হয়েছে । নতাস্ছাড়া পাদ সম্গঠন এব” পধ1ময় সঙ্গন্ধেও তাৰ 
পারণা খুব পরিঙ্গাব নয় | ভাবার নিদর্শন £ 

“তাহাব মব্যস্থূল ক্রোশ'বিক চারিদিকে আয়তন গড় কাটাইয়া  চ'রি বিভন্দে 
এমারৎ সমস্ত তৈয়'র হইয়া “দিনা বাবস্থিত পুরী প্রস্থত হইল 1৮ আথচ এর এক পং্সর 
পরে রচিত তার পত্র লিখনের পণ্তিতে তিনি যে সব কাহিনী ন৭*1। কবেছেন-_ত'র 
স্বচ্ছন্দ ভঙ্গ আছে। প্রথম গছ সহিতিকের গে রব ভাএ প্রপা নয় । কিছ প্রথম 
বাঙল। মুত্িত গদ্ধগ্রন্থেব রচধিত। ঠিসেবে রামবাম বব জুতন্থ স্থান ইতিহ'সে নিদি 
ছয়ে আছে। 

ফোর্ট ফার্ট উইলিয়ম কলেজের শ্রেষ্ট লেখকের মর্যাদা মৃত্াঞ্য় বিদ্শলঙ্গারের প্রাপ্য । 'প্রাক- 
রামমোহন কোন লেখককে পাশিত্য, প্রজ্ঞা, বুদি এব* গন্ধ শিল্পীরূপে মর্যাদা দিতে হলে 
_-তিনি নিশ্চয়ই মৃত্রাঞ্চয় বিদ্যলহ্গর | ভার ত্রিশ সি"্হাসন” (১৮০২), ভিতোপ 
(১৮০২1, বিাজানলি (১৮০৮), “প্রবোধ চক্দিকা” ॥ ১৮১৩-প্রকাশ ১৮৩৩) এবং 
“বেদান্ত চন্ডরিকা (১৮১৭) উল্লেখযোগ্য রচন| | মৃতাঞ্চয়েব উল্লিখিত গ্রন্থর।জিব মধো 
“বেদান্ত চন্ড্রিকা” রামমোহনের বেদান্ত গন্থের বিরুক্ষে রচিত ৷ এতে যৃত্যঞ্জয়ের নাম ছিল 
না| মৃত্যুঞ্জয়ের এক শ্রেণীর গ্রন্থে ভাষার ভিতর সংস্কৃতির জটিলতা রয়েছে । যেমন “বত্রিশ 
সিংহাসনের' ভাষা । কিন্তু পরবর্তা কালে রচিত গ্রস্থে এ ত্রুটি ক্রমে অবলুপ্ত হয়েছে। 
“রাজাবলি' এবং প্রবোধচন্ড্রিকার স্থানাঁবশেষের ভাষ! বেশ প্রা্জল। মৃত্যুঞ্জয়ের ভাষার ঢুটি 
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গুণ £ (১) তিনি সাধুভাযার স্বচ্ছল প্রকাশ দেখিয়েছেন (২) গ্রাম্য চলিত ভাষ। ব্যবহারে 
তিনি কুগ্ঠাহীন। ভাষ নিদর্শন £ মোরা চাষ করিব, ফধল পাব) রাজার রাজন্ব দিয়। য| 
থাকে তাহাতেই অন্ন করিয়! খাব, ছেলেপিলেগুলি পুধিব ।-*.**শাক-ভাত পেট ভরিয়। 
যেদিন খাই পেপিন ত জন্মতিথি। 

কোট উইলিয়ম কলেজ পরবে নাউলা গগ্চ স্থগিত হণ, স্থপরিণতও হয়নি, হওয়া 
স্বভাবিকও নয়। কেরী, রামরাম বু, আথবা গুতা পিদ'লগ্চার এরা কেউ মযল্ল 
শক্তিমান ছিলেন একথা বলা যায় না । কিন্ধু গঠনের প্রগম পরবে ব€ল। গন্ধ কিছুতেই 
জড়তা মুক্ত হতে পারে শি। ব'মমোহন নাল: গঞ্চকে কৈশোর ক্রীড়া স্যেগ দিয়েন 
ছিলেন; আর মৃত্তাপ্ধয় ছিলেন বাঙলা গগ্চের প্রস্ছতি গুহের ধাত্রামাতা। ডঃ শ্রীকুমার 


বন্দ পাব্যায় অনুপপ খতিব ক “রি | এখন থেকে ৮16ল | এ 07518 ন 
পথ অগ্রসর হয়েছে; কিছু চিচণলপ্ভাব প্রথম দে'পনে হিসেবে ম্মরণায় ভূমিকা প'বে 


ফোট টইলিঘ়ম কলেজের গঞ্ভ শাল্পিজুনদ | 

প্রশ্ন ১০। 'দিগদর্শল? থেকে "বঙ্গদর্শন পর্ধন্ত বাঙলা সাময্িক 
পত্রকার ইতিহাস খিবৃত কর। 

উত্তর 1 বালা গঞ্ভের নুন এক" ক্রমবিকশে সাময়িক পহত্রর দন অপরিস্গাঘ | 
ডঃ স্পুশ'র মেন বলছেন বা্লা সহিত খোলা হাগঘব হতাঘ্ন খুলে দিয়েছিল 


লো 1 ল। রী ৮, কটা শা ভ শ্রীল ৯৩৮ * এহ্ার্তা ০ 
ভা 2 মা ক পরি ক₹। 1 পা লাতেশোে হগুলশু শতকের শেনে হুদা লাময়ক পু 


$0]. 


আপিভ'র হয়| ঠিকি সাভেবেল এবেঙ্গলগেজেটা ১৭৮০ খুষ্টন্দে কলকাতা থেকে প্রক শিত 
হয়। তরপবেও আগ্াদশ শতকের শেনভাগে ছ্া'একটি শতক প্রকাশিত হয়েছে! এপ্রির 
১০0: পি রঃ জি টিবি এ ৮৫ টিটি 
প্রাুই ই-রেজাতত খুদিত এব” ইংরেজ কহুক সম্পশিত হত। 
লাশ) আমায় প্রথম মামপলিক পত্র দিত করেন আুবামপতের মিশনারী সম্প্রুদ্দাহ | 
(অপু ক, ৫ ৪ ক: “ছ্গি ক € খ ১ ৯ 
১৮১৮১ লে এ প্র মংসের প্রথম সপ্তাে প্রকাশিত হর পিগজসপ দিগদর্শন'এ ইতিহজ, 
গালি গ্5।৩ শে হলাঢিনা গু রহিত 725 কাট ৭ ছল স্কুলপ'ঠা । কেউ 
কউ বলেন গর্দাকিশেরু ভটাচাষের পিছলা গেজেট । এটি সাপ্তীভিক পর্ুকা ॥ ১৮১৮ 


সংলে কলকাতা থেকে সপ্রথম প্রণাশত হয় । পর জানা গে [ছে গঙ্গকি শোও 5 
পঠিকাট বের হম ১৮১৮ সালের জন যাসে। 'লিগউ্র্শন' প্রকাশিত হবার পর & বৎসর 
মেম'সে মিশনাবাীদেব উংসাহ এব” মামার সম্পাদনায় অন্সপ্রকশ কর সাপ্তহিক 
পত্র সমাচার দপুণ | সম!চাব লপণে যথেষ্ট পবিমাণে সংবাদ থাকত । অধিকাংশ সময়ে 
শ্রীরামপুবের পর্চিত মুন্সীগণ এ পভিব গুলিতে সংবাদ লিখতেন--তবে তীদের নম 
অপ্রক/শিত থাকত। 

সমাচ।র দপণে মাঝে মাঝে হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে বিষোদগার থাকত । এর প্রতিবাধ 
কল্পে ১৮২১ সালে, রামমোহন রায় এবং ভবানীচরণ বন্দোপাধ্যায়ের প্রবর্তনায় বের হল 
'সম্বাদকৌমুদী' (সান্তাহক )। রামমোহন প্রগতিশীল। ভবানীচরণ প্রাচীনপন্থী | 
ফলে উভয়ের মধ্যে বিরোধ অমীমাংসিত আকার ধারণ করল । ভবানীচরণ 'সহ্থাদকৌমুদী” 
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ত্যাগ করে ১৮২২ সালের মার্চে “সমাচার চক্ট্রিক'( সাঙ্টাহিক )-কে মুক্তি দিলেন। রক্ষণ- 
্লীল এ পত্রিকার বহুল জনপ্রিয়তা ছিল। এ সময়ে আরও ঢ'একটি পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত 
হয়) যেমশ-_ স্কুল- -বুক-সোসা ইটি কর্তক গ্রক!শিত পশ্বাবলা (জীবজন্ক বিষয়ক ), স"বাদ 
তিমির নাশক, বন্গদূত ইত্যাদি। দেশের মানুম তাদের আশা আকাজ্কা, সমাজ 
সংস্কৃতির রূপ দেখতে পেল এই পত্র-পত্রিকাগ্লির ভিতর । 


১৮৩১ সালে ঈশ্বর গুপ্চের সম্পাদনায় আত্মপ্রকাশ করল “সৃংবাদ_ 'প্রভাকর? ! 
ক সাপ্তাহিক, দ্বিসাপ্তাহিক, এর বিভিন্ন সংস্করণ দারুণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল । 
৯৩৯ এর ১৯*ই জুন সংবাদ প্রভাকরের দৈনিক সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ভারতীয় ভাষায় 
সংবাদ গ্রভাকরুই. প্রথম টনিক পুত্রিক!1! ঈশ্বর গুপ্ত নিজে কোন কোন দিক দিয়ে 
প্রাীনপন্থী ছিলেন । কিন্ত তার পত্রিকায় নান! প্রগতিনীল বিষয়ের আলোচনা হত | 
পরবর্তীকালের বহু খ্যাতিসম্পন্ন বাক্তি এ পত্রিকায় লিশতেন। সংবাদ গ্রভাকর ছিল 
সাহিতাধর্মী প্রথম সংবাদপত্র । বাংল! দেশের সাহিতাকে উন্নতির পথ দেখিয়েছিল এ 
পত্রিকা । সমসাময়িক আর দু'একটি উল্লেখযোগ্য পত্রপত্রিকা হচ্ছে__“জঞানান্বেবণ?) 
“বিজ্ঞানসেবপি” ইতাদি । এবা আধূনিক জ্ঞ!ন বিজ্ঞান আলোচনার পথ প্রশগ্ত করেছিল। 
সংবাদ প্রভাকরের পাশপাশি আর যে কয়েকটি পত্রিকা! উল্লেখষোগা ভূমিকা ল'ভের 
অধিকারী তার! তত্বুবোবিনী 1১৯৪৩), বিব্ধি্থ অগ্গনচ (১৮৫১ এবং মানকপন্রিকা 
(১৮৫৪) | 

ভক্ষয়কমারের সরস গঞ্য.এবং ধীশভ্ভিতে মৃক্ধ হয়েছিলেন দেবেন্রুনাথ | 
সম্পাদনার তার অক্ষয়কুমীরের হস্তে সমপিত ভল। ইতিজাস, বাধ নিজ্ঞ'ন, 
-্সাহিত্য নানাবিসয় আালেচনা ইউ ্তত্বষাঁধিলী'তে | তত্ববোধিনী সম্পর্কে সন্্মস্থচক 
মন্তব্য করছেন রবীক্ষনাথ । 

বিব্ধির্থ সংগ্রহের সম্প!দক হিলেন বাজেকুল!ল মিত্র । বাত্লা দেশের জানসাধনার 
ক্ষেত্রে বাজন্লালের নাম পরম শ্রদ্ধার সংগে স্বণায় | পতিকাৰ উদ্সে্া সনদ ন্ধা পাটক 
এবং জনসাধারণকে অবগত করানো হয়েছিল এই বলে-ষে পত্রিকা “আবালরক্ষর ণতা 


তক"নাপিনী, 


সকলের পাঠযোগা” এবহ “অতি কোমল ভাষার লিখিত হইতবক 1” বিভিন্ন বিনয় 
পরিজ্ঞানাথ চিত্রাদিরও উল্লেখ ছিল। জল উপস্থাপনার প্রতিশ্র্তি শেন অবপি রক্ষা 


করা হয়নি । তাছাড়া গছোর ক্ষেত্তে রাছেন্দলালের হাত খুব পাকা ছিল ন!। 

মাসিক পত্রিকা” পুর্বোল্লিখিত পথ্িকাসধূহেব মতোই দায়িত্ব পালন সরেছিল। 
বিবিধার্থ সগ্রহ উচ্চ নীতি প্রচার করে, সংবাদ প্রভীকর আপন উদ্দেন্য জঞপন করে__ 
আর তববোধিনী গুরুগন্তীর ভাষায় নানা উচ্চ বিল রূপায়িত করে-_-মাসিক পত্রিকা 
বাংলা কথা-সাহি শ্যকে অভিননান জানায় । প্যাগীছাদ মিত্রের “'আলালের ঘরের ছুলাল, 
আত্মপ্রকাশ করেছিল “মাসিক পত্রিকায়” । 

বাংল! সাময়িক পন্ধের পরবর্তাঁ পর্ব আরম্ত হল। এ পর্বের প্রধান পত্রিকা__ 
সোম প্রকাশ (১৮৫৮), অবোধ বন্ধু (১৮৬৩) এবং সুলভ সমাচার। “সোমপ্রকাশ 
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এবং “ম্থলভ সমাচার'এ রাজনীতি এবং সমাজনীতি প্রশ্ধান আলোচনার বিসয় ছিল। 
সাহিত্যিকদের নান! অনুশীলনে সাহাযা করেছিল-__অবোধবন্ধু। অবোধবন্ধ সম্পর্কে 
জীবনগ্বতিতে এব উপযোগিতা সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন রবীন্্নাথ এবং পত্রিকাটিকে 
প্রভাতের শুকতারা” বলে টম্চপ্রশণ্সা করেছেন । আলোক সমুজ্জল যুগের পূর্ব মুহুর্তের 
অন্ধকার এব” শঙ্জতা দূর করেছিল এই আপেশ্াকত ক্ষুদ্রায়তনের পত্রিকা প্তলি | 

বঙ্গস!ঠিত্যে এরপর বঙ্গদর্শনের (১৮৭২। আনিভাব প্রভাত স্তর্ষের দপ্রি নিয়ে । 
কোথায় গেল বিজয় বসন্ত, কোথায় গেল গোলেবকাউলি-__কোথায় গেল সব ছেলে 
ভূলানে' ছড়া । এত নাশা১ এত আলো এত প্র কোখ। থেকে এসে বঙ্গ সাভিত্যের 
প্রাঙ্গণ আলোয় আলো করে দিল ৷ এক আর্থে বঙ্গিম প্রতিভার ভর্লভ মিছির প্রতশ্তি 
নিয়ে এল বৃঙ্গদর্শন 

কিনব নঙ্গিমচন্দ্রই বঙ্গদর্শন 'একামাত্্র লেখক ছিলেন ন'! তিনি ছিলেন এ প্রকার 
মূল নীতি এবং ঘূল ম্মাদর্শ নিযন্ত।। বঙ্গিম যুগ অতিক্রম করে এ পত্রিকা যুগান্ছুরে আপন 
প্রভাব বিন্তার করেছিল । নবপধায়ের বঙ্গদর্শনের সম্পাদনাভার গ্রভণ কব ববান্দুন'থ 
অংলেঢ্য পত্রিকা-স্থাপনকে মহাপুরুমের কীতির স“গে তুলনা করেছেন । বন্িম এক যুগকে 
অগ্য না [ব সু্গে অন্বিত করেছিলেন $ বঙ্গদর্শন ছিল তার মাবাম। 

পিমের ভাতে বঙ্গদর্শন একটি পন্্রকা মাত্র ছিল না। এট ছিল একটি মুগ, একটি 
ভা , একটি মনর্শ। গে যুগব সমস্ত বাঙ্গালীর চিন্তা সংহত হয়েছিল বস্গিমের মনো 
ন্শ্বিম-মানস উনিশ শহরে মনে'জগতের স'থক পরিচয় বহন করেছিল । 

পূনকা!লেব উপন্যাসিক বঙ্গিমকে প্রবন্ধ সম্টরূপে পাই বঙ্গদর্শনে | বঙ্গদর্শনে ন্িমর 
গ্র্পানত ছট দুষ্টভ্গীর পরিচয়) নবাবঙ্গীর যুবকদের ধান ধারণ 1২ বিশে 
ভীবনবোরে প্রজ্ঞানান বঙ্গিম | বঙ্ষিমেব বিশিষ্ট চিন্তার পরিচয় বগদর্শন | 

বগ্দিম সম্পাদিত লেখক গোষ্টীব মধ্যে ছিডেন্রনাথ সাকুরঃ হেমচন্দ্র বান্দপন্ধায়ি, 
আঅমবেন্্র আ্রকর্বব নাম চর বাখ্যা, বিশ্লেষণমূলক .চন', উদ্টীপন'দুলক 
সাহিত্য এব উপন্যাস, কবিতা বঙ্গদর্শন কংলবর পূর্ণ করত | বঙ্ষদর্শন একটি সংস্কি- 
বন যুগব প্রতিনিবিত্ব শিযে চারি অনুপ্রবেশ করেছিল। এখানই ভব 
সবাধিক মহিমা । 

প্রশ্নঃ “১৮১৩ হইতে ১৮৩৩ শ্রীষ্টাৰ পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের 
এতিহাদিক বিবর্তনকে রামমোহন পর্ব নামে চিহ্ছিত করিতে পারি” 
_ এই অভিমতের সার্থকতা নিরূপণ উপলক্ষ্যে উক্ত পর্বের বাংল! 
সাহিত্যের গতিপ্রক্কৃতির সংক্ষিগু পরিচয় দাও । (ক, বি. ১৯৫৯) 

উত্তর । র!জা রামমোহন রায়ের জন্মকাল সম্ভবতঃ ১৭৭৪ সাল। কেউ কেউ 
হতো দাবী করিয়াছেন যে ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলন। ত্হার 
মৃত্যুকাল ১৮৩ খ্রীষ্টাব্দ । বাংল! দেশের সমাজ ও সাহিত্য ক্ষেত্র রামমোহন মাহ 
প্রকাশ করিয়াছিলেন ১৮১৩ গ্রীষ্টাব্ধে। বস্ততঃ ১৮১৩ হইতে ১৮৩৩ পযন্ত একট'ন। 


এস 
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বিশ বৎসর কাল তিনি বাংলার সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে একাধিপত্য করিয়া গিয়াছেন। দেশে 
তখন ইষ্ট ইত্ডিয়া কোম্পানীর শাদন ও শোষণ চলিতেছিল। সমগ্র দেশ কুসংস্কারে 
আচ্ছন্ন। খ্রীষ্টান পাত্রীর! হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতি.ক হেয় প্রতিপন্ন করিবার জন্য অতিশয় 
আগ্রহশীল। এই সময় পুরুষসিংহ রামমোহনের আবির্ভাব । তিনি সংবাদ পত্রের 
প্রতিষ্ঠা করিয়া» যুত্তি-তর্কমূলক প্রচ্র প্রবন্ধ-নিবন্ধ রচনা করিয়া, শাঙ্গ্রস্থাদি অনুবাদ ও 
ভাবার্থ প্রকাশ করিয়া! বাঙ্গালী জাতিকে আত্মস্থ ও স্বপ্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন। 
রামমোহনের প্রত্যক্ষ নেতৃত্বে এবং তীহাকে কেন্ত্র করিয়! স্বপক্ষীয় ও বিপক্ষীয়দের উদ্ধামে 
বাংলায় একটি নৃতন সাহিত্য যুগ গড়িয়। উঠ্ি়াছিল । এই যুগকে এঁতিহাসিক বিচারে 
রামমোহন পর্ব নামে অভিহিত কর! কোন ক্রমেই অসঙ্গত নভে । 


১৮১৩ সালের পর রামমোহন কলিকাতায় বাস স্থাপন করেন । তাহার পর 
দীর্ঘ বিশ বৎসর যাবৎ বন গ্রন্থাদ্দি রচনা করেন এবং অন্য সকলকেও গন্থ রচনায় 
অনুপ্রাণিত করেন। তীহার নিজের সাহিত্যকর্মকে দুই ভাগে ভাগ করা চলে। 
প্রথমতঃ তিনি জাতীয় এতিহ্বের পুনরক্যুর্থানের জন্য প্রাচীন সংস্কৃত গন্থের অন্রবাদ 
করেন। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে তাহার বেদান্ত গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ছুই তিন বছরের 
মধ্যেই বেদাস্ত-সার, ঈশ-কঠ-মাগুঃক্য প্রভৃতি উপনিষ্দের অন্রবাদ ও ব্যাখা! করেন। 
তারপর কয়েক বংসর ধরিয়া সমাজ ও ধর্ম বিপয়ে প্রতিবাদীদের সহিত পিচাব- 
বিতর্কের উদ্দেশ্টে প্রস্তাব রচনা করেন। উতৎস্বানন্দ নিগাব্[গীশ, ভট্টাটার্চ গোস্বামী, 
কবিতাকার, স্ববরন্ষণ্য শান্ী প্রস্তুতি বাক্তির আঠিত নিচার এবং এই জাভীন্ আবও 
গ্রন্থ লেখেন। সহমরণ সম্পর্ষেও কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। স্মরণ রাখিতে, 
হইবে যে, কোন সাহিত্যিক প্রেরণার বশবরতী হইয়া বামমাহন লেখনী ধারণ করেন 
নাই। এইজন্য তাহার রচনায় যুক্তির সারবন্তা এবং উন্নত রুটির পক্িয়ি পায়! 
গিয়াছে । রামমোহনের ভাধী সন্বন্ধে ঈশ্বর গুপ্তের মন্তব্যটি প্রণিধংন যোগা। 
“দেওয়ানভী জলের ন্যায় সহজ ভাম! লিখিতেন কিন্ধ সে লেখায় শদ্দে বিশেষ 
পারিপাট্য ও তাদৃশ মিইত্ব ছিল ন11” রামমোহন প্রথম শ্রেণীর সাহিতভাক ছিলেন 
ন!। কিন্তু একটি সাহিত্য যুগের স্তস্ত স্বরূপ ছিলেন 

১৮১৩ হইতে ১৮৩৩ সাল পর্যন্ত কালসীমার মধ্যে সাহিত্যের যাহ। ইতিহাস 
তাহাতে রামমোহনের ব্যক্তিত্ব চিহ্ন সুপরিস্কট। এই সমর-কালের মণো বহু গ্রন্থ 
প্রকাশ হয়। সংবাদ পত্রেরও প্রতিষ্ঠা হর। শ্রীরামপুর মিশন, স্কুল-বুক-মে'মাইটি, 
ভার্ণাকুলার লিটারেচার সোসাইটি বহু পাঠ্য পুস্তক প্রকাশ করে। রামমোগনের 
প্রতিবাদীর! তাহার অভিমতকে খণ্ডন করিবার জন্য গ্রন্থ রচনা করেন। মৃত্যাপ্থর পিদ্চ,লহার, 
কাশীনাথ তর্বপঞ্চানন, ভবানীচরণ বন্দ্যোপা ধ্যায়, গৌরীনাথ ভট্টাচার্য প্রভৃতি রামমোহনের 
বিরুদ্ধাচারী ছিলেন । ইহার! কিন্ত রামমোহন দ্র রীতিমত প্রভাবিত। গৌরমোহ এ 
বিদ্যালঙ্কার ১৮২২ ্রীষ্টাবে '্ত্রীশিক্ষ বিধায়ক” নামক গ্রন্থ লেখেন। ইনি “কবিতামৃতকুপ' 
নামে বালক-পাঠ্য গ্রন্থও লিখিয়াছিলেন।' কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন ছন্মনামে ১৮২৩ 
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্রীষ্টাব্দে 'পাষণু-পীড়ন” নামক গ্রস্ত লিখিয়া রামমোহনকে তীব্র ভাবে আক্রমণ করেন । 
এই প্রসঙ্গে তিনি “বিধায়ক নিষেধকের স্বাদ নামে একখানি পুন্তিকা লেখেন। 
ইহা ব্যতীত তিনি 'পদাথ কৌমুদী, ও “আম্মতন্ব কৌমুণী নামে ছুইখানি দার্শনিক 
গ্রপ্থ রচনা করেন। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় খ্রীষ্টান বিরোধিতার সময় রামমোহনের 
সহকারা ছিলেন; পরে বিরোধী দলে যোগ দেন। ইনিও রামমোহনের আদর্শে 
ভাগবত, মন্ুসংহিতা ও বঘুনন্দন স্মৃতির অনুবাদ লেখেন । প্রমথ শর্মা ছল্ম নামে 
নিববাবু বিলাস” এবং ভোলানাথ ছদ্ম নামে “নববিবি বিলাস” লেখেন, এবং শ্বনামে 
কলিকাতা কমলালর ও দূতী বিলাস লিখিয়াছিলেন। এই প্রতিভাবান ব্যক্তির রচনাও 
রামমোহন পবেরই অন্ততুক্তি । | 

বাংলার সাহিত্য-যুগ গঠনে সংবাদ পত্রের দান নিতাস্ত অল্প নয়। রামমোহন 
ইহারও অগ্রদূত । ভবানীচরণের ' সহযোগিতায় মিশনারা আক্রমণের প্রতিরোধের 
জন্য তিনি “সংবাদ কৌমুদী নামক পত্রিকার প্রতিষ্টা করেন । তাহারই অনুপ্রেরণায় 
অনেকগুলি পত্রিকার প্রতিটা হয়। নীলমণি ভালদারেব “বঙ্গদৃত”, ভবানীচরণের 
“সমাচার চন্দ্রিকা, রামমোহনের প্রতিবাদে প্রতিষ্ঠত। রামমোহন বাঙ্গালী চিত্তে 
জাগরণের যে গান জাগাইয়াছিলেন তাহাই ঝগ্কুত হইয়া উঠিয়াছিল “সংবাদ 
প্রভাকরঃ পিংবাদ তিমিরনাশক এবং জ্ঞানান্বেণ প্রভৃতি পত্তিকায়। বস্তুতঃ 
বামমোহন প্রবতিত জ্ঞানালধালনের দারা এই কয় বংসর অনুহ্ৃত হইয়াছিল। তাই 
এই যুগকে রামমোহনেব যুগ বলাই উচিত। 


গু 


প্রশ্প ১২। বাঙলা গন্ভের বিবর্তনে রামমোহন, অক্ষয়কুমার, বিদ্ধা- 
সাগর, ভূদেব-প্রমুখ কম্মেকজনের দান সম্বন্ধে যাহ! জান লেখ। 

নাল। গগ্ধকে ইকশোর ক্রাডার উপযোগী করে তুলেছ্ল রামমোহতের (১৭৭৪- 
১৮৩৩) লেখনী স্পর্শ মন্তব্য করেছেন ডঃ শ্রীকূমার বন্দোপাব। বধ তার “বঙ্গসাহিতোর 
নিকাশেব ধারা? নামক গ্রন্তে। ভাষার ক্ষেত্রে ডঃ বন্লোপাধায় একজনকত্ব অপক্ষা 
বহুমান্টকত্রই শ্বীকাব কবেছেন । বাউলা গছ্যকে যার! পরিপূর্ণ বিক'শের পথে নিয়ে 
গেছেন তারা হচ্ছেন রামমোহন, বিভাসাগর, অক্ষয়কুমার, ভূদেব প্রমুখ শিল্পিতুন্দ। 

সশ্ববরচন্দ বিগ্ভাসাগর পবসত্তী কালে যে সাধু বাউল। গছ্যের ছাট কেধে নিয়েছিলেন 
মৃত্যুঞ্জর বিগ্ালঙ্কার পৃবেই সেই ধরনের গদ্ধরীতি অনেকটা আয়ন্তে অনতে পেরেছিলেন । 
পরীক্ষা! নিরীক্ষার স্তর অতিক্রম করে সাধুগছোর প্রথম রূপ ধরতে পেরেছিলেন 1 একমাত্র 
ৃত্যুপ্নয় ছাড়া সে যুগের আর কেউ বাউল! গছারীতির আদর্শ সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন 
না। অতঃপর বাঙলা গছ্য সাহিত্যের ইতিহাসে রামমোহনের দান উল্লেখতষাগা । 
" ১৮১৫ সাল থেকে ১৮৩০ পর্যন্ত মোট পনের বৎসরের মধ্যে তিনি অন্তত ব্রিশখানি 
বাউলা পুস্তিকা রচনা করেছিলেন ।* তিনি প্রধানত সমাজ ও ধর্মসংস্কারের উদ্দেন্তেই 
পুস্তিকা লেখেন। প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ অন্ুবাদ করেছিলেন প্রতিপক্ষের সংগে তর্কযুদ্ধে 
বিজয়ী হয়ে । ক্ষুরধার মনীষার পরিচয় দিয়েছেন রামমোহন । প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থের 

প্রথম পত্র ( দ্বিতীয়ার্ধ )--৩ 


ও৪ প্রথম পঞ্ রে ( দ্বিতীয়ার্ধ ) 


অন্বাদের মধ্যে «্বদান্ত গ্রন্থ “বেদান্ত সার বিভিন্ন উপনিধদ্রে অনুবাদ এব" বিতর্ক- 
মূলক রচনার মধ্যে উৎসবানন্দ বিগ্যাবাগীশের সহিত বিচার", (১৮১৮ "গোস্বামীর 
সহিত বিচার (১৮১৮, 'সহমরণ বিষয়ক প্রবর্তক নিবর্তক সন্থাদ' (১৮১৮-১৮১৯) 
কবিতাকারের সহিত বিচার (১৮২০), “ব্রাহ্গণ সেবধি" (১৮২ ১), “পথ্য প্রঙ্গান”, াহমরণ 
বিষয়ক (১৮২৩) প্রভৃতির কথা উল্লেখযোগ্য । এ ছাড়া তিনি “গৌড়ীয় ব্যাকরণ” ও 
ব্রহ্ষসঙ্গীত' রচনা করছিলেন । তিনি ব্রাঙ্গণ সেবধি' নামক পত্রিকার সম্পাদ্দনাও 
করেছেন। তীর বিতর্কমূলক ভাষার খজুতা ও তীক্ষতা এন” অস্রবাদের আক্ষরিক 
প্রাঞ্জলত। সে যুগে বিস্ময়কর সন্দে*» নেই । সংস্কৃত ভাষাম সন্ধি ও সমাসের জটিলতা 
ও আড়ম্বর দেখা যায়। কিন্তু সেই জটিল প্রকরণ বাউল! ভ।ষাব ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলে 
রামমোহন মনে করতেন না। তার মতে সংস্কৃত সঙ্গি প্রকবণ ভাষায় উপস্থিত কবলে 
তাবৎ গুণদায়ক' ন1 হযে “আক্ষেপেব কারণ হয়।” ঈশ্বর গ্রপ্ত তার গছা জম্পকে য' 
বলেছিলেন তার তাপ প্রণিখানযোগা £ “দেওযানজা জলের মত ভামায লিখিততেন 
***” তাতে কোন বিচাব বিবাদ ঘটলে লেখক মনেব অভিপ্রাঘ ও ভাবসকল অতি 
সহজে স্পষ্টরূপে প্রকাশ পেত। এজন্য সকলেই অনাধাসে তাব ভাষ' ও সাহঠিতা হৃদযঙ্গম 
করতেন। কিন্তু সে লেখায শব্দের পারিপাট্য তেমন ছিল ন' | রামমোহ নেব গচ্ছে 
সাবলীল প্রাণশক্তির একান্ত অভাবই কে বিতক পুন্তিকাব লেখকে পবিণত কবেছে । 
সাহিত্যিকের গৌরব লাভ কবতে পাবেননি। বোধহঘ তিনি তা কোনদিনই কামন' 
করেননি । তিনি প্রাচীন গ্যায়শ'শ্েব পূর্বপক্ষ উত্তরপক্ষেব নিতর্ল বীতিব অন্সবণ কুন 
অগ্রসর হয়েছেন বলে ভাম' যে পরিমাণে চিন্তাকর্ষক হয়েছে €স পরিমাণে আদশ গছ 
হয়ে উঠতে পাবেনি। দ্র'একটি বচনা ভিন্ন অন্তর তার গদ্য কদাচিং অথগোৌবব 
ছাড়িয়ে শির্পগৌরব লাভ কবেছে । সবসতা ও শ্রীছ্বাদ ভাব গঞ্গে প্রামই অন্রপস্থিত। 
রামমোহন সমসাময়িক যুগের মানুমকে-_ মানষের প্রদোজনকে- -প্রয়োজন সাপহনব 
উপায়কে দেখেছিলেন যুক্তির নিরিখে, বাস্তনতাব পবিপ্রেক্ষিতে । তাইত বামমোহন 
মানবপন্থী। কিন্তু সেই মানবতত্থের অভ্যুদয় মন্তিদ্দেব মানবধর্মে মুক্তি ও বিচ'রের 
পথে তার নিরুত্তাপ গগ্যরচনা, স“্যত-বাক্যবিন্তাস__ এট! ন্যাঘ ধর্মী মনন ক্রিয়ারই ফল। 
আর তার আবেদনও.পাঠকের বুদ্ধি ও নৈয়ায়িক চিন্তবুত্তির কাছে, তাদের জদয়াবেগ 
জাগরিত করার কোন প্রচেষ্টাই ছিল না। রামমোহনের গছ্োর দৃষ্টান্ত £ 

“্ুর্য যেমন জগতের চক্ষু তইয়া অপরিস্তত বস্ব সকলকে লোককে দেখাইয়া ও 
আপনি বস্তুর সংসর্গ দ্বাবা! অন্তর্দোষ নভির্দোষ কোন দৌসে লিপ হয়েন না সেইরূপ... 
'আাত্মা সকল দেহেতে প্রবেশ কবিয়া লোকের ঢঃখেও লিপ্ত হয়েন না ।” 

রামমোহনের গঞ্যে খঞ্জতা আছে, সাবলীলত। আছে । কিন্ধ হাদ্য় নাঞ্চনার খুবই 
অভাব। তিনি বাউলা গগ্যকে যতই তীক্ষ এনং ধারাল করে গড়ে তুলুন না কেন কে 
বাষ্ডল! সাহিত্যের শিল্পী বলা যায় না! | 

বাউল! গছ সাহিত্যের নবজাগরণের যুগের তিনজন রচনাকার অক্ষয়কুমার দত্ত 
(১৮২০-৮৬), ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ( ১৮২০-৯১ ) ও ভূদেব মুখোপাধ্যায় (১৮২৭-৯৪)। 


প্রথম পর (দ্বিতীঘ্ার্ধ ) ৩৫ 


অক্ষয়কুমারের গা রচন! দেখেই দেবেন্দ্রনাথ তাকে তিববোধিনীর সম্পাদন! ভার 
অর্পণ করেছিলেন । অক্ষয়কুমার সে দায়িত্ব পালনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন । 
অক্ষয়কুমার পণ্ডিত ব্যক্তি । সারাজীবন সারস্বত সাধনায় অতিবাহিত করেছেন । 
পত্রিকা সম্পাদন1, পাঠ্যপুক্তক রচনা, বিনিধ জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দর্শন চর্চাকে জীবনের ব্রত 
রূপে দেখতেন অক্ষয়কুমার । বাউল! দেশের সাহিত্য এবং সংস্কৃতিতে অক্ষয়কুমারের 
দান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয় । নবগুগের উদ্বোধনে তিনি খত্িকের ভমিকা নিয়েছিলেন । 
আর পাশ্চান্ত্ জ্ঞান-বিজ্ঞান আলোচনার ধার! তিনিই প্রথম প্রতিষ্ঠা করেন। ভঃ সুকুমার 
সেনের মন্তবা এ প্রসঙ্গে স্মরণ কর! যায়_-“পাশ্চান্ত্য বৈজ্ঞানিক পন্গতিতে জ্ঞানবিজ্ঞান 
অন্তণীলন বাক্গল। দেশে তিনিই প্রথম শুক করেন--”  (বাঙ্গল। সাহিত্যের ইতিহাস- 
দ্বিতীয় খণ্ড। ) 

জ্ঞান-বিজ্ঞান অনুণালনের জন্য তিন যে বিলি গস্থ প্রণ্যন ও অন্বাদ 
করেছিলেন যেগুলি হচ্ছে_ গোল” (১৮৪১ )১  চারুপাঠ্ত ( তিনখত্ডে রচিত 
১৮০৩৫-৫৯) | পকার্থবিদ্কা (১৮৫৬ )। এগুলি প্রধানত ছাত্রপাঠ্য গ্রন্থ ' কিন্ধু 
অক্ষরকূম'রের এমন দু'একটি গ্রন্থ আছে যেখানে ভার দার্শনিক মনীষার পরিচয় 
প্রাপান্ত লাভ করেছে । তীর পাহাবস্থর সঠিত মানব প্রক্কতির সন্বক্ছ বিচার, 
(১৮৫১১ ১৮৫৩ । লন্বের 410৩ 0920501090102 01181 (১৮২৮) অবলহননে রচিত | 
উর ধর্মনীতি (১৮৫৬) গ্রন্থটি কুশ্বের 1৬00101 [21011050191,5, এবং “ভারতবর্ষীয় 
উপা'সক জন্প্রারায় । ১৮৮৩) উইলসনের "৩ [11810059৩০৮ 06 (০ 
. চ31700995 অবলম্বনে রচিত । এছাড়া তিনি পদার্থ-বিছ্যা” (১৮৫৬) রচনা করেন । 
প্রচীন ইতিহাস ও পুরাতত্ব বিষয়ে কয়েকটি প্রবন্ধ-নিবন্ধ রচনা করেন । “ সম্ন্ধ 
বিচার” গ্রর্থটতে মানব প্রকৃতির বুদ্ধি বৃ্তির সণগে শারীর বৃত্তির সম্পর্কের কথা বলা 
হয়েছে । পির্মনীতি' জড্রজীবন ও ইশ্বর তন্বের সমন্বয় । +*_উপাসক সম্প্রদায়? 
গ্রস্থটও কিছ কিছু মৌলিকতার দাবী করে। ভারতবর্ায় উপাসক সম্প্রদ্-য়র বিস্তৃত 
বর্ণনা এতে স্থান পেয়েছে । অক্ষয়কমারের রচনারীতির কয়েকটি বৈশিষ্টা লক্ষ্য করা 
যেত পাবে £ 

(১) তার তত্বগ্রন্থের তাষা সরল । তবে নীরস গুরুভার গ্যও সলভ । 

(২) তীর অনুবাদ সাহিত্যকর্ম হয়ে উঠেছে । 

(৩) দর্শন-নিজ্ঞানের উপযোগী পরিভাষা! তৈরী করেছেন । 

(9) সংস্কত অনেক শব্ধ এনে ভাষাকে সমুদ্ধ করেছেন। 

(৫) সরস বঢনাবাঁতি শেষের দিকে তার অধিরুত ছিল । 

অক্ষয়কুমারের ভাষা এবং গগ্য সবত্র স্থযম নয় একথা স্পষ্ট করে বল" চলে। কিন্ধ 
বিদ্যাসাগর-পৃৰ বাল! সাঠিতোর গগ্যশিল্পী হিসেবে অক্ষয়কুমারের প্রয়াস যথেষ্ট সম্মান 
লতের যোগা। ডঃ স্তকুমার সেন বাঙ্গালা গহগের সংশোধনে বিদ্যাসাগরের প্রধান 
সহযে।গী অক্গয়ক্মাত্ের গগছ্যরীতিকে-_ সহজ সরল পরিমিত এবং প্রকাশমান' কুল 
উল্লেখ করেছেনএ 


৩৬ প্রথম পত্র ( দ্বিতীয়ার্ধ) 


বাঙলা সাহিত্যে বিদ্যাসাগরের আবির্ভাব একটি শুভ সংকেত। বাউলা গছযের প্রাণ 
প্রাতিষ্ঠ করেছিলেন বিদ্যাসাগর | কর্মী বিদ্যাসাগর শিল্পী হয়ে উঠলেন ক্রমান্বয়ে । সমাজ- 
প্রয়োজনে হাতে কলম তুলে নিলেন। একদিকে সংস্কার আরেকদিকে স্থষ্টি, যুগপৎ 
বিদ্যাসাগরের এগিয়ে চল্ল। বিদ্যাসাগরও 'সবাসাচী”। ডঃ সেন মন্তব্য করেছেন-_ 
“বিদ্যাসাগরের বই প্রায় সবই পাঠ্যপুস্তক জাতীয় ।” কিন্ত পাঠাপুস্তকের বাইরেও 
বিদ্যাসাগরের আর একটি পরিচয় আছে। তার প্রথম পুস্তক-_“বান্ুদেবচ্রিত' সঙ্ন্ধে 
নানা সংশয় ও সমস্তা রয়েছে । জন্তবত গ্রস্থট তার পুরোপুরি নিজের রচন1 নয় । 
“বেতাল পঞ্চবিংশতি' ( ১৮৪৭) গ্রন্থটি পাঠ্যপুস্তক হিসেবেই রচিত। এর পরে লেখা 
গন্ৃগুলি অধিক ্ দাবী রাখে । এগুলির অধিকাংশই অনুবাদ । 'শকুষ্তলা? 
(১৮৫৪) কালিদাসের “অভিজ্ঞান শকুন্তলম্‌?, “সীতার বনবাস” (১৮৬০) বাল্মীকি 
রামায়ণের উত্তর কাণ্ড এবং ভবভৃতির উত্তর চরিত”, ত্রান্তিবিলাস' (১৮৬৯ ), 
সেক্স্পীয়রের (0000720% ০£ 1701৫) “বাউলার ইতিহাস, (১৮৪৮ ) মাশম্যানের 
গ715015 0 8৩10591 “জীবনচরিত' (১৮৪৯), ও" বোধোদয়” (১৮৫১) চেম্বাসের 
3109£181010195 ও [২0017061015 0£ 1070৬1৩026১ এবং কথামালা (১৮৫৬ 1 ঈশপের 
ফেবল্স্‌ অবলম্ব-ন রচিত। কিন্ধ অনুবাদ হলেও নিগ্যাসাগব সাহিত্য-স্প্টতৈই এসব 
স্থলেও স্বীয় প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। হলের পরিবর্তন, পরিবজন করে বাউলা সাতিতা 

ও ভাষার নিজন্ব বৈশিষ্ট্য গন্বগুলিকে উজ্জল করে তুলেছেন । বিদ্ধামাগরেব মৌলিক 
রচনাগুলিকে পথক কবে দেখিয়েছেন ভঃ অসিতকুমার বনেলোপাধায় । এ শ্রেণাতেড 
বন্দ্যোপাধ্যায় যে গন্থগুল স্থান দিয়েছেন সেগুলি হচ্ছে 


(ক) “সংস্কৃত ভাষা ও সশঙ্কত সাভিতা নিষয়ক প্রস্তাব? (১৮৫৩), 

(খ) বধ! নিবাহ চলত হওয়া উচিত কিনা এতদিসঘ্ক প্রন্তাব”। ১৮৫৫ ২ খণ্ড 
(গ) “বহু বিবাহ রহিত হওয়! উচিত কিনা এতদিনয়ক প্রস্তাব" (১৮৭১১ ৭৩) 
(ঘ) বিদ্যাসাগর-চরিত? 1! ১৮৯১ 0১9 

(উ) প্রভাবতী সম্ভাণ ( ১৮৬৩ সস্তবত ) | 


প্রথম তিনটি গ্রন্থে বিদ্যাসাগর মনন-প্রধান গগ্ারীতি অবলম্বন করেছেন । তীক্ষ 
তর্কের জটিল জাল, বিচারবিশ্রেপণ এখানকার প্রধান কথা৷ ভাঘ19 তথ্যভিভ্তিক। 
কিন্ত পরের গন্থতটিতে বিদ্যাসাগরের রসিকমনের পরিচয় মেলে । হাস্য-পবিহাস, রঙ্গ- 
রসিকতা বিদ্যাসাগর জীবনচরিতের দুর্লভ সম্পদ ৷ উদ্দেশ্যবিমুক্ত নিগ্যাসাগরের কলম 
কিভাবে কথার পর কথার ফুল ফোটাতে পারে তার পরিচয় আলোচ্য গ্রশ্টিতে। ভঙ্গী- 
এখানে বিশ্লেষণের উপলবন্ধুর পথ পরিত্যাগ করেছে । মনখুলে এখানে বিদ্যাসাগর 
কথ! বলেছেন। রচনারীতিতে সেই প্রসন্ন মেজাজ মুদ্রিত। “প্রভাবতী সস্তাষণ'_ 
একটি করণ মৃত্যু-_এর রচনার প্রেরণা । প্রাজ্ঞ বিদ্যাসাগরের অন্তরালে ভার স্নেহকাতর' 
প্রাপটি আপনাকে উতপারিত করে দিয়েছে এ রচনায় । এসব রচনায় বিদ্যাসাগর প্রকৃত 
শিল্পী । শিল্পীর ব্যক্তিত্বকে এসব জায়গ! থেকে সহজে উন্দার করা ঘায়। 


প্রথম পত্র ( ছ্িতীয়ার্ধ ) ৪৫ 


করিয়া তুলিয়া ছিলেন । বন্থিমকে কেন্দ্র করিয়া! বঙ্গদর্শন গোঠীতে যে প্রাবদ্ধিকদলের 
অন্থ্যদয় ঘটিয়াছিল তাহার! রবীন্দ পূর্বযুগের যথার্থ প্রতি । 

বঙ্গদর্শন গোঠা.ত প্রনল বন্দোপাপ্যাস্বত জগদীশ রায়, রামদাস সেন, রাজকৃষ্ণ 
মুখোপাধ্যায়, শক্ষযন্দ্র সরকার প্রভৃতি লেখকগণ ছিলেন । প্রকুল বন্দ্যোপাধ্যায় 
পুরাতাত্িক গনেগণ!মূলক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। যোগেন্র নিগ্ভাভুদণ মহ ব্যক্তিদের 
জীনব্রী পধালোচনা করিতেন । রামদাস সেন ইতিহাস চর্চায় পারদর্শী ছিলেন। 
ইশাদের রচনা ছিল বিদয়গৌরবে সমৃদ্ধ । রাজরুষ্ণ মুখোপাধ্যারও প্রধানত এই 
পথের পথিক ছিলেন। কিন্থু অক্ষয়চন্্র সরকার সমাজসমালোচন, সনাতনী, 
রূপকরহগ্ত, গগনপাটয়া প্রভৃতি প্রবন্ধে 'তথ্যবহুলতার মধ্যে ব্যন্তিতের স্পর্শে রসসঞ্চার 
করিয়। বচনাকে সগপাট্য করিয়াছিলেন । বঙ্কিমোন্তর যুগে চন্দ্রনাথ বড িধারা প্রবন্ধ 
পৃন্তকে এবং চন্দশেখর মুখোপাপ্যায় উদভ্রান্ত প্রেম” নামক গগ্যকান্যে ঘুক্তি ও তথ্যকে 
অকিঞ্চিংকব বরিষা -ন্ভতি বসকেই প্রধান উপজানা করিয়'ছিলেন। জ্ঞানমূলক 
প্রনদ্ধকে রসযূলক রচন! করিয়া ত্ুলিবার একটি প্রয়াস রবীন্্রপূর্ব যুগেই স্চিত 
ভইয়াছিল । 

ট'কার বান্ধব” পর্জিক'ব সম্পাদক কালীপ্রসন্ন ছোব প্রাবন্ধিক রূপে খ্যাতি অর্জন 
কনিয়'ছিলন। প্রভংত চিন্ব,। নিথ্রীথ চিন্তা, নিভৃত চিন্বা প্রভৃতি গন্থসযৃহে তিনি 
গানেগ ও উচ্ফ্রামম অথ মশনশ'্ল পলন্ধ রন! করিয়াছিলেন | তলে চিন্থানূলকতা 
এ তথ্যসমুক্িকেই এই গে শে প্রবন্ধ গুণ মনে করা ভইত | লেখকেবা রচন'-রস- 
সস্তা অপেক্ষা বিময়বঙ্গর গৌবন দ্বারাই প্রবন্ধ সাহিততার বিশিষ্টতা সম্পান 
করিতেন অাবেশ্বর পাড়েব লেখা মানন তত ও পর্মবিজ্ঞান, পর্ণচন্ত বস্থর লেখা 
লতিভাচিশ্কা, কালাটিন্থ) সম্ভ্ুতকূ, কষ্নিজ্ঞান প্রতি, ছিজেন্ুনথ াকুরের লেখা 
হলুলিগ্য, নান:চিক্া, গ্রব্গনণলা প্রভৃতি রচনা এব” কেশশন্দ্র সেনের ও ন্ব'মী 
ব্রৈকানন্দেৰ পর্ম ও সমংজচিক্ঞদুলক প্রচব প্রবন্ধ ৪ বন্ুত্ত'বলী ব্টালী মনীষার 
উ.ক পরিচয় এধছ ব্চনাশিল্পেব পক হইতে ও সাহিতোর উকি নিন | 

প্রনন্ধ বঢনায় বরীলনন্থ কব যেরূপ গৃকাশকলা-নৈপুণা নেখাইয়'ছেন। যেভাবে 
এচনাকে কাবাই্ামন্ডিত কাবদাছেন তাহা একমত ববীক্রন্থেবই বিশেদহ। প্রাক 
ব্দীকঘগে এই ভাতার রচনার স্নমা ও সৌন্দঘ অন্ন কোন প্রাবন্কিকের রচনায় 
পরিশ্ফট হইমু] উঠে পাই । 


্রশ্থা১৭।- বাল! উপন্যাসের মৃচনা ও কালান্তর নিয়ে একটি তথ্য- 
সম্বদ্ধ নিবন্ধ রচন। কর। 


7৬1 


বাঙল। উপন্লাসের সৃচন| প্যাবী চাদ মিত্র ( ছন্মনাম টেক সাকুর । রচিত “আল'লের 
ঘরের দুলাল” (১৮৫৮ ) থেকে । তার পূর্বে হান! কাথারিন মুলেন্দ রচিত 'করুণা ও 
যলমণি' ইতিহাসের দিক থেকে উল্লেখযোগা । “আলালের ঘরের ছুল'লে' ডঃ স্বকুমার 
সেনের ভাষায় “প্যারীাদের রসনৃষ্টর পরিচয় আছে ।" শিল্পরীতিগত ত্রুটির জন্ত কেউ 


৪৬ প্রথম পত্র ( দ্বিতীয়ার্ধ ) 


একে “চিত্রোপন্াস” বল্‌্তে চেয়েছেন । কেউ খুঁজে বের করেছেন আরও অনেক ক্রটি। 
'যেমন_(ক) এর প্লট খাপছাড়। খ) মুলকাহিনী অবান্তর ঘটনায় আচ্ছন্ন (গ) 
চরিত্রগুলি অপরিণত এবং কখনও অবহেলিত (ঘ) প্রণয় রসের একাস্তই অভাব । 
পূর্ণাঙ্গতার অভাব সব্ধেও প্যারীঠাদের উপন্যাস এক সময়ে বাঙালীর রসপিপাস! চরিতাথ 
করেছিল। উপন্যাসের নায়ক মতিলালের স্থমতিভ্রষ্টতা এবং সংপথে ফিরে আসার 
কাহিনীই উপন্তাসের প্রধান অবলম্বন। মতিলাল খুব জীবন্ত নয়। কিন্ত “আলালের 
ঘরের ছুলালের ঠকচাচার নাম কে না জানে ? টকচাচা জীবন্ত মানু এবং জীবন্ত চরিত্র । 
এটনি বাট্লর, বাঙ্ছারাম মাষ্টার এবং বক্রেশ্বর বাবুর চরিত্রও হৃদয়গ্রাহী । কাহিনা 
অবিচ্ছিন্নতা ছাড়াও এ উপন্তাসে লেখকের জীবনদর্শনের স্পষ্ট প্রকাশ ঘটেনি । উপন্যাসের 
যাত্রাপথে প্যারীটাদের নাম শ্রন্ধীর সংগে স্মরণীয় । 107. ৪. ৮৫. [৩৮ বলেছেন যে 
বাঙালীকে কথাসাহিতোর রসাম্বা ছ্িয়েছিলেন-_ 4৩011 019 3001295 [0 00৩ 
8০0128] 110০ 0: 1990101৩, £-যার। স্ববূপত বাঙালী । 


প্যারীঠাদের অব্যবহিত পরের উপহ/াসকার উদেব মুখোপাধান (১৮২৭-৯৫)। 
ভূদেব তার 'সফুল, স্বপ্র' এব: “অঙ্গুরীর বিনিময় রচনা করে এপনাাসিক খাতি অর্জন 
করেছেন। “অঙ্গুরীয় বিনিময়" উপন্তাসে ভূদেবের ইতিহাস-প্রীতি এবং ইতিহাসকে 
উপন্তাসের পরিসরে আনার প্রচেষ্টা একই সন্গে উদ্াহৃত হয়েছে । “অঙ্গুবী বিনিময়ের 
নায়ক শিবাজী | হৃদয় ছন্দের পরিচয় স্থানে স্থানে আহ্ছে। কাহিনী বিচ্ফি্নত। একেবাবে 
নেই এ উপন্যাসে, ত। বল যায় না। তাছাড়া, উপন্যাসের শিশিষ্ট রাতিও ভেলের 
সম্পূর্ণ অধিকারে ছিল না। এসকল কারণে ভূদ্বে সফলতার স্পঃ স্হি রেখে যেতে 
পারেন নি। 





বহ্কিমচন্দর 


বাঙল! কথাসাহিত্যের উক্ত উদ্লার প্রাঙ্গণে বঞ্চিমের আবিভাব যথাথ অঙ্টার স্বরূপে 
বহ্ছিম-কথাসাহিত্যের অনন্য সংবারণতা তার উচ্চ-মননে, সচেতন শিল্প-প্রজ্ঞায় এবং নান! 
সারম্বত অনুণীলনে | তাই বদ্ছিমের উপন্যাস অদ্যাবধি যে কোন শ্রেঠ কথা-সাহিত্যিকের 
রচনার সংগে তুলনীয় । বদ্ছিমের ইংরেজীতে লেখা ২91070172175 581৩ খুব 
উল্লেখ্য নয়। কিন্তু ছুর্গেশনন্দিনী (১৮৬৫), কপালকুগ্ুলা (১৮৬৬), মুণালিনী (১৮৬৯) 
প্রথমে রচিত ত্রয়ী হলেও এদের স্বতন্ত্র ভূমিকা আছে। উপন্যাসত্রয়ের প্রণান ত্রুটি 
ন্দহীনত]। প্রেমের ত্রিভুজ, চত্ুর্ভুজ কোন জমস্তাই এখানে দেখান হয় নি। বর 
প্রেমের গতি একরোখা! | দুর্গেশনন্দিনীতে' তিলোত্তমা” অক্ষটবাক্‌ অনতির্নঢ যৌবনা- 
ডঃ স্থকুমার সেনের ভাষায়-_বাঙ্গালী “তপ্ণী নায়িকার 'প্রতিশিধি।' কিপালকুগুল!য়'। 
দুর্গেশনন্দিনীর মতে। রোমান্স প্রাধান্য । কপালকু গুল দ্বন্দহীন। বরং মতিবিবির চরিত্র 
অধিক জীবন্ত । “মৃণালিনী' সংহতিবিহীন খণ্ডচিত্র উপন্যাস । গঠনের দিক থেকে এ 


উপন্যাস পরিপাটিবজিত-_রটনা ভঙ্গীতে শিথিল । 


প্রথম পত্র (€ দ্বতীয়ার্স ) ৪৭ 


১২ সাল বাউল! উপন্যাসের ইতিহাসে একটি শ্বরঞীয় অধ্যায় | এখান থেকেই 
বাগুল! টপগ্ঠাসের যুগান্তরের পথযাত্র! ৷ বঙ্গিমচন্্র পরিণত সাহিত্য শিল্পী | বঙ্িমচন্দের 
শিল্পশ্অভিজ্ঞান “পিযবৃক্ষা (১৮৭১-৭৩) প্রকাশিত হল | দিনবৃশ্ষের" প্রধান কথ! পলি 
নিটয়ের সামঞ্ষস্তপূর্ণ অনুণীলন। তাব অভাবে অশান্তি । বঙ্গিম ত্রিকোটিক প্রেম 
সমস্তার ভিতর দিয়ে প্রবুন্তি প্রভাবের বিষময় ফল দেখালেন । পল্লাসটি আাকাদে তৃন্থী । 
সণ্চত, সংযত, লেখকের লগ উদ্ভাসিত | বিনসুক্কে উপন্যসের পরিণত 
শিল্পাঙ্গিকে প্রায়শঃ ক্রটিনিমুক্ত মনে হলে | নগেন্দ শর্ধমুখী ভীবস্ত নয় যেমন জীবন্থ 
কুন্দনন্দিনী । উপগ্যাসের জমন্ত টা:নিক পরিণামের রমণীয়তা "তাকে নিষে | পাঙ্শচরিত্ 
হিসেবে দেবেন স্প্টোম্জল। হীরা! বঙ্গিম সাহিত্যের অন্য প্রায় দুর্লভ। উপত্যাসক'র 
এখানে পথিপরু শিল্পী । ভার তুলির টানে ড্রটিতা | নক্কিমচন্দের এ শ্রেণার ভার 
একখানি উপনূণস কষ্চকাস্ছের উইল" ।১৮৭৮| বিবধুক্ষের মত অত পরিণত শিলপাঙ্গিকের 
নয় । কিন্য “বিষলুল্গণ ও ক্লিঞ্কাল্ছের রা একই শ্রেণীতে স্থানলাদভর যোগ্য । কুগকান্ছের 
টইলই কাহিনীর বীজ রূপ মান্ুঞ্রকাশ ককেছে | কিন্ধ সঙ্গিমের দুষ্ট মানব্জীবনেল 
লিনাঘৃত মপবীব রূপায়ণেব লিকে । কেহিনীর জীবনের পব্ণিতিতে তালেবান হয়েছে । 
প্রেমর ছন্দ এসেছে এখনে অভিমান খেকে | নাক গোলিন্দলজ্ল মেপ্টামূটি বানি 
ব্চিত নয় ' ভ্রমর চরিত মপূব | বিবার আঅনৈধ প্রণঘলিপ্পার অকলা'ণকর পরিণতি দেখল 
হয়েছে কিষঃক নেব উইলো | কিছু বঙ্গিম এখনে লীতিবাদী নন। উন 

সন্াতিস্ঞক্স বিশ্লেঘণই এখানকাব প্রধান কথা | গবিষলুক্ষা, কিঞ্চকান্ছেব উইল উভয়ই 
ম'নবজীলনের গভীর উ্যাঙ্গেডী | 

বঙ্গিমচন্দেব ইতিভাসপ্রীতি এবং কলাকুশলত'ব পরিচয় তার এতিহসিক 
উপন্যসেএ । এই শ্রেণীর তর তিনখানি উপনাস- চিন্দশেখর' 1১৮৭৫), “রাজন, 
(১৮৭৮। 'এরনহ সীতাবাধ' 1১৮৩৭?1  চক্তুশেখরের' কাহিনাব্ন্ি'স মীরুকান্মি ও 
ইঠুইনিয়। কোম্পানীর ছন্দের পটভমিকায় পরিকল্পিত । কিন্তু ঘুল কাহিনী একেবারেই 
কল্পিতশ শৈবলিনী-প্রতাপ এবং চন্দরশখর এই তিন প্রতান্ক বিন্দুব মধো নায়ক 
চক্রশেখব অপেক্ষা প্রতাপ "৪ শৈনূলিনী অধিক জীবন্থ। ইতিহাসের অপ্রাধান্ধ এবঃ 
রোমান্স-স্লভতা চন্ত্রশেখর উপন্'সে কাহিনীর প্রধান ক্র । 7. 

নাক্গমরচিত এঁতিহাসিক উপন্ত”সের শ্রে্গ পরিচয় 'রাজসিংহ? | উপন্যাস এবং 
ইতিহাসকে পরস্পর সাপেক্ষ করেছেন বষ্টিমচন্দ্র এই উপন্তাসে । কিন্তু ইতিহাসের মান্থুম 
এখানে চিরম্থন পৃথিবীর মান্তন হয়ে দেখা দিয়েছে । আরং রংজ্তেব, ইনতহাসের লেক থেকে 
চিরম্থন মানবলোকে জন্ম পবিগ্রহ করেছ্ছন। জেবুন্লিসী সন ননী | বার্থ প্রণয়ে 
পরিশেষে ধূল্যবলুন্ঠিত হয়েছেন । এ 

এ উপন্াসের কাহিনীভাগে প্রচণ্চ গণ্িতির কথ! রবীন্ুনাথ বলেছেন । সমালোচকদের 
' মতে 'রাজসিংহ" বঙ্ধিমের শ্রেচ উপন্যাস । ইতিহাসের চেয়ে নিতা সচল মানবজীবনের 
নান। ঘাতপ্রত্তিঘাতই উপন্যাসের প্রধান অবলম্বন । উপন্তাসে বন্ধিম ইতিহাস-রঃসর 
সঞ্চার করে আমাদের “চিত্ত বিশ্ফারক দুরত্ব স্ষ্টি করেছেন সুদূর অতীতের সঙ্গে । সেকস- 


৪৮ প্রথম পত্র ( ্বিতীয়ার্ধ ) 


পীয়রের মতোই (8993 কথিত ) ০ 501০6 2170 99071096 গঞ্থা অবলম্বন করে মৃত 
অতীতের বুকে জীবন সঞ্চার করেছেন । মানবজীবনের চিরন্তন কথ! হয়েছে এর প্রধান 
অবলম্বন । “সীতারাম” উপন্যাসে বস্কিমচন্দ্রের দীপ্তি শ্লান। রূপমোহে ব্যক্তিচরিত্রের 
পতনের কাহিনী “সীতারামের' মূল উপজীব্য। বঙ্কিম এ উপন্যাসে অনুশীলন তত্বকে 
প্রাধান্য দিয়েছেন। 

বঙ্কিমের 'আনন্দমঠ (১৮৮৪) এবং “দেবী চৌধুরাণীঃ (১৮৮৫) উপন্যাসঘ্য়কে 
ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় “তত্ব এবং দেশাত্মবোধক" শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করেছেন । 
ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথমোক্ত উপন্তাসটিকে 'দেশাত্মবোধের মহাকাব্য” বলেছেন। “আনন্দ- 
মঠের শিল্পকলাগত ত্রুটি কম নয়। কাহিনীতে সংযম নেই। শাস্তি, ভবানন্দ ভিন্ন প্রায় 
চরিত্রই অপরিস্ফুট । “দেবী চৌধুরাণী'র কাহিনী-বয়নে এ ধরনের বলত নেই। কিন্ত 
চবিত্র-স্থ্টিতে বঙ্কিম বৃহত্তর আদর্শের কাছে আত্মসমর্পণ করতে গিয়ে নানা ক্ষেত্রে কিছু 
কিছু দুর্বলতার পরিচয় দিয়েছেন। আলোচ্য উপন্যাসেও অন্তশীলন তবের প্রাধান্য । 
এজন্য চরিত্রে মাঝে মাঝে অসংগতি ধর! পড়েছে । শিল্প হিসেবে ছুটি উপন্বাসের কোনটিই 
বঙ্কিম প্রতিভার উজ্জল দৃষ্টান্ত নয় । অথচ দেশাত্মবোধের উপন্যাস হিসেবে এদের 
তুলনা বিরল। 


রমেশচজ্জ্র দণ্ড 


বঙ্গিমচন্দজ্রের সমসাময়িক কৃতী এপন্যািক রমেশচন্দ দত্ত ( ১৮৪৮-১৯০৯ )। বস্কিমের 
অনুপ্রেরণাতেই রমেশচন্দের সাহিত্য-জীবনের স্ম্রপাতত | রমেশচক্ষের উপন্যাস ছু'ভাগে 
বিভক্ত__এঁতিহাসিক এনং সামাজিক ও গার্ন্থা উপন্যাস। এতিহাসিক উপন্যাস 
'মাধবীকন্কণ (১৮৭৭), “বহ্গপিজেতা” (১৮৭৪ 1১ মভারাষ্ট জীবনপ্রভাত? (১৮৭৮ )) 
ও “রাজপুত জীবনসন্ধ্যা (১৮৮৯) । প্রথম দ্ুখানিতে বোমাপুক্সব প্রাপান্ত । এর 
ভেতর-_প্রথম উপন্যাসখানিতে মানবজীবনেব করুণ পরিণতি সম্পর্কে লেখক 
সজাগ হয়েছেন । 

'জীবনপ্রভাত' এবং “ভীবনসন্ধ্যাই এতিহাসিক উপন্যাস হিসেবে শ্রেঠ। ইতিহাসের 
তথ্যগত দিক থেকে এমন কি বঙ্গিমচন্দের চেয়েও (লেখক বেশী সচেতন । ইতিহাসের 
জগতের যুদ্দ সংঘর্ষ, ঘ"ত-প্রতিঘাত, যড়সন্্, ক্রুরতা, নিষ্টরতা প্রাধান্য পেয়েছে এই 
উপন্যাস ভখানিতে | কিন্ব ইতিহাসের বস্বগত সতাকে উপন্যাসের বিশেষ রসের সংগে 
মিলিয়ে নিতে পেরেছেন রমেশচন্ত্র। এঁতিহাসিক ওঁপন্যাসিক হিসেবেই রমেশচন্্র প্রথম 
শ্রেণীর শিল্পীর মর্ধাদা লাভ করেছেন । 

রমেশচন্দের ছুখানি গার্হস্থ্য উপন্তাস-__'সংসার, (১৮৮৬) এবং সমাজ, (১৮৯৪) 
অত্যন্ত সাধারণ শ্রেণীর উপন্যাস | - চরিত্রচিত্রণে কিংবা -কাহিনী-বিন্তাসে কোন স্বাতন্্য 
নেই, তবে সমাজ সম্বন্ধে প্রগতিঘূলক মনোভাবের পরিচয় আছে। 


প্রথম পত্র £ দ্বিতীয়া ৪৯ 
বঙ্কিমধুগের ওপন্যাসিক 


এ যুগের অন্ততম উল্লেখযোগ্য উপন্তাসকার জগ্ীবচন্্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৪-৮৯)। 
সঙ্জীবচন্দ্রের প্রধান রচনা 'পালামৌ” ( ১২৮৭-, ৮৯) অন্তান্ত রচনার মধ্যে রামেস্বরের 
অনৃষ্ঠ' ( ১৮৭৭ ), কেঠমালা? (. ১৮৭৭ ) এবং “মাধবীলতা” (১৮৮৫ )। 'পালামে” জ্রমণ 
কাহিনী হিসেবে অনবদ্য । কৃবিত্ব, দার্ণনিকতা, মননণালতা৷ সপ্ীবের ছিল। কিন্ত তার 
প্রধান ক্রুটি উপন্যাসের ভিতর মাঝে মাঝে প্রবন্ধের রীতি উপন্যাসের শিল্পগুণের হানি 
ঘটিয়েছে ৷ অতিরিক্ত কবিত্ব চরিত্র-বিশ্লেষণের পথ থেকে জঞ্জীবকে দুরে রেখেছে । অন্ঠান্য 
উপন্যাসগুলিও অনুরূপ কারণে সফল রচন1 নয়। ডঃ শ্রাকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সঞ্জীবের 
প্রতিভার কথা বলেছেন এবং রাজৈশ্বর্ষের অধিকারী সঞ্ভীবের বালা সাহিত্যকে মুষ্টিভিক্ষা 
দানের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন । এ যুগের আর ছু'জন গপন্াসিক__ প্রত'পচন্দ্র ঘোষ এবং 
তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৪৩-১৮৯১) 1 প্রতাপচন্দ্র ঘোষ রচন' করেন- বিঙ্গ'ধিপ 
পরাজয়” ( ১৮৬৯ ৩ ১৮৮৪ )।1 এই এঁতিহাসিক উপন্তাসখানি প্রতাপাদ্তত্যির জীবনচিত্র 
অবলম্বনে রচিত । 'ম্ব্ণলতা” (১৮৭৪) তারকনাথ গঙ্গোপধধ্যায়ের গাহৃস্থ্য উপগ্াস | 
স্বর্ণশতার শিল্পকৌশল পরিণত নয়। কাহিনী না চরিত্রে কোন নতুনত্ব নেই । 


রবীন্দ্রনাথ 


বাংল। কথা-সাহিত্যে রনীক্্নাথেব আবিভান স্বতন্ধ শিল্পচেতনা নিয়ে । রবীক্ুনাথ 
এজগ্র একাই একটি পৃথক যুগ । প্রথম জীবনের ছুধানি উপগ্াস-_-বিউঠাকুরাণীর হাট", 
(১৮৮৩) এবং পাজি” (১৮৮৭] এঁতিহাসিক পটভমিকায় রচিত । কিন্ত রবীন্দ্রনাথের 
নিজস্ব জীবনদৃষ্ট এতে স্থানলাভ করোন । অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশীর অনুসরণে বলা যণ্ম় 
রবীন্দ্রনাথ এ পবে বঙ্ছিমের ক্ষেত্রে ফসল ফলিয়েছেন। ইতিহাসের ক্ষেত্র রবাঞ্রনাথের 
নিজস্ব নয় | - 


রবীন্দ্রনাথের ছন্বমূলক উপন্তাস “চোখের বালি? (১৯০৩)। “চোখের _বাল'-তেই 
রবীন্দ্রনাথ বাংল। উপশ্াসের নতুনত্বের ইংগিত দিলেন। সে ইংগিত হল চরত্র- 
প্রার্থান্তে ৷ রবান্দ্রশাথ ণল্লেন_ উপন্যাস রচন'র উদ্দেশ্য ঘটনা-পরম্পরার বিবরণ দেওয়। 
নঘ__বিগ্লেষণ করে চরিত্রের আতের কথা বের করে দেখানো । “চোখের বালি'তে সেই 
রীতিই আত্মপ্রকাশ করল। চরিত্রের অস্তিত্বের সমস্তা প্রধান হয়ে ধরা পড়ল। 
ৰিহারী-মহেন্দ্র বিনোরদিনী-আশাকে শিয়ে সেই সমস্ত।। বিনোদিনী চোখের বালি। 
থর পরিণত শিল্প-সন্র্শনের এখান থেকেই সুচনা । “চোখের বালি'র পরে 
“নৌকা্জবি', ( ১৯০৬) রচনা করে রবীন্দ্রনাথ একটু পিছিয়ে পড়লেন। ঘটন: ও চরিত্র 
বই এখানে তরল বিন্তাস, বর্ণনাভঙ্গি শিথিল এলৌবানুক্িক-্ত্রর উপন্তাস 
ধধাক্জাব্যোপম “গোরা? (১৯১০ )। গোরা সমসাময়িক আন্দোলন নিয়ে রচিত কিন্ত 
ভার পরিপক্কফসল এ নয়। 


প্রথম পত্ধ ( ছিতীরার্ধ)__৪ 








৫০ প্রথম পত্র £ দ্বিতীয়ার্ধ 


ঘরে বাইরে (১৯১৫) এবং চিতুরুহ্ষ' (১৯১৬) রবীন্দ্র শিল্প রীতির অন্য অভিজ্ঞান 
বহন করে এনেছে । বিমুল! নিখিলেশ _সুন্দীপকে অবলম্বন করে নিষুত্তিএবং প্রবৃত্তির 
দ্বন্দের কথা বলা হয়েছে । নিবৃত্তি সত্বেও নিখিলেশ নিজীর নয়-_তার প্রাণের উত্তাপ 
অনুভব কর! যায়। “চতুরঙ্গে” যুদ্ধোত্বর কালের আদর্শসন্ধানী যুবক_শচীশ শ্রাবণ মেঘের, 
ভিতরের 'দায়িশীর' প্রেম প্রত্যাখ্যান করে অগ্রসর হয়েছে। একের পর এক ছক 
ভেঙে শচীর্নএগিয়েছে । জীবনের পরীক্ষা-নিরীক্ষার আবর্ত-সংকুল পথ সোপানের পর 
সোপান অতিক্রম করতে হয়েছে শচীশকে | দামিনীও জীবন দিয়ে জীবন লাভ করেছে। 
এ উপন্যাস ররীন্দ্রনাথকে বিশ্বেব সের! ওপন্যাসিকদের পাশে স্থান করে দিয়েছে । 

রবীন্দ্রনাথের “যোগাযোগ” ( ১৯২৯ 7১ “শেষের কবিতা” ১৯২৯ গার অধ্যায়, 
[ ১৯৩৪ ) পরপর আত্মপ্রকাশ করে। “যোগাযোগ” উপন্তাসে নববিত্তশালী মধুস্থদনেব 
সংগে পুরনো বিত্ত এবং আভিজাতোোর প্রতিনিধি বিপ্রপাসের ছন্দ। কুমুর কোমল 
প্রেম ক্ষতবিক্ষত হয়েছে এই প্রত্যাঘাতে। শেষের কবিতায় সীমিত প্রেম এব, 
উদার বিশ্বলে'কে প্রতিফলিত প্রেমের কথা । অমিত রায় লাবণ্য এবং কেতকীকে 
অবলম্বন কবে এই তত্বের অবতারণা করেছেন। গার অধায়ের গঠন-কৌশলের সণগে 
“চতুরঙ্গে'র গঠন-কৌশল তুলনীয়। উপগ্যাসের ঘটনাবিন্যাসের প্রচলিত রীতি লঙ্ঘিত 
হয়েছে উভয় ক্ষেত্রে। কিন্তু চতবঙ্গের কাহিনীতে যে সংযম সণ্হতি আছে_তাব 
একান্ত অভাব চ'র অধ্যায়ের কাহিনী ও উপকাহিনীতে । চার অধ্যয়ে' এল!- 
অতীনের ব্যর্থ প্রেম অগ্রিরেখায় মুখবাদান কয়ে আছে। রবীন্দনাথের শেন দ্রখাশি 
উপন্যাস “ছুই বোন ( ১৯৩৩ । এবং 'মালঞ্” ( ১৯৩৪ )| নারীর জননী এন* প্রিয়ারূপ 
প্রথম উপন্যাসের উপজাব্য। দ্বিতীয়খানিতে নারজ।-সবলা-আদিত্য সন্ঘাতমুখর প্রেম 
পরিশেষে মহত ট্র্যাজেডির পর্যায়ে পৌছেছে । পরিবেশ কি করে চরিত্রকে বদলে দেয়__ 
চরিত্রের অবচেতনার রহস্তপর্বতগাত্রে শিলালেখে উতকীণণ করে রবীন্দ্রনাথ তা 
দেখিয়েছেন। ওপন্ত'সিক হিসেবে দুর্লভ সিদ্ধির অর্বিকারী হয়েছেন রবীন্দ্রনাথ । 
নিজেকে স্থাপন করেছেন ডট্টয়ভগ্ষি, উস্ফ এবং জেম্স্‌ জয়েসের পাশাপাশি । 

রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক উল্লেখযোগা ইপন্তাসিক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (১৮৭৩ 
১৯৩২ )। প্রভাতকুমারের উপগ্ত'স সণ্থ্যা চতুর্দশ । এদ্রে তর প্রধান কয়েকখানি 
“রমাস্গন্দরী" (১৯০৮), নিবীন সন্যাসী (১৯১২), বিত্বদাপ' | ১৯১৫), “জীবনের মৃল্য? 
(১৯১৭) এবং “পুর কৌটা” ( ১৯১৯ )। ডঃ শ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায়ের মতে “তিনি 
প্রথম শ্রেণীর ওপন্যাসিক নহেন 1” প্রভাতকুমার জীবনের উপরিতলের কথাই 
বলেছেন। “রমাস্থন্দরী'তে রমাস্ন্দরী পুরুষস্থলভ। নবগোপাল প্রায় নিশ্রভ। 
উপন্তাসের রস হারিয়ে গেছে বাইরের বর্ণনায় । “নবীন সন্নযাসা” উপন্যাসখানি__ 
চিত্তাকর্ষক এবং হুখপাঠ্য । গর্দাই পাল প্রধান আকর্ষণ। নান! শ্রেণোর শঠ প্রবঞ্চক 
চরিত্র এসেছে এ উপন্তাসে। তার্দের ভূমিকাও কৌতুককর। অথচ প্রভাতকুমারের 
অন্তান্ত উপন্তাসে এধরনের চয়িব্রও একমুখী । সাধারণ ভাবে পপন্সিক প্রভাতকুমার 
সন্বন্ধে কয়েকটি মন্তব্য করা যায়__ 
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(ক) গতীর তত্বালোচন! এবং বিশ্লেলণ প্রভা তকুমারের উপন্যাসে ভর্লভ | 
(খ) ঘটনার 'প্রাধান্ত-_চরিত্র গৌণ । 

(গ) উপন্যাসের গভীরত! ও চিস্তার স্বপ্মতার অভাব । 

(ঘ। চরিত্র পপ্রাণম্পন্দনহান --মাদর্শ অভিমুখী | 

(উ) 'প্রণয়চিত্রে আবেগ গভীরতা না আবিলত। নেই। 

চ) হৃদয়ের গহন তলদেশমথিত অমৃত না বিষ নেই । 

(ছ) খল চরিত্রও অবিমিশ্র ঢুষ্ট নয়! 


প্রভাতকুমার ওপগ্যাসিক হিসেবে যতখানি জনপ্রিয়, শিল্পপ্রতায় তত গভীর নয়। 
এখানেই প্রভাতকুমারের ওপন্যাসিক প্রতিভার পরিনীমা | 

বাউল! উপন্যাসে অর 'একজন কৃত কথাশিল্পী শর্ংচন্দ্র চট্টোপাপ্যায় (১৮৭৬- 
১৯৩৮ )। শরংচন্দ্র নতুন আলে” পেয়েছিলেন রবান্্নাথেব চোখে বালি, থেকে। 
“চোখের বালির প্রকাশরীতি এব" ভণ্দাভঙ্গী শরহ্চন্দের সামনে বিম্ময়ের দ্বার খুলে 
দিয়েছিল । শরঙচন্দ্র বাউলা সাহিত্যের অন্যতম প্রধ্ধান জনপ্রিয় কথাসাহ্যিতক । 
সাধারণ মান্চঘের কগা উ'প উপনাসঈ প্রগম সার্থক রূপ পবিগ্রহ করল । এমিল জোল। 
প্রন্খ গপযাসিকদের মতো সমাজের প্রচলিত বীধা পথের বন্ধন তিনি কাটালেন | 
ম'্তষের প্রেম ভালোবাসার ক্ষেত্রে নতুন যুগেব জীননদুষ্টিব উদ্বোধন ঘটালেন । 

শরংচন্দের উপগ্যাসগুলিকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিবৃত করেছেন ডঃ আকুমার 
বুন্দ্যাপাধ্যায় । তাব ভিতব প্রধান কয়েকটি বিভাগ-_ 

(১) পারিবারিক প্রেম সমন্বিত হাক্ক' রোমান্স__দিত্তা? “দেনাপং ওন'? (১৯২৩)। 

(১। জটল সমন্ত'মুলক সমাঞ্জ িপিহিভূতি প্রেমের উপগ্ভাস-_ গৃহদাহ? (১৯২০)। 

“চরিত্রহীন? (১৯১৭) । 
(৩) ভ্রমণ কাহিনী এবং আন্মজীবনীমূলক উপন্যাস_শ্রীকন্থা (১৯১৭, ১১৮, ০২৭ 





'৩৩)। 

(৪) দেশপ্রেম ও উদ্দীপনাদূলক উপগাস-_পিথের দ্দাবী? |, 

(৫) গভীর দ্রার্শনিকতক্বসমন্িত উপন্যাস-_ “শেষ প্রশ্ন (১৯৩১) | 

(৬) সমাজসমস্তাদুলক উপন্যাস-_' অরক্ষণীয়া?, পিল্লীসমাঙ্ত' | 

“তা এবং “দেনাপ:ওনা' উপন্যাসে জীবনের কোন গভীর তত প্রকাশিত হয়নি । 
প্রেমসম্তাও তীর ঘাত-প্রতিঘাতের সন্মুধীন হয়নি। স্থলভ মিলনে কাহিনী পরিণতি 
লাভ করেছে । শরংচন্দ্রের প্রেস রচন! হিসেবে শ্ীকান্তের নাম কেউ কেউ করেছেন। 
চারখপণ্ডে সমাপ্ত উপন্যাসের বিপুল কাহিনীপরিসরে শ্রীকাস্ত-রাজলম্দ্রীর প্রণয় বিভিন্ন 
বিরুদ্ধ প্রতিবেশের সম্মুধীন হয়েছে । অজ কাহিনী যেমন সুষম বিন্যান্ত তেমনি চবিত্রও 
ভিড়ে হারিয়ে যায়নি । 

গগহদাহ* এবং “চরিত্রহীন” উপন্যাসদ্বয়ে শরংচন্ত্র মানব জীবনের গভীর দার্শনিকতার 
প্রকাশা ঘটিয়েছেন । 'গৃহদাহ* উপন্যাসে মহিম এবং স্থরেশের ছুইকেন্ছে অচলার আকর্ষণ_ 
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মানব-চরিত্রের আলো-আধারি রহস্ত শরংচন্ত্র প্রতিফলিত করেছেন । চরিত্রের! প্রাণবন্ত । 
ণরিত্রহীন” উপন্তাসে প্রথাপ্রধান সমাজের সামনে শরংচন্দ্ের প্রশ্ন__ চরিত্রহীন কে? 

প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার রীতিনীতিতে প্রেমের নৈষ্ঠিকতা বিচার করা যায় না-_ 
একথা স্পষ্ট প্রতিভাত “চরিত্রহীন” উপন্তাসে। সতীশ সাবিত্রীর প্রণয় সঞ্চারে শরংচন্ধ 
যুগান্তের কুসংস্কার ভাঙতে চেয়েছেন । 'পথেরদাবী'তে অপূর্ব-ভারতীর, প্রেমু র!জ- 
নৈতিক নানা উত্তেজিত আবহাওয়ার_ ভিতর নরনারীর স্থখছুংখ বিরহ-মিলনের 
প্রসংগ অভিব্যক্ত। শেষপ্রশ্নের কমলের তীব্র তীক্ষ মন্তব্যগুলি প্রচলিত দার্শনিব 
মতবাদ সন্বদ্ধে সংশয় জাগিয়েছে । সব কথা মনে রেখেও একথা বল! যায়-_শরংচন্ত 
সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় ওঁপন্তাসিক। কিন্তু একমাত্র জনপ্রিয়তাই কোন শিল্পীর শ্রেষ্ঠত্বের 
পরিমাপক নয়। 'াই আধুনিককালে শরংচন্দ্রের নানামুখী শিল্প-সমালোচনা মুখর হয়ে 
উঠেছে। 

এর পরবর্তা ওঁপন্াসিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায় এনং 
মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়! এঁরা আধুনিক ওপন্যাসিক। তারাশঙ্করের গণদেনতা?, 'পঞ্চগ্রাম” 
ধাত্রীদেবতা”, “কবি”, 'আরোগ্য নিকেতন” প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । বিভূতিভূষণের “পথের 
পাঁচালী” “অপরাজিত', “দেবয!ন'_ এর ভেতর প্রথম ছুখানি নতুন ধরণের উপন্যাস । 
মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পন্মানদীর মাঝি”, *দিবারাত্রির কাব।' প্রকৃতি উপগ্থাস অভিনব । 
এঁদের পরবতী ওপন্তাসিক অচিন্ধ্য সেনগ্তপ্র, বুক্ষদ্ল বস্তু, জ্নোতিরিন্দ নন্দী । 
আধুনিক জীবনের নানা সমস্ত! এদের উপন্যাে রূপলাভ করেছে। প্রমথনথ লিশী। 
নারায়ণ গঙ্ষোপাধ্যায়_ এরা এ যুগের খ্যাতিমান কথাশিল্পী । প্রমথন'থ পিশাব 
লালকেল্লা”, “জোড়াদিঘীর চৌধুরী পরিবার" এবং নার'্যণ গঙ্গোপাধ্যায়ের “বারোঘর এক 
উঠোন”, “অমাবন্তার গান উল্লেখযোগা উপন্থান । মোটামুট আধুনিক যুগে কথা- 
সাহিত্যের জয় জয়ক'র। নানা ধরণের সমস্ত! এবং তাকছ্রে রূপায়ণে বস্লা উপন্যা:দর 
প্রশস্ত ক্ষেত্র এখন €থেকে ক্রম নিস্থৃত ততে থাকবে। 

প্রশ্ন 6৮1 বঙ্কিমযুগের (১৮৬৫-৯৪) মুখ্য ওপন্যাসিকদের সাহিত্য- 
কৃতীর সংক্ষিগু পরিচয় দাও । ( ক. বি. ১৯৬৯) 


উত্তর । বঙ্কিমচন্ত্রের সমসাময়িক কালে কয়েকভন ইপন্যাসিক মৃখাতঃ সাহিত্তিক 
প্রেরণায় উদ্বোধিত হয়ে উপন্যাস সাহিত্যের ভাগার সমুদ্দ করার কাজে আত্মনিয়োগ 
করেছিলেন । সকলের রচনা শিল্পগুণে উচ্চমানের পরিচয় না দিলেও সাহিত্যতা €"রে 
মূল্যবান সম্পদ বলেই গণ্য । লস্কিমচন্দ্র ১৮৬৫ স'লে প্রথম উপন্ভাস রচন| করেন । ত!র- 
পর জীবনের প্রায় শেষ পর্যায় পর্যস্থ উপন্যাস রচনা! শিল্পেই আত্মনিয়োগ করেছিলেন । 
১৮৯৪ সালে বস্কিমের দেহান্ত ঘটে । তাঁর সমকালে তিনি সাহিত্যক্ষেত্রে সম্রাটের মত 
একাধিপত্য করেছিলেন। তাই তার লেখনী পরিচালনার একটান! ত্রিশ বৎসর কাল 
“বঙ্কিমযুগণ নামে অভিহিত কর! যায়। বঙ্কিম তার জীব২কালে প্রথম ১২ বছর প্রধানতঃ 
উপন্যাস রচনা ক্বন। শেষ জীবনের সাহিত্যসাধনায় শাস্চর্চা ও ধর্মতত্ব সন্গন্ধীয় 
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আলোচনাই প্রধান স্থান অধিকার করে। তার শেষের দিকের উপন্যাস আনন্দমঠ 
(১৮৮৪), দেবী চৌধুরাণী (১৮৮৪) এবং সীতারাম (১৮৮৭) ধর্মতক দ্বারাই প্রভাবিত 
কাহিনী । 

বঙ্কিমযুগে অর্থাৎ ১৮৬৫ থেকে ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্থ কালসামায় শক্তিশালী কয়েকজন 
ওপন্যাসিকের অভ্যুদয় ঘটেছিল । এঁদের মধে: বিশেমভাবে উল্লেখযোগ্য বমেশচজ্ 
দত্ত (১৮৪৮-১৯০৯)। পাণ্ডিত্যে এবং ইতিহাসঙ্ঞানে রমেশচন্ত্র ছিলেন অনন্যসাধরণ | 
তিনি ছয়খানি উপন্যাস রচনা করেন। বঙ্গবিজেতা (১৮৭৪) এব মাপবীাকন্কণ (১৮৭৭) 
রোমান্সধর্মী রচনা । ইতিহাসের স্বপ্লালোকিত পরিবেশে প্রেম ও সৌন্দর্যের রহস্তাসন্ধানে 
কাহিনী রোমান্সরসে নিষিন্ত হয়েছে । মোগল শাসনে টোডর মলের সময়ে বাংলার 
ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষায় ইন্দ্রনাথ ও বিমলার প্রণয় কাহিনা নিয়ে 'বঙ্গবিজেতা? লেখা 
হয়েছে। মাধবীকস্কণের কাহিনীকাল অসুস্থ শাহজাহানের পুশ্রগণের মধ্যে উত্তরাধিকার 
নিয়ে কলহ। তার মধ্যেই ফুটে উঠেছে নরেন্দ্র, হেমলতা ও শ্রশের প্রেমভীবনের 
শোকাবহ পরিণাম । রমেশচন্দ্রের যথার৫ এতিহাসিক উপন্ত'স মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত 
(১৮৭৮) এবং “বাজপুত জীবন সন্ধা” (১৮৮৯)। ইতিহাসের যথাযথ পটভূ;মতে স্বদেশ- 
প্রেমের অনুভূতিকে ন্যজিত করায় উপগ্যাস ছুইখানি যথেষ্ট সমাদর লাভ করেছিল। 
সম'জঙ্গীবন অবলম্বনে ও রমেশচন্ উপন্যাস লেখেন কিন্ত গভীর জীবৃনবোধ ব! শুক্র মন- 
্তাত্তিক বিশ্লেষণের পরিচয় দেন নি। সংসারে (১৮৮৬ । এবং সমাজে 1১৮৯৪) উপন্যাসে 
প্রগতিমূলক মনোভাদ আছে, বিধবা ও অসবর্ণ বিবাহের সমর্থন আহ্ছ কিন্তু জীবনের 
মর্মমূলে গভীরতর দুষ্টর পরিচয় নেই। তথাপি রমেশচন্ছু বন্ধিমযুগে একজন উজ্জল 
জ্োতিষ্ক | 


বঙ্কিমচন্ত্ের জেঠ সঞ্ীবচজ্জ্র এনং কনিষ্ঠ পুর্ণচন্জ্র বহ্গিমযুগের মুখ্য ৪পন্যাসিকদের 
অন্ততম। সঞ্জীব প্রতিভান'ন কথাশিল্পী ছিলেন । ববীন্র””” সঙ্জীবচন্ছের প্রতিভায় 
গৃহিনীপনার অভাব দেখেছিলেন। ত্বার উল্লেখযোগা রচনা পালামৌ” ভ্রমণ-বৃত্তান্ত । 
এন্ষিহাসিক বিষয় নিয়ে তিনি জাল প্রতাপষাদ (১০৮৮৩) উপন্যাস লিখেছিলেন। 
বধমানের রাজবাড়ীর সতাঘটনাকে তিনি উপন্াসকথার মত আকর্ষণীয় করেছিলেন । 
মাধীলতী ( ১৮৮৫) এবং তার উপসংহার “কণ্ঠমালা উপন্যাস শিথিলবিন্যন্ত কাহিনী 
ও রূপকথার মত রহস্তময়। জপবনধর্মী উপন্ণাসের লক্ষণ কম। ববং রামেশ্বরের অদৃষ্ট 
( ১৮৭৭ ) কাহিনীকৌতুহলের দিক থেকে উপভোগা । নিজের প্রতিভা সন্ন্ধে অবহিত 
ন! থাকায় সঞ্জীবচন্ত্র সাহিত্য সাধনায় সিদ্ধিলাভ করতে পারেন নি। উপন্থাস রচয়িতা- 
রূপে পূর্ণচন্রের খা'তিও খুব উল্লেখযে!গা ছিল না। 


বন্ধিমযুগে গাহস্থ্য উপন্থাস রচনায় অসাধারণ খ্যাতিল'ভ করেছিলেন তারুকনাথ_ 
গঙ্গোপাধ্যায় 1১৮৪৩-১৮৯১)1 বাংলার গ্রামাজীবনে যৌথপরিবারে ভ্রাতকলহের 
কুফল দেখিয়ে তিনি স্বর্ণলতা (১৮৭৪) নামে বাস্তবধর্মী উপন্যাস লেখেন। এর 
নাটারূপ 'সরলা' অসাধারণ মঞ্চসাফল্য অর্জন করেছিল । রোমার্টিকতা-জত বান্তবরসেরবি 
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পরিবেষণে তারকনাথের কৃতিত্ব। তীর লেখ! 'ললিত ও সৌদামিনী (১৮৮২ ) হুরিষে 
বিষাদ্* (১৮৮৭ ১ তিনটি গল্প (১৮৮৯ )১ বিধিলিপি (১৮৯১) এবং অনৃষ্ঠ (১৮৯২) 
বিশেষ কোন প্রশংস! অর্জন করেনি । 

রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্টা ভগিনী স্বণৃকুমারী দেরী বক্ষিমযুগের একজন প্রধান লেখিকা । 
এঁতিহাসিক রোমান্স এবং সামাজিক উপন্যাস উভয়ক্ষেত্রেই তিনি সমান পারদশিতা' 
প্রদর্শন করেন। _বঙ্ধিমের মত পাণ্ডিতা ও দার্শনিকতায় সমৃদ্ধ না হলেও অনুভূতি রসে 
ও রচনা-শিল্পে স্বর্ণকূমারী সাহিত্যসংসারে একটি স্থায়ী আসনের অধিকারিণী। 
১৮৭৬ সালে 'দীপনির্বাণ' নামক উপন্যাসে পৃথ্বীরাজ-সংযুক্তার এঁতিহাসিক কাহিনীকে 
তিনি যথার্থ শির করে তুলিছিঙ্গেনা মিরুর রাজ, | রাজ, বিদ্রোহ, , ফুলের মালা প্রভৃতি উপন্যাসে 
মুসলমান শাসন আমলের ইতিহাসের মধ্যে জীবনরসের সন্ধান । কোরকে কীট, ছিন্নমুকল, 
ন্নেহলতা, মালতী প্রভৃতি উপন্যাসে তিনি প্রতিদিনের পারিবারিক জীবনের মধ্যে 
মানবচিত্তের স্থকুমার বৃত্তিগুলির লীলা! দেখিয়েছেন, জীবনের কারুণ্য ও বেদনাকে 
মর্মরিত করে তুলেছেন। 

বহ্ধিমযুগে খুব জমকালো ধরণে এতিহাসিক উপন্াস লিখেছিলেন প্রতাপচন্ত্র খোথ। 
যশোরের প্রতাপাদ্তত্যের ইতিহীস নিয়ে ১৮৬৯ সালে বঙ্গাধিপ পরাজয়" নামে বুহং 
উপন্যাস লিখেছেন। এরই দ্বিতীয় খণ্ড ১৮৮৪ সালে প্রকাশিত হয়। ঘটনার আদ্ি:কা 
ও ইতিহাসের অত্যধিক মাহ্গত্যে লেখক উচ্চ-কলননার পরিচয় দিতে পাবেন নি। ফলে 
এই স্থমৃহৎ উপন্যাসখানি মহত সাহিত্য হয়ে ওঠে নি। 

আরও কয়েকজন স্থলেখক ওঁপন্যাসিক বঙ্কিমযুগে আবিভূতি হয়েছিলেন । তাদের 
কেউ কেউ ডিটেকটিভ বাঁ রোমার্টিক কাহিনীর পরিবেষণ করেছেন, কেউ বা সমাজ- 
সংস্কার প্রেরণায় সামাজিক চিত্রে রং ফলিয়ে ব্যঙ্গোপন্যাস রচনা করেছেন | বঙ্ষিমের 
আত্মীয় দামোদর মুখোপাধ্যায় বঙ্কিমের উপন্যাসের পরিশিষ্ট লেখেন অর্থাৎ ছুর্গেশনন্দিনীর 
গল্পটিকে টেনে নিয়ে আয়েষাকে নায়িকা করে “নবাবনন্দিনী' লিখলেন এবং গঙ্গাগর্ভ থেক 
কপালকুগ্ডলাকে তুলে এনে 'ুন্ময়ী উপন্যাস লেখেন । কাহিনী-কৌতুহল অণবা শন- 
কৌশল-_ছৃ'দিক থেকেই ব্যর্থ রচনা । তবে ইনি বিমলা, ছুইভগিনী, জয়টাদের চিঠি, 
সোনার ফসল প্রভৃতি অনেকগুলি উপন্যাসে ডিটেকটিভ কাহিনীর রস হ্াষ্ট করেছেন। ভার 
লেখা কমলকুমারী 0170 0৫ 19000100901 এবং শুরুবসনা হুন্দরী ০29০7] 
৬7110 ইংরাজী উপন্যাসের অন্বাদমূলক এনং উপভোগ্য কাহিনী । 

হিন্দুসমাজে শ্রীষ্টিয়ানী ও ব্রাহ্মসমাজের প্রভাবকে ব্যঙ্গবিদ্রপ করবার জন্য বঙ্গনাসা 
পত্রিকা গোষ্ঠীর লেখকগণ বঙ্কিমযুগের এতিহাসিক বলে গণ্য । এর! সাহিত্যিক প্রেরণায় 
উদ্বদ্ধ ছিলেন কিনা সন্দেহ। ইন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ক্পতরু১) যোগেন্দ্রচন্দ্র বন্থর 
'মডেল ভগিনী+, “চিনিবাস চরিতামৃত; শ্শ্রীরাজলঙ্্ী” কালাচাদ প্রভৃতি ব্যঙ্গোপন'স 
সমাজে বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করে। এই উপন্যাসগুলি ছিল আক্রমণাত্মক বিদ্রপ। 


৬১৬ লিখেছিলেন ভ্রৈলোক্য মুখোপাধ্যায় । বঙ্ধিমযুগে উপন্যাস 
সাহিত্যের 


টি বেশ উল্লেখষোগ্য হয়ে উঠেছিল। সামাজিক উপন্যাসের ধারাকে 
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রক্ষা করেছিলেন শিবনাথ শাস্ত্রী এবং গ্রীশচন্্র মজুমদার । উপন্যাস সাহিত্যের ইতিহাসে 
এঁরা স্বর্ণাসন লাভ করেন নি, কিন্তু স'মাজক পরিবেশে পারিবারিক জীবনরস পরিবেষণে 
কৃতিত্ব দেপিয়েছিলেন! 

প্রশ্থ১৮ “বন্কিমচজ্দরের “বিষবৃক্ষণ এবং রবীন্দ্রনাথের “চোখের 
বালি” প্রকাশের দ্বারা বাংলা উপন্যাসসাহিত্যে দুটি সম্পুর্ণ নূতন 
পর্ব সৃচিত হয়।”-_ছুই পর্বের প্রধান ওপন্যাদিকদের সাহিত্যক্ৃতির 
তুলন৷ করিয়! উক্তির সার্থকতা নিরূপণ কর । (ক. বি. ১৯৬৫) 


অথবা, বন্কিমসম্পাদিত বলদর্শনে বিষবৃক্ষ উপন্যাসের প্রকাশারম্ত 
থেকে রবীন্দ্রসম্পাদিত বঙ্গদর্শনে চোখের বালি প্রকাশের পূর্ব পর্যস্ত 
যে কাল (১৮৭২-১৯০০) তাকে বল যায় বাংল! উপন্যাসের দ্বিতীয় 
যুগ্ন। পূর্ববর্তী ও পরবতাঁ যুগের তুলনায় এই যুগের উপন্যাস 
সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও । 
( ক. বি. ১৯৬১) 
অথবা, “রবীক্দ্রনাথ “চোখের বালি?তে (১৯০৩ ) বাংল উপন্যাসের 
যে নূতন গতিপথ নির্দেশ করেন, পরবর্তাকালের অর্ধশতাববী ধরিয়া 
অধিকাংশ প্রতিষ্ঠাবান্‌ ওপন্যাসিক সেই পথ ধরিয়া চলিয়াছেন।৮__ 
এই সুত্র অবলম্বন করিয়] “চোখের বালির পূর্ববতাঁ ও পরবর্তী বাংল। 
উপন্যাসের প্রকৃতি নিধারণ কর। (ক. বি. ১৯৬১) 
উত্তর । বাংল! উপন্যাস সাভিততোব ইন্তিত'স খুন অল্সদ্িনের হলেও সেই 
ইতিভঃসে অতি দ্রুত বিশ্মঘকর নবৈচিত্রা শুট হগেছিল। ৯ ইতিহাস পাশ্চত্া 
ভঙ্গিতে বোমান্স নিয়ে আারস্ত করে নভেলে এসে যথরর্থ পথ খজে পেয়েছে। 
বঙ্ষিমচন্দের বিনবুক্ষ থেকে নিল পবেব স্থচন! | এই যুগকে এণ্তহ'“দকেরা উপন্তাও, 
সাহিতোক্ দ্বিতীয় পর ললে থ'কেন। ববন্দন'থ বলেছিলেন তে বিষলুক্ষেই প্রথৎ 
কাহিনী এসে আখ্যান পরিণত হয়, প'রিবানিক জীবনের সংকট-সম্স্ত' উপন্সের 
উপজীব্য হয়ে ওঠে । বিষবুক্ষে (১৮৭৩) বদ্দিম যে আদর্শব সুচনা! করলেন তার 
প্রতিঠা হল রবীন্দ্ুনা্থব চোখের বালিতে (১৯০৩)। ১৪০২ খ্রষ্টাবে.. বঙ্গদর্শন 
পত্রিকার প্রতিঠা। ই পত্রিক'য বিধধুক্ষ প্রকাশিত হত থাকল শিক্ষিত বাঙাজী: 
পাঠকদের মধ্যে চমক সৃষ্টি হর । বঙ্গিমের অভবে বঙ্গদর্শন বন্ধ হয়। তারপর 
[বীন্দ্রনাথের সম্পাদনায় নবপর্যার় বঙ্গদর্শ:নব অ'বিভাব | এ পত্রিকার পৃষ্গয় চোখের 
ধালির আবিভাব পাঠক সম্প্রপ'য়কে নৃতন সন্তাবন'য় সচকিত করে তোলে। উপন্তাস 
সাহিতোর ইতিহাসে তাই এই ছুই চন্্রস্থষেব ছুখানি স.মাজিক উপনূ'স দিগদর্শন" 
হয়ে বিরাজ করছে। 


৬ প্রথম পত্র £ দ্বিতীয়া 


বঙ্কিম-পৃববর্তী এবং বহ্ছিম-পরবতী উপন্যাসসাহিত্যের আকুতি-প্রকৃতি বিশ্লেষণ 
করলে ছুইটি স্বতন্ত্র পর্ধের সন্ধান পাওয়া যায় এবং বিষবুক্ষ ও চোখের বালি 
উপন্যাস যে কি বিস্ময়কর বিবর্তন এনেছিল তা অনুধাবন করা যায়। প্রাক বস্কিমযুগে 
সমাজ নিয়ে উপনাসের খসড়া রচিত হয়েছিল। “নববাবু বিলাস, “ফুলমণি ও করুণা? 
এবং “আলালের ঘরের দুলাল+কে যথার্থ উপন্াস বল। হুয় না । দেবের 'সফল স্বপ্ন 
এবং “অঙ্গুরীয় বিনিময়, থেকেই এঁতিহাসিক রোমান্সের স্ুচন! । বহিমচন্র, রমেশচন্্র 
গুতাপ ঘে ঘোষ, স্বর্ণকুয়ারী:_দেবী প্রভৃতি - সকলেই এ পগ্ণ ধরেছিলেন রবীন্দ্রনাথও 

জধি' ও “বৌঠাকুরাণীর হাট” উপন্যাসে ইতিহাসের রেখাঙ্কিত পথেই যাত্রা 
করেছিলেন। এই সময় সামাজিক উপহাস নানাপ্রকার সমাজ-সমস্তা ও পারিবারিক 
জীবন চিত্র নিয়ে রচিত হলেও ব্যত্তি মনের দন্-সমস্তাকে উপন্যাসের বিময়ীভৃত কর! 
হয়নি। বিধবাবিবাহ, অসবণ বিবাহ, প্রেমের স্বাধীনত! স্বীকার করে কিঞ্চিত প্রগতিদূলক 
মনোভাঘের পরিচয় কেউ কেউ দি-য়ছেন? কিন্তু ব্যক্তিমানষের জীবনের গভীবতম 
প্রদেশে কেউ অবতরণ করেন নি। 

বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম যথাথ সামাজিক উপন্যাসে সমাজ-সাপেক্ষ বাক্তিত্বেব £€থম উদ্বোধন 
বাণী প্রকাশ করলেন। চোখের বালিতে রবীন্রনাথ সমাজনিরপেক্ষ- ব।ত্তিৎতর পূর্ণ 
উদ্বোধন ঘটিয়েছেন বিমোদ্দিনী চরিতে। এখান থেকেই আধুনিক উপন্য'সেব জয়যাত্র'ব 
পথ রেখস্কিত হয়ে ওঠে। বঙ্দিমচন্্র বিষধুক্ষ উপন্যাসে ব্যক্তি-মানুষের গভীর অস্থদধন্থ 
ঘটনা সন্নিবেশের নিপুণতার মধা দিয়ে ফটিয়ে তুলেছেন। তার অন্যান্য উপন্যাসের 
মধ্যেও ব্যক্তিচরিত্রেব স্বাতন্ব্যেব দন্দ। কিন্কু শৈবুলিনী, বোহিণী, কুন, গোবিন্দলাল 
নগেন্দ্রনাথ প্রভৃতি চরিত্র লেখকের সমাজ-স্পেক্ষ মনোভাবের ফলে কগোব দণ্ডের 
সন্মুধীন হয়েছে । সমাজনীতি, ধর্মনীতি ও ন্যক্তিত্বেব স্তর্ষে বঙ্কিম নীতিনিগতার 
পরিচয় দিয়েছেন । ঘরে ঘরে অমৃত ফল কফলাবার স্পষ্ট অভিপ্রায় নিয়ে তিনি “নিষবুক্ষ 
লিখেছেন। তবু “বিধধুক্ষ' থেকেই উপন্যাস সাহিত্যেব দ্বিতীয় পব ন্থুচিত € 

২৮৭২ শ্রীষ্টাব্দ থেকে টপন্ত'ম সাহিত্যে ছিতীঘ পর. _বঙ্গিমচন্দ্রের লেখনামুখে 
স্চিত হয়েছিল। উনিশ শতাব্দীতে নঙ্বিমেব অনুকরণ কবেই উপগ্থাসে নানা 
সমস্তা, সমাজ-সমস্তা, ব্যক্তিমনের দ্্থ প্রভৃতি পাসকমনে কৌতৃহল নিব্ত করেছে। 
নৃতন প পর্ধের সুচনা করলেন রবান্রন'থ বিংশ শৃত্্্রীর শুভ স্ুচনায়। বঙ্িম-প্রতি্িত 
ব্দর্শন সুচনা করেছিল একট! *তন মুগ । বনীন্বুনাথ-পবিচালিত নব-পধায় বঙ্গদর্শন 
সুচনা! করল আর একট! শুতনতর যুগ। নঙ্গিমের শ্মিবৃক্ষ এবং রবীন্দ্রনাথের চোখের 
বালি বাণ্ল! উপন্যাস সাহি'তা দুটি শুতন পরের সুচনা করল। তারপর প্রঃম 
আধুনিক কাল পধন্ত চোখেব ন'লিন গতিপথ ধরেই প্রতিভাবান সাহিত্যিকের! 
বিস্ময়কর সৃষ্টির এশ্বর্ষে টপগ্যাস সাহিত্যের ভা পাব পূর্ণ করেছেন । 

রবীন্দ্রনাথ “চোখেব বালি' লিখেছি:লন ১১০১ গ্রীষ্টান্দে। বিনোদিনী নামে একটি: 
বিধবার মধ্যে তীব্র নারাচেতন! সঞ্চার বরে তিনি মাঘের আতের কথাকে উপগ্াসের 
বিষয় করে তুললেন । সমাজ এ নভ্ভিত্বের দ্বন্দে বক্তিত্ব যে কোন অংশে কম 


প্রথম পত্র £ দ্ি্তীয়াধ ৫৭ 


নয়__এই নূতন চিন্তা পরবর্তী ওপন্তাসিকদের বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট করে। নাস্মচন্ত্ 
শৈবলিনী, রোহিথী, কুন্দ, লবঙ্গলতার মধ্যে ব্যন্ভিএেব ইঙ্গিত ফুটিয়ে তুললেন । ববীন্দ্রনাথ 
বিনোদিশীর মধ্যে এবং পরে চারুলতার মধ্যে সেই ব্যক্তিত্বের অভিনব বিক'শ 
দেখালেন। শরৎচন্দ্রের রাজলক্ষ্মী, সাবিভ্রী, অভয্। প্রক্ুতি চরিত্রে ব্যক্তিত্বের বিশ্ময়কর 
দাপ্তি প্রকাশ পেয়েছিল। স্থতরাং চোখের ল'লির বননোদিনী নারীচরিত্রের নূতন 
ত'২পর্য নিরূপণে দিগদর্শনের কাজ করেছে । নিনে'দিনা নীতিশাসিত চরিত্র নয়, 
উপগাসের সমস্তাও নীতিনির্দেশ করে না। এইভাবে সুমাভনিরপেক্ষ ব্যক্তিত্ববিকাশকে 
অবলম্বন করে বিংশ শতাব্দীর উপন্যাসের যাতর'পথ চোখের বালি থেকেই স্চিত 
হয়। শরংচন্দ্র তার উপন্যাসে প্রথাসবন্থ প্রণহন সমাদ্জর কঠে'র সমালোচনা 
করেছেন, সমাজশামনের বিরদ্ধতাও করেছেন । মান্তষের বিচিত্র মন এব” প্রবুত্তির 
ছন্ব শিয়ে ব্যন্ডিসমস্তাকে প্রাধান্য প্রদান করা ভহ্য়ছে রুবীন্ন'থের শেনপর্যায়ের 
উপন্যাসগ্ুলিতে | উপন্াাস-সাভিতোর এই ধারুই পরবতীকাগলে প্রধানত অনন্থত 
হয়| চোখের বালির পববন্তা ব'্লা উপন্গাস-সাভিততার প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে 
নৃতনত চোখে পড়ে, জীব্নবোধেব নবমূলা'ঘণ টপলক্কি কৰা যায়! 

বিশ শতাব্ধীর প্রথমপণদেউ শরংচন্দ্র মধ্যনভ বাঙ্গ'লী পরিবারের ভীবনবেধ্ধ ও 
জদয় রহগ্য শিয়ে টপণ্বস কচনায় ব্রতী ভলেন। মানবজদয়ের লিপুল রহস্তের মধ্যে 
অবগাহন করে তিনি মন্তযাগকতির দুল হ্যরূপ ঈদ্লটন কবতে চেয়েছেন । তীর উপনৃসের 
কাহিনী ও চরিত্র সমাজের নিপ্নতম ভ্তব পধন্ক প্রসারিত হয়েছে । তিনি দেখাতে 
চেয়েছেন যে সম'জ্জের পরিচিত পরিবেশের প্রেক্ষাপটের উপরেই শুধু মন্ঘের গ্রতিফলন 
হয় না। মান্ুমেব যথার্থ পরিচয় পেতে হলে প্রাণের সহজ স্ংস্ক'র ছারা প্রা* 
সমাজবিধি ও ধমসংস্কারের পুনল্চার আবশ্যক | 

চোখের বালির পরবতীযুগে উপন্যাস স'্ভিতোর বিকাশে চোখের ব'ল্রিই পরোক্ষ 
প্রভাব ছিল । “ভারতী' প্রিকাকে কেন করে রবীন্ছরান্তসাবী একদল বপন্য'নসিক সম'ক্চ 
সাপেক্ষতার মধ্যে ও সম'জনিবপেক্ষ বাক্তিত্ের অন্ুসন্ধণন করেছিলেন। মণল"্ল গঙ্গে'পণ্ধাণ্ম, 
মণীক্রলাল বন্থ এবং চারণ্ন্র নন্যেপাধ্ায় উপন্যাস লিখে ভীবনবোধের পরিচয় দিযে 
ছিলেন। মরীন্দল'ল বব রমলা ও সযাত্রিনী উপন'সে নাবী-নাক্তিত্বের একটি ছিক 
উদ্ভাসিত হয়ে উঠঠে। এই সময়ে যে মহিলা ইপন্থ'সিকেরা খাণ্তি অজন করেছিলেন 
টাবা সমাজনিরূপেক্ষতা দেখান নি বটে, কিন্ধ পারিবাবিক পরিবেশে ব্নক্তিমনের ছন্দ 
সম্পাতকে প্রভত সহন্ুভতি নিয়েই চিত্রায়িত করেছিলেন। অন্তরূপ' দেবী, নিরুপম' 
এনং ইনিদ্রা পেবী এই প্রসঙ্গে উল্লেখ 2 

পরবতী কাল সবুজপও) কালিকলম «এ কলোল পত্রিক'গে'্ঠীর লেখক সম্চু'য় উপন্য'স 
অপেক্ষা ছোটগল্প রাংন'র দিকেই বেশি মনোনিবেশ কবেন। ভীদের মধ্য যংরা উপন্'স 
লেখতেএ তাবও রপীনুন!থ প্ুদশিত এবং শরংচন্ত্র কতৃক অবলম্ষিত পথেরই উৎসাহী 
যাত্রী হুয়ছিলেন। উপন্াস সহিতোর যাত্রাপথে বস্কিমের বিষবুক্ষ এবং রবীন্দ্রনাথের 
চোখের বালি যেন পথনিদেশক ছুটি আংলাকস্তস্ত। ত্রিশ বংসর বাব্ধ'ন কালের মধো 


$ 
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লেখা এই ছুইখানি উপন্যাস বাংলা উপন্তাস সাহিত্যকে রহস্ত কাহিনীর স্তর থেকে 
উন্নীত করে যথার্থ জীবনালেখ্য স্তরে তুলে দিয়েছিল । 


প্রশ্ন,২51 রমেশচজ্জ এবং সঞ্জীবচজ্দের ওপন্যাদিক রচনা প্রথম 
শ্রেণীর গৌরব হইতে কেন বঞ্চিত হুইয়্াছে তাহা1! বিশদভাবে 
আলোচনা কর। ( ক. বি. ১৯৬৪) 


উত্তর; রমেশচন্দ্র দত এবং জঙ্ীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় উভয়েই বস্কিমচন্জের প্রায় 
সমকালীন ওপন্তাসিক ৷ নী প্রথম আমার গৌরর অঞজ্ন করতে পারেন নি । বঙ্গিমচন্দ্রের 
প্রতিভার তুলনয়ি এদের প্রতিভ! কিঞ্চিৎ শান ছিল এবং এরা অনন্যমন] হয়ে শিল্পসাধন! 
করেন নি। এদের কৃতিত্ব কোন অংশেই উপেক্ষণীয় ছিল নাঁ। বঙ্ষিমচন্্রের বিশ্মায়কর 
ধ্যাতির সম্মুখেও এর। নিভয়ে সাহিত্যরচনা করেছেন এবং বঙ্কিমের পাশাপাশি আসনও 
পেয়েছেন । বঙ্ধিমচন্ত্র যখন সাহিত্যাকাশে একাধিপতা বিস্তার করে জ্যোংম্নার লাবণ্য 
পৃথিবী উদ্ভাসিত করেছিলেন তখন অন্য জ্যোতিষ্কের পক্ষে প্রথম শ্রেণীর গৌরব অন 
সহজসাধ্য ছিল না । তদুপরি এই ছুই প্রখ্যাত শিল্পীর রচনার মর্মস্থলে কিছু কিছু 
আভান্তরীণ ক্রুটিও ছিল । 


রমেশচজ্দ্ দত্ত ( ১৮৪৮-১৯০৯) এঁতিহাসিক উপন্তাস লিখেছেন চারখানি এবং 
দুখানি পরম্পর-সংবদ্ধ সামাজিক উপন্যাস লিখেছেন । প্রথম ছুখানি উপন্যাসে ইতিহাস 
পরিবেশ অপেক্ষা রোমান্সের রসই বেশী, প্রেমের কাহিনীতে বাস্তবতা ও জীবনবোধের 
গভীরতার অভাব । বঙ্গবিজেতা (১৮৭৪) উপন্সে তিনি টোডরমল্লের সমসাময়িক 
বাংলাদেশের এঁতিহাসিক পরিবেশে ইন্্রনাথ ও বিমল'র এক বিস্ময়কর প্রেমের কাহিনী 
বলেছেন। কিন্তু শিল্পগ্ুণের অভাবে এতিহাজিকতা৷ বা কাল্পনিকতা কোনটাই সার্থক 
হয়নি। মাধবীকন্কণের (১৮৭৭) এতিহা'সিক পরিবেশ সাজাহানের মৃত্যুশয্যায় পুন্রগণের 
কলহের পটভূমি । সেখ [নে টেনিদনের ঢ)099]) 41001. গল্েব অনুসরণে নরেন্দ্র, 
হেমলতা ও শ্রীশের প্রেমস্বপ্রের শোকাবহ পরিণ'ম প্রদর্শন করেছেন । ইতিহাসরস বা 
জীবনরস কোনটাই উল্লেখযোগ্য হয়ে ওঠেনি । তিনি রাজপুত জীবনসন্ধ্যা (১৮৮৯ ) 
এবং মহারাষ্ট্র জীবনপ্রভাত ( ১৮৭৮) রচনা করে জাতীয়তাবোধ ও ইতিহাস নিষ্ঠার 
গভীর পরিচয় দিয়েছিলেন কিন্ত তাতে প্রথম শ্রেণীর ওঁপন্তাসিকের জীবনবোধের 
গভীরতা ছিল না। ইনি দুখানি সামাজিক উপন্থাস লেখেন সংসার (১৮৮৬) এবং 
সমাজ (১৮৯৪) নামে । এই উপন্যাসদ্বয়ে তিনি যুগধর্মীন্ুরূপ প্রগতিমূলক মনোভাবের 
পরিচয় দিয়েছেন, কিন্ রচনা শিল্পসম্মত হয়নি। কাহিনীটি নিপ্াণ বিবুতিমূলক, গল্পেব 
বীধুনি শিথিল, চরিত্রগ্তলি স্পষ্ট রেখাঙ্কিত নয়। প্রথম শ্রেণীর শিল্পীর কাছে ষে প্রত্যাশ। 
রমেশচন্দ্র সে প্রত্যাশ। পূণ করতে পারেন নি। 

সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ছিলেন বঙ্ছিমচন্দ্রের অগ্রজ সহোদর | ইনি রামেশ্বরের 
অদৃষ্ট (১৮৭৭) নামে একখানি সামাজিক উপন্যাস লিখেছিলেন । পালামৌ নামে ভ্রমণ 
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কাহিনী লিখে সপ্্রীব খুব খ্যাতিলাভ করেছিলেন। রশীন্দ্রনাথ সপ্মীবের প্রতিভার 
॥উজ্জলতার প্রশংস! করেছেন কিন্তু গৃ্িণীপনার ভাব দেখেছেন। উপন্যাস রচনার 
ক্ষেত্রেও সঞ্জীব গৃহিণাপনার অভাব দেখিয়েছেন । 'বামেশ্বরের অনৃষ্ট' উপন্যাসের 
গল্পকৌতুহল চমতকার কিন্তু রচনাশিল্পে মুন্সীয়ানা নেই। জাল প্রতাপটাদ (১৮৮৩। 
একখানি সত্যঘটন।মূলক বিখ্যাত উপন্তাস। বর্ধমানের রাজবান্ডীর এতিহাপসিক কাহিনী 
নিয়ে ইনি যেমন সতানিটটার পরিচয় দিয়েছেন, তেমনি উপন্যাসম্থলভ কাতিন* কৌতৃহল ও 
সষ্টি করেছেন। তথাপি রচনাটি প্রথম শ্রেণীর এতিহাসিক উপগ্সের মর্ষদালাভ করতে 
পারেনি । ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্ে ইনি মাধনীলতা! নামে উপন্যাস লেখেন £ এরই পরিশিষ্টরূপে 
কাহিনীর জের টেনে “কগ্ঠমালা» নামে উপন্যাস লেখা তয়! কেন্দ্রী় চরিতশৈল বন্ড 
বেশি অবাস্তব হওয়ায় গোটা উপন্যাসটাই যেন শনান্তন রুভন্তে মত হয়েছে ! 
'উপন্রাসের কাতিনী-কৌতিহল ঘতই তার ভোক, যদি সে কাহিনী রূপকথার মত অবান্তর 
ও অনিশ্বান্ত মনে হয় তাহলে শিল্পরূপে শ্রেচত্ব লাভ কবে না। সপ্তীবচন্ত খুল 
প্রতিভাবান ছিলেন কিন্ত বড় খেয়ালা এব” উদ্গাসীন। প্র্তভ'র যোগা 
অন্তণালন ৪ প্রয়েযগ করতে না পর'য তিনি প্রথম শ্রেণব শিল্পীর গৌরনলভ করতে 
পারেন নি। 


প্রশ্ন ২৮1 উপন্যাস-সাহিত্যের বিষয়বস্ত ও রীতির অভিনবত্ব 
স্ব্ণকুমারী দেবী, তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও তব্রৈলোক্যনাথ 
মুখোপাধ্যায়ের রচনায় কিরূপ ভাবে উদান্ৃত হইয়াছে তাহা 
আলোচন। কর। (ক. বি. ১৯৬৭) 


উত্তর | বঙ্গিমচন্র উপন্যাস শিল্পেব সরণি প্রস্থত করে ক্বোর পর সে পথে র'রথ 
নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন রনীন্রনাথ বিংশ শতাদীব শুভ প্রভাষে। কিন্থ তাক পূর্বেও 
অনেক গুণ ও জ্ঞানী ব্যক্তি এ পথ পকিক্রমা করেছিলেন । তীদ্রে গতিপ্রক্তি স্বতন্ 
ছিল, বিষয়বন্থ্ ও রীতির কিঞ্চিং অভিনবত্ব ছিল। প্রতিভার নিদ্যু্ীপ্তি তাদ্রে রচনায় 
বিস্ময়কব সৌন্দর্যে প্রকটিত ন! হলেও বাংল! সাহিতো তার দ'ন নিতান্থ উপেক্ষণীয় 
ছিল না। স্বর্ণকূমারী, তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এবং ট্রলোক্যনাথ মুখাপাধা"য় উপন্যাস 
ক্ষেত্রে স্ব স্ব বৈশিষ্টা প্রদর্শন করে স্থায়ী কীতি রেখে গেছেন। 

স্বর্গকুমারী দেবী ছিলেন রবীন্দ্রনাথের এক জোট! ভগিনী । ইনি স্ুসাহিত্যিক' 
ছিলেন। এঁতিহাসিক ও সামাজিক উভয়বিধ উপন্ধা'স রচনায়ই তিনি সমধিক কৃতিত্বে 
পরিচয় দিয়েছিলেন । প্রথমতঃ এঁতিহাসিক রোমাম্গ রচনায় মন দ্িলেন। ১৮৭৬ 
ী্টাব্দে হিন্দু স্বাধীনতার সমাপ্তির ইঙ্গিত দিয়ে দীপনিবাণ নামক উপন্যাস লিখলেন! 
পৃর্ীরাজ ও সংযুক্তার প্রণয় কাহিনীর মধ দিয়ে হিন্দু সাম্রাজোর পতনের কাহিনী বণিত 
হয়েছে। কল্পনাশক্তি ও ব্বদেশপ্রেমের সমন্বয়ে দীপনিবাণ ৬ৎকালে প্রশংসা অর্জন 
করেছিল । মিবার রাজ, ফলের মাল। এবং বিজ্রোহ উপন্যাসেও পারবেশ রচন'র কাক্তে 
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ইনি ইতিহাসকথাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় ইতিহাসে ও উপন্যাসে 
সার্থক মিলনের ফলে মৃত ইতিহাস জীবস্ত হয়ে ওঠে নি। ন্বর্ণকুমারী নারীর হৃদয়বৃত্তি 
নিয়ে যে পারিবারিক উপন্যাসগুলি লিখেছিলেন তার আবেদন ছিল প্রাণম্পর্শী । “কোরকে 
কীট” নামক উপন্তাসে বহু বিবাহেব কুফল দেখিয়েছেন। 'ন্েহলতা" উপন্তাসে 
পরিবারিক শাস্তির মূল্য দেখাতে গিয়ে অশাস্তির চিত্রটকে করুণতম করে উপস্থিত 
করেছেন। উগ্র প্রগতিবাদ নারী সমাজে প্রবেশ করলে পারিবারিক জীবন কিরূপ 
বিপর্যস্ত হয় তার পরিচয় ফুটেছে দ্নেহলতা” উপন্তাসে। “ছিন্ললতা”, "মুকুল" প্রস্তুতি 
উপন্যাসে নারীজীবনের কমনীয়তার সক্ষে রোমন্স-রস মিশ্রিত হওয়ায় রচনায় অভিনবস্ত 
দেখা দিয়েছে। স্বর্ণকুমারী বিষয়বস্ত ও রীতিতে পূরতন পথেই যতকিঞ্চিং বিশেষত্ব 
প্রদর্শন করেছেন । 


তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় উপন্যাসের বিষয়বস্তূরূপে গ্রহণ করেছিলেন গার্স্থ্ 
জীবন এবং রীতি অবলম্বন করেছিলেন বাস্তবধমিতা । ১৮3৩ সালে এই ওঁপন্তাসিকেব 
জন্ম এবং ১৮৯১ সালে তার মৃত্যু । ইনি চিকিংসকরূপে জীবিকা অন কবতেন। 
ডাক্তারী তার পেশা হলেও নেশ! ছিল সাহিত্য । তিনি বস্কিমচন্দ্রের রোমান্স এবং 
ভীবনবোধেব গভীরতা পরিহার করে গ্রাম্যজীবনেব পরিবাব কেন্দ্রিক লৌকিক 
সমন্তাকেই উপন্যাসের বিষয়বস্ত করেছিলেন। স্বর্লতা (১৮৭৪) উপন্যাসখানি ত'র 
অবিস্মরণীয় কীতি। উপন্াসখানির নাটারূপ 'সবলা” নামে অদ্ভুত অভিনয়-সাফল্য 
লাভ করেছিল। স্বর্ণলতার কাহিনী বড় ককণ। একান্নবতা পরিবাবে উপর্জনণীল 
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শশিভূষণ পত্বীর প্ররোচনায় সঙ্গীতপ্রিয় ভালমান্ুন কনিচভ্রাততা বিধুভূঘণেব 
প্রতি নির্মম অবিচার করায় একট! পরিবাব চরম দুর্দশায় নিপতিত হয়েছিল। স্বর্লতাব 
মত বাস্তবধর্মী পারিবারিক উপন্যাস সে যুগে আর ছিল না। তারকনাথ ষথার্থ জীবন 
শিল্পী ছিলেন না। তিনি ছিলেন জীবনালেখ্য নির্মাতা । ফটোগ্রাফারের মত তিনি 
প্রত্যক্ষ জীবনের চিত্রবূপ এঁকেছেন, শিল্পরূ্:পব সন্ধান দেন নি। তাৰ অন্যান্য 
উপন্যাসও দীর্ঘস্থায়ী হয়নি । “ললিত ও সৌদ্ামিনী (১৮৮২), হরিষে বিষাদ । ১৮১৭ ), 
তিনটি গল্প ( ১৮৮৯ ), বিপিিলিপি (১৮৯২) প্রতি উপন্যাসে তিনি গাহস্থ্য বিষয়বস্তৃকে 
উপজীব্য করেছিলেন কিন্তু কোন অভিনবত্ব সৃষ্টি করতে পারেন নি। তবে ব্বর্ণলতা"র 
হখ্যাতি তাঁকে উপন্াস সাহিত্যের ইতিহাসে স্থায়ী আসন দান করেছে। 


ব্রেলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়-_( ১৮৪৭-১৯১৯ ) বাংলা উপন্তাসে অভিনব 
বিষয়বস্্, অভিনব রীতি এবং অভিনব স্বাদ বৈচিত্র্য স্থষ্টি করেছিলেন । জটিল জীবনের 
গভীর সমস্ত! অথবা ইতিহাসের স্বপ্লালোকিত জীবনের রহস্ত অবলম্বনে উপন্যাস রচনার 
পথ ছেড়ে ব্যঙ্গকৌতুকে চলমান জীবনচিত্র এঁকেছিলেন দুজন বথাশিল্পী-_ইন্দ্রন।থ 
বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ট্রলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়। ব্রৈলোক্যনাথের কল্পনাশক্তি, রসবুদ্ধি 
ও সিপ্ধ কৌতৃকপ্রিয়তা তৎকালীন বাংল! কথাসাহিত্যে পরম বিম্ময়ের বিষয় 
হয়েছিল। ইনি সামান্য পুলিশী চাকরী থেকে আরম্ভ করে সমুচ্চ সরকারী 
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কর্মচারীপদ্দে উন্নীত হয়েছিলেন এবং সরকারী কাজে বিদেশভ্রমণ করেছিলেন। 
ইংরাজী সাহিত্যে তার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল এবং মানবচরিত্র ও সমাজ সন্ধে 
তিনি ব্যাপক অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন । উপন্থাস ও গল্পসাহ্িত্যে তিনি ত'র 
ভূয়োদর্শনের পরিচয় রেখে গেছেন । 


বৈলোক্যনাথের প্রথম উপন্তাস ক্ধাবতী (১৮৯১) প্রকৃত পক্ষে একটি উপকথণর 
টপন্যাস। রূপকথার কঙ্কাৰতীকে ইনি বাস্তবপরিবেশে এনেছেন এবং লুই ক্যারলেব 
লেখা এলিস ইন্‌ ওয়ার ল্যাণ্ড নামক বিখ্যাত গ্রন্থের নন্তসরণে এক অদ্ুত গল্প 
লিখেছেন । সে গল্পে মান্টন-পশু-ভূত-প্রেত সব একাকাব হয়ে এক অসম্বের সাম্রাজ্য 
প্রতিষ্ঠা করেছে । তার লেখা অন্।ন্য কাহিনী গুলিতে ও মদ্ভুত ও অসম্ভনের অভিনব 
আয়োজন । ডঃ স্বকুমার সেন লিখেছেন, “হার কৃঙ্কাবতা বাঙ্গলাসাভিত্যের এমন 
একট দিক খুলিয়া! দিল যেদিকে আমাদের সাহি ত্যরথাদের গতিবিধি কথনে' ছিল না।” 
তার কফোকৃল! দিগন্ধর (১৯০১) হান্তরসের অঞ্ষরন্ত ভাগার | দিগম্বরের বিদ্ে-পাগল'মি 
এনং ৩ংপত্রী দিগন্থরী প্রচণ্ড পতিভদ্ভি কৌতুকের ফোয়ারা বচনা করেছে । মুক্তামাণা' 
| ১৯০১] কতকগুলি গল্পেব সমষ্ট আবব্ে'পগ্ত'সেব মতই চমকপ্রদ । ঘিহনা 
কোথায়” (১৯০৪) নামক “উপন্যাসে বধুনিযাতনের ও শুচিবাযুব লীভত্স পরিণ'ম 
প্রদশি৩।” দ্রলোক্যনাথের উপগ্ভাস বঙ্গবাসী পত্রিকায় প্রকণ্শিত হত। পরে 
'ঘ.শকণ্তলি গল্প জন্মভূমি পত্রিক'য় প্রকাশিত হয়। টগ়লাসঁঅঘব “দ সী গল্পের আদর্শে 
তিনি “বাঙ্গাল নির্িরাম” গল্প লেখেন । ভিত ও মানুষ ৬১৯০১) একটা চমক র 
গল্পসকলন | মজার গল্প (১৯০৫ স"কলনের অনেক গল্পই ইংরাজা গন্নের মন্ুমরণে লেখ! 
_তথাপি মৌছলক রচনা | ডমক চরিত (১৯২৩) চত্রলোক্যনাথের শেষ উপন্যাস তার 
মৃততার পব প্রকাশিত হয়। এই পন্তাসেব নায়ক ডমক্ধর সম্বন্ধে ডঃ স্থৃকুমার সেন 
বলেছেন, “অতিশয়োক্তিব আশঙ্কা স্থাকীব করিয়া বলিতছি, সেরভান্ছের ভন |কুইকৃসো, 
কোনান ডযেজেব শার্শক হোমস এবং আনেন্ ব্রামাব কাই ল*র মত ইহলোকানাথেব 
ডমরধরও নিখিল সাহিতালোকে মমবন্তপ্র প্ত।” নিজন্ব ভঙ্গিতৈ বিষয়বস্তব অভিননত্থ 
পরিনেষণ করে ইনি কথাপাহিতো শৃতন স্বাদের আ'মলানী করেছছিলেন। 


প্রশ্ন ২1 আধুনিক বাংল ছোটগল্পের ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথের 
কৃতিত্ব ও ক্ঠাহার বিশিষ্ট দানের পরিচয় দাও। ( ক. বি. ১৯৬৮) 


উত্তর । ছোটগন্ন নামক কগ'সাহি-তার আঙ্গিকপ্রকবণ উনবিংশ শতাব্দীর 
শেমভাগে বাংলাসাহিতা দেখা দেয়। পাশ্চান্তা সাহিতোব্‌ প্রভাবেই এই জাতীয় 
হ্োোটগল্পেব স্থষ্ট । বঙ্ধিমচন্ছ যুগলাম্গুবীয়, ইন্দিবা, রাধারাণী প্রস্ততি উপন্'সে ছোটগন্েব 
আঙ্গিক বৈশিষ্টোর স্চনা করেছিলেন কিন্তু রবীন্ত্রনাথই শিলহুন্দর সাথক ছোট গলে 
মারি রষ্টা। ছোটগল্প আকারে ছোট, জীবনের খণ্ডাংশের বর্ণনা এবং একমুখী নিটোল 
গঠন প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যযুক্ত হয়। তাতেই উপন্াসের সঙ্গে ছোটগল্পের পার্থক্য । ছোটগল্পের 
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বিশেষত্ব সম্বন্ধে কবি-সমালোচক মোহিতলাল বলেছেন, “উহা! একধরণের কথাশিল্প 
যাহাতে নাটক, উপন্যাস বা মহাকাব্যের পটবিস্তার, কালবিস্তার, বা দীর্ঘ ঘটনাজাল 
নাই); বরং তাহারই একটা খণ্ড রূপকে কোনে! একটি বিশেষ সংস্থানে বিশেষ! 
ঘটনায়, বিশেষ চরিত্রে এমন ইঙ্গিতময় করিয়া তোলে যে, তাহাতেই একপ্রকার 
বকসোপলব্ধি হয় ; যেন জীবনের বিরাট প্রাঙ্গণৈ যে সকল স্বপ্নালোকিত, অনাবিষ্কৃত, 
মবজ্ঞাত কোণ রহিয়াছে, সেইগুলার উপরে তীব্র ও চকিত আলোকপাত করে; 
কোথাও কৌতুক, কোথাও বিম্ময়, কোথাও বা আমাদের হৃদয়ের একট! জুপ্ততত্্ীতে 
আছ'ত করিযা ক্ষণিক ভাববিহ্বলতা! সৃষ্ট করে।” ছোটগল্প অভিনব আঙ্গিক নৈশিষ্ট্ 
নিয়ে বাংলাসাহিত্য রবীন্দ্রনাথের হাতেই প্রথম প্রতিষ্ঠা লাভ করে। 

বাংল! ছোটগঞপ্পের ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব ও দানের পরিমাণ অপরিসীম । 
সোনার তরী কাবে)র “বর্ষাযাপন" শীর্ষক কবিতায রবীন্দ্রনাথ ছোটগল্প-রচনার প্রেবণার 
কথা বলেছিলেন এবং ছন্দিত ভগণ্য'় ছোটগল্পের স্বরূপলক্ষণ নির্দেশ করেছিলেন । 
কবি বলছেন 


ছোট প্রাণ, ছোট ব্যথা ছোট ছোট দুঃখ-কথা।) 
নিততান্থই সহজ-সবল, 

সহস্র বিহতি-রাশি প্রতাহ যেতেছে ভাসি 
তারি দ্বচাবিটি অশ্রজল | 

নাহি কণনার ছুট' ঘটনার ঘনঘটা, 
নাতি তছ) নাহি টপদেশ। 

আনবে অতপ্থি রে সাঙ্গ করি মনে হবে 


শেষ হযে হইল ন1 শেন । 
ছোটগল্পের মর্মকথ' এব* আ্"জিকবৈশিষ্ট্যেব ইঙ্গিত কবির এই সহজ উক্তিব মধ্যে 
চমংকার অভিব্যক্ত হয়েছে । 

১৮৭৭ সালে “ভারতী? পত্রিকার রশীন্নাথের ভিখারিণী” নামক গল্প প্রকাশিত হয় । 
এটি প্রথম শর, কিন্ছ সাথক সুন্দর গল্প | “দেঁনা-পা ওনা" প্রকাশিত হয় “ভিতবাদী' পত্রিকায় 
১৮৯১ সালে। তাবপর বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় ক্রমশঃ গর গল্প-প্রকাশিত হতে থাকে । 
মাশ্চর্য সুন্দর গল্পগুলির মধো ববীন্দ্রম।নপিকতার বিশ্ময়কর দিকগুলি ক্রমশঃ উদ্‌থাটিত হতে 
থাকে । তার দানে বাংলাসাহিত্যের এই ভাগ্ারটি পূর্ণ হয়ে উঠেছিল। ববীন্দোত্তব 
ঘুগে প্রচুর ছোটগল্প লেখা হয়েছে, বাংলাসাহিত্যের ছেটিগল্স বিশ্বসাহিত্যের ছোটগল্পের 
প্রতিষ্পর্বী হয়েছে, শিল্পার্গিকের দিক থেকে এবং রসবঃঞ্জনায় অভ্রুলনীয় মর্ধাদদার 
অধিকারী হয়েছে । রবীন্দ্রনাথ এই গৌরবের প্রতিষ্ঠাতা তাতে কোন সন্দেহ নেই। 

ছোটগল্পের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের দানের পরিমাণ ও বৈশিষ্ট্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
ার গল্পগুলির বহু সংকলন আছে। তার মধ্য বিশ্বভারতী থেকে প্রকাশিত তিন খণ্ড 
গল্পগুচ্ছই বিশেষভাবে উল্লেধ্যা। বিষয়নৈশিষ্ট্ের দিক থেকে তার প্রখ্যাত গল্পগুলিকে 


প্রথম পত্র £ ছিতীয়ার্ধ ৬৩ 
প্রধানতঃ চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত কর! যেতে পারে। প্রথমতঃ সামাঞ্জিক জীবনে 


মানুষে মানুষে সম্পর্ক-বৈচিত্র্য । দ্বিতীয়তঃ নরনারীর প্রেমান্ুভৃতির বৈচিত্র্য । তৃতীয়ত; 
প্রকৃতির সহিত মানবমনের অন্তরঙ্গ সম্পর্ক এবং মানবচরিত্রের উপর প্ররুতির প্রভাব । 
চড্থতঃ প্রকৃত জীবনের সঙ্গে অতি প্রাকতের সংস্পর্শে রহস্তরসের হৃষ্টি। 

সমাজিক-জীবনে মানবিক সম্পর্ক নিয়ে লেখা গল্পগুলিরই সংখ্যাধিক্য। 
রামকাণাইয়ের নির্বুদ্ধিতা, রাপমণির ছেলে, দান 'প্রতিদান, ব্যবধান, পণরক্ষা, ষক্েস্বরের 
যজ্ঞ, সম্পন্তি সমপণণ, হালদারগোষ্ঠী প্রভৃতি অসংখ্য-গল্পে রবীন্দ্রনাথ সমাজ সম্পর্ককে 
ভিন্তি করে মান্ুদের স্থস্মান্ভূতিগুলি অবস্থা-পরিনেশে ফুটিয়ে তুলেছেন । কয়েকটি 
গন সম।জ-পরিবেশ ছাড়িয়েও বুহন্তর মানবতাবোধ এবং দেশকালাতাত একটি 
চিরন্তন হাবাগ্ধন!র মাধুর্য প্রকাশ পেমেছে । খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন, পোষ্টমান্টার, 
কানুলিওয়াল' মেঘ ও রৌদ্র প্রন্ততি গল্পে পরিবেশ তুচ্ছ হয়ে গিয়ে নিত্যক'লের 
বেদনামাধুরী গল্পবস স্ষ্ট করেছে । কয়েকটি গল্পে সমাজ-সমালোচনা ও প্রথাবন্ধ ভীবনের 
নেদন! গ্রকশ পেপ্রেছে। হৈমন্থা, ভাইবেটি" স্্বার পত্র, নামগ্তুর, পয়লণনছর প্রল্ততি 
গল্পে সমমাময়িক সমাজন্যবশ্থার প্রতি কটাক্ষ আছে। সমাজবোধ ও ম'নবিকতান 
অন্ুভতির সমন্থয়ে এই গর্পগ্ুলর নিনয়বিন্যাস ও রসবিকাশ ঘটেছে । 

রপীন্দ্রনাগের প্রেমেব গ্প্ুলি কানাধর্মী বাঞ্গনায় ও সক্ষ্যনস্তান্িক বিশ্লেষণে অপূরতা 
লাভ করেছে । বিশ্বদাভিত্র দ্রবারেও গল্পগুলি শ্রন্ধাসন পাবার যোগ্য । একরাতি, 
মহামায়।, মব্যবতিনী, মালাদ[ন, মানভঞ্জন, অধ্যাপক, দৃষ্টদান, নষ্টনীড়, ছুরাশা প্রভৃতি 
গল্প পরিস্থিতি রচনায়, ৬ পার সৌন্দর্দে এবং মনন্ত'ক্িক বিশ্লেবণে অপূর্ব | শেষ জীবনে 
“তিনসঙ্গী' “সংকলনে ববীন্নাথ প্রেমচেতনায় নারী-বাক্তিত্বের বিশিষ্টতা যে কি বিস্ময়কর 
পবিণতি পেতে পানে ত। দেখিয়েছেন । রবিবার, শেষকথা৷ এবং ল্যাবরেটরি গল্পের মত 
গল্প বোশ্ব হয় নাংলাসহিহ্তা কখনই হয়নি । প্রেমের রোমান্স রচনা! করেছেন দালিয়া 
এবং জয়পরাজয় গল্পে। নইঈনাছে নংরীমনস্তন্বেব স্ক্ম্থকূমার পবিদম্ম । স্্ীর পত্র নামক 
গল্পটিতে নিপীড়িত নারীত্বের মন'গ্তিক জালা তীব্র অভিযোগের ভখায় প্রকাশ পেয়েছে | 
প্রেমের গল্পের বহুবিধ বৈচিত্র এবং বহু িচিত্র পবিস্থিতি রচনায় রবীন্দ্রনাথের তুলা 
শিল্পা আর নেই বললেও চলে। 

প্রকৃতির সঙ্গে মানবমনের সম্পর্ক দেখিয়ে যে গল্পগুলি লেখ! হয়েছে তাতে কাহিনী-রস 
'অপেক্ষা কাবারসেরই উদ্ছুলত' বেশি । রবীন্দ্রনাথের কবিধর্মই এই পালি? মধ্যে 
জয়ী হয়েছে । শ্তুভা, অতিথি, আপদ এই জাতীয় গল্ন। পোস্টমাস্টার গল্পটিকেও 
প্রকৃতিচেতনার অন্তভুক্ত করা যায়। শুতাকেন্রববীন্দ্রনাথ বোব-প্রকৃতির নুর্ত বিগ্রহরূপে 
উপস্থিত করেছেন । অতিথি গল্পের তারাপদ প্ররুতির প্রাণচাঞ্চলোর প্রতীক । রহস্তময়ী 
প্রকৃতির সন্ধানে সে অজানা সুরের যাত্রী হয়েছে । প্রেমের গল্পই হোক আর অতি 
 ধাকুতের কাহিনীই হোক রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির মধ্যে প্রাণ-চৈতন্ত সঞ্চার করে মানবমনের 
সঙ্গে প্রকৃতির অনিবাধ এবং অবিচ্ছিন্ন সংযোগ সাধন করেছেন। এই জাতীয় সিগ্ি 
ছোটগল্পের ক্ষেত্রে খুবই দুর্লভ । 


৬৪ প্রথম পত্র £ ছিতীয়াধ 


অতিপ্রারুত গল্পগুলিতে রবীন্দ্রনাথ তার রোমান্টিক মনের পূর্ণ পরিচয় ফুটিয়ে 
তুলেছেন। রহস্তময় রোমাঞ্চকর পরিবেশ রচন! দ্বার! মানুষের মনের অবচেতনলোকের 
ভাবরাজি উদ্বোধনে এক আশ্চর্য রসসংবেদন জাগে। রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি প্রখ্যাত গল্পে 
সেই রস স্থাষ্ট করেছেন। ক্ষধিত পাষাণ, নিশীথে, কঙ্কাল, মণিহারা, জীবিত ও মৃত 
প্রভৃতি গল্পে অতিপ্রাকৃত পরিবেশে অলৌকিকতার ব্যঞ্জনায় গল্পগুলি নিবিড় হয়ে 
উঠেছে। নাট্যরস-সমৃদ্ধ শিল্পকুশল বর্ণাটা এই জাতীয় গল্প বিশ্বসাহিত্যের ভাগারে স্থান 
পাবার যোগ্য । 

ছোটগল্পের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ একাধিপতি সম্রাট । অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য-_ “প্রস্তাবনা, উপস্থাপনা, পবিণতি ও উপসংহার কলা-কৌশলের 
দিক দিয়াও যেমন, বিষয় ও রসম্ফরণের দিক দিয়াও সেইবপ বিচিন্র। এই রচনারীতিব 
মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ বাংলাসাহিত্যে যে নূতন ধার! প্রবর্তন করিলেন তাহার অন্থশীলন 
সম্প্রসারণের দ্বারাই আধুনিক বাংলাসাহিত্যিক রবীন্ত-এঁতিহ্ের সার্থক উন্তরাধিকারিরূ:প 
নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন ।” 
৭ প্রশ্ন -৬+ প্রবন্ধ সাহিত্যের বিবর্তনে এবং বাংল! গগ্ভরীতির 
ইতিহাসে বিভিন্ন লেখকদের দানের পরিমাণ নির্দেশ কর। 


উত্তর । উনবিংশ শতাবীতে বাংলা গগ্ের প্রথম প্রতিগা হয়। ফোট উইলিদন 
কলেজ, শ্রীরামপুর মিশন, ভান্াকুলার লিটাবারি সোপ"'ইটি এন* পবনিন্ন পত্ধিকা গোষ্টাবে 
অবলম্বন করিয়া বাংলা গছ্য শতধারায় উৎসাবিত হইরা উঠে । এই উংসর্দাবায় 
প্রতিভাবান বহু লেখকের উল্লেখযোগা দান আছে । নিয়ে কয়েকজন প্রখ্যাত লেখণে? 
সাহিত্যকৃতির বিবরণ ও কৃতিত্বের পরিচয় লিপিবদ্ধ হইল । 


অক্ষয় কুমার দত্ত (ক.বি ১৯১৪, ৬৭) ৬৯ ) 

১৮২০ স্রীষ্টান্দে অক্ষয়কমার বর্ধমানের টগ গ্রামে জন্মগ্রহণ করবেন। তিনি কলিকাত'ঘ 
ওরিয়েপ্টাল সেমিনারীতে শিক্ষালাভ করেন, পর শিক্ষকতাও করেন৷ ব'লে। জ্েফয় নামক 
একজন জার্মান শিক্ষকের কাছে ইনি গণিত, বিজ্ঞান ও পাশ্চান্তা দর্শনশ'প শিক্ষা কবিদা- 
ছিলেন। ইনি ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করিলেও ঈশ্বনের ক'ছে প্রার্থনা বিশ্বা কবিতেন না এ, 
বেদকে “অপৌরুষেয়' বলিয়! মনে করিতেন না। প্রথব যুক্তিবাদ ছিল অক্ষঘপ'মাবেব চি 
ধারার বৈশিষ্ট্য। মহষি দেবেন্দ্রনাথের সংস্পর্শে তিনি ব্রাঙ্গশ গহণ করেন এব ১৮০৩ 
খ্রীষ্টাব্দে মহধি প্রতিষ্ঠিত তববোধিনী পত্রিকার সম্পাদকতা গ্রহণ কবেন। চিন্'র স্বাধীনতা, 
যুক্তির সারবত্ত! এবং ইয়োরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের পর্যালোচনায় অক্ষরকুমার তরুণ সমাডেব 

কাছে উজ্জ্বলতম আদর্শ স্থাপন করেন। 

অক্ষয়কুমারের সাহিত্যরুতি প্রধানত: শিক্ষাূলক এবং জ্ঞান বিস্তারের উদ্দেতো, 
নিয়োজিত ছিল। ১৮৪১ সালে তিনি প্রথম “ভূগোল গ্রন্থ লেখেন। বিস্ময়ের বিষয় যে 
প্রথম তারুণ্যে তিনি 'অনঙ্গমোহন' নামে এক মাদ্দিরসাম্রক আঙ্লীল কাব্য লিখিয়! প:ব 
ল্জিত হইয়াছিলেন। তাহার কৃতিত্ব প্রকাশ পাইয়াছে তিনখণ্ডে প্রকাশিত “চারুপাঠ” 


প্রথম পত্র 2 দ্বিতীয়ার্ধ ৬৫ 


গ্রন্থে, পদগার্থ-বিদ্যা এবং কিছু অন্বাদমূলক গ্রপ্থে । কুম্বের (07501586101 ০৫ টে 
এবং 10191 101211095019155 'অবলম্গনে যথাক্রমে এাহ্া বস্র সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ 
বিচার” এবং ধর্মনীতি' গ্রন্থ লেখেন । ন্উইলসনের 2০11510015 52০65 0৫ 07০ 17115005 
গরস্থান্থদারে “ভারতবর্ধায় উপাসক সম্প্রদায় লেখা । গুল গ্রস্থে 3৫টি ধর্মসম্প্রদায়ের বিবরণ 
আছে। অক্ষয়কুমার প্রত গবেষণায় তাহার গন্থে ১৮২টি সম্প্রদায়ের সাধন পদ্ধতির 
পুহান্ুপুঙ্থ বিবরণ দিয়াছেন । পপ্রাচান হিন্দুদের নৌধাত্রা গ্রন্থেও তাহার গবেষণা 
যোগ্যতার সম্যক পরিচয় মাছে । তন্ববোধিনা পরত্রকার পৃষ্ঠায় পূঙ্গার এই জ্ঞান-তপস্থীর 
অসাধারণ মণীনার বিস্ময়কর পরিচয় ছড়াইয়! আছে । 
অক্ষঘকুম।রের গগ্ঠরীতি খুব জনপ্রিয় ছিল ন!। তাহার জ্ঞানের পরিমাপ ও হয় নাই। 
অক্ষয়কুমারের ভাষায় সরলত। ও ল:লিতের অভাব হিল এবং সী্ারণ লাঙ্গালী পাঠকদের 
মধ্যে সারবাশ সাহিতা সদ্ন্ধে মাগ্রহের অভাব ছিল তীক্ষ ঘুক্তিশিষ্ঠাত!র জন্য অক্ষয়- 
কুমারের ভাষায় রসন্সি্ধতা হিপ না তিনি পু বেশি মানব পল সনস্থ পদ এবং 
জটিলবাকা প্রয়োগ করিতেন। শক্ষয়কমার বগলা গুদ্ধে সচ্চচিন্থা প্রকাশের উপযোগী 
ভে সঞ্চার কবিয়াছিলেন । কিন্তু ভানাশিগে কোন স্বমা ও মাপুষ সঞ্চার করিত 
পরেন নাউ । | 


এপ 
কু 
১১ 


ঈশ্বরচন্দ্র বিভ্তাসাগর । ক. “নি. ১৯৬৩১ ৬০ ) 
১৮৯০ এরষ্টান্গে বিদ্ধ ,মগরের জয়" তাহা পিত হাকুরালস বেন পাধ্যায় ভাত 


ক 
সংগ্কত কলের পঠাভা সের যাগ করিয়। ক্যিহুলেন । অছিনাপুরের বারসিংহ 
গ্রামের এক দরিদ্র অ্ধণ সন্থ'প, কালক্রমে সমগ্র বলালেশের উজ্জ্লতম রহ্বে পরিণত 
হন। ১৮৯১ গ্রাগ্ান্দে গুভকাল পধন্থ এই মহ প্রান মনানা হাক্গলী জাতি ওব 
ভাষব সেবায় অতন্্ নিদাব পরিচয় দিষাছিলেন। 

[বগ্ধাসাগর সমাভপতক্কাবহূলক ও জনহতকত বভ কম সম্পাদন করিয়া দয়ার সাগর 
ভইঘ্রাতিলেন | ঠিন পু প্রগতিঘূলক আন্দেলনে সংস্থ রমুন্ত উদর মনের পরিচয় ছেন 
কিন্ধু তাহার দানের । 'সহিতাক্ষে১হ যেমন সুহুরপ্রসংর ই ছে এইরূপ আব 
কিছুতে হয় নাই । বাংলা গছে। 
যথথ সাহিতারেলা ঠিলেশ না । সমাজ-সংলার প্রেরণণ্র এলং নং ন্স্তা-রর তি 
তিনি লেখনী ধরণ করিয়াছিলেন কিন্ত তাহার অন্তরের মহু। 
তাহার বচিত গগ মধুক্বাবী এবং প্রতজল হইয়'ছিল । রবীন্ুনাথ হাব গছারীতি সম্বন্ধে 
মন্তবা বপিয়ছিলেন যে গগ্চতাবংর উচ্ছত্খল জনতাকে বিছাসাগর স্ুবিতক্ত ও স্ুবিন্তত্ত 
করিয়া ভামাভঙ্গিতে যথেষ্ট হৃযমা সঞ্ধার কারয়াছিলেন । গছরীতি:তে ছেল্প্রয়োগে 
ছন্দোময় মাণুধ প্রদান এব* রগ রচনার উপযোগী প্রাপ্ল ভাষা স্থষ্ট বিছ্বাসগরের প্রধান 
কৃতিত্ব 

বিদ্যাসাগরের সাহিতাকৃতির প্রণান পব্চির তাহার অস্থবাদমূলক রচনায় । সংস্কৃত 
ভাগবত অঙ্থসরণে 'বাস্থদেব চরিত", হিন্দী “বৈতাল পচ্চীসী” অবলম্বনে 'বেতাল 


প্রথম পত্র । দ্বিতীয়ার্ধ) ৫ 
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পঞ্চবিংশতি', কালিদাসের 'শকুস্তলা নাটক অনুসরণে 'শকুস্তলা' গগ্গ্রস্থ, ভবভূতির 
উত্তর রামচরিত' নাটক অনুসরণে সীতার বনবাস' সেক্সপীয়ারের 00990 ০৫ 2015 
অবলম্বনে 'ভ্রান্তিবিলাস” নিবন্ধ বিগ্ভাসাগরের গগ্ঠরচনা রীতির চমংকার নিদর্শন । 
শিক্ষাপ্রসারের উদ্দেশ্টেও তিনি অন্ুবাদদূলকতার আশ্রয় নিয়াছিলেন। মার্শম্যানের 
অনুসরণে “বাংলার ইতিহাস”, চেম্বাসে'রে অনুসরণে “জীবনচরিত এবং “বোধোদয়? 
ঈশপের দৃষ্টান্ত “কথামালা"__প্রভৃতি সমস্তই অনুকরণ জাত বিষয়, মৌলিক নয়। শিশু 
যেমন অনুকরণ দ্বারাই আত্মবিকাশের শক্তি অর্জন করে বাংলা গছ্যের শৈশবেও তেমনি 
অন্ুকরণের পথ প্রশস্ত মনে হইত। কিন্তু প্রকাশের জন্য বাংলা গছ্যের ব্যবহারে 
বিদ্যাসাগর ভাষাশিল্প জ্ঞানের মৌলিকতার পরিচয় দিয়াছিলেন। তাহার মৌলিক বচন! 
বিতর্কদূলক কয়েকটি নিজ নামের ও ছদ্মনামের প্রবন্ধ এবং 'প্রভাবতী সম্ভাষণ” ও 
আত্মচরিত' | বাংলাগছ্যের শক্তি ও সৌন্দর্য যুদ্ধির যথার্থ সহায়তা করিয়া বিদ্যাসাগর 
জনকের মতই গছ্যভাষাকে লালনপালন করিয়াছিলেন । 


ভূদের মুখোপাধ্যায় ( ক. বি. ১৯৬৫, ৬৬, ৬৭ ) 

১৮২৭ গ্রীষ্টান্দে রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ পরিবারে ভঙ্গেবেহ জন্বা। ইনি মধুন্দদন দত্রেব 
সহপীঠী ছিলেন । হিন্দু কলেজের সেবা ছাত্র ছিলেন কিন্ধ পাশ্চন্ত শিক্ষার সংস্পশশে 
তংকালীন “ইয়ং বেঙ্গল'দের মত ঈন্মার্গগামী হন নাই। যাহা কিছ ভারতীয় তাহাকে 
ঘ্ণ। না করিয়। তিনি ভাবতীয় সভাতা সংস্কৃতি আদর্শকেই মন্দের পক্ষে মহন্তম মনে 
করিতেন। তীহার বাংল! স'ভিতাসেবা এই উদ্দেশ্াই উতসগাঁরত হইয়াছিল । 

ভূদেবচন্ত্র বিশুদ্ধ সাহিত্যিক প্রেরণায় লেখনী ধরেন ন!ই সত, কিন্ত তাহার দানে 
বাংল! গগ্ সাহিত্য প্রভৃত সমূদ্দি ল'ভ করিয়াছে । আবেগহীন যুক্তি, নির্ভল তথা এবং 
সঙ্গম বিচারবুদ্ধির পরিচয় দিরা তিন ষথার্থ প্রবন্ধ সাহিতোর প্রবর্তয়িতাব গৌরব দাবী 
করিতে পারেন। আবার রোমান্টিক রচনায় তন্তক্ষেপ করিবা বালা এঁতিহাসিক 
উপন্যাসের পথও প্রশস্ত করিয়া! দিয়াছিলেন। মননশীলতার গভীবতত! এনং রসনুদ্দির 
জাগরণ এই ছুই দিক হইতেই ভদেবচন্দ্রের দান বাংল! সাহিত্যের ইতিহাস চিরকাল 
স্মরণে রাখিবে। 

ভূদেবচন্দ্রের রচনা পাঠাসংক্রান্থ, সমাজকল্যাণমূলক প্রবন্ধ, সাহিতাসমালোচনা এবং 
কল্পনামূলক। তংকালীন গগ্যাঙ্গিকের সব রকম পদ্ধন্িই তিনি অবলগ্বন করিয়াছিলেন । 
ছাত্রপাঠ্য গ্রস্থরূপে ভূদেবের কৃতিত্ব শিক্ষানিষয়ক প্রস্তাব, প্রারুতিক বিজ্ঞান, পুরাবুহসার 
ক্ষেত্রতত্ব, বাংলা, রোম, এবং ইংল্ের ইতিহাস প্রভৃতি । মনীষীর মননীলতা ও 
যুক্তিনিষ্ঠার অদ্ভূত দক্ষত| প্রকাশ পাইয়াছে ত্রাহার বিচারসুলক প্রবন্ধগর্থগুলিতে | 'পারি- 
বারিক প্রবন্ধ, “সামাজিক প্রবন্ধ' এবং “আচার প্রবন্গ'_এই তিনখানি পুস্তকে ভূঙেবের 
চিন্তার স্বচ্ছতা এবং ভাষাভঙ্গিরু খজুতা বিস্ময়কর । “বিবিধ প্রবন্ধের ছুইটি খণ্ডে 
ভূদেব সংস্কৃত সাহিত্যের সমালোচনায়, জীবনদর্শনের ব্যাখ্যানে ঘে রসজ্ান, 'পাণ্ডিতা 
ও বিশ্লেষণ বৃদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন তাহার তুলনা নাই। রোমার্টিক কাহিনী রচনার 


এজি” - 
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দক্ষতাও কাহার কম ছিল না। তরুণ বয়সেই তিনি কণ্টারের লেখা [0102002 
0৫ [1500 গ্রন্থ অবলদনে এতিহাসিক উপন্যাস নামে একথানি গ্রন্থ রচনা 
করেন। উহ্ভাতে ফল স্বপ্র" এবং “অঙ্গুরীয় বিনিময় নামে দুইটি কাহিনী মাছে। 
“সফল স্বপ্ন একটি প্রবাদঘূলক রোমার্টিক 'মাখ্যান এবং “অঙ্গুরীয় বিনিময়” ওরঙ্গজীবের 
কন্যা রোপসিনারার সহিত শিবাজ্ীর প্রেম ও পরম্পরের আংটি বদলের ইতিহাস। 
কাতিনীটি ইতিহাসভিত্তিক ও রোমার্টিক ট্রাজেডি। বঙ্গিমচন্দ্রের ছুর্গেশ নন্দিনী” এই 
গন্থদ্ধার! বিশেষভাবে প্রভাবিত বলিয়া মনে হয় । ডুদেবের 'হ্বপ্ললন্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস 
নামক একখানি কল্পনানূলক গ্রন্ধে,পাণিপথের তৃতীয় মুদ্ধে মুসলমান শক্তির বিরুদ্ধে মারাঠা 
শক্তি জমী হইলে ভারতের ইতিহাস কিরূপ হইত ত'হা কল্পন। করা তইয়ঃছে | ভূদে 
পুষ্পাঞ্জলি” নামে একখানি গল্প পুম্তক ও লিপিয়াছিলেন | কিন্তু আসল কথা ভদ্ে কল্পনা 
প্রলণ রোমার্টিক প্রকৃতির মানদ ছিলেন ন" বাছেকথার ফুলের চাষ জ্ঞানিতেন না। 
আল্গীলন কাজেব কথার ফলের চান করিয়া গিয়াছেন। 


রাজনারায়ণ বজ্তব ক. বি. ১৯৬৫) ৬৯) 


১৮১৬ গ্রীষ্টান্দে বেড়াল গ্রামে রাজনারায়ণের জন্ম । ইনি অপুস্থদনের সভাধ্যায়ী 
ছিলেন, হিন্দকলেচ্ছের রুতী ছাত্র ভিলেন, উত্রাজী সাহিত্য কাতবিছ হইয়া ছলেন। 
উনি মহলি দেবেন্ুনাথের সংস্পর্শে আসিয়" ব্রাহ্গপর্ম গ্রহণ কবেন।  শীভার পিতাও 
বামমোভনেব অন্বতী ছিলেন । আন্ঠীবন বাহ্ষবর্মের নেতৃত্ব কবেন এবং শিক্ষা, সমাজ, 
ধর্ম এ সাহিতাসেবায় আন্মনিয়োগ করিয়াছিলেন । রাজনারম়্ণ জ্ঞাতীয়ভাবে উদ্বোধিত 
চিলেন। জোডাঠাকে টাকুববাডীর সবপ্রকার সা"স্কৃতিক ঘাত্দালনের সঙ্গ তিনি 
জড়িত ছিলেন । মেদিন'পুরের সরকা'বী স্কুলের প্রধান শিক্ষকরূপে দ'ঘ্বিত্ব পালন 
করিয়া ও তিনি জ'তীষভাবের উদ্বোধক '9 সাহিতা সম'লে চনামূলক পৰচ্ছ রচনায় লেখনী 
পরিচালনা করিয়াছিলেন | 


রাজন'বাযণ আত্মনি্ঠ রসবচনায় এসং মননশীল প্রবন্ধ বচনণ্ঘ সমণ্ন দক্ষ চ্ছিলেন। 
গদ্রীতি সন্ধন্ধে তীহাব শিল্পনোধ অতান্ প্রখর ছিল। উতর গছারীতি তাহার 
ৰাক্তিতত্বর স্পর্শে সমুজ্জল ! ১৮৭৩ খ্রীষ্টাকে “হন্দুধর্মের শে্ঠতা' নামে তিনি একটি 
উংকুষ্ট প্রবন্ধ লেখন। বিনয় বিন্বাসে। যুক্তিনিগায় এবং ভাষ'সার-লা প্রবন্ধটি অশবভ্য। 
“আত্মীয় সভার বিবরণ+ “বঙ্গভাষা ও সাহিতাবিষয়ক বক্তৃতা তাহার রসবুদ্ধির পরিচায়ক । 
'গামায উপাখান' নামে একটি ছদ্মনামা রচনায় তিনি তাহার গ্রাম ও পরিবারের 
একটি রসচিত্র রচনা করিয়াছিলেন । পরে ইহার মর্মকথা “আ'হুচরিত' গ্রন্থে স্থান পায় । 
এই গ্রশ্থধানি লেখকের মৃত্ার পর প্রকাশিত হইয়'ছিল। ভাষার লালিতো ও রস- 
রানার মাধূর্ে রাজনারায়ণ “সেকাল আর একাল' নামক গ্রস্থে তাহার সমকালীন যুগের 
থে চিত্র আীকিয়াছেন এবং যে এতিহ্থপ্রীতির পরিচয় দিয়াছেন তাহার তুলনা! হয় না। 
শেষ জীবনে 'জাঠঠামি' এবং 'জীবনপ্রান্তোপনীতের জীবন' নামে ছুইটি প্রবন্ধে তিনি 
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বাণীশিল্পের যে ভঙ্গী অবলম্বন কবিয়াছিলেন তাহাকে বসরচনার প্রাথমিক স্থচনা বল! 
ষায়। নির্মল বসিকতার সঙ্গে জীবনপৃষ্টির গভীরতাব সাথক সমন্বয় তাহার রচনায় প্রকাশ 
পাইয়াছে। 

্রাহ্মধর্মেব একজন উপদেষ্টারূপেই সকলে বাজনাবায়ণকে জানেন। “বিবিধ প্রবন্ধ 
নামক গ্রন্থে ব্রাহ্গধর্মসন্থদ্ধে তাহাব বক্তৃতাবলী সংকলিত হইযাছিল। বাজনারাযণে 
সাহিত্যিক পরিচয় তাহাৰ অস্তরঙ্গরাই জানিতেন। মধুক্দন সাহিত্য বিচাবে বাজ- 
নারায়ণের অভিমতকে সবশ্রেট মনে করিতেন। বাজনাবায়ণেব অস্ত: প্রকৃতিতে প্রতিভাবান 
সাহিত্যিকের সবপ্রকার গুণেব সমাবেশ ছিল | 


কালীগ্রসম্ন লিংহ (ক বি. ১৯৬৩, ১৭) 


কালী প্রসন্ন সিংহ মধুস্থদনেব সমসামধিক বান্তি। বাণ্লা সাহিত্য ইতিহাসে এমন 
সববিখা'ত ব্যক্তিত্ব খুবই ছুর্লভ। বাংলা, ইংবাভী ও ষশস্কৃত ভাব'য ভিজ্ঞ এই বাক্তিটি 
অস্গাধাবণ কৃতিত্ব অর্জন কবিয়াছিলেন। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দ উত্তব কলিক'ত'ব গিহ 
বাগানে ইনি জন্মগ্রহণ কবেন। ইনি ছদ্মনামে ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে হুডম পণচাব নক? 
লিখিয়াছিলেন। কেউ কেউ অনুমান করেন ভুবনচন্ত মুখ'পাধ্যায ন'মে তাহার কান 
অনুগৃহীত পণ্ডিত ব্যক্তি হুতুম প্যাচা বচন! কবিযাছিলেন। কালা প্রসন্ন বিগ্যোংসাহিনী 
সভার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন । বহু পণ্ডিত ন্যক্তিব সঙ্গে তাহার «নিত ছিল পিত- 
দের সহায়তায় তিনি বাংল! সাহিত্যে বছু উন্নতিসূলক ক'ঘ কবেন। ইনি কালিদ'সেব 
বিক্রমোর্বশী নাটকেব অন্তবাদ কবেন। ব্যাসক্লুত মূল মহাভ'খতেব অনুল্দ করেন। 
ভবভৃতির “মালতী মাধন' নাটকেব যথার্থ নাটান্নাদ কবিদাছিলেন। সিবিজ্রী 
সত্যবান' নামে একখানি মৌলিক পুবাণাশ্রঘী নাটক ব্চন' কবেন। কলীপ্রমন্্ সং 
সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ও ছিলেন । ছিতম প্যণ্চা ও শেবু নাটক তাহার লাঙ্গাম্ুক 
রচনা | কিন্ত ব্যক্তিগত আ'চবণে ও সাহিত্যান্বাগে তনি যথেষ্ট £স্তত্যব পর্ষিয 
দিতেন । মেঘনাদনধ কান্যেব যখন নিন্দা বটণ! হতে থাক তখন উলিউ ছটা কবিযা 
বিচ্যোসাহিনী সভার মাধ্যমে মধুক্দনকে রৌপ্যাধবে মা'নপত্র এবং কপ'ব দে'যাত কলম 
উপহার দিয়াছিলেন। ইনি মধুস্দ্ন দন্তকে দিয। নীলদর্পণেব বেনামা অন্ুবণ্ছ কবান 
এবং পাদরী লউ, সাহেবের জবিমানা হইবে আশঙ্কায় পিচাবেব “দন প্রচব রৌপা মুদ্রা 
লইয়। আদালত প্রাঙ্গণে হাজিব হইমাছিলেন। কালী প্রসন্ন সিশহ অল্প বয়সেই বুঙ্গির 
প্রার্য, বৈষয়িক চাতৃধ্য ও পািত্যের গান্ভীর্য প্রদর্শন কবিষাছিলেন। মান্ধ ৪০ বছর 
বয়সে এই বিরাট লোকটির মৃত্যু ঘটে । 


কালী প্রসন্ন ঘোষ (ক লি. ১৯৬৭ 


ইনি ঢাকা ভাওয়াল ্টেটের উচ্চ পাস্থ কর্মচারী ছিলেন। তিনি রায়বাহান্বর ও 
সি. আই. ই. উপাধি পাইয়াছিলেন। অসাধারণ পাণ্ডিত্য খ্যাতির জন্য তাহাকে পূর্ব বঙ্গের 
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বিদ্যাসাগর বলা হয়। তিনি আরবী, পার্শা, সংস্কৃত ও ইণরাদ্জী__এই চারটি ভাষাতেই 
অসাধারণ দক্ষত| 'মর্জন করিয়াছিলেন। ঢাকায় ভিনি “বান্ধন নামে একটি পত্তিক! প্রকাশ 
করেন ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গদশন গ্রতিগার চই বংসর পব। প্রিকা পরিচালনার আদর্শে তিনি 
বঙ্কিমের অন্বর্তা ভিলেন। সাহিত্য রচনাব আদর্শে রবান্দ্-বিরেধী হইয়াছিলেন। 
ভারতা?” ৪ “দাধনা” পত্রিকার বিরুদ্ধে তিনি নিষোদশগার কবিতৈন | 

ক'লীপ্রসন্ন ঘোম গদ-নিনক্ষ রচয়িতা কপে উনধিপশ শতাকার গাণ্তিমান পুরুষ | 
তিশি আবেগচঞ্চল পাতা পূর্ণ ভালা লিগার 'গরাণ 5 হা প্রবন্ধ বচন! 
করিতিন। স্টার শিধাত প্রবন্ধ পুস্তকপ্ললিব নান প্রভাত চিন, এনভত চিস্থা? ও 
“নিখাথ চিন্থুট | তগ্া ৪ গুভ্ভিযুলক প্রুপক্ষ রচনা ভাত কৃতিহ ০ । মাহী জাতি 
লিপঘক প্রস্তাব, মা না মহাশন্ডি, ভক্ভিব ছয়, ভানকীব আঅগ্িপরক্ষ'। গ্ভা দন এই 
সকল প্রণন্ে কালাপ্রলনের পিতা, বিচারনুদ্ধে শিল্পীর দক্ষতণ্ব পরিচগ্ 
আছে । তিনি কতগুলি আাপাশ্িক সঙ্গীত রছনা করিয্্ছিলেন | পাত মঞ্তরী" লামে 
সে টা সন্কলিত হউছান্চিল । হতে গপসহ সময়ে কিছু কিছু শুশ-পাঠা করদিতাও 
লিখিয়ািলন | হাব একটি সঙ্গলন প্রক'্শত হয় কোমল কলিভাঃ শিবিনামন্য | 
উনলি্শ শতাদাব চতথ পাদে কিমান স হিরতাক রূপে কালা প্রুসন্্ ঘেদ প্রভৃত ধানতি 
জন কক্বম। 


৫১ 


বারবল- প্রমথ চৌধুরী ক. লি, ১৯৬৫১ ৬৮) 


মোগল সম আকববের একজন দভ'কলি ছিলেন লীরূল নামে । জাতিতে ইনি 
বাজপত, সাতে ও বীধপান্থাঘ্ অননাসারানণ 1 উবে সনচাইতত সড় বিশেষ শছুল সিদ্ধ 
কৌতুকের মু আদ তত কাস্থাসশ্মিত উপকেশ প্রন | সমর আকবর এই বিদগ্ধ পশ্ডিত 
ও শা্যবসিক পান্িশক খপ সমাদব ককিতিন | সাতাক্তনাথ 7. রর জামাত ইন্দিবা 
দেবীব স্বমা, পালন রেনু দ্ুমিদা'ব ন।বিষ্টার প্রমখনথ মৌধুক বীরবল ছছুন'ম গৃহণ 
কাবিয়া ক্ান্তাবু সম্পছিত সবুজ পত্র ইল্দন্দাপর্ তাঙাবসাহুক রা লেখিসতন [ বীরবল 
নাছে একট প্রবন্ধ লিখয়! তন নজর পরিচধ ক্তিত গিয়। বলিয়াছেন যে তিনি বাঙ্গালী 
জিতল বিদ্মক | "তলে সাহি তা ভালা বাতির উলশিষ্টা পরুকাশ, চিন্তা '৪ মননের ক্ষেতে 
নৃতন জিজ্ঞাসার ইদুর হনি এমন ক্াাত রাখিয়া গিয়াছেন যে ক'ংল সাহিতোর ইতিহাসে 


তি প্ 


বিশেলতং গদ স'ভিতোর ক্ষেতে তিনি স্বায়া আসন লাভ করিষাছেন । 


স 


৮ সি 


প্রমথ চৌধুরা মথাং বীরণল কবিতা, গল ও প্রবন্ধ রচনায় যথেষ্ট মুন্সীয়'ন'র পরিচয় 
দিয়াছেন । তব প্রাণন্ধিক রূপেই তাভার স্থায়ী প্রতি; তিনি 'সন্টে পঞ্চাশহা ও 
ঠাদশাবণা নামে কান 'পখিয়ীছিতলন 1 'চার-ইয়ারী কথ, নাল লোহিত, ঘড় 
বাখুর বড়পিন'। 'ফাষ্টাক'স হত, “মাহুতি প্রভৃতি তাহার উৎকৃষ্ট ছেন্ট গল্প। 
'মন্্রশক্তি' তাহার একটি লিখ।াত গম তিনি রঃ প্রবন্ধ লিখিয়'ছেন। তাহার 
প্রথম প্রবন্ধলংকলনের নাম তেল-চুন-লকড়ী। ইহা ১৯০৬ খ্রীষ্টাকে প্রকাশিত 
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হয়। তারপর ক্রমান্বয়ে বীরবলের হালখাতা, নানাকথা, নানা চর্চা ইত্যাদি 
সংকলন গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। বীরবলের প্রবন্বগুলি যুক্তিনিঠ ও সংস্কার 
মুক্ত। বিশুদ্ধ বিচার-বুদ্ধি এবং শাণিত ব্যঙ্গ প্রমথ চৌধুরীর রচনার অনন্যসাধারণ 
বৈশিষ্ট্য । কিন্তু তাহার রচনারীতিতে বড় অনাবশ্তক মার-প্যাচ, কালোয়াতী কৌশল, 
তিষক ভাষণ এবং অতিরিক্ত প্রসঙ্গাস্তর। চলিত ভাষায় লিখিলেও তাহার রচনার ভাষ। 
ছিল কৃত্রিম। বিদগ্ধ বাক্তি ছাড়া সাধারণ পাঠকের কাছে প্রমথ চৌধুরীর রচনা সহজ- 


বোধ্য অথবা হয ছিল না। 
প্যারী্টাদ মিত্র ( ক. বি. ১৯৬৩) ৬৮ ) 


বাংল! সাহিত্যের ইতিহাসে স্থবিখ্যাত প্যারীচাদ মিত্র ( ১৮১৪-১৮৮৩ ) ছদ্মনাম 
গ্রহণ করেছিলেন টেকটাদ ঠাকুর । ইনি হিন্দুকলেজের ডিরোজিওর শিয়াসম্প্র্ণয়ের মধ্যে 
বেশ কৃতী ছাত্র ছিলেন । সাহিত্যের ক্ষেত্রে তিনি গছাশিল্পীরূপে অসাধারণ খাতি অর্জন 
করেন। লোক ব্যবহার্য গগ্যভাষাকে সাহিত্যের অঙ্গনে শ্বপ্রতিষ্ঠিত করার গৌরব তাবই 
প্রাপ্য । “আলালের ঘরের ছুলালে” এই গগ্বাতির প্রবতন করে, তিনি যে গগ্বীতির 
পথ উন্মুক্ত করে দিলেন, ইতিহাসে “আলালী রীতি" নামে তা হুপ্রচলিত হয়েছে। 

প্যারীটাদ্তার বন্ধু রাধানাথ সিকদাবের সহযোগিতায় ১০৫৪ শ্বীষ্টান্দে দ'সিক পত্তিকা, 
নামে একখানি পত্রিকা প্রকাশ করলেন। সাধুছাদের মধো'ও চলিত পুলি প্রক'শেব ইঙ্গিত 
এই পত্রিকার ভাষায় ছিল। এই পত্রিকার প্রতিটি সণ্থ্যায় লেখা থাকত-__“এই পত্রিকা! 
সাধারণের বিশেষতঃ স্্বীলোকের জন্য ছাপা হইতেছে । যে-ভাবায় আমদিগের সচরাচর 
কথাবার্তা হয়, তাহাতেই প্রস্তাবসকল, রচনা হইবেক। বিজ্ঞ পর্চিতেবা পণ্ডতে চান, 
পড়িবেন; কিন্তু তাহাদিগের নিমিতে এই পত্রিকা লিখিত হয় নাউ 1” এই পত্রিকাতেই 
তিনি তার অমর গ্রন্থ “আলালের ঘরের দুলাল" ক্রমশঃ প্রকাশ কবেন। পরে ১৮৫৭ স'লে 
গ্রন্থকারে প্রকাশিত হয় । চলিত গছের প্রকাশ শক্তি এবং পারিবারিক ভীবতনর সাতিতা- 
নূল্য এই গ্রন্থধানির প্রকাশের ছারা প্রমাণিত ভ:য়ছিল। বন্ধিমচন্ত্র পাবাটাদের প্রশংসায় 
পঞ্চমুখ হয়েছিলেন। তিনি লিখেছেন, “তিনিই ( প্যারীাদ ) প্রথম দেখ'লেন যে যেমন 
জীবনে তেমনিই সাহিত্যে, ঘরের সামগ্রী যত হুন্দর, পবের সামগ্রী তত হ্বন্দর তয় না । 
প্রকৃতপক্ষে আমাদের জাতীয় সাহিতোর আদি আলালের ঘরের দুলাল ।” বঙ্গিমচন্জর 
আলালী রীতিকে সর্বোত্কু্ই আদর্শ বলেন নি বটে, কিন্তু এই বীতির উপযোগিত। সঙ্গন্ধে 
নিঃসংশয় ছিলেন । তিনি বলেছেন, “প্যারীচাদদ মির ॥মাদর্শ নাপ্লা গছোর কষ্টকর্তা 
নহেন, কিন্ত বাংল! গদ্য যে উন্নতির পথে যাইতেছে | প্যারীাদ মিত্র তাহার প্রধান ও 
প্রথম কারণ। ইহাই তাহার অক্ষয় কীতি।” 


প্যারীাদ আরও কয়েকথানি গ্রন্থ লিখেছিলেন । কিন্তু সে গ্ন্থগুলি কালজয়ী হয়নি । 
কিক (১৮৬৫) এবং অভেদী (১৮৭১) গ্রন্থে বিষয়নস্থও যংকিকিৎ এবং ভাষা- 
তঙ্গির মধ্যেও অভিনবত্ের অতাব | নীতিমূলকতা৷ তার রচনার ন্ততম বিশেষত্ব ছিল। 


প্রথম পত্র £ দ্বিতীয়া ৭১ 


সেকালে অধিকাংশ লেখকই সমাজ সংস্কারের মনোভাব নিয়ে রচনাকে নীতিদূলক অথচ 
সৌন্দর্যময় করতে চেষ্টা করতেন । “আধ্যাত্মিক” “রামারপ্লিকা! গ্রন্থে জীবনবোধের গভীরতা 
অপেক্ষা নীতিপ্রবণতাই বেশি । “মদ খাওয়া বড় দায় জ্ঞাতরাখার কি উপায়? গ্রন্থখানি 
প্রহসনাত্মক ভঙ্গিতে লেখা ঠান্তরসাত্মক রচনা । মগ্য পানের কুফল প্রদর্শনই গ্রন্থধানির 
লক্ষ্য । প্যারীাদ “ইয়ং বেঙ্গল' দলের শ্স্থ্ক্ত থেকেই সমাজে কুশিক্ষার ফল প্রত্যক্ষ 
করেছিলেন। সেই জন্য তার রচনা শিল্পপ্রণে প্রশণ্সনায় হলে ও উদ্্েলক হয়েছিল । 


স্বামী বিবেকানন্দ ( ক. বি. ১৯৬১১ ৬৩ ) 


নরন্দ্রনাথ দন্ধ ডাফ কলেজের প্রতিভাবান ছার আরামরুফ্ের শিষ্পত্ব গ্রহণ করে 
সন্লাস নিয়েছিলেন | ম্বামী বিবেকানন্দ ন'মে তিনি বিশ্ববিশ্রত ধর্মনেতার গৌরব লাভ 
করেন । বাংল! গদ্সাহিত্যে স্বমীজির দানও অভ্ুলনীয় । ধর্মনেত! না হয়ে তিনি 
যদি জাবনব্যাপী সান্তিতা সধ্বন! করতেন তাহলে তিনি অবলালাক্রমেই সে যুগে 
সাতিরতাব নেতৃপদ লাভ করতেন । 


স্বামী বিবেকণ্ননদ ॥ ১৮৬২--১৯০২। বিশ্ুক্ষ সাতিতাক প্রেরণায় লেখনী ধরণ 
করেন শি, কিন্তু ঠ'ব প্রদত্ত বক্ততাবল এবং প্রবন্ষ্যৃত উৎকৃষ্ট সাহ্িতাপদ্বশ্য 
হয়েছে । সবাপেক্ষা শন্দর হসেছে ভার পত্াবলা | ভামাব লব্ণ্যে প্রকাশের ধঙ্গতার 
এব" অনুভর্তব গুতা শিয়া এলুহ গরুভাউলর কচ খেত পতাবলী প্রভা প্র 
লেখনী থেকেই নিঃঙগত হয়েছে । স্বামীর অন্দিকণশ লেখাই উতরাক্জীতত। ইয়ে'রোপে 
এব” ভাবের বিভিন্ন স্থানে তিনি ইংরত্ভী ভাষায় ভাষণ দিতন। হার গুরুভ"ইদের 
মধ্যে কেন কোন লিক সন্ভাসী তর বঙ্গাতিবাদ করে রাকযোগ, জ্বানযোগ, ভন্কিষোগ 
প্রভৃতি গরপ্থ প্রকাশ কবেছেন । ভাব রচিত কিছু ইংরণ্ভী বাংলা কবিত'ও আছে। 


ভ'মাশ্িল্লে এবং সাহিতাক সৌগ্বে স্বামীজ্ির প্রধান কাত তীর ভাববার কথা; 
'বততম'ন ভদ্বত', পরিব্রাজক, “প্রাচা ও পাশ্চাহ্া এবং পত্রাবলী' | তিনি সধ্ধারণতং 
চলিত রাতিব পক্ষপাতী ছিলেন । উ'ব শ্রে্গ রচনাগুলি প্রয় সবই চলিত রীতিতে 
লেখা । "বর্তমান ভরত গ্রন্থখানি উল্লেখষোগা বাতিক্রম । এই গ্রন্থে বিবেকানন্দ 
প্রভৃত এঁণতচাসিক জান এবং বিশ্লেষণ শক্তি নিয়ে ভারতীয় সভাতার ক্রমবিবর্তনের 
ধারা নিদেশ করেছেন এবং বিশ্বমভাতার স্বূপ উদ্ঘটন কতরেছন। ইয়োরোপীয় 
পভাতাব সংস্পর্শে বাঙ্গলী জাতির কমে ও মানসিকত'য় যে প্রতিক্রিয়া সই হয়েছে 
তার ফল'ফল আলোচনা করে জাতির সম্মুখে উন্নতির পথটি তুলে ধরেছেন। গম্ভীর 
ভঙ্গিতে সম্যত ভাষার মহিমায় সমগ্র প্রবন্ধটি দীপামীন । “ভাববার কথা” কথ্য সংলাপের 
১লিত রীতিতে লেখা । ষে-মুগে চলিত রীতির ব্যাপক প্রচলন ছিল না, গুরুগন্ভীর 
বিষয়ে পক্ষে চলিত রীতি অবাবহার্ধ বলে গণ্য হত, সে-যুগে স্বামীজি চলিত রীতির 
প্রকাশ-শক্কির হুন্দর পরিচয় দিয়েছিলেন । একখানি গ্রন্থে ইয়োরোপীয় গণতন্ত্রের স্বরূপ 
বিশ্লেষণে লিখেছেন, “রাজনীতির নামে ষে চোরের দল দেশের লোকের রক্তচুষে সমস্ত 
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ইউরোগী দেশ খাচ্ছে, মোটা তাজা হচ্ছে সে দলও আমাদের দেশে নেই । ** *. 
যাদের হাতে টাকা তার! রাজ্যশাসন নিজেদের মুঠোর ভেতর রেখেছে, প্রজাদের লুঠ ছে, 
শুমছে, তারপর সেপাই করে দেশদেশাস্তরে মরতে পাঠাচ্ছে । জিত হলে তাদের ঘরে 
ধনধান্য আসবে । প্রজাগ্ডলো তো সেখানে মার! গেল, হে রম, চমকে যেওনা, 
ভাঁওতায় ভূলো৷ না।” চলতিভাষার সাবলীলতা ও প্রকাশক্ষমতায় স্বামীজি ভাষা 
শিল্পের একজন পথিকৃত্রূপে গণা হবার যোগা । 


রামেজ্নুন্দর ভ্িবেদী ( ক, বি. ১৯৬৩ ৬৫, ৬৮) 


রামেন্ক্রন্দর ত্রিবেদীর (১৮৬৪-১৯১৯ ) পর্বপুরূধ ছিলেন অবাঙ্গালী ব্রাহ্মণ । 
মুশিদাবাদ জিলায় এরা উপনিবিষ্ট হয়েছিলেন। রমেন্ত্রস্ন্দরের পিতা গোবিন্দহুম্দর 
নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ ছিলেন । ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে রামেন্্রনুন্দরের জন্ম । অসাধারণ প্রতিভাধর 
রামেন্ত্রহুন্দর তরুণ বয়সেই পাশ্চান্তা দর্শন 'বিজ্ঞানে, প্রাচ্য শান্মাদিতে সুপপ্ডিত হয়ে- 
ছিলেন। সাহিতাবোধ ও ইতিহাস জ্ঞানে তার তুল্য ব্যক্তি তংকালে খবই দুর্লভ চিল। 
এম. এ. পর্যস্ত বিশ্ববিগ্ালয়ের প্রতিটি পরীক্ষায় তিনি অপুব কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন । 
তার মত সর্বশান্্বিদ প্রগতিবাদী পণ্ডিত কদাচিৎ দেখা যায়। 

নৃতন যুগের জীবনদর্শন, বিজ্ঞানতত্ত এবং ধর্মজিজ্ঞাসা অবলম্বনে মননশীল প্রবন্ধ 
রচনায় রামেক্্রনুন্দর তংকালে শ্রেস প্রাবন্ধিক খ্যাতি লাভ করেছিলেন । তার গ্রন্থাবলী 
অপূর্ব মনীষার সাক্ষ্য দেয়। প্রীতি, ভিজ্ঞাসা, কর্মকথা, চরিত্রকথা, নানাকথা, ব্রতকথা 
প্রভৃতি গ্রন্থে দার্শনিক তু, কিজ্ঞানরহস্ত, জীবনবোধ ও স'হহতারচির এমন স্তন্দব 
সমন্বয় হয়েছে যে বাংল প্রবন্ধ সাহিত্যে এই প্রন্তিভাবান্‌ মনীষী বিন্দয় উৎপ্দন করে- 
ছিলেন। দুরূহ তত্বকে তিনি ভাবা সৌন্দর্যে, সরস রসিকতায় 'এমন সুন্দরভাবে উপস্থাপন 
করতেন ষে তত্বের কাঠিন্য বিষয়বস্থকে নীরস জ্ঞানের বিষয় করে রাখেনি । নানা 
উদাহরণ দিয়ে কৌতুহলোদ্দীপক চত্রর প্রশ্ন ভঙ্গিতে নন! জটিল প্রশ্নের তিনি সক্ন্দর 
মীমাংসা করতেন । বানাশিল্লের এই নৈশিষ্টা অন্য কেন দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক গ্রবন্ধ- 
লেখকের ছিল না। তার রচনা প্রসাদগ্ডণে এব স্মিত কৌতুকের স্িদ্ধচ্ছট'য় 'অপূব হয়ে 
উঠত। 

রামেন্দহ্বন্দর মুখ্যতঃ প্রাবন্ধিক ছিলেন । কিন্ধ শুধু দর্শন ও বিজ্ঞানতব্ের 
আলোচনায়ই তীর প্রবন্ধগুলি পরবসিত নয়। সাহিত্য সমালোচনায়ও তিনি রসজ্ঞতার 
পরিচয় দিয়েছেন । প্রতকথা” গ্রন্থে বাংলাদেশের প্রাচীন সমাজের স্বাচ্ছন্দ্য চিত্ত 
অনিন্দ্যসুন্দর হয়েছে । “নানাকথা' সাহিত্য-সমালোচনার বিদগ্চতা 'এবং সাতিত্যের 
ইতিহাস সম্বন্ধে গভীর জ্ঞানের পরিচয় আছে । তিনি বেদ-উপনিমদ এবং প্রাচীন 
ভারতীয় ষঙ্ঞানুঠান সঙ্গন্ধে পাণ্রিত্যপূর্ণ গবেষণাসমুদ্ধ ঘালোচনা করেছেন | জনবিজ্ঞানের 
এমন দিক ছিল না যেদিকে এই মনীধীর লেখণা পরিচালিত না হয়েছে । সাহিত্য- 
পরিষদের অন্যতম পরিচালকরাপে প্রাচীন বাংলাসাহিত্য সন্বস্কীয় গবেষণায় তিনি 
প্রভৃত সহায়তা করেছেন । 
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রামেন্জনুদ্দরের প্রবন্ধসমূহের গঠনশিল্পে কিঞ্চিৎ ক্রুটি ছিল। তর প্রবন্ধ'গুলি আরতনে 
বড় দীর্ঘ হত এবং প্রমঙ্গান্তরের সম্ভাবনা দেখা দিত। যুক্তি ও বিচারের দিকে তিনি 
বেশী মনোযোগী ছিলেন এবং দৃষ্টান্তগুলিকে ব্যাখ্যা করতে গিরে রচনাকে কেন্দুচ্যুত 
করতেন। দর্শন অস্বন্ীয় প্রবন্ধে বিজ্ঞানতত্বের অন্ত প্রবেশ ঘটত এবং সামাজিক ইতিহ? 
প্রসঙ্গে দার্শনিক সুন্রগুলি ব্যাখ্যার প্রাদান্য দেখা যেত। এইজন্য স'ধারণ পাঠকের কাছে 
সহজবোধ্য এবং জগ্ হয়নি । তথাপি বঙ্কিমোত্তর প্রবন্ধ সাহিত্যের ইতিহাসে রামেন্্রত্ুন্দর 
উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক। 


প্রশ্ন ২৪। বাংলা নট্যসা'হত্যের প্রথমপর্বের (১৮৫২-৭২ ইতিহাস 


সংক্ষেপে বিবৃত কর এবং নাট্যকার হিসাবে দীনবন্ধু মিত্রের বৈশিষ্ট্য 
নিরূপণ কর। (ক বি. ১৯৬১) 


উত্তর । নাহল! নট্যসাঠি তোর ইতিহাস ইংরেজ সভ্যতা প্রসবের ফলেই গে 
উঠেছে । আমদের দেশের প্রচানকালের যত, পাচ'লী, কথকত'র সঙ্গে নাটাসাহিতোর 
কেন নাড়ার যোগ হিল না। সঙ্কত নাটাস্চত্যের অনবাদ ছারা প্রথম পর্বের 
নাটাসাভিত্য কিঞ্চিৎ পরিপু্ঠ তলে ও সংস্কৃত লাটাশিল্পের আতকৃতির ফলেও বাংলা নাকের 
স্যষ্ট হয়নি । উননিণশ শতাব্দীতে বাঙ্গালী সংস্কৃতির উঙ্জীবনে ইংরেছী স'হছতা ও 
সভ্যতার প্রভাবের ফলে সেকৃস্গীবায় নষ্ট।শিল্পের প্রতাক্ষ অন্ুকৃতির জ্ুন্ই বাংলা 
নাট্যসাহিত্য ক্রমশঃ গীরবেব পথ পদক্ষেপ করেছিল | ১৮৫২ থেকে ১৮৭২ সংল পর্যস্থু 
অথাৎ সাধাবণ নঙ্গম্ধ প্রতিগ এব” নণ্টাক'র গিকিশচন্দের অন্যুদয়ের পৃবকাল পরযস্থু 
বাংলা নাটকে একমাত দীনবন্ধু ছা অন্ধ সকল নাটাক'রের রচনায় সংস্কৃত নষ্টের 
যংকিপ্িিও প্রভাব দেখা যায়! জে. সি গ্ুপ্ু, তাবাচরণ সিকদ'র, র'মনারায়ণ, উমেশচন্ত্র, 
মধুস্থদন প্রভৃতি সমন্ত এ টাকতিররই কমবেশি সংস্কৃত নাউকগুলির বীপ্তিপন্থতি অবলম্বন 
করেছিলেন। 

প্রথম বাল! নাটক বচনাব গেবব পেত পারেন যোগন্ছচন্জ পপর 1১৮২ সাজে 
ইন কাতিবিলাস্‌ নাম একখান নাটক রুচনং করেন 1 ব্লাসলকিতো গম্থখনিকে 
প্রপম নাটক এবং প্রপম উজ দলা চলে? সুংঙ্কত নাটকের অন্তসরণে তিনি নানী 
ও প্রস্তাবনা ফিয়ে নাটারুস্থ করেছেন কিন্ধ নাটাবস্থতে হামলে নাউকেব প্রভাব আছে। 
বিধাতার বিছ্বেষে কীতিবিল'সের লাস্ছনা অনেকটা রূপকথার মত এবং পরিণমে তার 
পত্রীর এ ভার নিজের মৃতা মেলো-ড্রামার মত অতিনাটিক | বছনাশিজ সাথক না হলেও 
যথার্থ নাটক পচন'র প্রথম প্রয়'সরূপে 'কীতিতিলাসা প্রশ১»নায় । ভূমিকায় নাটাকাব 
সেক্সগায়রের ধ্রভাব স্পষ্টই স্বাকার কৰেছেন। 

ভাব'চরণ শিকদারের ভিদ্রাজুন' নাটকধানে 'কীতিবিলাস প্রকাশের সমকালেই 
১৮৫২ সালে প্রকাশিত হয় । মহাভারতের মাছি পবের স্ভদ্রাহরপ বুণ্রাস্ত অবলম্বনে 
রোমার্টিক প্রেমের কাহিনীকে নাট্যকার তার বৈষয়বন্ব করেছিলেন । তিনি সংস্কৃত 
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নাটকের নান্দী-প্রস্তাবনা প্রভৃতি বর্জন করেছিলেন । ইংরাজী 4১০৮ ও 9০917০-এর মৃত 
“অস্ক' এবং 'সংযোগস্থল” শব্ধ ব্যবহার করেছেন। ভূমিকায় লিখেছেন, “এই নাটক" 
ক্রিয়াদি এবং ঘটনাস্থাপনের নির্ণয়বিষয়ে ইউরোপীয় নাটক-প্রায় হইয়াছে ।” 
নাটকখানিতে নাটকীয় বাস্তবতার বড় অভাব । অধিকাংশ সংলাপ পদ্যছন্দে। বলরাম 
চরিত্র ছাড়া অন্যান্য চরিত্রগুলি খুবই নির্জীব। ভক্তিভাব বজিত রোমার্টিক প্রেমের 
পৌরাণিক নাটকরচমার রীতি পরবর্তী কালে আর ছিল না। উংকষ্ট নাট্যগুণ এবং 
অভিনয় সাফল্যের সম্ভাবন। নাটকখানিতে-খুবই কম। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে 
কীতিবিলাস ও তন্রাজন কখনও মঞ্চস্থ কর! হয়নি । 


বাংলানাটকের প্রথম পর্বে নাটাসাহিত্যকে অন্থুবাদে সমৃদ্ধ করেছিলেন হরচন্জ ঘোষ 
(১৮১৭-১৮৮৫), কালীপ্রসন্ন সিংহ (১৮৪০-১৮৭০ ) এবং রামনারায়ণ তর্কবত্ব 
( ১৮২২--৮৮৬ )। 


হুরচজ্দ্জ ঘোষ সংস্কৃত ও ইংরাজী সাহিত্য স্ুপপ্ডিত উচ্চশিক্ষিত পদস্থ সরকারী 
কর্মচারী ছিলেন কিন্ত প্রতিভাবান্‌ নাট্যকার ছিলেন না । নাট্যামোদী ও নাটারসিকরূপে 
তিনি কয়েকখানি প্রসিদ্ধ নাটকের অন্রবাদদ করেন। তার প্রয়াস প্রশংসনীয়, কিন্ত 
সাফল্য অর্জন করেন নি। 7৩102) 0 ৬০1০৩ অন্রসরণে “ভাঙমভী-চিত্তবিলাস 
লেখা হয়। 70118 হয়েছে* ভানুমতী এবং 58010 হয়েছে চিত্তবিলাস ; কিন্ত 
সেক্সপীয়রের প্রতিভাচিহ্ন নিশ্চিহ্ন হয়েছে । [২০০১০০-]৮11 নাটকের অন্থবাদের নাম 


“চারুমুখচিত্তহরা” | তিনি কাশীদাসী মহাভারতের আখ্যান নিয়ে কৌরব বিয়োগ * 


( ১৮৫৮) নাটক লেখেন এবং ব্রহ্মদেণীয় একটি উপাখ্যান অবলঙ্গনে “রক্রততগিরি-নন্দিনী” 
নামক নাটক লেখেন। ছুর্ভাগ্যের বিষয় তার কোন নাটকই কালজয়ী হয়নি, সুধু 
ইতিহামের পষ্টায় স্থান পেয়েছে । 


কালীপ্রসন্পম সিংহের অসাধারণ খ্যাতি তার স্থপ্রসিন্ধ 'হুতোম প্যাচার নক্সা'র 
জন্য । কিন্তু তিনি বড় নাট্যামেদী এবং রঙ্গমঞ্চের পৃঙ্পোষক ছিলেন ৷ নাটকরচনা এনং 
অতিনয়ের জন্য তিনি অকাতরে অর্থব্যয় করতেন । দরীনবন্ধ মিত্রের নীলদর্পণের ব্যাপারে 
তার উৎসাহ বেশ উল্লেখযোগ্য ইতিহাস হয়ে রয়েছে । “বিদ্যোত্সাহিনী থিয়েটার" 
(১৮৫৬ ) নামে একটি রঙ্গমঞ্চ প্রতিগা করে ইনি নিজেই নাটক রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। 
প্রথমে “বাবু নামে একখানি নাটক লেখেন । কালিদাসের অনুবাদ “বিক্রমোর্বশী' এবং 
ভবভূৃতির অন্বাদ “মালতী মাধব" নাটক তার অন্বাদমূলক রচনা এবং মৌলিক পুরাণ- 
কাহিনীর নাটক “পাবিত্রী-সত্যবান্” তাই রঙ্গমঞ্চে অতিনীত হয়েছিল । কালী প্রসন্ন 
সিংহের নাটক নাট্যসাহিত্যের ধারাকে প্রবাহমান রেখেছিল কিন্তু ইতিহাসে স্থায়ী আসন 
লাভ করেনি । 


রামনারায়ণ তর্করজ্ নাট্যসাহিত্যের স্থায়ী খ্যাতি অর্জন করে 'নাটুকে রামনারাণ' 
নামে পরিচিত হয়েছিলেন। তিনি ১৮৫৪ সাল পর্ধস্ক একটান! নাট্যসাহিত্যের সেব! 


এলি 
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করেছেন এবং কিছু কীর্তিও রেখেছেন। তার অনুদিত নাটকগুলি তেমন প্রশংস! 
পায়নি । ভট্রনারায়ণের “বেণীসংহার') শ্রীহর্ষের রত্াবলী”, কালিদাসের 'অভিক্ঞান- 
শকৃপ্তলঠ, ভবভূতির 'মালত্ীমাব নাটক অন্রবাদ করে নুর্ধীসমাজে প্রশংসিত হন। 
ইনি কয়েকখানি পৌরাণিক নাটক রচন। করেন । কুক্সিণাহরণ (১৮৭১), কংসবধ 
(১৮৭৫ 1) ধর্মবিজয় । ১৮৭৫ |. উল্লেখযোগ্য | তবে সামাজিক নাটক রচনাদ্বারাই 
ফামনারায়ণ বাংলা নাটাসাহিত্যের তোরণদ্বার উন্মোচন কর গৌরবে গৌরবান্থিত | 
১৮৫৪ সালে তার প্রথম নাটক কুলীননুল সর্বন্থ প্রকাশিত হর । কৌলীন্য প্রথার দোষ 
দেখিয়ে 'এই নাটকখানি লিখে তিনি পুরস্কার পেয়েছিলেন । এই নাটকে উতকুষ্ট 
নাট্যগুণ ছিল নাঁ। কোৌতুকপূর্ণ দৃশ্য পরম্পরায় কয়েকটি কুত্িম চরিত্রের আনাগোনা 
ও .কৃতিম সংলাপ কখনই শিল্পসম্মত হয় না। পাত্পান্জাদের নামকরণ ও অবাস্তব | 
অনুতাচাস্ট বিহাহবণিক, বিবাহন'ভুলঃ অভবাচন্ক প্রভৃতি ব্যক্তির নাম নয়, ব্যক্তির 
বিশেষণ বটে । উদ্দেশ্য অত্যধিক প্রকট বূলে বচন! রতঙাত্রীর্ণ হয়নি । খ্ত দোষ 
থাকা সবেও প্রথম সামান্ডিক নাটক রচয়তারপে রামনারায়ণ কৃতী প্রকুষ। 
গুণান্দনাধ ঠাকুর তাকে পাবিচ্েত্মিক দিয়ে বছুবিলাহের কেসদর্শক নবনণ্টক? 
( ১৮৬৬ | লিখিয়েছিলেন ।  রামনারত্াণের অনুকরণে উদেশচন্দ মিতের “বিধবা 

ত নাটক") উমাচরণ চট্োপাধ্যায়েব শনিধবোদ্ধাহ?। বাধামাধন শিত্্রর বিধবা 
মনোরঞ্জন” 'এবং মছিকাচবণ বন্টন "কুঁলীন কায়স্থ নাটক লেখা হয়। নাটাগুণের 
অভাব থাকা সন্টেও 'এই নাটকগ্লে ইতিহাসের ধু রক্ষা করেছে ॥ ঘষেমন কম 
তেমশি ফলা, চক্ষু এব” উভস্ুসকট? নামক প্রহসন লিখে নাট্যসহ্িত্যর 
আর একটি লঘু অথচ সাথক ছিক বা'মনারায়ণ উন্মোচন করেছেন । 


শা রি 


মনুনূদন দত । ১৮২৪-১৮৭৩ ; লা ফাতিততাক ক্ষেতে আবিভৃতি হয়েছিলেন 
বিশ্ময়কর প্রতিভার এটি ছনডয়ে দিযে | মনুসুদনের করম্পর্শে পুল প্রাণ 
বন্ত হইয়' উঠিল, ইতিহাস সঙ্ফীবিত হইল, সামানডিক জীবন নব্জীবন লাভ 
করিল ।” নাটাশৈলাতে, ভাবে ও ভাষায় পুবভন নটকেব যে ইশথিলগুলি ছিল 
মধুচদন সে সমস্ত অপনোদন কবে স্থণ্থ নাটক পষ্ট করলেন । তক প্রথম নণ্টক 
শমিঠা (১৮৫৯ । পুরাশ কাহিনীকে ন'টকীয় ছন্দে প্রাণবতী কবে তুলেছিল । ফয'তিকে 
কেন্্র করে শমিঠা ও দেবষানী চরিত্রে নারাত্ের ছুরি দিক উদ্ধত হল এবং নণ্টকের 
গঠনেও পাশ্চান্তা রীতি অনুক্রমিত হল । ছিতীয় ন'টক পছু'কতগত । ১৮৬০) গ্রীক 
পুরাণ কাহিনীর নবরূপায়ণ | ক'হিনীত্র মধো চমৎকার ন'উকীয় সংঘাত এবং সংলাপর 
ভাষা অভিনয়োপযোগী। তারপর মধুস্থাদনের শ্রেচ নাটক কুষ্ণকুমারী : ১৮৬১) 
এতিহাসিক ট্রাজেডি রচনার প্রথম হ্ত্রপাতরূপে ইতিহাসেব প্গা উজ্জল কবে রেখেছে । 
গ্রীক ও ইংরাজী নাটকের ঠিক প্রতিম্পর্ধী না হলেও কৃষ্ণকুমারী ঘটনায়, চরিত্র এবং 
নাটকীয় সংবেদনে প্রথম শ্রেণীর ন'টক। মধুস্ক্নর 'মা'কানন” (১৮৭৪) এবং 
অসম্পূর্ণ নাটক পঁবষ না ধঙুগুণ' তেমন উল্লেখষোগাই নয়। কিন্থ দুখানি 
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রচনায় তিনি অমর কীর্তি রেখে গেছেন । নব্যবঙ্গদের ব্যঙ্গ করে লিখেছেন “একেই কি 
বলে সভ্যতা” (১৮৬০) এবং প্রাচীন ধর্মধ্বজীদের কৌতুকচিত্র এঁকেছেন 'বুড়ে৷ 
শীলিকের ঘাড়ে রে? নামক প্রহসনে । সংলাপে এবং নাটকীয় পরিস্থিতি সৃষ্টিতে আজও 
প্রহসন দুখানি অনতিক্রমণীয় হয়ে আছে। 

প্রথম পর্বের নাটাসাহিতোর ইতিহাসে সবশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার হলেন 
দীনবন্ধু মিত্র। ইনি যথার্থ নাট্যপ্রতিভা নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন । মধুন্চদনের 
কষ্ণকুমারী প্রকাশের অবাবহিত পৃবেই দীনবন্ধু নীলদর্পণ (১৮৬০ ) একাশিত হয়। 
সে এক বিনম্মপ্বকর আলোড়ন। নীলদর্পণই বাংলা সাহিতো প্রথম সাথক সামাজিক 
নাটক। যথার্থ সামাজিক পটভূমিতে তিনি বাস্তব মান্রষগুলি নিয়ে ব্যথিত মাননাম্মার 
চিরস্তন বেদনাকে মমরিত করে তলেছিলেন। ভদ্রেতর চরিত্র স্ষ্টরতে তিনি নাটকীয় 
দক্ষতার চুড়ান্ত পরিচয় দিয়েছেন। তার তোরাপ, আদুরি, ক্ষেত্রমণি, পদীময়রাণী 
সাহিত্যের ইতিহাসে অনন্যসাধারণ চরিত্র। মৃত্তাদুশ্ঠগুলির বর্ণনায় যে অপূর্ব নাটকীয়তা 
তা প্রথম শ্রেণীর নাট্যকারের পরিচয় দেয়। বস্বতঃ দানবন্ধুই সবপ্রথম বাংলা নাট্য 
সাহিত্যকে একটা সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করেছিলেন । দীনবন্ধু অল্সান্য নাটক-_ 
নবীন তপন্থিনী (১৮৬৩), বিয়েপাগলা বুড়ো (১৮৬৬), সধবার একাদশী (১৮৬৬। 
লীলাবতী (১৮৬৭ 1, জামাই-বারিক (১৮৭২ ) এবং কমলে কামিনী 1 ১৮৭৩) । 
নীলদপণ এবং সধবার একাদথা নাটাগ্ণে এতই সমুন্ধ যে আজও এদেব নাটাগুণ 
অতিক্রান্ত হয় নি। সামাজিক নটকে গিরিশচন্দ্র মঞ্চসাফল্য দ্লীনবন্ধুব অন্করণের 
ফলেই সম্ভব হয়েছিল । বাংলা নাট্যসাহিত্য দীনবন্ধুর দান সাহিতোর ইতিহাত 
চিরকাল স্বর্ণাক্ষরে ক্ষোদিত হয়ে খাকবে সন্দেহ নেই । 


প্রশ্ন ২৫: বাঙল। নাটকের চরমোন্নতির যুগের (১৮৭২-১৯১২ ) 
কয়েকজন কৃতী নাট্যকার সম্বন্ধে আলোচন৷ কর। 


উত্তর । ১৮৭২ থেকে ১৯১২ সাল পবস্ চল্লিশ নংসরে বাঙলা! নাটক চড়ান্ত উন্নতির 
নষোগ লাভ করেছিল । আঙ্গিক, সংলাপ, ভাষা-_সর্বক্ষেভ্েই এ অগ্রগতির লক্ষণ স্পষ্ট । 
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ থেকে ক্ষারোদ প্রসাদ পযস্থ এ যুগ প্রসারিত। এঁতিহাসিক নাটক, 
ট্রাজেডী, প্রহসন__সর্বশেণার নাটারূপায়ণে এযুগ বাউল! নাটকের “স্বর্ণযুগ? | 

১৮৭২ খুষ্টান্দের ডিসেম্বর মাসে কলকাত| জোড়াসাকোয় মধুস্দন সান্যালের বাড়ীতে 
প্রথম সাধারণ রঙ্গালয় বা পাবলিক ন্যাশনাল থিয়েটার স্থাপিত হয়ে বাংলা 
নাট্যসাহিত্য দ্বিতীয় যুগের আবিভীব স্থচিত করল। এ যুগের প্রথম উল্লেখযোগ্য 
নাট্যকার জে/াতরিক্দ্র নাথ ঠাকুর। পাথুরিয়া খাটা ঠাকুরবাড়ীর মত জোড়াগাকো 
ঠাকুর পরিবারও বাংল! নাটক রচনার ও নাট্যাভিনয়ের যথেষ্ট পোষকতা করেছিল। 
এই পোষকতায় জ্যোতিরিন্্রনাথের হাত যথে্ ছিল। জোড়া সাকে। থিয়েটারে নব 
নাটকের নটার ভূমিকা নিয়ে রঙ্কমঞ্চের সঙ্গে জ্যোতিরিক্্রনাথের প্রথম সম্পর্ক । কিছু 


প্রথম পত্র £ দ্বিতীয়াধ ৭৭ 


কাল পরে তিনি নিজেই নাট্যরচনায় প্রবৃত্ত হলেন। জ্যোতিরিন্্রনাথ কিছু কিছু 
রোমার্টিক ও এঁতিহাসিক নাটক এবং প্রহসন রচন! করে গিরিশচন্দ্রের অব্যবহিত পূর্বে 
বাংল! নাট্যসাহিত্য এবং সৌখীন 'অভিনেতৃ সম্প্রদায়কে বিশেষভাবে সাশ্নাষ্য করে- 
ছিলেন। মাইকেল “কিষ্ণকুমারী” নাটকে রাণ! ভীম সিংহের উত্তিতে দেশপ্রেমের স্পষ্ট 
ইঙ্গিত দিয়েছিলেন ; জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সেই পন্থা অনুসরণ করে এতিহাসিক নাটকে 
দেশপ্রেমের উজ্জল চিত্র অঙ্কন করলেন। তার এতিহাসিক নাটকগুলি ইতিহাস ও 
নাটক কোনটারই মর্যাদা রক্ষা করতে পারে নি। অবশ্য দ্বিজেন্দলাল রায়ের পূর্বে 
জ্যোতিরিন্দ্রনাথই এঁতিহাসিক নাটকে স্বাদেশিক চেতশার প্রাধান্ত স্থাপন করেন । 
ঠাকুর বাড়ীর স্বাদেশিক আদর্শের মধ্যে বধিত হয়ে এবং নবগোপাল প্রবতিত “হিন্দু 
মেলা”র সঙ্গে ঘনিটভাবে জড়িত থেকে জ্োতিরিন্্রনাথ ম্বাদদেশিক চেতনাকে নিংশ্বাস- 
প্রশ্বাসেরই মত সহজভানে গ্রহণ করেছিলেন । ১৮৭৪ সালে পুরুবিক্রম, ১৮৭৫ সালে 
“সরোজিনী”) ১৮৭৯ সালে “অশ্রমন্রা এবং ১৮৮২ সালে হ্প্রময়ী” নাটক | ইতিহাসাতিত 
রোম।টিক নাটকগ্ুলি রচিত হলে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নাটাকাররূপে সংল্ধিত হলেন । 
পুরুবিক্রমে” আলেকজা গার ও পুরুর সত্ঘর্ষের পটন্মিকায় রো'মার্টিক প্রেমের আখ্যান 
আহত হয়েছে এবং তাই প্রাধান্য পেয়েছে । দিরোজিনী” নন্টক আলাউদ্ীনের 
চিতোর আগ্রমণের পটভূমিকায় ১ এঅশমতী?ন কাতিনা প্রতাপ ও মানসিহের বিরেের 
পটভমিকায় এবং স্বপ্রময়ী নাটক বাংলা দেশে শোভা সি” এর উত্ধানের পর্রিকেশে 
রচিত হয়েছে । 

এদেব প্রত্যেকটিতে স্বদেশ প্রেমের মার্শ বহমণন কিন্ু একের কোনটিতেই 
জ্যোতিরিন্্নাথ ইতিহাস, স্বাদেশিকতা ও নটকতু কোনউত্রই মর্ধ্দা বক্ষ) করতে 
পারেন নি। মাঝে মাঝে তিনি নাটকীয় পরিবেশ সৃষ্ট করেছেন । কিন্তু অতিনাটকীয়- 
ভাব প্ররনলো ইতিহ'স ও না্যধম বাহত হছেছে | অতঃপব জোতিরিজুনথ অভিনয়- 
ষে'গা কতকগুলি প্রহসন রচনা করে সে যুগেব নাটা সম্প্রল্য়কে সহায় তা করেছিলেন। 
সেগুলির ম্ধে কিঞিৎ জলষেগা, হিতে হিপরীতা) ভিহ্াহ নবাব (ফরাসী নন্টাকত্র 
মলিয়রেব অবলম্গনে ) এমন কর্ম আব করব নাঃ ( অলকবাবু ন'মে পরে প্রকাশিত ) 
প্রচসনগ্ডলি উল্েখষোগা 1 কিদ্ধিং জলযোগ' নব্যপন্থী ভারতবধীয় ব্রাহ্মদম'জকে বাঙ্গ 
করে লেখা । “কিঞ্ধিং জলযোগে" কেশবচন্ত্র সেনের প্রাতি কক্ষ আহে । কিন্ধ তাতে 
ব্যক্তিগত বিদ্বেষ জালা নেই । প্রহসনে চারিত্রিক অসঙ্গতি অপেক্ষা ঘটনা-সংস্থাপনের 
বৈচিত্র্যই কৌতুকরস শ্ষ্টর করেছে । 


“অলাক বাবু'তে নায়কঅলীক প্রকাশ মিথা! ভাষণকে আটরূপে অনুশীলন করেছে। 
আর নায়িকা হেমাঙ্গিনী বগ্ধিমচন্ছরের “রাজসিংহ" পড়ে মনে মনে আপনাকে উপন্তাসের 
নায়িকা গড়েছেন । বিশ্তদ্ধ কৌতুকরসবহ এই প্রহসনটিতে কোন ব্যক্তির বা সমাজের 
বিরুদ্ধে বিরাগ বা বিদ্বেষের কটাক্ষ নেই। বিরল আয়োজনে স্বল্প কথায় কৌতুকরস 
ঘনীভূত হয়েছে । 


৭৮ প্রথম পত্র £ দ্বিতীয়ার্ধ 


এতদ্ব্যতীত জ্যোতিরিক্্রনাথ 'পুনর্বসস্ত', 'বসস্তলীলা” ও ধ্যানভঙ্গ এই তিনটি 
গীতিনাট্য সঙ্গীত সমাজে অভিনয়ার্থে রচন! করেছিলেন । জ্যোতিরিন্ত্রনাথ অনেকগুলি 
প্রাচীন সংস্কৃত নাটকের বঙ্গানুবাদ করেছিলেন। সেগুলির মধ্যে উল্লেখষোগ্য-_অভিজ্ঞান 
শকুস্তল', 'মালবিকাগ্মিমিত্র+ উিত্তরচরিত'» “বিক্রমোবশী” প্রভৃতি । অবশ্ঠ অন্থবাদগুলি 
আদৌ হুখপাঠা হয়নি, অভিনয়ের দিক থেকেও সার্থক হতে পারেনি । তিনি ছুটি ইংরেজী 
নাটকেরও অনুবাদ করেছিলেন_-একটি সেক্স্পীয়রের "জুলিয়াস সিজার, অপরটি 
'রজতগিরি | 

বাংল! দেশের সবাপেক্ষা যশহ্বী নাটাক'র শিরিশচজ্জ ঘোষ ( ১৮৪৪-১৯১২ ) 
সাধারণ রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠাতার দলে ছিলেন। নটখ্যাতি বিস্তৃত হবার বেশ কিছু পরে 
ইনি রক্গমঞ্চের প্রয়োজনে নাটক রচনায় প্রধুন্ত হন। তীর প্রথম প্রচেষ্টা বন্ধিমচন্দ্রের 
কপালকু গ্ুলা-মৃণালিনীর নাট্যরূপদান। এগুলি বিশেষ করে রঙ্গমঞ্চে ব্যবহার করার 
জন্যই লেখ। হয়েছিল বলে সঙ্গে সঙ্গে মুদ্রণষোগা বলে বিবেচিত হয় নি। গিরিশচন্রের 
প্রথম ছুই গীতিনাট্য “আগমনী” ও “অকালবোধন, নিতান্ত ক্ষুত্র রচনা । এরপর গিরিশচন্্র 
“দোললীলা”, নায়াতর', “মোহিনী প্রতিমা” গীতিনাটা লেখেন। এই গীতিনাটাগুলি 
দর্শকদের মনোরপ্ীন করলেও সাহিত্যগ্ুণ বজিত বলে পরবন্তী কালে বড় একটা অভিনীত 
হয়নি। গিরিশচন্দু প্রধানতঃ পৌরাণিক নাট্যকার রূংপই সমগ্র বাংলা দেশে অদ্ভুত 
গৌরব লাভ করেছেন । ইতিপুর্বেই ম:নামোহন বহু যাত্রার ওডে কয়েকখানি পৌরাণিক 
নাটক লিখ বাঙ'লি দর্শকদের ভক্তিরসাঞুত চিত্ত আনন্দদন করতে সমর্থ হয়েছিলেন । 
গিরিশচন্তর সেই আদর্শটি নিজ ভাবনা চিন্তার অনুকুল ক:র প্রধানত: বাংলা রামায়ণ ও 
মহাভারত থেকে আখ্যান গ্রভণ কবে অনেকগুলি মঞ্চসফল পৌরাণিক ন!টক রচন! 
করলেন। তার «“মভিমনুযু বধণ১ জনা? । ১৮৯৪) এবং গপাগুব গৌরব একদ। অতান্ত 
সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়েছিন্স । উনপি"শ শতকের অষ্টম দশকের দিকে পৌর!ণিক 
হিন্দুধর্মের প্রতি বাঙলার আস্থা ফিরে এসেছিল । “ইয়ংবেঙ্গল' দল, রামমোহন পন্থী ও 
ব্রাঙ্মদমাজের প্রভাব খানিকটা খর্ব হলে বঞ্ধিমচন্দ ও তার শিষাসম্প্রদ্গায়ের প্রচেষ্টায় এবং 
প্রীরামকু্চ ও বিবেকানন্দের আবির্ভাবের ফলে ভারতীয় পৌরাণিক এঁতিহোর প্রতি 
শ্রন্ধাভক্তি ফিরে আস্তে লাগল । গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটকে তারই সুচনা । 
সেযুগে গিরিশচন্দ্রের নাটকগুলি অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। তার 'জনা, 
একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাটক । জন! বীর পুত্রের জননী । 'এই গৌরব তাকে বীর মাতায় 
পরিণত করেছে । নাট্যকার কিছু নাটকীয় অতিরেক সত্বেও জনাকে বাংলা রঙ্গমকের 
একটি বিখ্যাত চরিত্রে পরিণত করেছিলেন । গিরিশচন্তরের ভক্তিরসের নাটক গুলি 
( বিশ্বমঙ্গল ১৮৮৮ চৈততন্তলীল! ) তরল ভর্তিরসের অবারিত প্রাচুষে সে যুগের নাট্যমঞ্চ 
প্রাবিত করেছিল। এই আবেগোন্নত নাটকগুলি যাত্রার ঢঙে রচিত হলেও এতে নাটা- 
কারের অকপট হৃদয়ের পবিত্র আনন্দ-বেদনার কথাটি এমন ক্সিগ্ঠতার সঙ্গে বণিত হয়েছে 
যে, নাটক হিসাবে এদের মূল্য যাই খাক না! কেন__এ যুগের বাঙালির মানস বুঝতে হলে 
এই সমস্ত পৌরাণিক ও ভক্তিভাবের নাটকের সাহাধ্য নিতে হবে । 


প্রথম পত্র £ দ্বিতীয়ারধ ৭৯ 


বিংশ শতাব্দীর সৃচনায় 'বঙ্গভঙ্গ' আন্দোলন নিয়ে বাংল] দেশে রাজনৈতিক উত্তেজন! 
সঞ্চারিত হয়েছিল। গিরিশও এই আন্দোলনের উন্তাপে পৌরাণিক নাটক নিয়ে আর 
নীট থাকতে পারলেন না। দেশপ্রেমমূলক কয়েকধানি এতিহাসিক নাটক তার সময়ের 
স্ষ্টি। সিরাজদ্ধোল। ১৯০৬, মীরকাশিম ১৯০৬ ছব্রপতি শিবাদ্ী )| শোন! যায়, তিনি 
নাকি ইতিহাসের একনিষ্ঠ পাটক ছিলেন অথচ দেখা যাচ্ছে, তিনি অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের 
গ্রন্থ থেকেই “সিরা জদ্দোল্লা ও “মিরকাশিমের আখ্যান সংগ্রহ করেছেন অন্য কোন 
উংসেব সন্ধান করেন নি। অহেতুক স্বাদেশিক উচ্্বাস, স্থনকল পাতের কালানৌচিত্য 
দো, নাটকায় বাস্তন ঘটন!?ক ঘমেলেোড্রামার কাছে সমপণ এবং বিশ্ব'স-অবিশ্বাস, 
্বাভাবিক-মন্বাভপিকেব সান'কে অবঠেল! ভরে লক্ষন কর যাওয়ার অন্ুণত কেৌঁক 
গিবিশচন্দের উতিহাসিক নাটকগ্ুলিকে আধুনিক পঠক ও দর্শকের রুচির প্রতিকূল করে 
তুলেছে । সলভ উচ্ছ্বাস, অতি-ন'টকায়তও অস্থাভাবিকতা ইত্যাদি মারাশ্থক ক্রি না 
থাকলে এব” ঘটনা, চবিত্র ও সংলাপ স্ধযত হলে তার সরাজদেনল্র”? সণ্ঘক এতিহ'সিক 
নাটকে পরিণত হতে পারত! তিনি মুগ্ব দাবী মিটাতে গিয়ে এতিভগসিক নাটক 
রন! করেছিলেন, কেন নাটাসাভিতভার দাবী মিটে পারেন গনি 


তি 
1 ৬. 


তল্নাঙ্থন সনণজ ৪ পরিনাপের সমস্তাসঙ্কুল উৎপীন্ডত রূপকে ফুটিয়ে তে'লর জক্তা 
তনি প্রণরী । ১৮৬৯ 5 হিবালিবি) লিলিলানা। নাস্থি কি শন্ডিঃ মায়াবলান' প্রভৃতি 
গর্ভন্থা পম? সামাজিক নাটক রচনা করেন । এই সকল নাকে পশ্রিৰৃরিক “রে 4, 
ভ্রাতিদন্। কুমাবাকগ্যার "লহ স্মস্তা, ধলা সমন্তৎ লাম্পটা, মভলমি, জুয়'চুরি, 
মামলা মোকদরম' ইতাকি কলকাতার দৈনিক জবনের হুল চিত্র কুটে উঠেছে । 
উনপি,শ শতাদাীর শেনেব দিকে অথ ইনপ্তিক ক'রণেই ক'ছলিব একান্বতী পরিবাতে 
ভ'ডন দবেছিল , গিরিশচন্দ্র সে মন্দ ভ্উনেব ইতিহ'স অনেকগুলি ন্টকে খুলে 
দেখিয়েছেন । অবশ্য উব সামজিক ন'টকগুলতে তিনি অর্ধিকাণশস্থলে বিতশন কোন 
উৎকট সম'ভসমস্য'র তাঁক্ষ নিশ্লেপণ কবেননি এব উক্ত কঙ্ণরস'হুক ন একগুলির পশ্চাতে 
সক্রিয় কোন শত্তরিশালা অপ্রতিবেধা সমাজশক্তির অমোদ তাড়না ও নেই ! তন্সধে 
প্রকুল' নাটক বগল: শ্রে্ পালিবংবিক ট্রা্গেডী বলে বিখ্যাত হয়েছে । জোনেগুণে এট 
গিরিশচন্দের শ্রেচ হক্ট। যোগেশের সামান্য চারিত্রিক হুবলতা থেকে কেমন করে 
তার 'জানন!গ'ন শুকিয়ে গেল সেই মর্মন্থদ ঘটনা এখ'নে অতান্ত অনব্ঃগর সঙ্গে 
বণিত হয়েছে । তবে নাটাকল', কাহিনী এ চরিত্র বিচাব করলে এক ততটা 
প্রশংসনীয় মন হবে না । অতি-নাটকাঁয়তা, খুনজখম, মাতল"ি প্রভৃতি ব্যাপাবের এরূপ 
বাড়াবাড়ি হয়েছে ঘষে, এর নাটাবস ক্ষ তয়েছে। হৃতরাং প্রচিল্ ই্রাজেডী হিসাবে 
আদে সার্থক হতে পাবেনি 


নাটারচনার সংখ্যাধিকো গিরিশচন্দ্র বাংলাসাহিতো আজব ও সকলের উদ্দেবে । বৈচিত্রা 
হীনতার জন্য এই সংখ্যাধিকোর মূলা বেশী নয়। গিরিশচন্দের অধিক'ংশ নাটক 
অভিনয়ে উত্বীর্ণ হলেও নাটক হিসাবে বিশেষ গৌরবময় এতিহ স্ষ্টী করতে পারেনি । 
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গিরিশচন্দ্ের নাটকে যে একনি সরলতা লক্ষ্য করা যায় তা প্রশংসার যোগা হলেও» 
তার নাটকের সাহিতাণ্তণ ও রচন! কৌশল উন্নত নয়। সে যাই হোক, গিরিশচন্দ্র 
বাংলা নাটক ও নাট্যমঞ্চ গড়ে তুলেছেন এজন্য বাংল। নাট্য সাহিতো তিনি চিরদিন; 
শ্রদ্ধার সঙ্গে ম্মরণীয় হয়ে থাকবেন । 


গিরিশচন্দ্র যেমন নাটকে নতুনত্বের প্রবর্তন করেছিলেন অন্বতলাল বস্তু 
(১৮৫৩-১৯২৯) তেমনি প্রহসনে এবং বিদ্বপাত্মক নকশায় বৈচিত্রা এনেছেন । অমৃতলাল 
কয়েকখানি নাটক রচনা করেছিলেন বটে, কিন্তু প্রহসন নকশার উপরই তার যশের 
প্রতিষ্ঠা । ভাড়ামির ও ইতরতার আবর্জনা থেকে জমসাময়িক 'প্রহসনকে উদ্ধার করে 
জ্যোতিরিন্ত্রনাথ তাতে যে বিশুদ্ধ সরস কৌতুকের ধারা প্রবাহিত করেছিলেন 
অমৃতলালের রচনায় ত! খানিকট।! পুষ্টলাভ করে। অমৃতলালেব প্রথম রচনা “হীরক১ণ+ 
বা গায়কোয়াড় নাটক। অমৃতলালের অপর নাটক হচ্ছে-_-“তরুবালী+, “বিমাতা", বা 
“বিজয়-বসন্ত', “হরিশচন্দ্র, “আদর্শবন্কু'১ 'নবযৌবন+, “যাজ্ঞসেনী, প্রভৃতি । কিন্ত নাটক 
হিসাবে এগুলির ু রুল সার্থক হতে পারেনি । তবে 'নিবযৌবন” একখানি 
রোমান্টিক কমেডি। 1 সাহিত্যে ও রঙ্গমঞ্চে সুকচি সঙ্গত স্বাভাবিক কমেডির 
একান্ত অভাব । রর দি এ নাটকটি বিশেষ প্রশংসনীয়, স্িগ্ধ এবংছ্রনির্মল হাশ্যবসে 
আকণ্ঠমগ্ন। অমৃতলালের “বিবাহ-বিভ্রাট”, 'রাজাবাহাছুর, 'খাসদখল" এগুলি 9 
হান্তোদ্দীপক সামাজিক কমেডি । ঈষৎ বাড়াবাড়ি সব্বেও খাসদখল' ও “ব'জাবাহছুব? 
একযুগে অতিশয় জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল । 


অমৃতলাল সামাজিক অনাচার ও ব্যাধিব বিরুদ্ধে বিদ্ধপ ছাবুক হাতে শিয়ে প্রহসন 
অবতীর্ণ হয়েছিলেন । ব্রাহ্মণসমা্জ ইঙ্গনঙ্গী অম্প্রলায়। রক্ষণশাল হিন্দসমাজ, স্ব 
স্বাধীনতার বাড়াবাড়ি, মিউনিপিপালিটির ভোটরক্ষ ইন্তা'দি নান! রঙ্গরসের বাপার ত'র 
প্রহসনের প্রধান অনলম্ধন। “একাকার', “কালাপানি', “অবতার", “বাবু, “বাহবা বাতিক" 
ইত্যাদি প্রহসনে বাঙালীসমাজের অসঙ্গতিব দিকটিকে তীক্ষ বিদ্রপে বিপধস্ত কর! 
হয়েছে । অমুতলাল সমাজসংক্কার ও রাজনৈতিক আন্দোলনে ঈমং প্রাচীনপঠী ছিকেন। 
ফলে এই সমস্ত প্রহসনে তিনি কিছু কিছু প্রতিক্রিয়াশীল, পশ্চাদগামী মনে'ভাবের 
প্রশ্রয় দিয়েছেন। কিন্থু এরূপ তীক্ষ তীব্র বিদ্যুৎ-কশাঘা'ত, বাকৃভঙ্গীব 'এরূপ আইবোল 
মাঝে মাঝে নাটকীয় সংস্থানের এরূপ নিপুণ কৌশল বাংল ম'টাকে কটিহ দেখ। গেছে । 
তার “াটুজ্যে বাড়ুজ্যে” “কপণের ধন», প্রহসনছ্য়ে আক্রমণের ঈগৃতা নেই, ভাই আনেক 
বেশী উপভোগ্য হয়েছে । অবশ্য দুখানি প্রহসনই পাশ্চাত্য নাটকের অনুকরণে লেখ! । 

বাংলাসাহিত্যে পরবর্তী যুগের উল্লেখযোগ্য নাট্যকার দিজেজ্জলাল রায় 
( ১৮৬৩-১৯১৩ )। তিনি প্রথম জীবনে প্রধানতঃ ব্ঙ্গ-রঙ্গ ও প্রহসনধমীঁ নাটক নিয়ে 
সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন । 'কক্ষি অবতার", “বিরহ, '্রযহস্পর্শ', প্রায়শ্চিত্ত, 'পুনক্া, 
প্রভৃতি প্রহসনগুলি একদা! প্রশংসার সঙ্গে অভিনীত হলেও প্রহসন হিসাবে বিশেষ সার্থক 
হয়নি । দ্বিজেন্্লাল তিনখানি পৌরাণিক নাটকে (পাষাণী, সীতা, ভীম্ম,) পুরাতন 
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কাহছিনীকে নৃতনরূপে উপস্থাপিত করতে চেয়েছিলেন । এ বিষয়ে তার পাশ্চান্ ভাবরস- 
মুগ্ধ চিত্ত তাকে বিশেষ ভাবে সাহাধ্য করেছিল। এই নাটক ত্রয়ের কাহিনীর উপস্থাপনে 
ও চরিত্রের তির্ধকত। স্থষ্টিতে তিনি মৌলিক প্রতিভার পরিচয় দিম্নেছিলেন, কিন নাট্যরস 
খুব গাঢ় হয়নি বলে এগুলি অভিনয়ে বিশেম জনপ্রিয়তা লাভ করতে পারে নি। 

দ্বিজেন্্রলাল গিরিশচন্দ্র আদর্শে পরপারে ও “বঙ্গনারী” রচন। করেছিলেন । বলাই 
বাহুল্য সামাজিক নাটকের ক্ষেত্রে তিনি কোনব্ূপ প্রতিভার পরিচয় দিতে 
পারেন নি। দ্বিজেন্দ্রপালের প্রতিভার খ্যার্তি নির্ভর করছে ভার এঁতিহাসিক 
নাটকগুলির উপর। ইতিপূর্বে প্রায় সকল নাট্যকার এঁতিভাসিক নাটক 
রচনা করেছিলেন। গিরিশচন্দ্রও স্বাদেশিক আন্দোলনের অবেগতপ্ত পরিবেশে 
এতিহাসিক নাটক রচন| করেছিলেন; কিন্তু তিনিও ইতিহাসকে যথাযথ 
ভাবে নাটকে ব্যবহার করতে পারেন নি। 'অলৌকিকতা, অবাস্তবতা ও 
অনৈভিহাসিকতা তার নাটকগুলিকে নষ্ট করে দিয়েছে! সেদিক দিয়ে 
দ্বিজেন্্রলাল নাটকের ঘটনা মুঘলযুগের রক্তরঞ্জিত, ধড়যন্ত্রমুখর, ভ্রভঘণভী ৪ পি 
দ্রোহের উল্লাসে উচ্চকিত | ভাতে ছটনাবেগ্র উদ্দামতা আছে বলে দ্বিজেন্দুল'ল মুঘলমুগ 
ও রাজপুত বীরত্বের প্রতি আকুষ্ট হয়ে রচনা করেন পপ্রভাপসিংহ' । ১৯০৫ ১ “ছুর্গাদণলা 
(১৯০৫), নূরজাহান | ১৯০৮), মেনার পতন? (৩5৯০৮), িজাভানা (১৯০৯) 
িন্দ্যুগ অবলন্ুতন রচিত হয় “ক্রগুপু | ১৯১১ ১ ৪ “সিংভল “এলজয়" (১৯১৫ 11 তন্মস্ধা 
“সিংহল বিজয়" ছুবলভম রচনা | উর শ্রেগ্গ নাটকগুলের মধ্যে 'সজাভানাও 'নুরজাতানা। ও 
'চন্গুপু" একদ] বাংলার রঙ্গমঞ্চ মাতিয়ে তুলেছিল । িত্জঞাহানে আত হালয়ের ও সমপ্ট- 
সত্তার ছন্দ এবং “নূরজাহানে' নারী প্রকৃতির সঙ্গে ক্ষমতা লিপ্সার সংঘর্ষ সুন্দরভাবে ফুটেছে । 
দ্বিজেন্্লাল ষে পাশ্চান্তারীতিকে সক্ষাঙ্ভাবে অনুসরণ করেছিলেন তার প্রমাণ এই 
নাটকগুলি। জীবনের এমন বিপুল গতিবেগ, স্বাক্েশিকত'র এমন বলিষ্ঠত', এবং মহাত্র 
আদর্শের একূপ বিচিত্র সমাবেশ বাংলা নাটকে কচিৎ দেখা গিয়েছে! দ্বিজেজ্্রলালের 
এঁতিহ'সিক নাটকে ইতিহাস-সত্য প্রায়শই লঙ্ঘিত হয়নি । একমাত্র “সিংহল বিজয়ে' 
এঁতিহ'সিক উপাদানের অভাবের ক্তন্ত তীকে কিংবদস্তীর আশ্রয় নিতে হয়েছে৷ কিন্ত 
অন্যান্ট এতিহাসিক নাটকে তিনি স্বেচ্ছায় কাহিনীকে বিরুত করেন নি! ইতিহাসের 
তথা ও ঘটনাপজ্ী ষে কিরূপ ভ্রীবনরসে ভরে উঠতে পারে তা দ্িকেন্্লালের নাটকের 
মধ্যে উপলব্ধি কর! ঘাবে। 

অবশ্ত দ্বিজেজ্জলালের এঁতিহাসিক নাটকের নানা-গুণ-সততও কতকগুলি মারাত্মক 
ক্রটি আছে । অতি নাটকীয়তা ও গুর-গম্ভীর আলঙ্কারিক ভাষা তীর নাটকের নাউকত্ব 
অনেকটা নষ্ট করে দিয়েছে । সংলাপ নাটকের প্রধান অক্ষ ততপত তিনি অতি?রক 
কবিত্ব সঞ্চার করতে গিয়ে চরিত্রের বাক্তিত্বকে সেই পরিমাণ সুস্পষ্ট করত পাতরন নি! 
ভাষার এই কৃত্রিমত। তার অধিকাংশ নাটকের ম্বাভাবিকতা ক্ষুপ্জ করছে । দে যাই হোক, 
জনপ্রিয়তার দিক থেকে ছিজেজ্্রলাল অন্য প্রায় সকল নাটাকারকে ছাড়িয়ে গিয়েছেন তা 
স্বীকার করতে. হবে। 

প্রথম পত্র £ ( দিতীয়ার্ধ)--৬ 


৮২ প্রথম পত্র £ দ্বিতীয়াধ 


ক্ষীরোদপ্রসাদ বি্ভাবিনোদ । ১৮৬৪--১৯২৭) একদা পেশাদারী রঙ্গমঞ্চে 
অসাধারণ প্রভাব এবং দর্শক মহলে অবিশ্বীস্ত জনপ্রিয়তা অজন করেছিলেন । তার 
“আলিবাবা”, “কিন্নরী” আলমগীর” বিঘুবীর', বিঞ্তাবতী,, প্রতাপাদিত্য' বোধ হয় 
ব্রধনও জনপ্রিয়ত| হারায় নি। ক্ষীরোদপ্রসাদ নিজে উচ্চশিক্ষিত হয়েও জনপ্রিয়তার 
দাবী মেনে নিয়ে প্রয়োজন স্থলে কিছু কিছু নিয় গ্রামে সুর বাধতে ছিধা বোধ করেন 
নি। অবশ্য তার মনটি অতিশয় উদার ছিল; দ্বিজেন্ত্রলালের মত পবিত্রতার শরচি- 
বাতিক ছিল না। তার নাটকসমূহ এঁতিহাসিক, পৌরাণিক, কাল্পনিক প্রভৃতি নান! 
শ্রেণীতে বিভক্ত হতে পারে। এঁতিহাসিক নাটকের মধ্যে নন্দকুমার”, 'প্রতাপাদিতা”, 
“আলমগীর বিশেষভাবে উল্লেখষোগ্য । 'প্রতাপাদিতা বঙ্গের স্বার্দশিক আন্দোলনের 
পটভূমিকার রচিত। কাজেই অনৈতিহাসিক চরিত্র, ঘটনা ও স্বাদেশিক আবেগ 
ও উচ্ছ্বাস এতে অধিকতর প্রাধান্থ লাভ করেছে । ক্ষীরোদপ্রস'দের “আলমগীর, 
নাটকে ওরংজেবের বিচিত্র চরিত্র দ্বন্দ; আচায শিশিরকুমারের অভিনয়দক্ষতার 
গুণে অগ্যাপি খ্যাতি বজায় রেখেছে । তার পৌরাণিক নাটকের মধ্যে পিজ্রবাহন?, 
'সাবিত্রী', “ভীম্ম 'নরনারয়৭* উল্লেখ করা যায়। তার পৌরাণিক নাটকের বড় 
বৈশিষ্ট্য এতে গিরিশচন্ত্রের ভক্তিরসের গ্রাবনের অল্পতা বা অভাব । গিরিশচন্দ্র 
পৌরাণিক নাটকের চারিদিকে এমন একটা ভক্তি ও করুণ রসের আবরণ টেনে দিয়ে- 
ছিলেন যে, পুরাণের দেশ ও কাল বহুস্থানে নষ্ট হযে গিয়েছে । কিন্ধু ক্ষীরোদ প্রসাদ 
ষখাসম্ভব পুরাণকে অনুসরণ করেছেন এবং তারই মধ্যে চরিত্রগুলিকে আধুনিক মন- 
স্তাত্বিক ছন্দের দ্বারা আন্দোলিত করে, নাট্যরস জমাতে চেষ্টা করেছেন । নর-নারায়ণে 
কর্ণের অস্তদ্বন্দে এবং “ভীম্মে'র অন্বার প্রতিহিংসাময়ী নারী চরিত্রের অভিনবত্বে এ যুগের 
দর্শকগণ মুগ্ধ হয়েছিলেন । 

ক্ষীরোদপ্রস্যাদের হালকাচালেরঁ কাল্পনিক নাটকগুলি সত্যই প্রশংসার দাবী রাখে। 
“আলিবাবা'র ( ১৮৯৭) মত জনপ্রিয় গীতিমধূর নাটক বাংলাদেশে ছুর্লভ। এই 
একখানি নাটক লিখেই তিনি রাতারাতি খ্যাত হযে পড়েন একিনবর অতি 
রোমান্টিক কল্পন! সে যুগের দর্শকদ্দের মাতিয়ে তুলেছিল । কৌতুকরসে ক্গীবোদপ্রসাদের 
বেশ অধিকার ছিল। তিনি এঁতিহাপিক ও পৌরাণিক ন'টকে কৌতিকরস প্রয়োগ 
করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছিলেন বটে কিন্ধু “আলিবাবার মত তরল নাটকে সঙ্গীত 
আধিক্যের প্রতিষেধক হিসাবে ব্যবহৃত কৌতুকরস পরম উপভোগা হয়েছে । 


ক্ষীরোদপ্রসাদ দ্বিজেন্দ্রলালের মত উচ্চশ্েণার নাটক লিখবেন বলে পণ করে 
আসরে নামেন নি, পেশাদার নাট্যকার হিসাবেই তিনি নাটক বচনায় অগ্রসর হন। 
সেদিক দিয়ে তিনি সার্থক। কিন্ক তার অধিকাংশ নাটক সাহিতা হিস'বে থে ব্যথ 
হয়েছে তাতে সন্দেহ রেই,। 


প্রশ্প ১৬। বাংল! নাট্য-সাহিত্যে রবাজ্্নাথের দান সম্বন্ধে একটি 
অনতিদীর্ঘ নিবন্ধ রচনা! কর। ( ক. বি, ১৯৬৫ ) 


প্রথম পঞ্জ £ দ্বিতীয়াধ ৮৩ 


রবীন্দ্রপ্রভিভার স্পর্শে বাংল] নাট্য-সাহিত্যের যে বিচিত্র বিকাশ 
ঘটিয়াছে তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও। (ক. বি.) ১৯৬৩) 

উত্তর | রবীন্ত্রনাথ প্রখ্যাত গীতিকনি। ঠার প্রতিভ1 গীতিকবিতার মধ্যেই 
অমুতময় স্পর্শ রেখে গিয়েছে । কিন্ত নাট্যসাহিত্যেও তার দান নিতান্ত সামান্য নয় । 
তবে একথ। সত্য যে তার নাটকগুলিতে দশ্বত্ব-লক্ষণ অপেক্ষা কাব্যত্ব-লক্ষণই বেশি । 
তার নাটকগুলি “কবিমনেরই সুরভিত প্রকাশ ।* টমসন বলেছেন) “1315 ৫121709010 
01 1৭ 000 ৮8101৩ 0৫137519061 0001) 00৩ ৫5001558100) 04 2.001017), 
রবীন্ত্রনাথও ন্বয়ং এই সঙ্গন্ধে অবহিত ছিলেন। কোন কোন নাটককে তিনি নিজেই 
“লিরিকের জল|[ভূমি বলেছেন। তার আরও দুই একটি উত্তি ভাংপর্ধপূর্ণ। “চিত্রপটে 
প্রয়োজন নেই, আমার দবক'র চিন্রপট । সেখানে শুধু স্থরের তুলি বুলিয়ে ছবে জাগাব ৷” 
“এই সকল নাটক বাশির মতে! বোঝবার জন্যে নয়, বাজনার জন্যে 1” এই সব উক্তি 
থেকে সহজেই বোঝা যায় যে, ববান্দ্রনাথের নাট্যস'ভিত্য প্রচলিত নট্টাসাহিতভার 
বাতিক্রম। তিনি নতন ধরনে অভিনব আংগ্গিকে নাটকে নন্গুধর্ষের স্থলে ভান্ধর্সেব সঞ্চার 
করেছেন। 

রবীন্দ্রনাথের নাট্যসাহিতোর প্রান ছুটি শ্রেণী। প্রথম ভীবতনে তি 
প্রথান্ুস!রে সাধারণ ঘটন! ধমী বা) চরিরধমী নাটক | লিখেছেন: ০ ক'লে ন'টক 
হয়েছে স্বত্ত্ব শ্রেণীর । এগুলি প্রধানতঃ তন্বাশ্রয়ী ভাবধর্মী নাটক | এই নাটকগুলিতে 
রূপক সন্কেতের সাহাষো অমূর্ত ভাবরাজিকে প্রমূর্ত করবার চেষ্টা করা হয়েছে। এই ভুই 
শ্রেণীর নাটকেই রবীন্্রপ্রতিভা বিন্ময়কর দক্ষতার পরিচয় ছিয়েছে। 


রবীন্দ্রনাথের প্রথান্থগ নাটকের মধো উল্লেখষোগ্য রাজা ও রাণী ( ১৮৮৯ ), বিসর্জন 
। ১৮৯০ 7, মালিনী (১৮৯৬), প্রায়শ্চিত্ত । ১৯০৯), মৃহপ্রবেশ ( ১৯২৫ ১ শোধবেত্ম 
| ১৯২৬ ) এবং রাজ! ও রাণীর নবসংস্করণ তপতী (১৯২৯ )। এই সব নাটকে তিনি 
মুখ্যতঃ সেক্ম্পীয়রীয় ন'টারীতির মন্ুসরণ করতলও বস্তনিষ্টা অপেক্ষা ভাববাঞ্জনাকে 
অধিকতর মুল্য দিয়েছেন। রাজা ও রাণী পঞ্থান্ক ট্রাজেডি নাটক। দাম্পত্য সম্পর্কের 
ভাবদ্বন্বই নাটকখ'নির প্রাণবস্ত। বিক্রম কতবাবিমুখ হয়ে উগ্র কামক্ষুবায় রাণী 
সুমিত্রাকে চায়, বাণী চায় রাজমহিষীর গৌরব, লোকমাতার ভূমিকা । শক্তিমন্ত; ও কল্যাণ- 
বোধের দ্বন্দ্বে শক্তির ব্যথায় ন'টকেব পযাবসান। কুমার সেন ও ইল'র প্রেমের একটি 
শাখ! কাহিনী ন'ট:কর ভাবরসকে গাঢ় করেছে । তবে নাউকখ!নি ভাবাতিশষো অংনক 
থানি মেলোড্রামা পর্যায়ে গ্রাম গেছে । এই নাইাকাহিনীর নক নন্টাক্ূপত্ণে তপতী। 
তপনের স্বিক! শুপতা টি রাজহংসীত মত। বিক্রমের তবদদিত কাদনংসাগরে 
তার পাখা শিল্ত হল না! উঠ্জড হল অনিকাধ। ববীন্ুনাথ তপতী ন উকদিতক 
কছুটা রূপকধমী তু টানি পরিণত করেছেন 1 বিসজন নক পঞ্চ উতজজি। 
চাহিনীতে কিছুটা ইতিহাস-ভিত্তিও আছে। তবু সাধারণ নাটকের মত বনস্তরধমর প্রাধান্ত 
নেই। প্রেম ও প্রতাপের ঘন্দে শেষ পযপ্ত জয়সিংহের প্রেমের কাছে রঘুপতির প্রতাপ- 
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শক্তির পরাজয় ঘটল । বিসঞ্জন ভাবধর্মী হলেও উন্নততর নাট্যহ্ষ্টি। | এই ভাবটি মলিনী 
নাটকেও সঞ্চারিত হয়েছে । ধর্মীয় প্রথা! ও হ্ৃদয়ধর্মের ছন্দের কাহিনী এই নাটকের বৌদ্ধ 
কাহিনীটির বিশেষত্ব । চরম বেদনার মধ্য দিয়েই মালিনীকে সতাধর্মের সন্ধান পেতে হল । 
গ্রীক ট্রাজেডির মত এই নাটকখানি ঘটনার দ্রুততায়, সংহতিতে এবং কাব্যধর্মে রবীন্জর 
নাট্যসাহিত্যে বিশিষ্ট হয়ে রয়েছে । 

রাজধি উপন্যাসের কাহিনীর ভিত্তি নিয়ে যেমন বিসর্জন নাটক, তেমনি বৌঠাকুরাণীর 
হাট উপন্তাসের বিষয় নিয়ে প্রায়শ্চিত্ত নাটকের ঘটনা-সংস্থান। চরিজ্তের ব্যক্তিত্ব বা ঘটনার 
সংঘাত এই নাটকে বেশি নেই। মহৎ আদর্শের জন্ত দুঃখ ভোগের কঠিন প্রায়শ্চিত্ত 
করতে হয়, তাহলেই শক্তিমদমত্ততার পাপ স্থালিত হয়। মহাত্ম! গান্ধীর আদর্শে কৃষক- 
নেতা ধনগুয়ের চরিত্র কল্পনা করা! হয়েছে । নাটকখানিকে আরও ভাবধর্মী করে রবীন্দ্রনাথ 
পরিত্রাণ নামে রূপান্তরিত করেছিলেন । রবীন্দ্রনাথ তাঁর অনেক নাটককেই ভাবধর্মী ও 
ব্ঞ্জনাসমৃদ্ধ সংক্ষিপ্ত রূপ প্রদ্দানের জগ্য নৃতন করে নৃতন নামে পুনর্বার লিখেছিলেন । 


পারিবারিক জীবন নিয়ে লেখা নাটক গৃহপ্রবেশ এবং শোধবোধ ৷ শেষের রাত্রি 
নামক একটি গল্পকে ভিত্তি করে গৃহপ্রবেশ লেখা হয়। ভাবপ্রবণ গৃহস্বামী যথাসর্বস্থ ব্যয় 
করে প্রিয়তমার জন্য গৃহনির্মাণ করেছিল কিন্থ প্রিয়ার প্রেম পায় নি। নৃতন গৃহে প্রবেশের 
পূর্বেই যস্্মারোগে তার জীবনানস্ত ঘটে । কিন্ধ মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সে পত্রীর অন্থগৃহে প্রবেশ 
করেছিল। কাজেই নাটকথানির ট্রাজিক পরিকল্পন'র মধ্যে একটু সুম্ম সাংকেতিকতঃ 
লক্ষিত হয়। শোধবোধ কর্মফল নামক গল্পের নাট্যরূপ এবং সাধ'রণ নাটকের মতই 
বাস্তবধর্মী ঘটনাভিত্তিক এবং চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে উজ্জল । কিন্ধ নাটাকলার স্থকুমার 
বৈশিষ্ট্য এ নাটকে নেই । 

রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় পর্যায়ের নাটক তত্প্রধান, রূপকাশ্রয়ী এব" ব্যপ্জনাধর্মী। ছুই 
বস্বর মধ্যে অভেদ কল্পনাই রূপক । এই জাতীয় নাটকে উপমেয় নিষয়ের প্রাধান্য থাকে 
না, উপমানটিই প্রধান হয়। একটি তব প্রতিপাদনের জন্য একটি কাহিনী উদ্ভাবন করতে 
হয়, অথচ কাহিনীটির একটি তব্ব-নিরপেক্ষ পৃথক গল্পনূল্য থাকে। কোন সামাজিক, 
নৈতিক বা ধর্মী তত্বকে পরিস্ফুট করবার জন্ত কাহিনীর রূপক গ্রহণ করা হয়। 
সাংকেতিক নাটকে আভাস-ইংগিতের সাহায্যে ব্যাখ্যার অযোগ্য এক অরূপ রহস্তকে 
বলবার চেষ্টা! থাকে । অতীন্দরিয় রহস্যরসকে ঘনীভূত করবার জন্য কোন একটা কাহিনী, 
চরিত্র ব! প্রতীকের সাহায্য গ্রহণ কর! হয়, অথচ সে কাহিনী ব চরিত্র তত্বনিরপেক্ষভাবে 
পৃথক মূল্য বহন করে না । রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্ত্য নাট্যকার মেটারলিংক, ইয়েট্‌স, গ্রীগুবার্গ, 
ও'নীল প্রভৃতি কবি-শিল্পীদের অন্থরূপ রূপক ও সংকেতের সহায়তায় তাত্বিক নাটক 
লিখেছেন । তবে রবীন্দ্রনাথের তত্বনাটক প্রায়ই অবিমিশ্র রূপক বা অবিমিশ্র সাংকেতিক 
নয়; অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রূপক-সংকেত মিলেমিশে আছে । 

তত্বপ্রধান নাটকগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য শুরদোত্সব (১৯*৮), রাজা ( ১৯১০), 
'অচলায়তন, ভাকঘর (১৯১২), ফাল্গুনী (১৯১৬, মুক্তধার! (১৯২৪), রক্তকরুনী 
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মধ্যে পাওয়া ঘাবে | প্রন্নের ভাষায় প্রশ্নকর্তার অভিপ্রায় বোঝ! ষায়। তীর প্রত্যাশার 
দিকে লক্ষ্য রেখে ভূমিকা এবং উপসংহার রচনা করতে হবে । ২৫ নং প্রশ্নোত্তরে 
তথ্যের ও মন্তব্যের অভাব নেই |] 


প্রশ্ন ৩৪। গ্রন্থ, গ্রন্থকার ও পত্র পত্রিকাগুলির সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত 
টাকা লেখ। 

উত্তর। [ নমুনা! স্বরূপ পর্যায়ক্রমে কয়েকটি টাক' লিখে দেওয়া হল |: 

আনুরীয় বিনিময় 8 আঙ্গরীয় বিনিময় নাংলা সাহিত্যের প্রথম এঁতিহাসিক 
ঈপন্যাস। ভুদেব মুখোপাধ্যায় ইংবাল্ী গন্থের অহকরণে এই গ্রন্থপানি লিখিয়'ছিলেন 
কণ্টারের লেখা [২0100100০0৫ [7015োগ নমে এক গ্রন্থ এক সময় শিক্ষিত 
বাঙ্গালীদের কৌতহল উদ্রেক করিত। এ গন্থনলা'বে কুদেবচন্ত এত্তিভান্সিক 
উপন্যাস নামে একখানি গ্রন্থ লেগেন। এ গ্রন্থের ২টি ভণ্গ। একটির ন'ম সফল সুপ, 
অপরটির নাম অঞ্গুরীয় বিনিময় ৷ ঢুশেশিননিদনী রচনার পতন লছ্বর আগে ১৮৬১ খ্রৃষ্টাবে 
গ্রন্থধানি প্রকাশিত হয় । রি | 

অঙ্গবীয় বিনিময় প্ররাপুরি একটি এতিহানসিক উপন্তাস। কণ্টারের '0108180৩ 
077150015 গ্রন্থে 406 উুযোাি600062 নামে যে গল্পটি আত্ছ ভদ্র সে 
গল্পটিকে নিজের কল্পন'র রঙ্গে রঞ্জিত করিয়া অক্তরীয় বিনিময় নামে প্রথম এতিহাসিক 
[২শো0100৩ লেখেন | এই গ্রশ্বথণনি বঙ্কমেব তুশেশনন্দিনীকে প্রভাবিত করিয়াছিল 
ব্জ্জীন "৪ শিব'জর বিবাদের সময় মোগল রাজকন্বা রো'সিনার' শিবাছীর ভাতে 
নন্দদনী ভয়। সেই অবস্থায় পত্ষ্পব্ৰ প্রতি দলব্তি জন্মে এবং প্রেম-ঙ্কুতির চিজ 
স্বরূপ আংটি বদল করা তম্ব। পরবে সক্কর সহানসাবে রোসিনারা পিহ লে ফায়। 
টনক্ষজীস চছুলনাব ছারা শ্বাজাতরকে বন্দ কাতর, বাজী কতোবধিক ছলনার ছক? 


চুক তয় এবং বেসিনারাকে নি পলাযানক জবাবস্থ কার কিন্কু শেহ হত 
শিলজীর ও বাঙ্টের মঙ্গলের জন্কা রোসিনারা শিব জীকে পতিহে বরণ করিয়া স্হচারিল 
হইতে চায় নই । কুদেব এ্রতিভাসিক ছটন'কে যথাযথ রঙা কাকছিনীকে 


তিগ্য করিয়াছিলেন । কিন্তু ভন সাবলীল 
না হওয়ায় এবং ঘটনা বণন! অতি দ্রুত হওয়ায় নায়ক নাগ্িকক চরিত্র হৃঙ্ষ 
সকুম।র বৃন্তিগ্ুলির উন্মেষ না ছটায় উপন্স-শেল্পরূপ আঙ্গুরীয় বিশিম্ যথেষ্ট মধ 
লাভ করে নাই । 
উদ্াসিনী কাব্য? উনবিংশ শতাব্দীতে আখ্যানযূলক ক'বাবুথ; রচনংর কুতি 
প্রবর্তিত হয় এবং বহু কবি প্রণয়মূলক কাহিনী, বিদাদাহ্থ এ৭ 
অবলম্বনে মাখ্যান কাবা লিখিতেন। রবীন্ুনাথের ভাতা! জ্যোতিরিক্্নথের সহৃপাসী 
ইংরাজী সাহিত্যের এম, এ, অক্ষয়চন্্র_ চৌধুরী ১৮৭৪ ্বষ্টান্ধে উদ্দিন" নম এক 
_রোম।টিক আখ্যানকাব্য রচনা করিয়াছিলেন । কাবাখানির কায়া গঠনে ও কাহিনী- 
বিন্যাসে ইংরাজী কবি পানেলের লেখ! “11৫ মুশে্াট নামক কাবাধানির সম্পষ্ট গরত'ব 
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আছে। ইংরাজী ভাষায় স্পত্তিত এই কবির লেখা কাব্যখানির বহু জায়গায় 
বায়রণ এবং সেকপীয়ারের বছ বিখ্যাত উক্তি প্রতিফলিত দেখা যায়। “বঙ্গদর্শন” 
পত্রিকায় 'উদাসিনী” কাব্যের প্রশংসামূলক সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছিল। 

উদদাসিনী কাব্য ৭টি সর্গে বিভক্ত । “দরল৷ নাম একটি বালিকার আত্মকথা 
কাব্যখানির বিষয়বস্ত। প্রথম সর্গটি ভূমিকাত্বরূপ লিখিত। পথহারা এক পথিক 
গভীর অরণ্যে বনদেবীর সাক্ষাৎ পাইলেন। ঘুরিতে ঘুরিতে দেখিলেন যে একটি 
মেয়ে অগ্রিকুণ্ডে আত্মবিসর্জন করিতে যাইতেছে । পথিক সরলাকে নিবৃত্ত করিল। 
তারপর সরল! তাহার আত্মকথ! বলিয়াছে। কাব্যখানির বাকী অংশ সরলার বিবৃতি । 
বিদর্ভের রাজা বিজয়ের কন্ঠা সরলা স্ুরেন্ত্র নামক একটি যুবককে ভালবাসিয়াছিল। 
কিন্তু ভাগ্য-বিপর্যয়ে সুরেন্দ্ের সঙ্গ-বিচ্যুত হইয়া পড়ে। তারপর বহু দুবিপাকের 
পর সন্ন্যাসী বেশী স্থরেন্ত্রের সংগে বনদেবীর অন্রগ্রহে সরলার মিলন ঘটিয়াছিল। 
এই কাব্য-কাহিনী অক্ষয় চৌধুরী স্বনামে প্রকাশ করেন নাই। পরবর্তা ইতিহ"সে 
রোমার্টিক প্রেমের আখ্যানকাব্যরূপে যথেষ্ট স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে । 


ডমরু চরিত ? “ডমরু চরিত" ব্যঙ্গ রচনা হইলেও বিশ্তুদ্ধ কৌতৃক ও রঙ্গের 
গ্রস্থ। ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের লেখা "িমরু চরিত" গ্রস্থখানি বাংলা কৌতুক 
সাহিত্যের ইতিহাসে অনন্তসাধারণ। জন্মভূমি নামক পত্রিকায় ডমরু চরিতের 
গল্পগুলি প্রকাশিত হইয়াছিল। পরে লেখকের মুতুর পর ১৩৩* বঙ্গাবে গ্রন্থাকাবে 
প্রকাশ লাভ করে। অথচ গল্পগুলি লেখ! হইয়াছিল ১২৯৮-১৩০২ সালের মধ্যে । 


ডমরু চরিত কয়েকটি গল্পের সমষ্ট; কিন্তু সব গল্পগুলির নায়ক ডমরু ধর নামক 
এক অস্ভূতকর্ম৷ উদ্ভট চরিত্রের লোক। সেভাস্তের ডন্‌ কুইকস্ট এবং কোনান 
ডয়েলের শার্লক হোম্স এর মতই ডমরু ধর অস্তুত ধরনের ব্যক্তিত্ব এবং সাহিত্যের 
ইতিহাসে অমর। বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা নিয়া টরিলোক্যনাথ ডমরু ধরের ছদ্মবেশে 
সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর নান রঙ্গ-চিত্র দেখিয়াছেন এবং সরল ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন । 
কল্পনার সঙ্গে কাল্পনিকতা৷ মিশাইয়া নির্মল কৌতুকের যে একটি অফুরন্ত ফোয়ারা 
খুলিয়া! দেওয়া! যায়, ভ্রিলোক্যনাথের কৌতুক গল্প বিশেষতঃ ডমরু চরিত তাহার 
উজ্জ্লতম দৃষ্টান্ত । আধুনিক বাংল সাহিত্যে একমাত্র পরশুরামই ত্রেলোক্যনাথের 
সার্থক উত্তরাধিকারী । 


প্রবোধচক্দ্রিক।? ফোট্ট উইলিয়াম কলেজে বাংল! গগ্যের উন্মেষ ও বিকাশের 
যুগে 'প্রবোধচন্দ্রিকা” মৃত্যুগ্নয় বিদ্যালংকারের একটি প্রতিভাদীপ্ত রচন1। মৃত্যুপ্য় 
ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অধ্যাপকমগুলীর অন্যতম ছিলেন। প্রাচ্য বিভাগের 
অধ্যক্ষ কেরী সাহেবের নির্দেশে তিনি ৪ খানি বাংল গগ্ গ্রন্থ লেখেন। তীহার 
এই গ্রস্থধানি প্রকাশিত হইয়াছিল.সৃত্যুঞ্য়ের মৃত্যুর অনেক পর ১৮৩৩ স্রষ্টা । এই 
্রন্থখানি ভাষারীতির উৎকৃষ্ট নিদর্শনরূপে দীর্ঘকাল, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য 
তালিকার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। 
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প্রবোধচক্দ্রিকা, অসংস্কৃতজ্দের সাহিত্য স্বাদ দিবার জন্য লিখিত গ্রন্থ । ভূমিকায় 
লেখক গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্ট বর্ণনায় বলিয়াছিলেন ঘষে সংস্কৃতির মত সর্বোত্তম! ভাষা 
(আর নাই এবং গোঁড় দেশীয় ভাষ। সংস্কৃত ভাষার যথার্থ অনুসারী । সুতরাং গোঁড় 
দেশীয় ভাষায় গ্ন্থখানি রচনা! করিয়| তিনি সংস্কৃত ভাষার স্বাদ বৈচিত্র্য 
দ্েখাইতে চাহিয়াছেন। “প্রবোধচন্দ্রিকায় অনেকগুলি লৌকিক গল্প আছে। 
কোন কোন গল্প বেশ কৌতুক-পূর্ণ এবং সরল ভাষায় লেখা। সংস্কতানষায়ী 
গল্পগুলি তৎসম শব্ববন্থল, সাধু ভাষায় রচিত। মেয়েলী গল্পগুলি সরল 
ভাষায় লেখা এবং কৌতুক গল্পগুলির স্থানে স্থানে মৃত্লাঞ্জয় চলিত রীতিরও 
প্রমেগ করিয়াছেন! কাজেই এই গ্রস্থখানি বাংলা গগ্ঠ রীতির এক অপূর্ব নিদর্শন 
হইয়া রহিগাছে। মৃত্যুঞ্য় যে পঞ্চিত ব্যক্তি, সাহিত্য-শিল্পী এবং রসিক ছিলেন 
'প্রবোধচন্দ্রিকার” মধ্যে তাহার প্রচুর নিদর্শন রহিয়াছে । 

প্রজ্তাপতির নির্বক্ধ$ রবীন্দ্রনাথ সন্ন্যাসধর্ম ও কৌমাধ ব্রতের সমর্থক ছিলেন 
না। উনবিংশ শতাব্দীর স্চনায় স্বামী বিবেকানন্দের প্রভাবে কৌমার্য ব্রতদারী 
বৈদাস্তিক সন্্যাসী হইব!র আগ্রহ ইংরাজী শিক্ষিত তরুণদের মধ্যে দেখা দিয়ছিল। 
সেই সময়ে “ভারতী” পত্রিকার সম্পংদিকা সরলা দেবীর তাগিদে ববীন্দুনাথ চিরকুমার 
সভ| নামে একটি কৌতুক উপন্যাস লিখিয়ছিলেন। ১৩০৭ সালের ভারতী প্রকার 
বৈশাখ সংখযায় উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় । কৌমাধ ব্রতধারীদের মধ্যে নারীর সম'গম 
কি হান্তকর উপায়ে ব্রতভঙ্গ করিয়া থাকে তাহারই কৌভিককর কাহিন লেখা হইয়!ছিল। 
,১৩১১ সালে হিতোবাদী সংস্করণ নামে যখন রবীন্দ্রগ্ন্থ'বলী প্রকাশ করা হয় তখন 
“চিবকুমার সভা” নামেই উপন্যাসখানি গ্রন্থাবলীব অন্ততুক্ত হইয়াছিল । ১৩১৪ সালে 
রবীন্দ্র গ্রস্থাবলীর পুনমু্রণ কালে যখন এই গল্পটি অষ্টম খণ্ডের অস্ততুত্ত করা হয় তখন 
রবীন্দ্রনাথ উপন্তাসের নাম পরিবর্তন করিয়। “প্রজাপতির নিবন্ধ” মাম দিলেন । 

হিন্দু মতে বিবাহের দেবতার নাম প্রজ্ঞাপতি, তাহার নিবন্ধ অর্থাং অমোঘ নিদেশে 
সংকল্পিত কোৌমাধের অবসান ঘটায় । এই 'তাংপর্ধ ফুটাইয়া তুলিবর ভন্ক মতন 
নামকরণ হইয়াছিল। এ প্রসঙ্গে উল্লেখষে'গ্য এই যে সংলাপমূলক উপন্ত'স ক'হিনটিকে 
নাট্যদৃশ্টে রূপাস্থরিত করা সহজসাধা ছিল না। তাই ১৩৩২ সালে বৈশাখ মাসে 
শান্তিনিকেতনে অভিনয়ের জন্য রবীন্্নাথ কাহিনীর কোন কোন অংশ বাদ দিয়া 
প্রজাপতির নিবন্ধের ঘে নাট্যকপ দান করিলেন তাহার নামকরণ হইল পুবের সেই 
নামে চিরকুমার সভা” । | 

প্রজাপতির নিরবন্ধ ১৬টি পরিচ্ছদে লিখিত সামাজিক জীবনচিত্রমূলক একটি পৃণাঙ্গ 
উপন্যাস । আগাগোড়া ঘটনাগত কৌতুহল উপন্যাসধানিকে উপভোগ্য করিষাছে ॥ 
দ্বিজেন্্রনাথ এবং রাজনারায়ণ বহৃর আদর্শে চন্দ্রমাধব বাবুর চরিত্রটি পরিকল্িত। 
শ্রীশ, পূর্ণ ও বিপিন এই তিনটি তরুণকে নিয়া চক্দ্বাবু চিরকুমার সভার সভাপতি । 
অক্ষয়কুমার শ্তালিকার্দের বিবাহ নিয়া! বিব্রত । বিধবা স্তালিকা শৈলবালা পুরুষের 
ছাল্সবেশে তরুণ লেন সংগে মিশিয়া। জবলাকাত্তবাবু রূপে এমন পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটাইল 
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যে অক্ষয়কুমারের শ্তালিক! বিবাহের সমস্তার সহজ সমাধান হইল। স্ষ্টি রক্ষার জন্য 
প্রজাপতি বিবাহ সংঘটন করান মন্থুসংহিতা হইতে প্রজাপতি-বন্দনার একটি গ্লোকঝে৷ 
উপসংহারে উল্লেখ করিয়া উপন্যাস কাহিনীটি সমাপ্ত করা হইয়াছে । গাহস্থা ধর্মের 
মহিমা ও মর্ধ্যাদা প্রকাশ উপন্যাসখানির মর্মগত তাংপর্য। 

ফুলমণি ও করুণ : ্রী্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্বো ক্রিশ্চিয়ান ট্র্যাক্ট গ্যাণ্ড বুক 
সোসাইটি পুস্তকাদি প্রকাশ করিত। তাহাদের চেষ্টায় একটি বিদেশিনী মহিলা 
একখানি উপপ্যাসকাহিনী রচনা করেন। লেখিকার নাম, হ্যানা ক্যাথারিন মুলেন্স। 
ইনি উত্তম রূপে বাংলা ভাষা! শিখিয়া একটি দেশী খ্রীষ্টান পরিবারের জীবনকথা বলম্বনে 
'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ'_এই নামে একখানি গ্রশ্থ লেখেন । গ্রস্থখানি ১৮৫২ খ্রীষ্টান 
প্রকাশিত হয়। অর্থাৎ “আলালের ঘরের ছুলাল' প্রকাশের ছয় বংসর পূর্বে পারিবারিক 
জীবনচিত্র লইয়া! গছ্য তাষায় কাহিনী লেখ! হইয়াছিল। তাই ফুলমণি ও কন্ধণার 
বিবরণকে বাংল! উপন্যাস সাহিত্যের প্রথম বীজরূপে উল্লেখ করা যায়। ইংরাজীতে 
একখানি গ্রন্থ ছিল "90 1850 085 0£ 07৩ ৮৮০০] নামে । একটি ইংরাজ পরিবারের 
সাপ্তাহিক জীবনের শেষ দিনে যেরূপ ঘটনা ঘটিয়াছিল সেইরূপ ঘটনা ফুলমণি ও করুণ'র 
বিষয়। লেখিকা পাত্র পাত্রীর বাঙালী নাম দিয়া এ ইংরাভী আখানটির ছায়াবলগ্নে 
বাংলা উপন্যাসখানি লিখিয়াছিলেন । 

একটি বিদেশিনীর পক্ষে সরল বাংলা ভাবায় পারিবারিক ভীবনের ছবি অঙ্কন 
করা বিশেষ প্রশংসার বিময়। 'এই উপন্যাসধানিতে ঘটনা-সংঘাতি ব! চ!রিন্িক বিবতন 
ন'ই, কাহিনীও পর্ণসত্ত নয়। শুপু একটি পরিবারের ঘর-কন্গার ফুল লিপ্ত মার? 
উপন্যাসের শিল্পগুণ রচনাটিতত নাই । কিন্তু ভাষ'র সরলতা! এ চিন্ত'ব পর্রিচ্ছ্নত' 
পুন্তকথানির উল্লেখষোগ্য বিশ্বেয্ব | খ্রীষ্টান গে।ঢ়ারী থাকায় এ হিন্দুয়ানীর প্রতি ঘণ 
প্রকাশ পাওয়ায় বাছালী পাঠকসমাজ গ্রন্থধানি অত এ প্রচারিত ভয় নাউ | কিছ 
দেশীয় গ্রীষ্টানদের জণ্য পরিচালিত স্কল-সদূতে দার্ঘকল এই গন্-খণনি পাঞা-পুস্ঠতকিও 
তালিকায় স্থান পাইয়াছিল। গ্রন্থখানির ভান! সংরলোর একট নিদর্শন উল্লেখ করা যাইত 
পারে_-প্তখন আমি এই কথা শুনিয়া বলিলাম, কন্পণ', মি যদি একটি পয়স'র অভাণ 
প্রযুক্ত পরিষ্কার কাপড় পরিতে পাও না, তবে আমি সে পয়সাটি তোমাকে দেই | মি 
ধে'পার নিকট গিয়া দৌত শাড়ী পড়িয়া প্র গাজায় যাও ।” এই গ্রস্থথানি সুদীর্ঘ ক 
অনাদৃূত ছিল । সাম্প্রতিক কালে পুর্নমু্রিত হইয়াছে । 

মডেল ভগিনী ঃ 'বঙ্গবাসী' পত্রিকা গোঠীর সম্পাদক যোগেন্দ্রন্্র লঙ্থ শু- 
স্বাধীনতা, ধর্মীয় উদারতা! ও প্রগতিবাদের বিরুদ্ধে ব্যঙ্গ উপন্যাস রচনা করিতেন । 
সেই উপন্যাস সমূহের মধ্যে মভেল ভগিনী অন্যতম । দ্বীলোকের ইংরাী শিক্ষার « 
স্বাধীনতা-প্রিয়তার কুৎসিত পরিণাম দেখাইনার জন্ত মডেল ভগিনী নামক এক উপন্বাস 
লেখা হয়। ১৮৮৬ খ্রীগ্ঠাবকে বঙ্গবাসী পত্রিকায় মডেল ভগিনীর প্রকাশ ঘটে এব, 
গ্ন্থধানি অবিলম্বে সর্বাধিক প্রচার লাভ করিয়াছিল। কমলিনী নামক একটি শিক্ষিত 
মেয়ে শান্জ্ঞ সদ্দাচারী নিরীগ্ স্বামীটিকে ছাড়িয়। তাহার অধ্যাপক এবং সহপাঠীদের 
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সমাজ সংস্কারের উদ্দেস্টমূলকত। রচনায় প্রাধান্য পাওয়ায় এত বড় প্রতিভার লেখকও 
৮জনণীল জীবনধর্মী সাহিত্য রচনায় কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই ! 


ঈশানচক্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ ঈশানচন্্র বন্দ্যোপাধ্যায় বিখ্যাত কবি হ্বেমচন্দু 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা । ইনি খুব বিদ্বান, বুদ্ধিমান ও আবেগপ্রবণ তরুণ ছিলেন । 
কাব্য রচনায় খুবই উৎসাহী ছিলেন এবং “যোগেশ' নামক 'একখ'নি আখ্যানকাব্য রচন! 
করিয়! যথেষ্ট খ্যাতি অন করেন। “চিত্ত মুকুর”, “বাসম্তী” ও চিন্তা" নামে কাব্য গ্রন্থ 
লিখিয়াছিলেন। “্ধাময়ী' নামে একটি উপন্যাস লিখিতে আরম্ত করেন কিন্তু রচনণটি 
অসমাপ্ থাকে । তাহার রচনাগুলি প্রধানতঃ ভূঁদেব প্রকাশিত “এডুকেশন গেজেট? এবং 
কালী প্রসন্ন ঘোষের “বান্ধব” পত্রিকায় মুদ্রিত হইত। বঙ্গাদ্শন ও ভারতীতে ও “চিন্ত" 
কাব্যেক কয়েকটি বিখ্যাত কবিতা প্রক'শিত হইয়াছিল। ঈশনচন্দের সর্বাপেক্ষ' 
চলেখযোগ্য আখঢান কাব্যের নাম 'যোগেশ । পশ্চভা বিহিত 00210-4৭ 
মাদর্শে যোগেশ' কাব্য লেখা । শিক্ষিত ভদ্র যুবক যোগেশ জননী, ভশ্বী, পত্রী, পুত। 
শ্রাতাব সঙ্গ শ্বাভাবিক জীবন যাপন করিতেছিল। কিন্তু মন্দ'কিনী নামে একটি 
বিবাহিতা মেয়েকে ভালবাসিয়া সে যেন পাগল হইয়া গেল। বিবাহিতা এই 
মন্দাকিনীব প্রতি প্রচণ্ড আকর্ষণ তা'্গ করিতে না পারিয়; এবং মন্দাকিনী কতক 
প্রতাখ্যাত হইয়া ষোগেশ গৃহত্যাগ করিয়া আত্মহত্যা করে। কৌতুহলের বিষয় এই 
যে ঈশ্ণনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ও পাড়াব একটি গৃহবধুর প্রণয়ে ব্যর্থ হতাশ'য় ১৮৯৭ খ্রীষ্ট'ন্ে 
আত্মহত্যা! করিয়াছিলেন। 


ভ্রিলোক্যনাথ মুখোপাধ্যাম্ন £ উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পদে ট্রিলোক্যনণ্থ 
মুখোপাধায় ছিলেন হান্ত রসের রাজা । নির্মল কৌতুকের অপূৃবস্ন্দর কৌতুহল রচনায় 
ঠাহার মত দক্ষ শিল্পী সে যুগে আর কেউ ছিলেন না। ১৮৪৭ খ্রীষ্টাবে তাহার জন্ম । 
১৯১৯ গ্রীষ্টাবে তাহার মৃত্যু । তিনি তাহার নিজন্ব রচনা রীতিতে লেখ্য ভাষা ও কথা 
ভ'ষা মিশাইয়া এমন উন্নততর স্তরের গল্প রচনা! করিয়াছিলেন যাহার তুলন। বাংলা 
সাহিতো দেখ| যায় না। রূপ কথার ছাচে বিশুদ্ধ সাহিত্য রসের স্থ্ই ত্রেলোকানাথের 
সর্বাপেক্ষা বড় কৃতিত্ব । কন্কাবতী নামে তিশি এক রূপকথার কাহিনীকে লুই ক্যারলের 
লেখ! ত্যালিস্‌ ইন্‌ ওয়াগ্ডার ল্যাও গ্রন্থের আদর্শে রচন! করিয়াছিলেন। কঙ্কাবতী স্প্রে 
এক-ঠ্যাঙো মন্ত্রকে গিয়াছিল। সেখানে শ্রীমান্‌ ঘ্যাঘোভৃত এবং তন্ত পত্বী শ্রীমতী 
নাকেশ্বরীর শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইতে দেখে। ত্রৈলোক্যনাথ এই গ্রন্থে এমন কৌতুক 
হৃষ্টি করিয়াছেন.াহাতে কোন ব্যঙ্গের ছল বা বিজ্রপের জাল! নাই। ভূত প্রেতের 


৯৪ প্রথম পত্র £ দ্বিতীয়ার্ধ 


রাজ্য-কল্পনায় ভ্রেলোক্য নাথের জুড়ি আর নাই। তুষুণ্ডির মাঠের লেখক পরশুরাম 
তাহার যোগ্য উত্তরাধিকারী । 

্রেলোক্যনাথের দ্বিতীয় গ্রস্থের নাম ভূত ও মান্ুষ। জন্মভূমি পত্রিকায় তাহার 
গল্পগুলি প্রকাশিত হইত। উগোর লেখা 'টয়লা্স অফ. দিসি গল্পের অন্থসরণে “বাঙ্গাল 
নিধিরাম" গল্পটি লেখা । বীরবালা, লুল্লু এবং নয়নঠাদের ব্যবসা এই তিনটি গল্পের ব্যঙ্গ 
বিদ্রপ অপূর্ব । হাসির বই তিনি অনেক লিখিয়াছেন। 'মুক্তামালা” বাংলার নব আরব্য 
উপন্যাস। “ময়না কোথায়” বধূ নিধ্যাতন ও শুচিবাধুর অপুর কাহিনী। “মজার গল্প” 
বিদ্তাধরীর অরুচি", “এক টঠেঙ্গো ছকু” ও পপাপের পরিণাম” হাসির ফোয়ারা স্থষ্ট 
করিয়াছে। ভ্রলোক্যনাথের কৃতিত্ব উল্লেখযোগ্য হইয়াছে “ফোক্ল। দ্িগন্বর' গল্পে এবং 
'ডমরু চরিত” রচনায় । ফৌকৃল! দিগন্বর এক বিয়ে পাগল! বুড়ার কাহিনী । “ডমরু 
চরিত" বাংল! সাহিত্যে এক অসাধারণ অনন্ত গ্রন্থ । এই কাব্যের নায়ক ডমরুধর ডন্‌ 
কুইকসট্‌, শার্লকহোমস্‌ এবং কাই লুডের মত অমর চরিত্র । সাহিত্যের ইতিহাসে এই 
গরন্থধানি চিরস্থায়ী মর্যাদার অধিকার লাভ করিয়াছে । 

দামোদর মুখোপাধ্যায় 2 দামোদর মুখোপাধ্যায় বন্কিম চন্দ্রের এক ভ্রাতুষ্পুতের 
শ্বশুর ছিলেন। তিনি বঙ্কিমের তুলনায় বয়োকনিষ্ঠ। ১৮৫৩ সালে কলিকাতায় জন্ম গ্রহণ 
করেন। সাহিত্য সেবাকে তিনি জীবনে অবসর বিনোদনের প্রধান কর্ম বলিয়া মনে 
করিতেন। রোমাঞ্চকর ঘটনা ও খুন জখম লইয়া গল্প রচনা করিতে বড় উৎসাহী 
ছিলেন। তাহার এ জাতীয় কয়েকখানি উপন্যাস ১২৮১ জালের মাঘ মাস হইতে 
জ্ঞানাস্কুর পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল । বিমলা', জয়দেবের চিঠি, ছুই তগিনী, সোনার 
কমল এইরূপ অনেকগুলি উপন্যাস ইনি লেখেন । ছুইখানি বিখ্যাত ইংরাজী উপন্যাসের 
ব*ংলা রূপাস্তর করিয়াছিলেন। স্কটের 'দি ব্রাইড অফ ল্যামার ঘুর" উপন্যাসের 
অন্বার্দ হইয়াছিল “কমলকুমারী নামে | কলিদ্সের 176 ৬/০701 [) ৬1700 
উপন্াসের অন্বাদ হয় শুর্বসনা সুন্দরী নামে । দামোদর মুখোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যে 
খ্যাতিমান হইয়াছিলেন একটি কুকীন্তির দ্বার । বস্থিমেন্ন দুখানি উপন্যাসের পরিশিষ্ট রূপে 
তিনি যে ছুইখানি উপন্তাস লেখেন সমালোচকের! তাহার নিন্দা করিয়াছেন এবং বস্ষিম 
প্রতিভার প্রতি অপমান করার অভিযোগ তাহার বিরুদ্ধে উপস্থিত করিয়াছেন। তথ!পি 
কপালকু গুলার উপসংহার "মুন্ময়ী” উপন্যাস অভাবনীঘ্ন সমাদর লাভ করিয়াছিল । 
দুগেশনন্দিনীর পরিশিঞ্ট রূপে নিবাব নন্দিনী” বা “আয়েষা মামে তিনি যে উপশ্।সখানি 
লেখেন সেইখানি তত সমাদূত হয় নাই। দামোদর বাংল! সাতিত্যে চমক দিয়ছিলেন, 


কিন্ত স্থায়ী কীতি রাখিয়! যান নাই। 
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পরশুরাম ৫ বেছ্গল ক্যামিকেলের একজন উচ্চপদন্ত কর্মচারী বৈজ্ঞানিক 
রাজশেখর বনু স্ভাব-গস্ভীর স্বল্প-তাধা ব্যক্তি ছিলেন। পরশুরাম ছন্নামে তিনি বাংলা 
হ্াহিতো র প্রাঙ্গণে কুঠার হস্তে আবিভতি হইয়! বাঙ্গালী পাঠককে চমক দিয়াছিলেন | 
তবে ভাগ্যের কথ! সেই কুঠার ইস্পাতের তৈরী নয় , প্রাণপ্রদ ভলদেবত'্র দাক্ষিণ্যে 
প্রাপ্ত স্বণ কুঠার | 

পরশুরামের রচন! রঙ্গ-বাঙ্গের ব্যাপার, বাঙগ।লী চরিত্রের দুর্বলতার প্রতি আঘাত । 
কিন্ত সেই আঘাত কখনও মর্মান্তিক হয় নাই । নির্মম কৌতুকের স্গিগ্ধ পরিবেশ রচন'্য 
ভ্রেলে।ক্য নাথের পর একমাত্র পরশুরামই বাংলা পাতিত্যে মনন্যসাধারণ হইয়া আছেন । 
উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে রাজশেখবের ছন্ম। তিনি রসায়ন শান্ধে উচ্চতম উপাপি 
পাইয়াছিলেন। তাহার ভাই বিখ]ত মনোবিজ্ঞানবিদ গিরীন্দুশেখর বস্থ। কলিকাতণ্ 
পাশা বাগানে উহাদের পৈতৃক বাসস্থ'ন ৷ যতীন্ুনাথ সেনগ্তপ্ বাঙ্গ চিত্র জাকির! দিতেন 
এবং চলিত ভাষায় রাড্ুশেখর কৌতুক গল্প লিখিতেন। এইভাবে ১৯২৪ সালে পরশ্তর'্ম 
বিরচিত নারদ বিচিত্রিত, “গডডলিকা” গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইল । এই গ্রন্থের কচি 
সংসদ, ভূষুণ্ডীর মাঠ, চিকিংসা৷ সংকট প্রভৃতি গল্প এমন উচ্চস্তরের কৌত্নক স্থষ্ট করিয়"ছিল 
যে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ পধ্যস্ত জিজ্ঞান্থ হইয়া এই লেখক সম্বন্ধে অদম্য কৌতুহল প্রক"্" 
করিয়াছিলেন। পরশুরামের এই জাতীয় গ্রন্থ কঙ্জলী, হনুমানের স্বপ্পু ও গল্প সংগ্রহ | 
পবস্তুরাম গম্ভীর রচনায়ও কম সিদ্ধহত্ত ছিলেন না । “পুরাণ প্রবেশ নামে গবেষণামূলক 
গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। রামায়ণ ও মহাভারতের অন্ববাদ করিয়াছিলেন সরস চলিত গছ্ে । 
তিনি পরিভাষা রচনা ও ব!ংল! বানান সমন্তা সমাধানে প্রভূত চেষ্টা করিয়াছেন । তাহার 
আর একটি কৃতিত্ব চলস্তিকা, ন'মে একখণনি অভিধান রচনা । এই অভিধানখানি 
তরুণ সাহিত্যিক ও শিক্ষার্থীদের নিত্য বাহারের হ্যাগু বুকর মত। কয়েক বস 
পূর্বে রাজশেখর বস্থুব মৃত্াতে বাংলা স|হিততার অপূরণীয় ক্ষতি হইয়াছে । 

প্রতাপচজ্জ ঘোষ $ ইনি বঙ্কিমের প্রায় সঘস'ময়িক বাক্তি। বস্িম 
এঁতিহাসিক রোমান্সের যে পথ করিয়া দিলেন সেই পথে সরল পন্ক্ষেপ করিয়'ছিজেন 
প্রতাপচন্ত্র ঘোষ। ইনি নান! বিষয়ে অভিজ্ঞ পঞ্চিত বাক্তি ছিলেন। ইতিহাস ও 
প্রত্বতত্ব লইয়। নানা আলোচনাও করিয়াছেন। তাঁহার একমান্র সাহিতাক কতিহ 
বঙ্গাধিপ পরাজয়" নামক স্থ্যুহৎ এঁতিহাসিক উপন্তাস। রেভারেগ লালবিহ ক 
৮১ 0819860, £০৬1৩দ পত্রিকায় উপন্যাসখানির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন এবং এই 
ধরনের বিলাতী উপন্যাসগুলির সমকক্ষতার দাবী করেন। উপন্তাসধানি দুইটি খু 
বিভক্ত । প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৮৬৭ গ্রীষ্টাব্দে। দ্বিতীয় ধণ্ডের প্রকাশ কাল ১৮৮৪ 
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টা । উপন্যাসকাহিনীর নায়ক বংলার বীর রাজা! প্রতাপাদিত্য। ইনি মোগল 
বাহিনীর সঙ্গে বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধ করিয়া পরাজিত ও অপমানিত হইয়াছিলেন। পৰে 
তাহাকে লাছিত মৃত্যু বরণ করিতে হয়। প্রতাপচন্্র সুদীর্ঘ বর্ণনামূলক কাহিনীর মধ্য 
দিয় প্রতাপাদিত্যের বিম্ময়কর জীবনকথা! ব্যাপকভাবে বলিয়াছেন। পরবর্তীকালে 
উপন্যাসখানির সমাদর হয় নাই। ভাষা বড়ই নীরস ও অমন্ণ, কাহিনীগুলি অতিরিক্ত 
দীর্ঘ, পরম্পর বিশ্লিষ্ট এবং স্পষ্টতঃ পরিণামমুখী নয়। ইতিহাসের যথাযথ অশ্ুকরণ করিতে 
গিয়। লেখক প্রভূত পরিশ্রম করিয়াছেন, কিন্তু কল্পনার স্বর্ণহত্রে ঘটনাগুলিকে গ্রস্থন করিতে 
না পারার জন্ত রচনাটি ব্যর্থ হইয়াছে । 


ভূদ্বেব মুখোপাধ্যায় : ভূদেব মুখোপাধ্যায় ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় জন্মগ্রহণ 
করেন। ইনি হিন্দু কলেজে মধুস্ছদানের সহপাঠীরূপে বিদ্যর্জন করিয়াছিলেন। কিন্ত 
পাশ্চ'ত্য বিছ্তা শিক্ষা তীহাকে সাহেবিয়ানায় অনুপ্রাণিত করে নাই । তিনি মনে প্রাণে 
ও আচার আচরণে বরাবরই বিশ্তদ্ধ ব্রাহ্মণের আদর্শ অনুসরণ করিতেন। জীবনে তিনি 
শিক্ষাব্রতীরূপে সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। সরকারী শিক্ষাবিভাগে উচ্চপদের 
অধিকারী ছিলেন । 

ভদেবচন্জু স্নশীল সাহিত্যের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন নাই । তিনি শিক্ষামূলক 
জাতি গঠনের আদর্শ গ্রহণ করিয়া সাহিত্য সেবা! করেন। তীহার সাহিত্য জীবনের 
সচন! হইতেই তিনি গগ্ রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। প্রথমে তিনি স্বপ্রলন্ধ ভারতবর্ষে) 
ইতিহাস নামে একখানি কৌতুকমিশ্র রূপক রচনা করেন। পরে কণ্টারের লেখা 
“রোমান্স অফ হিষ্টী” গ্রন্থের ইত্ডিয়া নামক অংশ অনুসরণে “সফল স্বপ্র ও “অঙ্গুরীয় বিনিময়” 
নামে এঁতিহাসিক উপন্যাস লেখেন, কাজেই উপন্যাস রচনায় তিনি বঙ্কিমেরও অগ্রজ। 
ভূদেবচন্্র পরিণত বয়সে সাচার ও গৃহধর্ষের শিক্ষাত্মুক আদর্শ প্রচারের জন্য পারিবারিক 
প্রবন্ধ, সামাজিক প্রবন্ধ ও আচার প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন। ইংরাজী শিক্ষার 
গভীরতার সঙ্গে ভারতীয় সংস্কৃতির উদার সম্মেলন ছার! ভূদেবের চরিত্র গঠিত হইয়াছিল। 
তাহার সাহিত্যে ইহারই, প্রতিফলন দেখা ঘায়। হিন্দু কলেজের তিনজন কৃতী পুরুষ 
হইলেন-__ বিপ্লবপন্থী মধুস্থদন, সংস্কারপন্থী রাজনারায়ণ এবং সংস্থানপস্থী খাটি ভারতীয় 
ভূদেবচন্ত্র। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথর মধ্যান্ছে বাংল! সাহিত্যগগনে এই ত্রি-হুর্ষের 
উদয় হইয়াছিল । ইনি দীর্ঘজীবী ছিলেন। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে ভূদেবের মৃত্যু ঘটে । 

যোগীক্দ্রনাথ বন্ £ যোগীন্দ্রনাথ বস্থ বাংল! সাহিত্যের ইতিহাসে মাইকেঙোর 
8051] নামে খ্যাত। যোগীন্ত্রনাথ বহর প্রধান কৃতিত্ব মহাকবি মধুস্থদনের প্রথম 
সার্থক নূল্যায়ণ। ইনি মধুক্ুদনের জীবনী লিখিয়াছিলেন। কিন্তু সে জীবনী শুধু 


প্রপম পত্র £ দ্বিতীয়ার্ধ ৯৭ 


জীবনের ঘটনা! বিধুতি মাত্র নয় একটি বিরাট কবি-জীবনের আভ্যন্তরীণ তাংপর্ষের 
উদঘাটন। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে মধুস্ছদন দত্তের একটি প্রামাণ্য জীবনী গ্রন্থে মধুস্থদনের 
ব্যক্তিগত পত্রাবলীর বিশদ উল্লেখ করিয়! রোমান্টিক বিদ্রোহী কবি মধুস্দনের স্বরূপ 
প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং মধুন্থদনের সব রকম রচনাবলীর 'প্রণালীবদ্ধ আলোচনা দ্বার! 
এ কাব্যে অন্ধপ্রবেশের পথ সৃগম করিয়াছিলেন । 

ষোগীন্দ্রনাথ বস্থ নিজেও কাব্য রচন! করিতেন । তিনি দুইখ'নি মহাকাব্য রচনার 
চেষ্টাও করিয়াছেন । বাংলা ১৩২২ সালে ভারতে প্রথম মুসলমান আক্রমণের কাহিনী 
মবলম্বনে 'পর্থীরাজ' নামে এক বিরাট মহাকাব্য লেখেন। তিন বংসর পর তিনি 
মহারাষ্ট্রের বীর ন।য়ক শিব।জীর ভ্রীবনকথা অবলম্বনে বাজী” নামেও একটি মহাকাব্য 
লেখেন । তবে ছুঃখের বিষয় এই যে মহাকাব্য রচন'র প্রতিভা ষোগীব্দ্রনাথের ছিল না । 
বণ্ংল। স'হিত্যের ইতিভ!সে তাহার এই মহ'কাব্য দুইখ'নি তুচ্ছ রচনা রূপে অবহেলিত 
হইয়াছে । 


নবপধ্যায় বঙ্গদর্শন : বঙ্গিমচন্দের প্রবর্তিত বিঙ্ষদর্শন' পত্রিক। শেষ পর 
্শচন্দ্র মজ্নদ'বের সম্পাদকত'র বন্ধ হইয়' যায়। কিছুকাল পরে বঙ্গদর্শলের 
পুনন্্জীবনেব চেষ্টা হয়। তখন শ্রুশচন্ছের ভ্র'ত' ইশ লেশচন্ত সম্পদদনার কাজ করিতেন । 
ববীন্্রনাথকে সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রভণ করিবার ক্ন্য অভরোধ কর! হইলে অত্যন্ত 
অনিচ্ছাসত্বে ক্নি ১৯০১ খ্রীষ্ট'ব্দে সম্পাদকের পদ গ্রহণ করেন। তিনি লিখিয়াছিলেন 
"বঙ্গদর্শনের সম্পাদকী ল্ইব'র জন্য বন্দকের দুই চে'উভর! অন্রুরোধ আমার মন্তকে 
নষিত হইয়।ছে কিন্কু ধরংশায়ী হই নাই | আ্রশচন্্র মজ্মদ্'র রবীন্দ্রনাথকে বাজী 
করাইদেন এবং বঙ্ধিমের বঙ্গদর্শন বন্ধ হইবার আরো বছর -* নৃতন করিয়! বঙ্গদর্শন 
প্রক..শর বাবস্থা; হইল । এশচন্রু লিখিলেন “বঙ্গদর্শন পুনজ্জাবিত হওয়ায় আমার 
চরন্তন ক্ষেত দূর হইল। বঙ্গের প্রধ,ন স'ময়িক পত্র আম'র হস্তে লে'প পাইস্মাছিল! 
ইহ'দতে আমি . বড় লক্জিত ছিল'ম। সুহৃত্তম শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় 
বক্ষার্শনের সম্প'দন ভার গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হওয়ায় আমি নিশ্চিন্ত হইয়াছি।” এই 
সময় নৃতন পত্রিকার নাম রাখা হইল “নবপযায় বঙ্গদর্শন । ১৩*৮ সালের বৈশাখ মাসে 
প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হইল । রবীন্দ্রনাথ পরে লিখিয়াছিলেন “বঙ্গদর্শনের নবপর্ধ্যায়ে 
আমার নাম যোজন! করা হল। তাতে আমার প্রসন্ন মনের সমর্থন ছিল না। কোন 
পূর্বতন খ্যাতির উত্তরাধিকার গ্রহণ কর! সংকটের অবস্থা, আমার মন এ সম্বন্ধে যথেই 
সংকোচ ছিল ।” 


রবীন্্রনাথ নবপর্যায় বিশেষণ দ্বার পত্তিকাটিকে বদ্ধিম হইতে বিশিষ্ট করিয়! স্বতত্ 
প্রথষ পজ : ( দ্বিতীয়ার্ধ)-৭ 
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করিয়া নিলেন। তিনি উৎসাহের সঙ্গে ভারতীয় আদর্শ এবং বিশুদ্ধ হিন্দুধর্মের 
পক্ষাবলম্বন করিয়া বহু প্রবন্ধ প্রকাশ করিলেন। এই কার্ষে তাহার সহকারী 
হুইয়াছিলেন ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, রামেন্্রহন্দর ত্রিবেদী এবং জগদীশচন্জ্র বস্থু । ব্রহ্মবাদ্ধব 
“হিন্দুজাতির একনিষ্টা” নামক প্রবন্ধ লেখেন। রামেন্্রহন্দর লেখেন “বিংশ শতাব্দীর যুগধর্ম” 
এবং “সামাজিক ব্যাধি ও তাহার 'প্রতিকার' ৷ রবীন্দ্রনাথ প্রাচা ও পাশ্চাত্তা সভাতার 
আদর্শ, স্বদেশ, ভারতবর্ষ প্রভৃতি বহু প্রবন্ধ নবপযায়ে লিখিয়াছিলেন। উল্লেখযোগা। 
ঘে ভাষাতত্ব, ব্যাকরণ তব এবং জীববিজ্ঞান লইয়া রবীন্দ্রনাথ কতকগুলি মূল্যবান প্রবন্ধ 
নবপধায়ে প্রকাশ করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সুবিখ্যাত “চোখের বালি নামক 
উপন্যাসখানি নবপধ্যায় বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়। কিন্তু পত্রিক! সম্পাদনা এবং পত্রিক' 
পরিচালনা এক জিনিষ নয়। রবীন্দ্রনাথ পত্রিকাখানিকে প্রবন্ধে, উপন্যাসে 'এব' 
সাহিত্যালোচনায় সমুদ্ধ কর! সত্বেও পত্রিকাটি স্বাবলম্বী হয় নাই, এব" অথাভাবে 
অল্পদিনের মধ্যেই এই পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ হইয়া গেল। দেড বছরেরও বেণা এই 
নবপর্যায় বঙ্গদর্শন পত্রিক'টি বাচিয়াছিল। 

বান্ধব : কালীপ্রসন্ন ঘোম পুববঙ্গের বিদ্যাসাগর নামে খাত হইয়াছিলেন। 
তিনি বঙ্গদর্শন পত্রিকার হ্থযোগা সহায়করূপে জান বিতরণ ও মননশীল প্রবন্ছ 
রচনার কাজে ঢাকা শহরে ১২৮১ সালে অর্থাৎ ১৮৭৪ খ্বীষ্টাকে বান্ধন নাম একটি 
পত্রিক! প্রকাশ করেন। পত্রিকা প্রকাশে তিনি মুখাতঃ বঙ্গদর্শন পত্রিকার সম্প'্গক 
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অনবরত ছিলেন । 

বান্ধব পত্রিক'য় ষে সাহিত্যাদর্শ অনলম্ষিত হইয়াছিল তাতাতৃত রনীন্দুন'থে 
রোমান্টিক কাব্য রচনার তবীর বিরোধিত! করা হয়। বান্ধব পত্রিকা সাহিতো 
আনন্দবাদের সমর্থক ছিল ন!, হিতবাদের সমর্থক ছিল। চিন্থাঘাল প্রবন্ধ বচন' 
দ্বারা জাতির মানসসংস্কৃতির উন্নয়ন এব নীতিশিক্ষা প্রদ্দানই পত্রিকাটির মুখা 
উদ্দেশ্ট ছিল। বোধ হয় এই কারণেই দীর্ঘদিন পত্রিকাটি রসিক মহলে গ্রীতি 
উৎপাদন করে নাই। কালীপ্রসন্নের লেখনী স্তিমিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই দশ নছুবেব 
মধ্যে পত্রিকাটির জীবন প্রদীপ নির্বাপিত হয় । 

বান্ধব পত্রিকার নিয়মিত লেখক ছিলেন স্বয়ং কালীপ্রসন্ন ঘোষ, চন্দ্রনাথ বসু 
এবং ক্ষেত্রপাল চক্রবর্তী । কালীপ্রসন্ন ঘোষ নারী জাতি বিষয়ক প্রস্তাব, প্রভাত চিন্তা, 
নিশীথ চিন্তা, নিভৃত চিন্তা! ও ভ্রাস্তিবিনোদ নামক রচনা পত্রিকাখানিতে প্রকাশ করেন । 
চন্দ্রনাথ বহু “শকুস্তলা তব্' লিখিয়াছিলেন। তাহার “ত্রিধরা+ গন্থের কিছু কিছু অংশ এই 
পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাবে বান্ধব পত্রিকা প্রকাশের শেষ বংসবে 
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ক্ষেত্রপাল চক্রবর্তা বঙ্কিমচন্্র চট্টোপাধ্যায়ের বিরোধিতা করিয়া কষ নামে একটি 
শুতন ধরণের উপন্যাস এই পত্রিকায় প্রকাশ করেন । 

বান্ধব পত্রিকায় একটি সমালোচনা বিভাগ ছিল। এই বিভাগে মীরমসারফ 
হে।সেনের লেখা নাটক “জমিদার দর্পণ", প্রহসন “এর উপায় কি এবং গদ্ঠ কাব্য 
“বিষাদ সিন্ধুর-র স্ববিস্তৃত প্রশংসামূলক সমালোচনা করা হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 
ধাঁবতার বিরূপ সমালোচনা করা হইত । ভারতী পর্তিকার বিরুদ্ধাচরণ করাই 
বান্ধব পঞ্জিকার অন্যভম বিশেষত্ব ছিল। বন্ধন পত্রিকায় প্রকাশিত রবান্দ্র বিরোধী 
'শীরব কবিত্ব' নামক প্রবন্ধের প্রভন্তরে বসীন্দ্রন'থ ষে প্রবন্ধগুলি রচনা! করেন সেগুলি 
পরপতীকালে সাভিতা নামক গ্রন্থের অন্থুষুক্ত হইয়ছে।  কালীপ্রসন্ধের জীবদ্দশায় 
পণলা সাহিতোর জগতে বান্ধর একটি শক্তিশালা স.মঘিক পত্ররূপে গণ্য হইয়'ছিল। 


বিবিধার্থ সংগ্রহ 8$ ১৮৫১ গ্রীষ্ঠন্দে ব জেন্ুল'্ল মি সম্পদকরূপে বিবিধ 
»"গ্রহ প্রকাশ করিয়ছিলেন ! পন্রিকাটিতে জ্ঞান, লিজ্ঞান বিষয়ক নানা ভুবন, 


্ মিরর নি রি চীনা ও রঃ 
»পাশহলে' দীপক তথা এব প্রত্রতাবিক 2 এতিভাসিক গবষণাক নানা বিষয় 


গান মশন্াসাধারণ ! এই পরিকর স্ত্রেই জানা যায় যে রাভা বামমোহন রায় 
গাতার শগ্যান্টবাদ করিয়াছিলেন | মধুস্ছদনের মেঘনাদ ববেব সমালোচনা এবং 
*“মিগা নাটকের "অভিনয় বিবরণ এই পত্রিকাতে প্রকাশিত হইয়াছিল। সম্পদক 
বাপে বাজেন্দ্রলাল মিত্রের রচন'ঘ বন্তবা বিষয়উপযেগী ভান! ভঙ্গ ব্যহত হওয় 
ধ'ংলা গছের বিকাশে এই পত্রিকাখানিব দন মূলাবান বলির" পরি ইহ হইয়াছে । 

ভারতী জোড়াসাকো! ঠাকুরবাড়ী থেকে একটি সংহিতা পত্তিকা প্রকাশের 
উ.দ'গহয়। দ্বিজেন্দ্রন'গ পত্রিক'টির নামকরণ করতে চেয়েছিলেন 'হ্প্রভাত?। কি 
সববাদিসম্মতিক্রমে নাষ রাখ! হল ভারতী" এবং সম্পাদক নিযুক্ত হলেন ছিজেন্তনাথ 
ঠাকুর। ১২৮৪ সালের শ্রাবণ মাসে অর্থাং ১৮৭৭ খ্রিষ্টাব্দের জুল'ই মাসে ভারতীর 
জন্ম, ছিজেন্দ্রনাথের বনুপ্রবন্ধ এই পত্রিক'য় প্রকাশিত হয়: 
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'ভারতী'ব জন্মকাল থেকেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পত্রিকাটির নিবিড় সন্বন্ধ। বালাকালে 
ববীন্্রনাথ তার গৃহ শিক্ষকের উৎসাহে ম্যাকবেধ নাটকের অনুবাদ করে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্রকে 
দেখাণ। এ অনুবাদের -মংশ-বিশেষ বিশেষতঃ ডাকিনীদের প্রসঙ্গ ১২৮৭ সালের আকস্থিন 
'শংখ্যায় প্রকাশিত হয় । তার পৃবেও ১২৮৪ সালে কিশোর রবীন্দ্রনাথ মেঘনাদ কাবোর 
যে বিরূপ সমালোচন! লেখেন তাও ছমাস ধরে ভারতাতে প্রকাশিত হয়। “তারতী'র 
প্রথম দুটি সংখ্যায় রবীজ্জুনাথের লেখা প্রথম ছোটগল্প “তিখারিণী' মুদ্রিত হয়। এই 
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পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ “করুণা” নামে প্রথম একখানি উপন্যা লিখেছিলেন । গ্রন্থখ।নি 
পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়নি । 

১২৯৭ সাল পর্যন্ত ভারতী'র সম্পাদক ছিলেন ছিজেন্রুনাথ । পত্রিকা-প্রকাশে প্রবল 
উৎসাহী ছিলেন জ্যোতিরিন্্রনাথ । তীদের অন্ততম পত্রিকা বালক ভারতীর সঙ্গে এ" 
হল ১২৯৩ সালে । বিভিন্ন ব্যক্তির অস্থায়ী সম্পাদনার পর ১৩০৫ সালে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ 
সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন এবং রাজনৈতিক চেতনা, প্রজাবিদ্রোহ, রাজদ্রোহ 
প্রভৃতি বিষয় নিয়ে তীক্ষ আলোচনার স্থত্রপাত করেন। সেইজন্য “প্রসঙ্গ কথা? না"ম 
একটি বিভাগ খোলা হল। তাতে সাহিত্য-সমীলোচনাও ছিল। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 
“আষাঢ় কাব্য, দীনেশচন্দ্র সেনের “বঙ্গভাযা ও সাহিত্য সযত্বে সমালোচনা! করা হয়। 
গ্রম্যে সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচন! করে লোকসাহিতোর দিকে পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করা হয়। 

রবীন্দ্রনাথ কাজের চাপে সম্পাদকত্ব ত্যাগ করতে বাধা হল। তার ভগ্নি সরলার 
সম্পাদন1-ভার গ্রহণ করেছিলেন । এই সময় ১৩০৭ সালে চিরকুমার সভা নামে রবীনক্রন'থ 
একথানি হাশ্তরসাত্মক উপন্যাস লেখেন এবং রচনাটি ভারতীতে প্রকাশিত হয়। এই 
রচনাটিই পরে “প্রজাপতির নিরবন্ধ' উপন্যাস এবং “চিরকুমার সভা" নামে প্রহসন হয়৷ 
ভারতী পত্রিক! ক্রমে বন্ধ হয়ে যায়; কিন্তু রবীন্দ্রনাত্থর স।হিতাজীবনের উন্মেষলগ্রে “ভচ 
অর্থাৎ ভান্ুসিংহ ছদ্মনামে তিনি রচনা প্রকাশ করে পত্রিকাটিকে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ করে 
রেধেছেন। 

জপত্রঃঠ ১৩২৩ সালে প্রমথ চৌধুরা বারবল ছনুনামে সবুক্ত পত্র ন/মক 
মাসিক পত্তিকায প্রবন্ধ লিখিতেন। পত্রিকাখানির 'ঠতনিই প্রতিষ্ঠাতা, তিনিই 
সম্পাদক । মনন্থাল সাহিত্য রচন!র মহৎ আদর্শ হুষ্টর জন্য পত্রিকাখানি প্রকাশ! 
করা হইয়ছিল। চলিত গগ্যে থে জ্ঞান-বিজ্ঞান-দূলক উচ্চতম স্তরের আলো চন' 
সম্ভব সবুজ পত্র তাহ প্রতিপাদন করিয়াছে । প্রমথ চৌধুরীর উত্সাহদ্াাতা ৬ সহায়ক 
লেখক ছিলেন ন্বয়ং রবীন্দ্রন্থ ঠাকুর এবং তরুণ লেখক স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 
আর অতুলচন্দ্র গুপ্ত! এই পত্রিকার প্রথম সংখ্যা উদ্বোধন করিরাছিলেন রবান্ত্রন'খ 
সবুজের অভিযান নামক একটি বিখ্যাত কবিতায়। যে কবিতাটি শেষে “বলাকা” 
কাব্যের প্রথম কবিতার সন্মান পাইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের রাষ্চিন্তা ও সমাজজচিন্থা 
সম্বন্ধীয় কিছু কিছু প্রবন্ধ সবুক্ত পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। কালাম্তর গ্রন্থে বাতায়নিকের 
পত্র নামে তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। স্ুনীতিকুমার চট্রোপাধ্যায়ের বাংলা ভাষা- 
তত্ব সন্স্ধীয় প্রথম বাংল! প্রবন্ধটি সবুজপত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। পরে এই 
প্রবন্ধটি বাংলাভাষা তত্বের ভূমিকা গ্র্থের প্রথম প্রবন্ধ হইয়াছে । অতুল গুপ্তের 
“কাব্য জিজ্ঞাসা, নামক গ্রন্থের প্রবন্ধগুলি সবুক্ঞপত্রেই প্রকাশিত হইয়াছিল । স্থরেশ 
চু, চক্রবর্তী, কিরণচন্দ্র রায় . প্রভৃতি চিন্তাশীল বিদগ্ধ লেখকেরা সবুজপত্র গোষ্ঠীর 
অন্তর ছিলেন। মনননীলতা, প্রকাশভঙ্গীর বক্রতা এবং বৈদগ্ষ্যের পরিচয় দিয়! 
সবুজপত্র কিছুদিন চলিয়াছিল। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিন চক্জ পাল এবং 
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দ্শেবন্ধু চিন্তরঞ্পন সবুদ্ধ পত্রের বিরোধা গোষ্টা। '্ঠানার! নবতর আদর্শের 'অন্সসরণ 
করিয়! নারায়ণ নামে এক পত্তিক প্রকাশ করিয়'চিলেন।  সবঙ্পত্রের ব্যাপক 
দনপ্রিয়তা ছিল না । তবে সমাজের উচ্চন্তরের চিষ্তানিদ মহলে প্রশ্পফ্িত হইত । 


সমাচার দর্পণ নান্লার ৮*্বদ পত্রের ইতিহ'সে মাচ দর্পণ খুবই 
»ন্পেখযোগা পন্ধিক | কারণ এ পর্জিকাখ'নেকে বালা ভামায় লিখিত গ্রপম সাময়িক 
৮'লাদ পত্র রূপে উল্লেখ করা হয়| ১৮১১ শ্বী্গান্দে শ্রার মপুরের প দ্রীরা সিমাচারু 
কর্পিণ? পন্জিক। £ কাশ করিলেন । এট পন্সিক র মধ্যম নৃক্ত'জ পাঠকের প্রথম 
খবরের কাগছের বসস্বাদন করিলেন 'এসৎ বংলা গছোর ভিত স্তপিত হইল । সমাচার 
দপাণের সমকলেই দদিকদর্শন নামে একট মাসিক প্রকার প্রতিতিজ হয়। দিমাচার 
পণ" স্ংগ্লুভিক পত্িিকা শ্চল এবং পরিক্া্িল সম্প দক ভিলেন জশ্তন। মর্ম্যান | 
পে “কহ বলেন গঙ্গ কিশোব ভট্রচধের সক্ষণল শোজেট নামক ৮ প্রাহিক পত্রিকা 
পথম সাময়িক পত্ত ; সাম্প্রতিক গবেমণন্ দেপা ঠিয়ছে ফে হন্গ কিশে রেক পত্রক' 
১৮১৮ শ্রীষ্টান্দর জন্য মাত্প প্রকাশিত হয়, আর সিমাচার দর্পত প্রকাশিত হইয়াছিল 
দই সালেরই মে মাঠে শহর 5 সমণ্চ» দপণকেই আছি সামন্মিক পত্রে সম্মান 
দেওয়া যায়। 

সমাচার দপণে গ্রষ্টনয়ের প্রচ'ল কূল হইত, স্থানীয় সংলদ পরিবেমণ করা হইত 
«প€ ভ'রতীগ পুব'ণকাতিনার কিহ বঙ্গাতবণদ এ প্রকাশ কর ইইত | সমচক 
দ্ণের প্রধান কই ছিল হিন্দধ্র « সংস্কতিকে গাল গলি কৰা গ্ষ্পর্স প্রচারেক 
৯ংকট উদ্দেশখ্ব সা্পিত না হইলেছ এই পন্রিকাগানিব মাধামে ত পলা গগ্ত ভাষায 
আ-শ্ঘপ্রকশেব চেষ্টা ফলন ত হউয়'প্ছিল। বমমেহন, ভবানীচবণ। নালবত্ব হালদার 
প্রভৃতি প্রাবন্ধিকেব' সম চাদ পুণের প্রতিবাদে মুখব তইয়া সাংলা গছ্যের ভিত্তি পন 
কবেন। বাংলা গছ্াসাহিতহাব ইতি সে সমণ্চাৰ দর্পণের দান এই কবণেই উল্লেখযোগা। 
* ইয়া অণছ ! 

বাদ প্রভাকর ? ৮ংবদ £2ভক্র কবি ঈশ্বব গুপ্বের সম্প হনণয় প্রকাশিত 
করি বাত্লা পা্রকা ৷ ১৮৩১ খ্রাষ্ট কে পত্তিকারির প্রকাশ! এই পতিকা ক্রমশঃ 
চনপ্রিয় হইয়া! কিছুদিনের মরোই ১৮৩৯ স লে ১$ই জন টদনিক পাহ্কয় রূপ স্তরিত 
£য়। স্ংবাদদ প্রভাকব পত্রিকার সাপ্রাহিল, ছিসাপ্রাতিক, ম দিক এবং টৈনিক 
»*ম্করণ ছিল। বাদ প্রভ'কবই বংলা ভাময় প্রকাশিত প্রথম টনিক তরিকা 
»-বাদ পরিবেষণ, বজনৈতিক মন্তবা, ইংর'ভ শ'সনের সম'লেচচন্" এই পত্রিকা 
পকাশিত হইত । রঙ্গল'ল, ছ'রক!নাথ অধিকার, দীনবন্ধ মিতু) বহ্িমচজ্ছর চট্রোপাধায় 
£ই পত্রিকাতেই প্রথম সাহিতিাক হাতেখড়ি ল'ভ করিয়াছিলেন। এই পত্রিকার 
সবচেয়ে বড় বিশিষ্ঠত। এই যে, ঈশ্বরগুপ্ত হু প্র'চান সাহিতোর সংকলন ও সম'লোচন' 
দবা স।হিতোর ইতিহাসের উপকরণ আহরণ ক্রিয়'চিলেন। রামগ্রস'ক্ষের কালী- 
কর্ন সংগ্রহ কেবিয়া প্রকাশ কবেন। কবিওয়ালােব জাবনী লেখন। ভারতচঙ্ত 
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রায়ের জীবনবৃত্তান্ত লেখেন এবং তাহার বহু অপ্রকাশিত রচনাকে উদ্ধার করিয়া মুদ্রিত 
করিয়াছিলেন । বাংলা গছা ও পছ্য রচনার ইতিহাসে সংবাদ প্রভাকরের দান 
ষত্সামান্ধ নহে | 


সাধনা £ ১২৯৮ সালে সাধনা পত্রিকার প্রতিষ্া। এ বছর অগ্রহায়ণ মাসে 
দ্বিজেন্্নাথের তৃতীয় পুত্র স্থধীন্্রনাথ ঠাকুর পত্রিকাখানির সম্পাদক নিযুক্ত হইলেন। 
কিন্ত সাধনার প্রাণস্বরূপ ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । প্রথম সংখা! হইতেই ছোট গল্প, 
প্রবন্ধ, বৈজ্ঞানিক সংবাদ ও সাহিত্যালোচনায় পত্রিকাখানিকে সমৃদ্ধ করার চেষ্টা তিনি 
করিয়াছেন। তখন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শিলাইদহে থাকিতেন। কাগক্খানিকে 
মাসিক পত্রের :আদর্শস্থানীয় করিয়! তৃলিতে চাহিয়াছিলেন। প্রথম সংখ্যা হইতেই 
ইউরোপ-যাত্রীর ডায়েরী ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইতে থাকে। হিন্দ মমণ্ড 
ও ব্রাহ্ম সমাজের বহু কলহ ও বিতর্কের বিবরণ সাধন! পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল: 
এই সময়ে চন্রনাথ বন্থুর সঙ্গে রবীনত্রনাথ ঠাকুরের বিতর্কের হ্থট্টি হয়। সাহিত। 
পত্রিকায় চন্দ্রনাথ বন্থ “আহার তত্ব' নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। রবীন্দ্রনাথ সাকব 
সাধনার একটি সংখ্যায় তার প্রতীত্তর দেনা চন্দ্রনাথ বস্ত্র হিন্দু ধর্মের সমথন 
করিয়াছিলেন । রবীন্দ্রনাথ মানব ধর্মের দোহাই দিয়াছিলেন। পরে এই নাহ 
তত্বের জবাব দিয়াছিলেন ব্যঙ্গচ্ছলে একটি রস রচনায় । তার নাম কর্মের উমোলাব' | 
অনেকের ধারণা হিং টিং ছটে তত্বানুসন্ধানীদের প্রতি যে বাগ আছে তত? 
সূচনা হইয়াছিল সাধনা পত্রিকায়। সাহিতোর ইতিহাসে এই পত্রিকগানিক 
অন্যতম মুল্য এই যে রবীন্দুনাথের 'খোকাবাবুব প্রত্যাবর্তন এবং গালিয়া" নামক 
ছোট গল্পটি এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তাহা ছাড়! কলকারধানায় দ্থা-জ্র 
নিয়োগ সম্বন্ধে একটি সমন্তানূলক আলোচনা সাধন! পর্িকার একটি সংখায প্রকাশিত 
হয়। জ্বী মর সমহ্। লইয়া! বাংলা সাহিত্য এইটিকেই প্রথম প্রবন্ধ বল! যী 5 
পারে। সাধন! পত্রিকার আমুদ্কাল অন্প। দ্ুই বছঞ্ের মধ্যেই পরিকা খনির রিতু 
ঘটে। সাধনার অন্যতম লেখক ছিলেন শ্রীশচন্দ মঙ্গমদার ষ্াহার লেখা কিন 5 
নামক একটি উপন্যাস সাধনায় প্রকাশিত হয়। 


(8য়) 


দ্বিতায় পশ্র 
( প্রথমাংশ ) 


পাঁলি সাহিত্য 
স্বভাদিত 
16৮ 92--১001758168, 
বৃদ্ধবাণীর সংকলন গ্রস্থের নাম ধর্মপদ । ২৬টি বর্গে বিভক্ত উপদেশাবলার বিভিন্ন 
বর্গ থেকে গৃহীত শ্লোকগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যগ্রন্থে সংকলিত হয়েছে । নিয়ে 


'্লাকগুলি বঙ্গানুবাদসহ প্রদত্ত হল এব” মৃলগ্রশ্থের শ্লোক সংখ্যাও নির্দেশিত হল; 
স্বভাষিত শব্দের অর্থ সছুপদেশ, সদুক্তি, ইংরেজীতে যাকে 156 5851726 বলে । 


মূলপাঠ ১।| 4100208669 10070%06580) 90066680. 02100170910 
40218888077 5৪, 81178980 1)1658 186% ৪011160880. 
অগ্রমন্তো পমত্বেসু সৃত্তেম্থ বুজাগরো 
অবলস্সং ব সীঘস্সে হিত্বা যাতি স্ুমেধসো । ( ধম্মপদ-২১ ) 
অন্ুবাদ- মেধাবী ব্যক্তি অন্যকে অতিক্রম করে ষায়__ষেমন যায় প্রমত্রছ্ষের মধ্যে 
মপ্রমনু, ঘুমন্তদের মধো বহুজ' গ্রত এবং দুর্বল অশ্বের তুলনণয় দন্তগামী অশ্ব । 
টাক1__পমতেন্ত_ প্রমন্তেযু' শকের আদিতে যুক্তাক্ষর থাকে না। পণলিতে 
সটধু স" বাবহাব। অবলসসং_-অবল+ মম্বং । সীঘস্সো- শান্ত + মশ্বঃ | হিত্ব 
ই ভীগাচ,। 
২ | ])070010101)7,8৭% 101001)0 চ8601091021)) 91011056100 
0160589% 01801701)0 89401)11 01060 00607 80510558197), 
ছুন্নিগ গহস্স লহুনো যথকামনিপাতিনো। 
চিত্তসস দমধে! সাধু চিত্তং দস্তং স্থখাবহং | (৩৫) 
যাকে সহজে নিগ্রহ করা ষায় না, লঘু এবং যেখানে বাসনার বিষয় সেখানে ছুটে 
মায় এমন চিন্তকে ভালভাবে দমন করবে । কারণ চিত্ত সংঘত হলেই হুখাবহ হয়। 
দুর্িগগহসএ- ছুশিগ্রহহ্য | লহুনো- লঘুনঃ | যখ-যত্র। দমখধো-_দম্ধাতু 
মধাম পুরুষে থস্‌ বিভক্তি । সাধু__ক্রিয়া বিশেষণ । 
দ্বিতীয় পত্র ( প্রথমাংশ : পালি )--১ 


২ দ্বিতীয় পত্র £ প্রথমাংশ 
৩ টৈ& 0879890) 581010780) 108, 09285977 1586518697 
4১0810058) 85840116958, 890211] 2,0:9021)1 09১. 
ন পরেসং বিলোমানি ন পরেসং কতাকতং 
অন্তনো ব অবেক্খেষ্য কতানি অকতানি চ। (৫০) 
অপরের দোষক্রটি এবং অপরের কৃতাকৃত দেখ! উচিত নয়। নিজের রুত কাক্ত এব* 
অরুত কাজই অবলোকন কর! কর্তব্য । 
পরেসং_ পরেষাং । 'বিলোমানি-_দৌফক্রটিসমূহ । কতাকতং__কৃত+ মকৃতং । 
অত্রনো-_আত্মনঃ ! অবেক্খেষা-_অব+ ঈক্ষ ধাতু+ বিধিলিউ এ্য। 
৪1 $200510 7001001027587101)5 মঞযাাটি। 205]00106 08107 
৮90) 15909 1008,0000% /269002/0 8088197 7081)017, 
যথাক্থি পুপফরাসিম্হ! কযিরা মালাগুণে বহু 
এবং জাতেন মচ্চেন কত্তববং কুসলং বং । (৫৩) 
যেরূপ পুষ্পরাশি থেকে বহু মালা তৈরা হয়, সেরূপে মত্যভূমিতে জাত মানুষের বহু 
কুশল কর্ম অর্থাৎ ভাল কাজ কর! কর্তব্য। 
পুপ্ফরাসিম্হা পুষ্পরাশিম্মাৎ । অন্ত্যব্যঞ্জন লে'প, উম্মনাসিকোর বিপবাস ৪ 


নাসিক্যের হ-কারে পরিণতি । কযিরা-_ কুর্যাং। কৃ ধাতু পালিতে কর ধাতু । 
বিপর্ষয ও স্বরভক্তির ফলে কষিরা । মচ্চেন মর্ত্যেন। অন্যোন্ত সমীভবনে তাহচ্চ । 


70625 100:560101 0102/0277 1001266101 101 0510 চ100902901 
4662 101 20680010200] 01700 10060 10060 0109/08/7. 
পুত্তা মণি ধনং মথি ইতি বালে। বিহঞ ঞতি । 
অন্তা হি অন্তনো। নথি কুতো পৃর্তো কুতো ধনং। (৬১) 
আমার পুত্র আছে, আমার ধন আছে-_একথা ভেবে ঘূর্খই মারা পড়ে ' শামি 
নিজেই নিজের নই । কোথায় বা পুত্র, কোথায় বা ধন। 
মি-_মে+অন্তি। বালো__বাল:ঘুর্থ। বিহঞঞতি-_বিহৃন্ততে | ন্য-ঞএ। 
৬] ড910 58002. 98886108700 চ 26002 108 89/01701 
1 52/1) 1011705-09887087590 08, 99100170910 0091700162. 
সেলো যথা একথনো বীতেন ন সমীরতি 
এবং নিন্দ! পসংসাস্তব ন সমিন্তি পণ্ডিতা । (৮১) 


ছিতীয় পজ্জ £ প্রথমাংশ ৩ 


শৈল যেরূপ গাঢবদ, বাতাসে নড়ে না--তদ্রপ প্চিত ব্যক্তিরা নন্দ -প্ুশন্সর 
বিচলিত হন না । 
সেলে শৈল: । সমীরতি- সম+ঈর দত লট তি । সমিজ্ঞন্থি- সম্তাবা ই 
ধাত+লট্‌ অস্তভি || 
৭। 0 82118897 990) 4980105। 88070 5006 17) 217050 01106 
19/0) 08, )0৮5871)20621027 9 9 80002108)]06687000, 
যো সহসসং সহ সেন সংগামে মানসে জিনে 
একং চ জেযানত্তানং প বে সংগানজুত্তমো | ( ১০৩) 
যিশি সহন্র স"গ্রামে সহ্জ মান্ুমেব সঙ্গে যু্দে জিতেছেন তার চেয়ে সনি 
আত্মাকে জয় করেছেন তিনিই কিন্তু উন্তম সৎগ্রমজিং | 
জিনে-_জিনেহ । জেযাত-জেয়ণ | য-এল ছিভ ছন্দশরোধে । সগ্রশমজভমৌন 


টি 


স"্গ্রামভি২+ন্তমঃ | অন্থা নাঞ্চন লোপ এব* সঙ্ধিত 'ইকার লোপ 





৮। ১2006 630/007 10210118588 ৪০9০ 01398৮81001 10১89০00100 
£১60202ণট 00802059051 100 10906555105 2102. 
সববে তসম্তি দণ্ডস্স সববে ভায়স্তি মচ্চনো 
০১৪ 
অত্তানং উপমং কতা ন হনেযা ন ঘাতয়ে। ( ১৯৯ ) 
সকলেই দ ভয়ে ত্রস্ত হয়, সকলেই নুর্তাকে ভয় পথ. সকলকে হজ্ব ঈপম নহুরূপ 
মনে করে হত্যা করবে না, হত্যা কব"ব না । 
তসন্ভি- ত্রসন্তি। দণ্ুস্ম-দণস্ত ] কমে বষ্টী। মননে মৃত্্যুনঃ ।. হনেষান 
হশনাতু বিধিলিউ। ঘ'তয়েদাতয়েং। হন ধত ণিচ নিবিলিউ। 


৯। 98002 69581101 0810119898 890063277 11010%0) [0152 
£0071080 0008110701৮ 109 10765চ2% 108, 51720. 
সবের তসস্তি দণ্ডস্‌স সবেবসং জীবিতং পিয়ং 
অত্তানং উপমং কতা ন হনেয্য ন ঘাতয়ে। (১৩০) 


সকলেই দণ্ডের ভয় পায়, সকলের কাছেই ভ্বীবন বড় প্রিয়। নিজেব সঙ্গে তৃলন' 
করে ক'উকে মারবে না ব' ঘায়েল কর'তব না। 


১০7 18838, 010808,890 0111008]7 70৮ 85200 88100088169] 
/৯৮01/0) 01009910080) 55888090010] 01058] 0010. 
পসস চিত্তকতং বিদ্বং অরুকায়ং সমুস.সিতং 
আতুরং বনুসঙ্কপপং যস,স নথি ধুবং ঠিতি। (১৪৭) 


ও দ্বিতীয় পত্র £ প্রথমাং 
এই ছবির মত চিত্রকর! বহু ক্ষতপূর্ণ সমুক্ূত রোগজীর্ণ বহু কামনা জর্জরিত দেহটাকে 
দেখ। এই দেহের কোন গ্রব স্থিতি নেই। 
চিত্তকতং-_চিত্রকৃতং । অরুকায়ং__অরুষ্কায়ং। অরুঃ4কায়ং; ক্ষতযুক্ত দেহ। 
সমূস্সিতং সমুচ্ছিতং। সম্+উত+ শ্রিতং। ঠিতি_স্থিতি। মুরধগ্ভীভবন | 
১১1 40058065507 001190 70811589000 5৫, 11591 
71977975101 0998০ ৮9001125186 00] 67898 100, 58001)801, 
অপপসস্থতায়ং পুরিসো বলিবন্দো ব জীবতি 
মংসানি তস স বড.চস্তি পঞ.:ঞ1 তসস নবডঢতি। (১৫২) 
অল্জ্ঞানসম্পন্ন লোকটি বলীবর্দ অর্থাৎ ধাড়ের মত বেচে থাকে । ভাব গায়ের মাংস 
বাড়ে কিন্ত প্রজ্ঞাবুদ্ধি বাড়ে না । 
অগ্পস্হৃতায়ং__অল্পক্রুত:+ অয়ং ৷ পুরিসো- পুরুষঃ। শোৌরসেনী প্রারুতের প্রভাবে 
মধ্যস্বরের বিকৃতি । পঞ্ঞা- প্রজ্ঞা | জর+ ঞ-- ঞ২ঞ সমীভবন। 
১২। 40811652 ০7501080115077 210012 ১999106 01)212) 
০1008, 001708৮55 11070%1101 101010101200105% 008211810, 
অচরিত্বা ব্রহ্মচরিয়ং মলদ্ধা যোকবনে ধনং 
জিন্ন কোঞ্াাব ঝায়ন্তি ধীন-মচ্ছেব পল্ললে (১৫৫) 
যারা! যৌবনকালে ব্রহ্ষচষ পালন না করে অথবা দনোপাঞ্জন না কে তারা মাছশন্ত 
ডোবার ধারে বসে বুদ্ধ বকের মত ধান করে: 
অলদ্া__অ-_লভ২-ভ্রাচ।।  যোব্বনে-_যোৌবনে | প্রাকুতের মলকরণে মনা 
বাঞ্জনের ছ্িত্ব। জিপ্র_জীণ। কোঞ্াব- ত্রৌঞ্চা:+ইন । খীণমচ্ছেন-_ক্ষীণ- 
মহশ্য1এব। 
১৩। 4665 101 2%৮671709 03600 01111020170 [৮০0 ১৮৪ 
/566৭10558/ 8010006010 7561)2%7 10146101111 চান, 
অন্তাহি অন্তনো নাথো কোহি নাথো পরো সিয়া 
অত্তনাব সুদন্তেন নাথং লভতি দুল্লভং । (১৫৬) 
নিজেই নিজের প্রত্ুঃ অপর কে আর প্রত হতে পারে % নিজেকে সসংষত করলেই 
সে দুর্ণভ প্রভু লাভ করে। 
) 


অত্বা-_ আত্মা । সিয়ী_স্তাংৎ। অলধাত বিধিলিউ। শস্তান্বর লোপ এবং 
স্বরভক্তি। অত্বনা'ব__আত্মনা+এব | স্থুদস্তেৰ_-স্+দম্‌+ তৃতীয়া । 'আত্মনা'র 
বিশেষণ। 


দ্বিতীয় পন্তর £ প্রথমাংশ ৫ 


১৪ | (0৮10106 09009009100779, 07590700022 500801600 0916 
10118000808 81710027৪96 28101171010 0970000 ০৪, 
উত্তিটঠে নপপমজ্জেষ্য ধম্মং নুচরিতং চরে। 
ধন্মচারী মখং সেতি অশ্মিং লোকে পরম্হি চ। (১৬৮) "? 


চস, ভুল করে! না, সদ্ণচরণের ধর্ম পালন কর। দর্মীচরণকারী ইহলোকে এবং 
*পুলোকে সুথে খাকেন। 

উদ্ভিটঠে_উং+স্থা+বিপ্রিলিও, | নগ্পমক্ষেয্য-_ন প্রমাগ্যেত। ন+ প্র+মদ ধাতু 
বার্ধিলিউ এয । নি” এখানে উপসর্গের মত। গ্যজ্ঞ। সেতি_শেতে। পরম্হি__ 
পরশ্মিন | শ্রিম্ৃতি বিপধঘ় 'এন* উচ্মপ্বনির মহ্াপ্রণতা | ঘেমন প্রশ্ন পন্হ, 
উম£--উণহ। 


ও, 1:91) 50208, 898900, 01৮৮ 50)680 511)201 
00995205 001011)2 2005 161 ছাট, 08,01160, 
ন কহাপণ বস সেন তিত্তি কামেম্ত্র বিজ্জতি 


অপপস-সাদা ছুকৃখা কাম! ইতি বিঞ্ঞায় পণ্ডিতো । (১৮৬) 
ক ষ'পণ অথ: ধর্ণমুড্রার বৃষ্ট করলেও বাসন র তৃপ্তি আসে লা কামনার স্বাদ 
অঙ্গবণজল স্থায়ী এবং পরিণামে হুঃখকর জানলেই প্িত হওয়া ষায় ! 
কতাপণ-কার্যাপণ। ইরাশীয় কিশশলল্বণমূ্া । তিত্বি তিপ্রি"  বিজ্ঞতি- 
দত অপ্পস্সাদা অন্পস্থাদাত  বিঞএায়বি জ্ঞাৰল। 
১৬1 চা ৮6) 028৮৪৮ 0000080) 05 08051160 
[01)892060 8010107 8661 101853 1852159150255117, 
জয়ং বেরং পসবতি ছুক্ধং সেতি পরাজিতো 
উপসস্তে স্থখং সেতি হিত্বা জয় পরাজয়ং। (২৯১) 
দমূল[ভ শক্রতার সৃষ্ট করে, পব:জ্িত বান্তি দুঃখে অবস্থান করে । নি প্রশাস্তচিত্ত 
তণি দ্য়পরাজয় পরিহার করে স্্রখে থাকেন। 
ববং-বৈর” | উপসন্তো--উপশান্তঃ | হিত্বা-_হা+ক্ীচ,। 
১৭1 10299 0৮200215102 ৪৮06060100 00000 0170921 
7318858% 7001))5 নিত 1119)20/াট 091951097 8000), 
আরোগ গ পরম লাভা সন্ভট্ঠি পরমং ধনং 
বিশ্বাস পরম! ঞাতি নিববাণং পরমং শ্বখং। (২০৪) 


শ'রেগা পরম লাভ, সন্ধষ্টি পরম ধন, বিশ্বাস শ্রেদ আত্মীয় এবং নির্বাণ পরম সুখ । 


৬ ছিতীয় পত্র : প্রথমাংশ 


আরোগগ- আরোগ্য । বিস্সাস-বিশ্বাস। এঞাতি _জ্ঞাতি। "জু ঞ৪। 
শব্দের আদিতে যুক্তাক্ষর থাকে না। 
১৮ | 125. 0100101 5800020870101 81001570171 100709109]0) 
17172087) 20858817900 00101017007 8001 272,708, 
09088517257). 
মা পিয়েহি সমাগঞ্ছি অপ .পিয়েহি কুদাচন 
পিয়ানং অদসজনং ছুকৃখং অপ:পিয়ানঞ্চ দস.সনং | (২১০) 
প্রিয়ের সংশ্রব করবে না, অপ্রিয়ের সংশবও কখন করবে না | প্রিয়কে শা দেখলে 
ভ্ুঃখ হয়, অপ্রিয়কে দেখলেও ভাল লাগে না। 
যমাগঞ্ছি সম আ+গম্+লু$1 হওয়া উচিত সমাগচ্ছি। কুদ্্চন_-কাদ'চন । 
আছ্যস্থরের বিকার ঘটেছে। 
১৯ | 48100010909, 1106 1:041780) 88201)007) 92010106. ]17)৩ 
9109 19091157900 0210617% 990000)2. 211009৮8011) 
অক্কোধেন জিনে কোধং অসাধুং সাধুনা জিনে 
জিনে কদরিয়ং দানেন সচ্চেন অলীকবার্দিনং । (১২৩) 
ক্রোধহীনতার দ্বারা ক্রোধকে এবং সাধুতার দ্বারা অসাধুতাকে ভয় করবে! ক 
অর্থাৎ কৃপণ ব্যক্তিকে জয় করতে হবে দানের দ্বারা এবং মিথ্যাবাদীকে সত্য স্বাব! ' 
জিনে__জিনেৎ । কদরিয়ং_-কদর্ষণ ! বিপ্রকর্ষা শব্দটির মৌলিক অর্থ সায়ক% 
কপণ । সচ্চেন সতোণ । 
২০। ্ৃঞ 6609, 08001601701 58265 0900 001)239,1 
11061012501 201090 1081011160 61109৮0009৮, 
ন তেন পণ্ডিতো৷ হোতি যাবতা! বহু ভাসতি 
খেমী আবেরী অভয়ো পণ্ডিতোতি পবুচ্চতি । (১৫৮) 
বড় বড় কথা বললেই কেউ পণ্ডিত হয় না । যিনি স্কিফু) বর কোন শত্রু নেই, 
ধিনি নির্ভীক তিনিই পণ্ডিত বলে কথিত হন। 
হোতি_নভবতি | খেমী_ ক্ষেমী | অবেরী-_অবৈরী । পবুচ্চণ্ি-প্র £ বচন 
কর্মবাচ্যে লট-_প্রোচাতে ।  পণ্ডিতোতি_-পগ্ডিত:+ইতি। 
২১) 1)076 88060 [02 7801101 1001)15806055, 1800%6৩ 
(১9206660139 108 01982%0061 18610501602 98010588913. 


দ্বিতায় পন্ধ : প্রথমাংশ ৭ 


দূরে সম্তে। পকাসেস্তি হিমবস্তো'ব পববতো 
'সঞ্চেখ ন দিসসন্থি রন্তিখিত্তা যথা সরা । (৩০৪) 


সংসভি স্বফটাক। পৰতের মত দূর থেকেও প্রকাশিত হন । যারা অসং ব্যক্তি 
বত্রিতে নিক্ষিপ্ত বাণের মত তাদের দেখা মায় না। 
পকাসেস্তি প্রকাশয়ছে | অসন্থেখ অসন্থ+ এখ ॥ বুত্তিখিন্ত- রাজিক্ষিগ্তা | 
চারা শর, 
২২ । 30117 17190695585 10৮০ &01)0 096695য০৮2 ৪0009 
3010102 8721109,77962 10156 90100 019010090786 0 ৪01007. 
স্থখ। মন্ত্বেয্যতা লোকে অথো পেত্রেয্যতা সুখ। 
স্থ! সামঞ ঞত লোকে অথো বঙ্গ ঞ্ ঞতা স্বখা । (৩৩১) 
উহ লোকে মাতার আন্তগত্য হপেক তথা পিতাৰ আলুগত্যও স্থখেব 1! এধানে শ্রমণের 
[ত-'এবদ ব্াঙ্গণের আন্গতা ও মুখ দেয় । 
ম্যাতাঁ মাত্রেয়তা | পিতযষাতাপত্য়ত। দামঞ্ঞতা শরমণ্াতা | 
এ তা বরাঙ্গণ্যতা । 


ভা জ্ 
নি 


সা 


্ঙি 


১. (20001000৭ ঈাটি৮৪9 8901)0 9901)70 90৮0118 5809৮,:0 
(91191001105 5০005৮779 5401001 840100 01৮1)90। 8৪77৮370. 
চক্ষুনা সংবরে! সাধু সাধু নোতেন সংবারো 
ঘাণেন সংবরে। সাধু সাধু ভিনহায় সংবান' | (৩৮০) 
22 কষ ভাল, শ্রোত অথাহ কানের সংযম 9 ভাল । প্রাণের সংবব্ণ ভাল এবং 
করব “ক স'যত কবাও ভাল। 
চপথন'7চ5৮: শদ্রে কতীয়া | সোতেসি--শ্রোক্টিনে | ঘাণেন_ দ্বাণেন 1 জিব হাক 
কব দ পিপ্ৰয়। সাধু ১ক্রিয়াবিশেষণরূপে বাবহৃত | বিশেষণ ও হয়। 
নি 1৬৭61190000 9৭1) 9৭01) ৮4098, ৪00৮ 8:০0 
14৮099৭ 507৮9082010 550110 ৪9009068199 ৪80)50. 
কায়েন সংবরো সাধু সাধু বাচায় সংবরে। 
মনসা সংবরে। সাধু সংধু সববধধ সংবরো । (৩৬১) 
দেহেব স"যম ভাল, ভাল বাকোর সংযমও | মনের সংষম ভাল, স্বার্থের সংঘমই' 


মংকার। 
কায়ন, বাচায়, মনসা সংস্কৃতের মত। সব্বখ-_সব্ত্র বা সর্বার্ঘ। 


দ্বিতীয় পত্র £ প্রথমাংশ 


২৫। 89899, 12501798088) 1108)79825, 178)0001 0010108697 
১৪5 06927 02101 01051060101 6900 8109/10 00101 
01911008087, 


যস্ধুক্জয়েন বাচায় মনসা নথি ছুকতং 
ংবৃতং তাই ঠানেহি তং অহং ক্রমি ব্রাহ্মণং | (৩৯৮) 
থার দেহছ্বারা, কথাছ্ার! বা মনদ্বারা কোন অন্যায় কাজ করা হয়নি * মিনি তিনটি 
স্থানেই সংষত তাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি । 
দুক্কতং_ দুকৃতং। সংবুতং__সংবৃতং । তীহি-ত্রীতিঃ | প্রারুতেব প্রভাবে 
ভ হ। ক্রমি_ সংস্কৃত ব্রবীমি (ক্র+লট্‌ মি)। 
২৬। 21907101119 006600 109, 1002. 0081 07110008110 
৪1010] 88,005) 09 0108/00700 &৯ ৪3 ৪1101 80 09 1)7111117900, 
ন জটাহি ন গোত্তেহি ন জচ্চা হোতি ব্রাহ্মণো 
যম্হি সচ্চং চ ধন্মো চ সে! স্ুচা সো চ ব্রাহ্মণো । (৩৯৩) 
জট! দ্বার! নয়, গোত্রের ছারা নয়. জাতির জন্য ও জন্মহ্ত্রে কেউ ব্রাহ্মণ হয না । হার 
মধ্যে সত্য এবং ধর্ম আছে, তিনিই শুচি, তিনিই ব্রাহ্মণ | 
জটাহি__জটাভিঃ । গোন্বেখি__গোত্রেভিঃ | জচ্চাজাতা | হেত -ভবি 
স্ুচী__শুচিঃ ৷ ছন্দের জন্য বা বিসর্গ লোপের ক্ষতিপৃবণে ঈ-কার । 
২৭। 41170171100) 0979 81001160000 108 6200 00009216277 026 
1)108001008,0211 801000৮9861 28810011109 0810101]1 দে, 
ধন্মং চরে স্চরিতং ন তং ছ্‌চ্চরিতং চরে 
ধন্মচাবী ম্বখং সেতি অস্মিং লোকে পরমহি চ। (১৬৯) 
সদ্দাচরণের ধর্ম-পালন করনে । সই সদ্রাচাবেক সেবা কববে না, পৃমচণক 
ইহলোকে এবং পরলোকে সৃখেই থাকেন । 
দুচ্চরিত*__ছুশ্চরিতং। চরে_চরেহ | 
২৮1 9005 09000198902 09989 59002. 1088509 100910110,0) 
চডঞ2 108900 25610108069) 00800015105 08 0958991761. 
যথ। বুবব,লকং পসসে যথা পস্‌সে মরীচিকং 
এবং লোকং অবেক্থন্তং মচ্চ রাজা ন পসসস্তি। (১৭) 
যেমন দেখ। উচিত বুদ্দকে, যেমন দেখা! উচিত মবীচিকাকে তেমনি ইহলোককে 
ধারা দেখেন মৃত্যুরাজ তাদের 'দেখেন না। 


দ্বিতীয় পত্র : প্রথমাংশ ৯ 
বুবব,লকং- বুদ্্কং | দ-স্থানেল হয়েছে। র-ওহয়। পস্সে- পশ্ঠেখ । অবেক্‌ 
খস্থং--অব+ ঈক্ষ- +শতৃ । মচ্চ, মৃত্যু । 
২৯ । 106109% [988010+011)20) 1012) 0160807 15199010009008]) 
80005 0818 51810910061 10008 82430 ম818056500, 
৮ 
এথ পস সথিমং লোকং চিত্তং রাজরথ,পমং 
যথ বাল! বিশীদস্তি নথি সঙ্গে! বিজানতম্‌। (১৭১) 


এস, বাজরথের সঙ্গে তুলনীয় চিত্রের মত ইহলোককে দেখ, যেখানে মৃথেব' 
বিষাদ গ্রন্ত হয়, জ্ঞানীদের কোন মাসক্ি খাকে না। 
এথ- ই-ধাতু অন্ুজ্ঞ। বহুবচন। পস্সখিমণ_পল্সথ+ইমং। দশ, ধাতু অনুঙ্ঞ 
বহুবচন । চিন্তং-চিত্রং | রাঙ্গরথ,পম” বাজরথ+ উপমং | বিসীদস্থি-বি+দিদ+ 
ল্ট অন্থি। বিজানতং-_বিজ্ঞানতা, | ন্টার বহুবচন | 
৩০ | $:39%, 090৮7) 89001 18001708070 00099101089, [01001780) 
30 11708৮07109] 09015500 20905 1006605% 00011005, 
যলস পাপং কতং কম্মং কুললেন পিথীয়তি 
সো ইমং লোকং পভাসেতি অব মুক্তো'ব চন্রিমা (১৭৩) 
বার কৃত পাপ কাজ কুশল কমছ'র: ঢাকা পড়ে তিশি মেঘমুক্ত চন্ছের মত ইহলে'ককে 
খ-লাকিত করেন। 
পিথায়তি_অপিধীয়তে । অনদেধীভবন | ইৈশাচী প্রাকতের প্রভাবে বাথ । 
পভাসেতি -প্রভাসয়তি । অব ভা-আন্রাং । দুভ্োব-মুক্ত 7 হব । চন্দিমা 
চন্্রম!। মধ্যন্বরের বিকার । 
৩১।  £001)0901)060 0১৮9/]) 1010 020101:60010% চ1058%01 
91:01060 1519 000660,58, 201১0 ৪08255% 5০010961. 
অন্ধভৃতো অয়ং লোকে তন্ুকেখ বিপসসতি 
সকুস্তো৷ জালমুস্বো'ব অগ্পো সগগ্রায় গচ্ছতি। (১৭৪) 
ইহলোক অন্ধ হয়ে গেছে। অতি অল্প সংখ্যক লোকই এখানে দেখতে পায়! 
'পাখীরদদের মধো সামান্তই ঘেমন জালমুক্ত হয়, তেমনি অল্প লোকই স্বর্গে ষায়। 
তন্ছকেখ-_তঙ্গকো+অন্র। কুস্তো__শকুস্তঃ| জালমুতো”ব__জালমুক্ত:+ইব। 
সর্ীয়_্বরগায় | উদ্দেস্টে চতুথী । 
৩২। 4919] 01191000082 8:0769389, 0)055% 01999 190 60100 
ড10131097091055898 0860000 0510907 ৪৮5117%7, 


১৩ দ্বিতীয় পত্র £ প্রথমাংশ 


একং ধন্মং অতীতমস মুসাবাদিস.স জন্তানে 
বিত্বি্ পরলোকসস নখি পাপং অকারিয়ং। (১৭৬) 
একমত ধর্মের অতিক্রমক'রী, মিথ্যাবাদী, পরলোকে অবিশ্বাসী জীবের পক্ষে 
অকরণীয় কোন পাপই নেই । 
অতীতস্স-_অতি+ইত। অতিক্রমকারী । জন্ধনো শব্দের বিশেষণ । মুসাবাদিস্স 
_ মৃঘাবাদিনঃ। ইন্-ভাগান্ত হলেও অ-কারাস্থের মত শব্বরূপ। বিতিগ্-_বিতীর্ণ। 
অকারিয়ং__-অকার্যং। স্বরভক্তি। 


৩৩। ট্ঞ ৮০ ৮9021)4 00210111 5৪,071 
13819 108, ৮৪1)900107880/1182/061 08001)1 
[01110 09) 02101) 2/00111)008170921)0 
1910652 90 11061 90101 [007160170, 


ন বে কদরিয়া দেবালাকং বজন্টি 
বাল হবে নপপলংসন্তি দানং 
ধীরো চ দানং অন্ুনোদমানো। 
তেনেব সো হোতি সুখী পরথ | (১৭৭) 
কদখ কৃপণের! কখনই দেবলোকে গমন করে না'। মুখেরা ও কিন্তু দানের প্রশংসা 
ককুর না। যিনি ধীর ব্যক্তি তিনি দানে আনন্দলাভ করেন এবং তা দ্বারাই তিনি 
পরলে'কে স্থথী হন। ৃ ৰ 
বে-বৈ। অব্যয় । কদরিয়া_কদর্যাঃ। বজস্তি_বজন্তি। ত--অবায়। 
অন্থমোদমানো__অন্থ+মুদ+শানচ। তেনেব_তেন- এব । পরথ-_-পরজ্র। 
৩৪ | 124,009554. 015 ৮8,]]2108, 58150185988 1) 01175021049 ও 
১%0021085801010900610 89০ [801)1 70100807৬2798), 
পথবা একরজ্জেন সগগস্ন গমনেন বা 
সব বলোকাধিপচ্চেন মোতাপত্তি ফলং বরং । 
পথথবীতে এক রাঙ্জত্ব অথব' স্বর্গে গমন ছারা, এমন কি সবলোকের মাধিপতা দ্বারা 
যে কল পাওয়া! ষায়, তার চেয়েও স্োতাপত্তি ফল শ্রেষ্ঠ। 


পথব্যা-_পৃথিব্যাঃ । লক্ষণীয় ঘষে সমীতবন হয়নি, 'ব্যা আছে। সোতাপান্ব-_ 
শ্লোভাপতি-__-ঢ৪11178 10060 006 30621 06 58010016080105) বৌদ্ধসাধনার প্রথম 
স্তর। দ্বিতীয় স্তর-_সকদাগমী-_সরুৎ আগমী ; তৃতীয় স্তর অনাগমী; চতুর্থ স্তর 
অহা-_ অহং | 


[03 89 1)109015%-১066% 
থনিয়-সুত্ত 


পালি-গ্ন্থ স্ত্তনিপাত থেকে অংশটি উৎকলিত হয়েছে । বুদ্ধদেবের সঙ্গে একটি ধনী 
রূুণকের মালোচন'র জাগতিক এর্ধ ষে মাব্যান্মিকতার তুলনাম্ন কত তুচ্ছ তাই দেখান 
হয়েছে। 
১। (1013%0)য0 6০0০) 1281:099/00 0000010911)170110810 28001 
/00017900510)7 82007179,5790 
(০1190177 10001 11010000101 
0108, ০06 [09002981 098,882) 062, 
(ধনিয়ো গোপো ) পক্কোদনো হুদ্ধধীরোহং অস্মি অন্ুভীরে মহিয়া 


সমানো বাসো 
ছন্ন। কুটি আহিতো গিনি অথ চে পথয়সী পবস.স দেব ' 
ধন্য গোপ-_-আঅনমার অন্্র ব্গন কবা হযেছে, দুগ্ধ দেন কবা হয়েছে । মহীনাদ্র 
তাবে সমতল ভমিতে ( সম্মনের সঙ্গে দীর্দকাল ) আমি বাস করি। অ'মার কুটার 
'আচ্ছাদিত, অগ্নিও সংগৃহীত । অতএব হে দেবত ইচ্ছা হলে প্রবল বর্ষণ কর। 
পক্কোদনো_ পক + ওদনঃ | ছগ্ধখীবো গ্গ্ক্গীবহঃ 1 অভশ এব বিশেষণ | 
সমানব'সো_ মানেন সহ বর্তমানল্সমান | অথব! অস্‌ ধাতু +শ'নচ। ছন্লাঁ_ 
হদ্‌7ক্ত। আঠিতো-_মিতঃল প্রজলিত অথবা আঙতঃ সপ্গহীত। গনি--অগি। 
আগ্যম্বরলোপ ও ম্ববভক্কি। পখয়পী--প্রখয়সা । ছন্দের জবা সি-ুসী। 
২। (031)80955) 40050012000 510862071107)877 2৪201 
£1006179 0021)159813615580 
1৮৮7 মা 00090608101 


/0179 ০৮০৭ *** ০১০০০ 
('ভগবা) অকোধনো বিগতখিলোহং অস্মি অনুভীরে মহিয়েকরত্তিবাসো 
বিবট! কুটি নিবব,তো! গিনি অথ চে--**---*। | 


ভগবান্‌ বুদ্দ_আমি ক্রোধহীন, আমার বন্ধন দূর হয়েছে । মহিয়া নদীর তীরে এক- 
বান্রি মাত্র আমার বাস। আমার কৃটির উন্মুক্ত, ( বাসনার ) অগ্সি নির্বাপিত। অতএব 
হে দ্েবতা--*। (ভগবান বুদ্ধের উক্তিতে গোপের উক্তির অন্ুকারিতা লক্ষণীয় । ) 
বিগতখিলো-_বিগত +খিল। কাল (বন্ধন )। আছ্য ব্যগুনের মহা প্রাণতা | যেমন 
পলিত--ফলিত । নিব্ব,তো-_নিবৃতঃ। 
খিতীয় পত্র ( প্রথমাংশ পালি )--২ 


১২ দ্বিতীয় পত্র £ প্রথমাংশ 


৩। (378015৩ (300০) 4&1701)90:9/-7791985 109। 5111979 
158.00109 7010901009 08110ট1 £ু্ড0 
ড০০00177 01891765501 70968) 
18018 6552555555 


(ধনিয়ো গোপো ) অন্ধকমকসা ন বিজ্ঞরে কচ্ছে ব্ঢতিণে চরস্তি গাবো 


বুটিঠং পি সহেয্যুং আগতং অথ চে.****০** | 
ধন্য গোপ- মাছিমশ! কিছু নেই। কাছেই নবোদগত তৃণভূমিতে গরুগুলি চরে 
বেড়াচ্ছে । বৃষ্টি এলেও সহা করতে পারে । অতএব হে দেবতা ---*** 
. মকসা মশকা। বর্ণবিপধয়। বিজ্ঞরে-বিদ্যন্তে। লট বহুবচনের বিভক্তি 
অশোকের অন্রশাসনে “অরে । বিভক্তিটি বৈদিক। যেমন, লভস্তে_- লভরে, শোচস্ডেন 
সোচরে। কচ্ছে--কক্ষে। মহারাষ্্রী প্রাকৃতে ক্ষ-চ্ছ। রূল-_রূঢ। মুরধন্ত ল বৈদিক । 
সংস্কত-বাংলায় ড় বাঢ়। বুটিঠং- বৃষ্টং। সহেয্যুং__সহধাতু+ বিধিলিউ, বহুবচন । 
৪1 (91099955) 1320011% 1)1 1012191 908210101790 
1110100 1071/0960 1109008 00108] 
0100 0101817. 02 51119) 
4১602 08:-৮*৮* ০০ 
( ভগবা ) বন্ধাহি ভিসী ম্থসংখতা তিণ্ো পাবগতো বিনেষ্য ওঘং 
অথো! ভিসিয়া ন বিজ্জতি অথ চে...” *। 
ভগবান্‌ বুদ্ব_আমার ভেলা বাধা আছে, সুন্দরভাবে ঠেরী কর! । আমি ।বাসনার) 
শ্রোতকে পরাভূত করে পরপারে উত্তীর্ণ হয়েছি । ভেলার আর প্রয়োজন নেই । 
অতএব-*" | 
ভিসী- বৃধী । বুক্ষাদিনিমিত পারাপারের তরণী। সুসংখতা-_স্থসংস্কৃতা । তিগ্রো_ 
তীর্ণঃ। বিনেধ্য- _বি-_নী+ল্যপ.। ওঘং--তংসম শব্দ জলম্বোত অর্থে । ভিসিয়া__ 
ভিসী শব্দের তৃতীয়া । বিজ্ঞতি-__বিছ্াতে | 
৫1 (08010 09000) 00101 102,709 8838, 210]: 
]1)18108266000 98000578191 11120.107। 
11058 109, 91018001 10170 [01007 


( ধনিয়ো গোপো। ) গোগী মম অসসবা অলোলা৷ দীঘরত্তং সংবাদিয়া মনাপা! 
তসস! ন স্থণামি কিঞ্ি পাপং অথ চে............ 


ধন্ত গোপ-_আমার গোপী বিশ্বস্তা এবং লোলচর্মা নয়। দীর্ঘকাল বাসযোগায! 
মনোহারিকী । তার কোন পাপের কথা আমি কখনও শুনিনি । অতএব...। 


ছিতীয় পত্র : প্রথমাংশ ১৩ 


অস.সবা- আশ্রব। ( অন্থগতা )। অলোল!-_অচঞ্চল!। বা অজ্র1। সংবাসিয়া_ 
সম্বান্তা_ সম্যক বাসযোগ্য । মনাপা- মনঃপ্রাপ্তাঃ মনোজ্া | 
৬। (81786957) 01601 00809, 888952/] 511000090 
10101097901] 08/0010551620) 8008/76917 
[8000] [08109 109 109, 51])901 


(ভগবা ) চিত্তং মম অসসবং বিষুত্তং দীঘরত্তং পরিভাবিতং মুদস্তূং 
পাপং পন মে ন বিজ্জতি অথ চে........... | 
ভগবান বুদ্ব_আমার চিত্ত বিশ্বপগ্ত ও বাসনামুক্ত, সুদীর্ঘকাল অন্রণালন দ্বারা স্ুসংষত | 
মামার মধো কোন পাপ নেই। অতএব হে দেবতা -*" | 

'মস্সলং--আশ্রবং | পন- পুনঃ । অব্যয় বাক্যালগকার। 

৭। (1)1001য0 (9000) /69506802017960217%17 88001 
0667 0% 006 80007110157, 21008 
16881) 19, 8010-110)] 10170107091) 
11125555555 


( ধনিয়ো গোপো ) অত্ববেতনভতোহহম্‌ অস্মি পৃত্তা চ মে সমানিয়! অরোগ। 
তেসং ন স্থণ'মি কিঞ্চি পাপং অথ চে-**.--"৮ত। 
ধন্য গোপ--আমি নিজের ভরণপোষণ নিক্তেই করি। আমার পুত্রের! সন্ত্রস্ত এবং 
নীরোগ । তাদের সম্বন্ধে কোন পাপের কথা কখনও শুনিনি । আভএব"**-.-*, 
অত্তবেতনভতো- আত্মবেতনভূতঃ | সমানিয়া__সমান্তাঃ । তেসং__তেষাং। কিঞ্ি 
_-কিঞ্চিৎ। 
৮1 (03089085%7) 71081) 018/0870 88101 1:89%01 
10010000108 09/0101 9৪১১৪109 
0000 008015% 08) চ11196 
101867758 
(ভগবা) নাহং ভতকে। অন্ম কস,.সচি নিকিবট্ঠেণ চরামি সববলাকে 
অথে! ভতিয়া ন বিজ্জতি অথ চে............ ]- 


ভগবান বুদ্দ_-আমি কারো ভূতক নই, কেউ আমাকে পোষণ করে না। সম্পূর্ণ 
স্বাধীনভাবে আমি সর্বত্র ঘুরে বেড়াই । আমার ভূতি অর্থাৎ বেতনের কোন প্রয়োজন 


১৪ দ্বিতীয় পত্র ঃ প্রথমাংশ 


ততকো-_ভূতকঃ |  কস্সচি__কন্তচিৎ | নিব্বিটেঠণ_ নিধিষ্টেন ( নিবিষ্ট্যা )। 
প্ররুত্যাদদি ওয়া ৷ নির+বিষ+ক্কি- নিবিষ্টি (বেকার ) অ-কারাস্ত শবরূপ । ভতিয়া-_ 
ভৃত্যা। স্বরতক্তি। 
৯। (101790150 0000) 46001 58৪৭ 96010] 01162010107 
(9001)9190190 10856101500] ৪6001 
08901001001 09580010961 09 90101 
/80109, 06 :** ০০০১, 
( ধনিয়ো গোপো ) অথি বসা অখি ধেমুপা গোধরণীয়ো পবেণিয়োপি অখি 
উসভোপি গবম্পতি চ, অথি অথ চে........ ৃ 
ধন্য গোপ-_আমার বংসহান1, সবংস! দুগ্ধবতী, গভবতী এবং বন্ধ্যা-দ্ুপ্ধবতী গ'ভ 
আছে। গবাম্পতি ধুষও আমার আছে । অতএব : -.. 
বসা_বশা। বংসহীনা বকনা বাছুর। ধেন্ুপাঁ-সবংসা। প্রন্ততা গাভী । 
গোধরণিয়ো_ গোধরণী__গভবতী | পবেণিযো_প্রবেণী ! বন্ধা অথচ চ্ৃপ্ধরতী- 
কামধেন্থ । উসভে।-_খষভঃ । গবম্পতি-গবাংপতি । অলুক মঠীত ংপুরুঘ । 
১০1 (1318,0957) 86৮01 ৮2370860101 01090007 
(900118/1710150 [05610150101 10869) 
0880100 01 02,110)3,6101)8 16101 


(ভগবা ) নখি বসা নথি ধেনুপা গোধরণিয়ো পবেণিয়োপি নি 
উসাভাপি গবম্পতীধ নথি অথ চে............ 
১১) (001090150 90100) [10117 71000701 282000500101 


[071]0)5100071012/7127 02571 90987100102 
9) 8৪৮101061 01061010710] 017666017 


(ধনিয়ো গোপো ) খীলা নিখাতা অসম্পবেধী দাম মুগ্তময়! নবা সুসঠনা 
নহি সক্থিস্তি ধেনপাপি ছেত্ত.ং অথ চে .১*" ** | 
ধন্তগোপ- খুঁটিুলি পৌতা এমন যে একটু'ও নড়ে না। মুগ্ঝাঘাসের দড়িগুলি নৃতন 
এবং সঘত্বে তৈরী । দুগ্ধবতী গাঁভীও তা ছিড়তে পারে না। অতএব...... 
বীলা- কীলাঃ। ক-এর মহাপ্রাণত! | অসসম্পবেধী__-অসম্প্রব্যধিন। হ্সষ্ঠনা-_ 
হুসংস্থানা | মুর্ধীভবন | সক্থিস্তি-_শক্ষযন্থি । শক্‌ ধাতু । ছেতৃং__ছিদ+তৃম্‌। 


দ্বিতীয় পত্র £ প্রথমাংশ ১৫ 


১২। (81292858) (08801001158 010695%, 02100109041] 
[700 006112.20) ৪, 07180165% 
11021) 00109 0100992/1) 09/00178,967527 
/8018। 00.,১.১১০১০০০০০০০, 
(ভগবা ) উপভোরিব ছেত্া বন্ধনানি নাগে। পুন্ভিলতং ব দালয়িতা 
নাহং পুন উপেস সং গল্'ভলেয্যং অথ 6... ... | 
ভগবান বুদ্ধ_বুধের মনত বন্ধন ছেদন করে হাতার মত পুইলত| দলন করে আমি 
পুনরায় গর্ভশধ্যায় যাব না ( প্রনর্তন্স ভবে না।। অতএব" 
উসভোরিব-_ উসভো1+ইন | সন্ধিতে র-আগম |. নাগোননাগতহাতী | 
উপেস্সং উপ+ই ধাত ভনিয়াংকাল উত্তমপুকুষ | সংস্কতে উপেম্বামি ৷ গব ভসেষ্যং 
__গতশয্যাৎ | প্রাকৃতে শয্যা সেক্জা | 





১৩ | শ্ব002/709, 010810702, টিতাজ্যি ৪060 
112117100901)0 0758331 01৮9065%. 
90৮: 09528992) 52590 
[0817 20008010 1)1780100 25010758008, 


নিন্নঞ্চ লঞ্চ পূরয়স্তো মহামেঘো পাবসসি তাবদেব 
স্বত্বা দেবলস বস.সতো! ইমং অথং ধনিয়ো৷ অভাসথ। 
নিম্স্থান উচ্চস্থল পূর্ণ কবে প্রচণ্ মেঘ তখন প্রবল বর্ষণ করতে লাগল । বর্ষণমুখর 
দেবভার কথা শুনে ধন্য গোপ এই কথ'গুলি বলেছিল 
নিশ্ন-_নিম্ । বসসতো- বুম ধ'ত শত, মী, দেবস্স শব্দের” শমণ | 
১৪1 10101): ৮00৮ 00 2/087)131 
ঘ9 11)2/001) 13100958062 2009311008,. 
38/09/)0 00171 01001008, 020001001178 
961) £ 110 11011] 60৮2৮11 110911-71700171, 


লাভা বত নে অনপপকা যে ময়ং ভগবন্তং অন্দমাম 
সরণং তং উপেম চক্থুম সথ। নো৷ হোহি তুবং মহামুনি। 
লাভ আমাদের শিতাস্ত অল্প নয় ষে আমরা'ভগবানের দর্শন পেলাম | হে চক্ষুত্যান্‌ 
আমরা আপনার শরণ নিলাম । হে মহামুনি আপনি আমাদের শান্তা উপদেষ্টা হোন্‌। 
বত্ত-_অবধারণে অবায়। নো-নঃ (অম্মাকং )। অনগ্নকা-ন+অল্লকা। ময়ং 
_মহাং | বিপধয় এবং মহাপ্রাণলোপ। অন্দসাম_দৃশ ধাতু লুউ, (৪0150) 
উপেম--উপ+ ই +লট্‌ উত্তমপুরুষ বহুবচন । চক্থুম--চক্ুশ্মন। সা শান্তা ।. হোছি 
_ভূধাতু লোট ্ি। তুবং_ত্বং সম্প্রসারণে । 


১৬ দ্বিতীয় পত্র £ প্রথমাংশ 


১৫। 09001 09 81081709। 88995 
07810079508015807 908969 0975100889 
৩ 8010)815509999) 07192 
0015100%598069000, 0109,571708,89, 
গোপী চ অহ্চ অনসব! ব্রহ্মচরিয়ং স্থুগতে চরামসে 
জাত্তি-মরণসস পারগ। হুকখস-সম্ভকর! ভবামসে । 
গোপী এবং আমি উভয়ে অন্গগত থেকে সুষ্ঠভাবে ব্রন্ষচর্য পালন করব। জন্মমৃত্যু 
পার হয়ে দুঃখের অন্তকালে উপনীত হব । 
চরামসে- চর্‌ ধাতু লোট উত্তমপুরুষের বহুবচনে আমসে বিভক্তি । ভূ ধাতু থেকে 
ভবামসে। ছুক্থস্সম্তকরা- ছুকখস্স +অস্তকর! । সদ্ধিতে স্বরলোপ। 
১৬। (1800 109017007) 90001 00050101 0016]7)7 
(9010011:0 001] 68/10952 11800,01 
1009,01011)] 110078,988, 11200 02/0 
80102090150 01701090101, 


(মারো পাপিমা ) নন্দতি পুস্তেহি পুত্তিম৷ গোমিকো গোহি তথেব নন্দতি | 
উপধীহি নরস.স নন্দনা নহি নন্দতি যে নিরপধি । 
মার পাগী। বৌদ্ধকাহিনীতে এর অপর নাম নমুচি। হিন্দুশাস্মে কামদ্দেব, বাসনাক'মনা 
ও ভোগের দেবতা । খৃষ্টধর্মে একেই বলে শয়তান । এর প্রভাবে মানুষ সত্যপণ ছেড়ে 
ভোগে মত্ত হয়। সেই মার ধন্ত গোপকে সংসার সুখের লোভ দেখিয়ে বলল-_ 
পুত্রবান্‌ পুত্রগণের দ্বারা আনন্দ লাভ করে। গোমিকও সেরূপ তার গরুগুলির ছন্ত 
আনন্দিত হয় । ধনসম্পত্তিই মান্তষের আনন্দের কারণ | যার কিছু নেই তার আনন্দ 9 
নেই। 
পাপিমা__পাপিমন্‌ *শব্দ | পুত্রবান থেকে হয়েছে পুতিম | পুত্েহি- পুজ্রেভি2। 
উপধী-__উপাধি-স্ধনসম্পদ | বহুত্বে অথবা ছন্দহেতু ধিকর্ধী। তথখেব-_তথ1+ এব | 
১৭। (131085957) 309091 0066901 [086৮10)। 
09017081:0 £011 65017052 80071 
00090101)) 050758888008107 
1381) £0 809861 700170009)71, 
(ভগবা) সোচতি পুত্তেহি পুত্তিমা গোমিকো। গোহি তথেব সোচতি। 
উপধীহি নরস.স সোচনা নহি সো সোচতি যো নিরূপধি | 
ভগবান বুদ্ধ বললেন-_পুত্রবান পুত্রদের জন্য দুঃখ পায়, গাতীদের জন্য ছুঃখ পায় 
গোমিক। সম্পত্তিই মানুষের ছুংখ হেতু । যে নিঃস্ব তার ছুঃখই নেই। 


166 36 41707089107 (0711011276777) 
অনোপমা 


বৌদ্ধ ধর্মশা প্র ভ্রিপিটকের মধ্যে বৌদ্ধ সন্মাসিনীদ্র কাহিনী আছে। এঁদের বলা 
হত থেরী (স্ববিরাহ প্রবীণা )| ৭৩ জন খেবীব জালন কাতিনী নিয়ে থেরী গাথা গ্রন্থ । 
সাকেতনগরের মধা নামক এক পনী বণিকের রূপলাবণানতাঁ কন্ঠার নাম ছিল শন্ুপম! ৷ 
পে তার বৌদ্দপর্মাবলঙ্গনের কথ নিজেই বলেছে । 
১। 0700০ 10710 0197 156517701751980 02780117909 
137001071700090% ৪2007105 01)10% 210]1185৭8 চুন. 
উচ্চে কুলে অহং জানা বভতবাত্তে মহদ্ধনে 
বধ্ুরূপেন সম্পনা পীতা দক্ঝস্স অত্জ! | 
প্রচুর বিত্ত এবং অতুল পনসম্পন্ন 'এক টচ্চ বশে আমার জন্ম বর্ণ ও রূপসম্পন্ন 
আমি মধ্যের আম্মন্ঞাত' কনা | 
ধীতা-দ্ুতিতা | দ এব" হ মিলে পদ হত্য়ছে এব" আদ্য শ্বাসাঘতে দীর্ঘকর | 
সর্প স- মধান্য | অতজ1-_-আন্মু | 
২ 776৮1)1698 25100660171 560010107651)] 211]0%7 
010 1106 70689৮] 1061) 00019, 111751)07] £810002/0900, 
পহ্থিতা রাজপুত্বেতি সেটিঠপুত্বেহি গিদ্কাতা 
পিতু মে সেসযি দূতং দেখ মযহং আনোপ্মং | 
আমি র'্গপূরঙের ছ্াব। প্রাধিতা হয়েছিল'্ম, শ্রেতী পুত্রের অন্ম'র প্রতি লুৰধ 
হয়েছিল। তাবা আমন পিতাকে দত পাঠিয়ে বলত, “আমার কাছে অন্রপমাকে দান 
কনন।” 
গিঙ্কিতা- লোভ করা অর্থে গধ ধাভ় থেকে শঙ্গনি উৎপন্ন । সস্তাবাপদ গুধিতা ১৮ 
গিত্বিতা। পেসয়ি_ প্র+ইষ, ধাতু লুউ (৪136) ই বিভক্তি । ছেথখে__দা ধাত লোট। 
মধ হ”-__মহ্যং । বিপধয়। অহনাপমং__অন্পমাণ। মধাম্থরেব বিকার | 
৩। ৮৮:৮0 00011079825 601) 01015 10010891002 
[0 17৮011৮2ঘ্যা 085 চা টীম 20 0৭, 
যত্তকং তুলিতা এস তুয তং ধিতা অনোপমা 
ততো অট্ঠগুণং দস্সং হির এ. রতনানি চ। 
আপনার কন্যু। অনুপমা দেহের ওজনে যতটা হয় তার আটগুণ স্বর্ণ এবং রত্বাদি 
আপনাকে দেব। 


১৮ দ্বিতীয় পত্র : প্রথমাংশ 
যত্তকং_যত্রকং। তুষহং-তুভ্যং-তুহ্াং। বিপধ্য়। দস্সং- দাস্তামি। 
হিরঞ৪ং- হিরণ্যং | 
৪1 ১৪৬ 0195709, 8৪107001190) 10819001797) 80060914] 
19888 [050801 090016%2 91581280 6800 00058519117, 
সাহং দিন্বান সন্ুদ্ধং লোকজেটঠং অনুত্তরং 
তস্স পাদানি বন্দিত্বা একমস্তং উপাবিপিং। 
সেই আমি জনসাধারণের মধ্যে প্রধান অতুলনীয় বুদ্ধদেবকে দেখে তার পাদবন্দন! 
করে এক প্রান্তে উপবেশন করলাম। 
সাহংসা+অহং। দিশ্বান্+দৃশ+4 বৈদিক প্রত্যয় ত্বান। একমন্তং__একং + অস্ত | 
উপাবিসিং_উপ+বিশ, ধাতু উত্তম পুরুষ, একবচন। 
৫1 3০ 0)9 01080010000) 2095081 00102111059, 300210 
1810105 899119 (2811171 10110182511) 09/178৮1) 0170]80, 
সো মেম্ম ধং অদেসেসি অন্রকম্পায় গোতমো 
নিসিন্না আসনে তন্মিং ফুসয়িং ততিয়ং ফলং। 
সেই গৌতম অন্থকম্পা বশে আমকে ধর্মোপদেশ দান কবলেন । সেই আসনে 
বলেই আমি তৃতীয় ফলটি স্পর্শ করতে পারলাম । 


অদেসেসি-_দিশ, ধাতু লু প্রথম পুরুম একবচন | নিসিল্না_ নিষগ্রা । মধ্যস্বরের 
বিকার। ফুসয়িং__স্পৃশ, ধাতু লুট, উত্তমপুরুষ একবচন। স্প্রশ ধাতু পালিতে ফুস্‌ হয় । 
ততিয্বং__তৃতীয়ং । বৌদ্ধ সাধনায় তৃতাঁয় ফল শনাগমী স্তর । । হ্ভাষিত অংশের ৩৪ন* 
শ্লোক দ্র্টব্য। ) 


৬। 17609198101 01066৮.170% 08021011] &05050৮চা। 
7))% [00 50001011266 506০ 0%0102 ৮180816নু. 
ততো কেসানি ছেত্বান পববজ্জিং অনাগারিয়ং 
সাজ্জ মে সত্তনী বন্তি যেতো তণ. হা বিসোপিতা । 
তারপর মাথার চুল কেটে ফেলে আমি গৃহ্াগার ত্যাগ করে প্রক্রজ্ঞা গ্রহণ করলাম: 
সেই থেকে মাজ সাত রাত্রি কাটল যাতে আমার বিময়ভৃষ্ণা। দূর হয়ে গেছে। 


ছেত্বান_ছিদ ধাতু বৈদিক ত্বান প্রত্যয় । পব্জ্িং__ প্র +-ব্রজ, ধাতু লুই (মে ।ন। 
উত্তমপুরুষ একবচন | অনাগারিয়ং__অনাগারীয়ং | সাজ্জ _সা+অদ্য। তণহা-_ 
তৃষ্ণা! । বিপর্ধয় এবং উষ্ণধ্বনির মহাপ্রাণতা। বিসোসিতা--বিশোধিতা | শুধ, ধত 
রূদস্ত বিশেষণ । 


1986 4] 11111009-097178 (ঘন 2958009, 200 71111709) 
মিলিজ্দ-পএহু 

আলেকজান্দারের বিজয়াতিম্বানের পর উত্তর ভাবত কিছুদিন গ্রীক রাজত্ব ছিল । 
একজন রাজ! ছিলেন মিনান্দর (11০17817001) নামে । ভার সঙ্গে নগসেন নামক 'একজন 
বৌদ্ধ সন্না'সীর দার্শনিক আলোচন। হত 1 সেই মালোচনাকে কয়েকটি বর্গে বিভক্ত করে, 
“মিলিন্দ প্রন নামক গ্রন্থ সংকলন হয়। এ গন্থের পঞ্চম বরগেব অণশ-বিশেষ আলোঢা 
পাঠন্রম | 10001301 ভয়েছে মিলিন্দ এব প্রশ্ন পালিতে হয়েছে পঞ্চ, প্রাককাত 
পণহ | 

মূলপাঠ-ভর 10৮13787709 10780081010, 10011810005, 
101৮1118803. 170 ৪৮০০ ৪8৮112105. 70 800850108 7 0100৮] 
8770 0:৮511219017% 07706 80108050112 ৪৪ 48020 হট 
210105৮2160 2770 0008৮): £ট7611757988]17 2076 
£5[)1011)110028 217159 1117301)0: 879 101000110 75 2779 11021110011 
87170 1007) 8100 90709 080টি5ি 27606, 

রাজা আহ--ভঙ্কে নাগসেন কেন কারণেন মনুস্সা ন সবেব সমকা 
অঞ্ঞৈ অপ পায়ুক। অঞ্যঞে দীঘায়ুকা অঞ্েঃ ববতালাভা অঞ্রেঃ 
অপপাবাধা অএঞঃ7ঞ দুকবঘ্রা অঞঞে ব্বন্তো অঞ.ঞৈ অপ পেসক্থা 
অএঞএ মহেসক্ধা অঞঞ্ে অপ.পভোগা অঞ.ঞ্ে মহাভোগা অঞঞে 
নীচকুল[না  অঞ্ঞ্ে মহাকুলীনা অঞঞে হুপপঞ্ঞা অঞঞে 
পঞঞাপন্তোতি । 


ভাত 71৮---বাজী ললগলেন_আচাষ মগসেন, কোন কারণের জল্গ মানুষ সকলে 
সমান নয়? ০কটি অন্ত্ায়ু কেউ দার্থজ্ীবী। কেউ বেশী পীড়িত, কেউ অল্প পীড়াযুক্ত, 
কেউ দুর্ণ কেউ বা ব্ণবান, কেউ অন্পধাত কেউ বহুধ্যাত, কেউ অল্লভোগী, কেউ 


লব হালাভা-- বহখী আংলাভ!। বহু পীড়াযুক্ত অর্থে অপ্রচলিত শব্দ । অগপ্লাবাধা___অল্প' 
আবাধা। শল্প গীডামূক্ত | অগ্নেসকধা_ অল্নে শাখাঃঃ | ভুগ্রঞঞা হশ্ুজা! | 


মূলপা?-_1)0 10171657583, 10010 00010 112]5 07002 08 
৪:৮০ 911)8525 গ্ীটিও 11১)112 2070 18572 700 6106৮] 87076 
|900]:5 8776 108 157, 0াটিট 12080100756) 

10097178101 01080069 10115100070 10 20 5৮518060861, 


২০ ছ্িতীয় পত্র £ প্রথমাংশ 


থেরেো! আহ-_কিস্স পন মহারাজ রুকৃখা ন সবেব সমকা অঞঞে 
অন্থিলা অঞঞ্েে লব্ণা অঞ্ঞ্ে তিত্তকা অঞ্ঞ্ে কটুকা অঞ্ঞে কসাবা 
অঞ্ঞে মধুরাতি। 
মঞঞামি তস্তে বীজানং নানাকারণেনাতি । 
অন্গুবাদ-_ সন্গ্যাসী বললেন__কিসের জন্য মহারাজ গাছগুলি সব সমান নয়? 
কোন গাছের ফল অস্্র, কোনটা লোণ।, কোনটা তিক্ত, অন্যটা কষায়, কোনট। ব। 


মধুর । 
মনে হয় আচার্য, বীজের রকমারির জন্ত | 


টীক1-_কিস্স- সম্ভবতঃ কন্ত থেকে । রুকৃখা_ বুক্ষাঃ। অশ্থিলা_অঞ্জ | বক্রুতি 
ও বিপ্রকর্ষ। কসাবা-_কষায়াঃ | ব-শ্রতি। মঞঞ্ামি-মন্তামি । শুদ্দপ্রয়োগ মন্টে। 


মূলপাঠ-_5/026%9 1100 10081027918, 81101707102, 10,107 1011৮ 
11019) 11080010897 109 8009 91088. 
এবমেব খে! মহারাজ কম্মানং নানাকারণেন মনুস্সা ন সকেব সমকা: 


অনুবাদ-_এরূপেই কিন্তু মহারাজ কর্মের নানাপ্রকার কারণে মান্ষ সব সম'ন 


হয় না। 
[ এর পর রাজার প্রথম প্রশ্নে মানুষে মানুষে যে বিভিন্নতার কথা বলা হয়েছিল তার 


পুনরাবৃত্তি কর! হয়েছে। ] 

মূলপাঠ-_ 81059877-29 [10910112]4 13179595011 2 
[21101009889105 70711995862 05001080120 11510109501) 1 
108/70117202001)7 18010109009/0192)72/0 1, [581101021) ৪969 
ড1008]%0 790. 1080 17109%100940168027 361 

ভাসিত: পেতং মহারাজ ভগবতা £- _কম্মস্লকা মানবা সত্তা কম্মদায়াদা 
কম্মযোনী কম্মবন্ধু কম্মপটিসরণা। কম্মং সত্বে বিভজতি যদিদং হীন 
পপণিতভায়াতি। 

অন্ুুবাদ- মহারাজ, ভগবান্‌ বুদ্ধ কর্তৃকও অন্তরূপ বল! হয়েছে- মানন সত 
নিজের কর্মের সঙ্গে যুক্ত, কর্মেরই জাতবংশ আন্নীয়, কর্ম থেকেই উৎপন্ন, কর্মের দ্বারাই 
আবদ্ধ এবং কর্মই তার*শেষ আশ্রয় । এই যে ছোট বড় ভেদ? তাও কর্মের জন্য । 


টাকা__পেতং-_পি+এতং। কন্মস্সকা_ কর্মস্বকাঃ | কম্মদায়াদা__দায়াদ শবে 


আত্মীয় বুঝায়। কম্মষোনী__কর্ম ঘাহার যোনি অর্থাৎ উৎপত্তিস্থল । বহুবচনের জন্য 
স্বরের দীর্ঘতা ৷ কম্মবন্ধ_কর্মের সঙ্গে আবদ্ধ অচ্ছেচ্ভাবে । তৃলনীয়-_অত্যাগসহুনে! 


৯ 


দ্বিতীয় পত্র £ প্রথমাংশ ২১ 


বন্ধুঃ।  পটিসরণা-_প্রতিশরণা | হীন-পপণিততায়-_হীন- প্রণিতত1+-তৃতায়া । 
ছোট বড় দ্বার1। 
মুলপাঠ-_91105 02:9065 888905৮ 
[২505 21)%--131)81709 টব 5088909, 9010)106 01087098009, 1100 200200 
001010)90) 101701110০559, 9079009, 0041797) 208, 00910০57701, 
176909001078 70021071509 81101751207) 090080)56 
কল্লেসি ভন্তে নাগসেনাতি। 
রাজ আহ-_ভন্তে নাগসেন তুম্হে ভনথ কিস্তি ইনং ছুকৃখং নিরুষ্বোষ্য 
অঞ্এ ছুকৃখং ন উপপজ্জেয্যাতি। 
এতদ্! মহারাজ অম্হাকং পববজ্জাতি। 
অন্ুবাদ- আচাধ নাগ সেন, আপনি বড় যোগ্য ব্যক্তি । 
রাজা বললেন-__আচার্ধ নাগসেন, আপনি বলুন তে! কি ভাবে মানু এই দুঃখ 
রোধ করবে এবং অন্য কোন ছুঃখ উৎপন্ন হবে না? 
এই জন্তই তো মহারাজ আমাদের সন্ন্যাস-গ্রহণ। 
টীকা _কললোসি__কল্পো! ( কল্যঃ)+অসি। কল্‌ ধাতু গণনায় যোগাতণ্য । 
মান্যগণা অর্থে । তুম্ভে_টৈদিক তৃক্মে। নিরুক্োধ্য-_নি+রত্ধ+বিধিলিউ। উপজ্জেষ্য 
_উত+পদ4বিধিলিউ। এতদম্খা_-এতং+অর্থাং | অমৃতাকং__অন্মকং | পববজ্াতি 
_পববচ্জ! | প্রব্রজ্যা )+ইতি। 


মুূলপাঠ-_ 00 [090158009৮%9, ৮৮270162108 10800 ৪%0009009 [716 
ড287110008061 

[11070 2172৮8810000666 1016 0090015]0 7৮.100 810190590 
01785901 100161509895% ৮ 1৮ 8100 1002152,0 0139522, 

(00913310017) 19101)70., 

কিং পটিগচ্চেব বায়মিতেন নন্ু সম্পত্তে কালে বায়মিঙববন্তি | 
থেরে! আহ- সম্পত্তে কালে মহারাজ বায়ামো অকিচ্চকরো। ভবতি 
পটিগচ্চেব বায়ামো। কিচ্চকরো! ভবতি । 
ওপম্মং করোহীতি। 


অন্ভুবাদ- প্রতিকারের জন্তই কি চেষ্টা করা উচিত অথবা সময় উপস্থিত হলে 
চেষ্টা কর! হবে? 

সন্ন্যাসী বললেন-মহারাজ সময় উপস্থিত হলে অর্থাৎ সংকট মুহুর্তে চেষ্টা করা 
অকার্ধকর হতে পারে। মাচা রানের রনি? 

উপম৷ দিয়ে বুঝিয়ে দিন। 


২২ দ্বিতীয় পত্র £ প্রথমাংশ 


টীক1_ পটিগচ্েব_ প্রতিরুত্য+এব। প্রতি--পটি ( ঘূরধগ্টীভবন)। কৃত্য-- 
কচ্চ-্গচ্চ ( ঘোষীভবন )। বায়মিতেন-ব্যায়ামিতেন। নম্ু-_-অব্যয় অথবা অর্থে। 
সম্পতে_ সম্প্রাপ্তে। অকিচ্চকরো _অকৃত্যকরঃ। ওপম্মং__ওঁপম্যং | | 


মূলপাঠ_াাঃ 1] 0080581 002071008 5507 65৮0 01057990 
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তং কিং মঞঞাসি মহারাজ যদা ত্বং পিপাসিতো। ভবেষ্যাসি তদ। তং 


উদপানং খনাপেষ্যাসি তড়াকং খনাপেয্যাপি_ পানীয়ং পিবিস্সামিতি 
নহি ভন্তেতি 
এবমেব খো মহারাজ সম্পন্বে কালে বায়ামো অকিচ্চকরে। ভবতি 


পটিগচ্চেব বায়ামো কিচ্চকরো ভবতীতি। 
ভিয্যো ওপম্মং করোহীতি। 


অন্ুুবাদ_আপনি কি মনে করেন মহারাজ ঘে যখন আপনি তৃষ্ণাত হবেন 
তখন কূপ খনন করাবেন এবং দীঘি কাটাবেন এবং বলবেন যে “জল পান করব' ? 

তা নয় আচার্য । 

এরূপই মহারাজ, সময় কালে চেষ্টা বার্থ হয়। আগে থেকে প্রতিকার চেষ্টা 
সার্থক হয়। 

আরও উপম। দিন। 


টীকা__ভবেধ্যা সি ধাতু বিধিলিউ মধ্যম পুরুষ একবচন। খনাপেয্যাসি-_ 
খন ধাত্‌ ণিচি। উদপান_-কুপ।ত লাক তড়াগং । নুর্ধন্ত ল বৈদিক, পরবর্তীকালে 
ড়হয়েছে। অঘোধীভবনে গ হয়েছে ক | ভিযো।- ভয়) আগ্ম্বরের বিকার । 


ঠ--াছটা। [1] 1082৪) 1101)51] 5808 6৮৮) 
০0০01100160 095০55288 6০৫5, 20168097 88857955581 ৪517 


£0005588 00০টি 80108150655785--0099990) 0007008৬085, 
19101 0129769% 
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[:৮800959) 1110 10811517519, 89/00109069 10819 ড2.517)0 8,010909,18/0 
0179580 09,0109008%8। 22000 110080910 0089070, 
13001570 01080011081) 191010761, 


তং কিং মঞঞাসি মহারাজ যদা ত্বং বুভূকিখতো! ভবেষ্যাসি তদা ত্বং 
থেত্তং কসাপেয্যাসি সালিং রোপাপেয্যাসি ধঞ্ঞং আতহরাপেষ্যাসি- 
ভত্বং ভু্িস্সামিতি। 
নহি ভস্তে 
এবমেব খে মহারাজ সম্পত্তে কালে বায়ামো অকিচ্চকরে। ভবতি 
পটিগচ্চেব বায়ামো কিচ্চকরো ভবতীতি। 
ভিয্যো ওপম্মং করোহীতি। 
অন্ুবাদ__মাপনি কি মনে করেন মহারাজ যে ধখন আপনি ক্ষুপার্ভ হবেন তখন 
ক্ষেত্র কর্ষণ করাবেন । শালিধান রোপণ করাবেন । ধান্য সংগ্রহ করাবেন এবং 
বলবেন_-এবাব আমি ভাত খাব ? 
শাম দয়। 
এইভাবেই মহাবাক্ত সময় কালে চেষ্ট। কাজে লাগে না । আগে থেকে চেষ্টা করলেই 
ফল পাওয়া যায় । 
আরও কিছু উপমা দিন । 


টাকা_কসাপপযাাসি, রোপাপেষাসি । অতিহরাপেধাসি_ ষখাক্রমে কৃষ রুহ, 
এবং হজ ধাতুর সঙ্গে ণিচ (০915801৩) | পালিতে এ না আপে দিয়ে হয়| ধঞঞ_ 
ধান্য | ভক্ত ভক্ত । বাংলা ভাত। 
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২৪ | দ্বিতীয় পত্র £ প্রথমাংশ 
তং কিং মঞঞাসি মহারাজ যদ! তে সঙ্গামে! পচ্চুপটিঠতো ভবেষ্য 
তদা ত্বং পরিখং খনাপেয্যাসি পাকারং কারাপেয্যাসি গোপুরং 
কারাপেধ্যাসি অট্রালকং কারাপেয্যাসি ধঞ এঃং অতিহরাপেয্যাসি 
তদা ত্বং হঘিস্মিং সিকেখয্যাস অসংসন্মিং সিক্খেব্যাসি রথন্রিং 
সিক্খেষ্যাসি ধনুম্মিং সিক্েয্যাসি থরুম্মিং সিকেখয্যাসীতি। 
নহি ভস্তে 


এবমেব খো মহারাজ সম্পন্তে কালে বায়ামো৷ জকিচ্চকরো৷ ভবতি 
পটিগচ্চেব বায়ামে। কিচ্চকরো৷ ভবতি । 


অন্ুবাদ__ আপনি কি মনে করেন*মহারাজ ষখন আপনার রাজ্যে যুদ্ধ উপস্থিত 
হবে তখন আপনি পরিখা থনন করাবেন। প্রাকার তরী করাবেন, গোপুর অর্থাৎ 
তোরণ নির্মাণ করাবেন, অন্টালিক' তৈরী করাবেন, ধান্য আহরণ করাবেন? তখন 
আপনি হাতীদের শেখাবেন, ঘোড়াদের শিক্ষা! দেবেন, রথীদের প্রস্তত করাবেন, ধন্থু 
চালনা! শেখাবেন, তরবারি চালন! শেখাবেন ? 

না মহোদয়। 

এভাবেই মহারাজ সংকট কালে চেষ্টা করলে লাভ হয় না, পূর্ব থেকেই প্রতিকাবের 
নিমিত্ত প্রস্তুত হলে কাজ হয়। 

টীকা__পচ্চ,পটিঠতো-_প্রত্যুপস্থিতঃ। থরুম্মিং-_তসরুশ্মিন। ২+স-্থ। মহারাষ্ট্র 
প্রাকৃতের প্রভাবে সর্বনাম পদের সপ্তমী চিহ্ন শ্মিন্_ স্মিং হয়েছে । 
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ভাদিতং পেতং মহারাজ ভগবতা-_ 
পটিগচ্চেব তং কয়িরা যং জঞঞা হিতং অস্তনে। 
ন সাকটিকচিস্ভায় মন্তা ধ'রে! পরকমে। 
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থা সাকটিকে1 নাম সমং হিত্বা মহাপথং 
বিসমং মগগং আরুষ হ অক্খচ্ছিন। ব ঝায়তি। 
এবং ধন্মা অপকুম্ম অধন্মং অনুবত্তিয় 
মনো মচ্চুমুখং পত্তে। অক্খচ্ছিক্নো ব সোচতীতি। 
কল্লোদি ভস্তে নাগসেনাতি । 
অনুবাদ__মহারাজ, ভগবান বুদ্ধদেবও অনুরূপ বলেছেন__ 
প্রতিকারের উদ্দেস্টে ভেবে কাজ করবে যাতে নিজের মঙ্গল হয়। ধীর ব্যক্তি শকট 
চালকের মত না৷ বুঝে কখনও কাজের চেষ্টা করবেন না। এক শকট চালক সমতল 
প্রশস্ত রাস্তা ছেড়ে অসমতল পথে উঠে গাঁড়ীন অক্ষদণ্ড ভেঙ্গে চিন্তাগ্রস্ত হয়েছিল। 
সেই রকম ধর্ম পথ ছেড়ে অধর্মপথের অন্রবর্তী হলে মানব মন মৃত্যু ঘুঝে পড়ে এবং 
'অক্ষদণ্ডহীনের মত শোক করে। 
নাগসেন, আপনি খুব স্থবিজ্ঞ'ব্যক্তি। 
টাকা__করিরা__কুধাং | জঞ্ এগ জন্যাং । পরকমে__পরাক্রমেৎ। আরুষ হ__ 
আরুহা। বিপর্ষয়। ঝায়তি_ধ্যায়তি। ধম্মা_ধর্মাংখ। অপরুম্ম_অপক্রম্য। 
অশ্রবত্তিয়-_অনুবত্য । বিপ্রকর্ষ। 


[6ষট 44  119,1017709৬8, 9769, 
মধাদেব জাতক 


বুদদেব ৫৪৯ বার জন্মগ্রহণ করবার পর বুন্ধত্ব লাত করেছিলেন। বিভিন্ন জন্মে 
তিনি বিভিন্ন রূপে জন্মান। শিষ্যদের কাছে সেই পূর্ব জন্মের বৃত্তান্ত বলেছিলেন । 
সেগুলি জাতক গল্প নামে সাহিত্যের ইতিহাসে খ্যাত। মখাদেব নামক রাজ! হয়ে 
জন্মগ্র্ণ করে তিনি কি অবস্থার সংসার তাগ করেছিলেন তার কাহনী এই জ্বাতকে 
বলা হয়েছে। 

মূলপাঁঠ__4০ ৬790178151006 01101011272দ07 01800070558 02108, 
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10108120012) 680122 00812]%00 69008 00900779]]1)0 08550121081 
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87009চ7 1810. 
8) অতীতে বিদেহরট্ঠে মিথিলায়ং মখাদেব নাম রাজা অহোদি ধশ্মিকে! 

রাজো। সো চতুরাসীতিবলস সহসংসানি কুমারকীযড়ং তথা ওপরজ্জং 
তথ] মহারজ্জং কত্বা দীঘং অন্ধানং খেপেত্বা একদিবসং কপপকং আমন্তেসি 


২৬ দ্বিতীয় পত্র £ প্রথমাংশ 


-যদা মে সম্ম কপপক' সিরম্মিং ফলিতং পসসেয্যাসি অথ মে 
আরোচেযাসীতি । 


অন্গুবাদ-_-অতীতকালে বিদেহ রাষ্ট্রে মিথিলা নগরে মখাদেব নামে একজন ধান্সিক 
ধর্মরাজ নরপতি ছিলেন। তিনি চুরাশি হাজার বছর ক্রমান্বয়ে বালাক্রীড়া পরে 
যুবরাজত্ব এবং পরে মহারাজত্ব করে দীর্ঘকাল যাপন করে একদিন নাপিতকে বললেন, 
“দেখ ভদ্র পরামাণিক, ষখন আমার মাথায় পাকাচুল দেখতে পাবে আমাকে 
জানাবে ।” 

টীকা_অহোসি_ভূ ধাতু লুউ। কুমারকীড়ং__কুমারক্রীড়াং। ওপরজ্জং__ 
ওপরাজ্যং । অদ্ধানং__অধ্বানং। খেপেত্বাক্ষেপয়িত্বা। কপ্পক-_কল্পক। কেশ 
প্রসাধনকারী । আমস্তেসি-_ আশ মন্ত্র+লুউ১। সম্ম শর্মন্‌। মহাশয় । সিরম্মিং 
শিরম্মিন। ফলিতং--পলিতং । পাকাচল। প-কারের মহীপ্রাণতা যেমন পনস১ 
ফনস, কীল ০খীল। 


মূলপাঠ_78107০8০21 0101)8,0 001),1100) 17110066৬00 
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01091162070 0195৯ 0659) 6181169 [01:81101৮0) 0188৮৮5৮00৯], 
কপপকোপি দীঘ্ং অদ্ধানং খেপেত্বা একদিবসং বঞঞ্চো অঞ্জন ল্গ্রানং 
কেসানং অন্তরে একমেব ফলিতং দিম্বা দেৰ একস্তে ফলিতং দিস সতীতি 
আরোচেসি 
অন্ুবাদ-__নাপিতও দীর্ঘকাল অতিবাহিত করার পর একদিন রাজা ক'জ্লকালো 
চুলগুলির মধ্যে একগাছি পাকা চুল দেখে বলল, “প্রস্থ, আপনার এক গাছ পাকা চুল 
দেখা যাচ্ছে ।; 
টাকা__রঞ্জেঞা- রাজ্ঞঃ |. একমেব-_-একম্‌্+এব । দি্বা_-দুশ২+ক্াচ,। 
একক্কে- একং4 তে । 
পাঠ--192% |71 1159 89001700271 017011৮0200701180657 
070110901 01090010191 09 ৮0৮০ 905010100/--821005801)0 0001)0657 
[87070 10710100101 0901000770981. 70201 0 96775:816155552- 
৪91)89:7121 17010) 95881001191) 1061, 
তেন হি মে সম্ম তং ফলিতং উদ্ধরিত্বা পাণিম্ঠি ঠপেহীতি চ বু 
নুঝ্ সণডাসেন উদ্ধরিত্বা রঞঞ্ে পাণিম্হি পতিট্ঠাপেপি। তদা 
রঞ.ঞ্ে চতুরাসীতিবসস সহস.সানি মায়ুং অবসিট্ঠং হোতি। 


দ্বিতীয় পত্র £ প্রথমাংশ ২৭ 


অন্ুুবাদ- (রাজ! বললেন ) “তাহলে মশাই, সেই পাক। চুলটি তলে আমার হাতে 
রাখুন।, এরকম বল! হলে সোনার সাড়াশি দিয়ে চুলগাছ! তুলে রাজার হাতে রাখল । 
কখনও রাজার চুরাশি হাজার বছর আয়ু অবশিষ্ট আছে। 

টাকা পাণিম্হি__পাশিশ্সিন্‌ | ঠাপেহি+ইতি। স্থা পান পিচ, অনুজ্ঞা | বুত্বো__ 
ব্যক্তঃ । বি+বচ১+ক্ত। জগ্ডাসেন_ সংদংশেন । অবসিট্ঠং__মঅবশিষ্ট, | হোতি-__ 
ভবতি। 
মূলপাঠ-759 801)08 [01 01781169077 01958 2, 1002,00017]77080) 
7050651৮ 98/00119 0101621))  চ159% 286710870 7010027098008371512 
[0951101207 109, 09 00070007100 88705 9287 700%1]76৮5 0718 
11011706952 চ15৮৮ 01191162558 01000 ₹৪। 1009 11196 191116017) 
10758011071] 0110 6091. 


এবং সন্তে পি ফলিভং দিম্বা ব মচ্চরাজানং আগন্তা সনীপে ঠিতং 
বিয় অত্তানং আদিত্তপপ্রশালং পবিট্‌ঠং বিয় চ মঞএঞমানো সংবেগং 
আপজ্জিতা বাল মথাদেব যাব ফলিতসুম উপ-পাদাব ইমে কিলেসে 
জহিতুং নাসকৃখাতি চিন্তেসি | 
অন্ুুবাদ__এরূপ হওয়া জব্বেপ্র পাকাচুল দেখেই ত'র মনে হল যেন মৃত্যুরাজ 
নিকটে এসে উপস্থিত, নিজেকে মনে করলেন যেন জলম্ পর্ণকুটারে প্রবিষ্ট । মনে আবেগ 
ক্াগল, ভাবলেন, “বোকা। মখাদেব, পাক'চল জন্মনো! পর্যন্ত তুমি এই ছুংখ পরিহার 
করতে পারলে না ?” 


টীকা-_সন্যে-_অস্‌ ধাতু শত ভাবে সপ্তমী । দিস্বা__দশ, (ক়াচি। আগন্বা-_ 
আ1+গম্‌্+ভ্কাচ্‌। ঠিতং বিয়-স্থিতং ইব। আদিত্ব-_আদীপ্ত । অআপজ্জিত্া__আ- 
পদ্‌+ক্াচ্‌। পালিতে উপসর্গ পূর্বে থাকলেও ক্রীচ, হয় । উপ্নাদ'__উৎপণদাং | কিলেসে 
_ক্লেশে। জহিতৃং_হ1+ তুম্‌। 


মুলপাঠ-_[88055 0009116910-6001)7৮2/2) 7৮911706955 71৮8]10- 
98৪9 71000000110 01091]. 51 890 00000110911. 97107 [01106 
90%0969/009-1571900966 81090], 90 40195 10071 1111151)8701657, 
0০009]180) %০086101 080009085838 95673110785 0001370210 
২870109580৮] 09657 391010-006800) [91008 7066৮5--0765 00800 
8180 10110116070 70000017062], 0001091181:017010৮ 0760 000৮৮ ৪0০ 
[08109 000 10510088008 1013) [00 01081 700৩ 1):215951591100) 
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1181101180100)9, 1910 10801090, 152 20 20000 0920911%, 
81080000800 089১08]1658 212161070959100858000:100  5৭880060 
591009109/01761007002/27 108,0987170061 7109, র 


তসসেবং ফলিতপাতুভাবং আবজ্জন্তসস আবজ্জন্তদস অন্তডাহো 
উপপজ্জি। সরীর! সেদা মুচ্চিংসু। সাটকা গীড়েত্বা অপনেতবব কারপপত্তা 
অহেম্বং। সে! অজ্জেব ময় নিকৃথমিত্বা পব্বজ্জিতুং বট্টরতীতি কপ-পঙকস 
সতসহল-স্ট্ঠানং গামবরং দত্বা জেট্ঠপুত্বং পক্কোসাপেত্বা-_তাত মম সীসে 
কলিতং পাতুৃভৃতং, মহল্লকোম্হি জাতো, তূত্তা খো পন মে মানুসকা 
কামা$ ইদানি দববকানে পরিয়েসিস, সামি, নেকৃখন্মকালে মযহং, তং ইনং 
রজ্জং পটিপজ্জ, অহং পন পববজ্জিত্বাঁ মখাদেনম্বনুযাযানে বসস্তো সনণধশ্মং 
করিস সামীতি আই । 

অনুবাদ-_পাকাচুলের আবিভাবের রুথা ত!র মনে আওড়াতে আওড়াতে অন্থ্দাহ 
উপস্থিত হল। দেভে ঘাম দেখ! দিল, পরিহিত বস্ধাদি পীডাদায়ক এবং খলে ফেলার 
যোগ্য হল। তিনি ভাব্লেন_- “আজ আমার গশৃত্যগ করে সন্গাম গহণ করা 
উচিত” । একথা ভেবে নাপিতকে শতসহশ্স আয়যুক্ত একটা গ্রামশ্রেচ দান করে 
জ্যেষ্ঠ পুত্রকে ডেকে বললেন, “বাপু, মামার মাথায় পাকা চুল দেখা প্যেছে, আমি 
বুদ্ধ হয়েছি । মানুমের য। কাম্য তা আমি ভোগ করেছি, এখন দিবাকামনার চেষ্টা 
করব। এখন আমার কর্ম থেকে অবসর গ্রহণের কাল। তুমি এই বাঙ্য গ্রহণ কর। 
আমি সন্ত্যাস নিয়ে মখাদেব নামক আজ্বনের উগ্ভানে বাশ করতে করতে শ্রমণ ধর্ম 
শ্ীলন করব। 

টীক1_আবজ্ঞন্তস্স__সাঁ বুজ.1শতৃ য্ঠীর একবচন। উপ্লাজ্জ উ২+পদ+লুই, | 
সেদা__ম্বেদাঃ ৷ পীড়েতা__পীড়য়িত্বা। নূর্ঘন্ত ল। অপনেতব্বকারপ্নন্তা-_-অপনেতব্য+ 
আকার প্রাপ্ত! । সতসহস্ম্ট্ঠানং__-শতপহল্র+উত্থানং। যা থেকে শত সহ তোল৷ 
যায় । পক্কোসাপেত্া_ প্র+ ক্রুশ, ধাতু ণিচ কঁচি। সীসে শীর্ষে। মহলকেমৃহি__ 
মহার্ধকঃ অস্মি। র-ল। তুত্বাতুক্তা ৷ পরিয়েপিস্সামি-পরি+ ইফ্‌ ভবিষ্য,কাল। 
নেক্ধম্ম_নৈক্ষম্য। পটিপজ্জ- প্রতিপ্ ( প্রতিপ্ন্ব | 


মূলপাঠ-_00958] 0900%]10800%71) 8170800 010985010800185 : 

095৪ 110 60100177080 08০0%]]৮ 00৮/0৮00 00001)01080 18700 

079110977) 0096000008। £941665% 2119907110810 10081 £101080) 8109 ২7 
[7009700810251017 5 17795178119 11109 ).6৮ ৮801)81, 
100)00056% 0658006% 008009]1:8871)80 10)810 161, 
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নরস্মকিন্নর ; সং+ দিটিঠ.স-সম্দিটিঠ,। কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যঞনের দিত্ব হয় । ঘেমন-_ 
পুং+লিঙ্গ_পুল্লিঙ্গ ; সং+লাপন্সল্লাপ। 

অন্ুম্বার সন্ধিতেও নিয়মের কড়াকড়ি নেই। পদের মধ্যে ং থাকলে লোপ পায় এব, 
অন্ধস্বার ন৷ থাকলেও ং হয়। যেমন-_দেবানং+ সস্তিকে _ দেবানপস্তিকে ; কিং+হ_ 
কিহ; গন্তং+কাম-্গন্তকাম। ং-আগমের দৃষ্টান্ত--অব+সিরস্মঅবংসির : কচ্চি+ 
স্ব কচ্চিংস্ক $ যাব+চ-যাবংচ, যাবঞ্চ। 

সন্ধি পন্গতি বিচার করলে এই সন্ধি ষে নিয়মন্ঠগ অপেক্ষা! উচ্চারণানুগ তা মচজেই 
প্রতিপন্ন হয়। 


প্রশ্ন ১১। পালি শব্রূপ ও ধাতুরূপের বৈশিষ্ট্য নির্দেশ কর। 


[ ক. বি. ১৩, ৩৪১22) 5৭ 7 
. রন ৰ 
উত্তর । শব্দপের বেন: (1000150৭101 5৮506] ) : 


লিঙ্গ, বচন এবং কারকনির্দেশক চিহ্ছছারা অর্থা বিভন্ভিব যোগে বাক্যে লালনের 


উপষে'গী প্দগঠনকে বলে শনদ্রূপ। পালি ভামা সরলতা ্থী। সম্দৃতে শদূপেব 
পপ বৈচিত্র্য পালিতে নেই ৷ সংস্কুতে বান্ু বাঞ্জনানু, সবন'দ এ সখা তক শের 


[লস ডিন্নরপ। স্ববান্ু শ্দেবও কত বৈচিহ্য । অ-কারান্ছ, ই-কারাস্থ করে গ্ুতাকটি 
আববণেব জগ্য ভিন্নগ্রক'র রূপের বাপস্থা | পালিতে এত জটিলতা নেই পালি 


পি 


বাকরনের পাশিতগণ বন 69025010009 0071 টিঞিটঘোতিত 0 এ১0১0 2 
১0011 2১ 21006 5 ১৩ 2 আছো 20৩৮ 00 টাট2০৩ 20509250230 তর সত 0৬ 
[100 ৮০%৬।] 01). 5 000 10111) 1৩ 1009 711 50105 01 202১0011150 000:.1081012 
9 11)৩ 7094৩] শে 0) 8-৫0015105102-” পালিতে বাঞ্চনান্ত শব নেই। জবই 
সবরান্ত এবং সব সুরন্থু শব্দকেই দেল শকের মত করবার চেষ্টা দেখা যায়। দেব শব্দের 
ষগ্ঠার একবচনে যেমন দেবন্ত হয়ঃ তেমন পালিতে দেবস্স, মু!" সপ, পিতুস্স, সাধুস্স, 
গোস্স প্রভৃতি পদ দেখা ষঃয়। পালি একটি মিশ্রভাবা, একে ০020001019৩ 5০601 
বলে। বিভিন্ন প্রারুতের উপাদ'ন নিয়ে এই ভাষায় দেহগঠন কর! হয়েছে । ক্কৃতরাং 
পালি শন্দরূপে বহু বিকল্প পন দেখা যায় । যেমন রাজ শবের পঞ্চমীর বহুবচনে পাচটি 
বিকল্প পদ আছে_রঞঞাহি, রাজহি, রাত, রাজেহি, রাজেভি। এতে বোঝা 
ষায় এই ভাষায় সবজন গ্রাহা বৈশিষ্ট্য রক্ষা করবার প্রয়াস ছিল। 


শন্জন্রূুপের প্রধান কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ কর! যেতে পারে। 

১। পালি শব্ধরূপে দ্বিবচন নেই, চতুর্থা ও ষঠীর জন্ত পৃথক ঝ্প নেই, তৃতীয়ার 
বন্ছবচনের সঙ্গে পঞ্চমীর বনুবচন মিলে গেছে। 

২। সর্বনাম শব্দের বিভক্তি নামপদেও ব্যবহৃত হয়। ছ্বিতীয়ার বন্বচনে এএ' ; 
|ঞমীর একবচনে ম্মা, মৃহা। সপ্তমীর একবচনে শ্মিং, মৃহি প্রতৃতি বিভক্তি সবনাম শস্বরূপ 


থকে গৃহীত । 
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৩। স্ত্রীলি্গ শব্দে তৃতীয়া থেকে সপ্তমী পর্যস্ত একবচনে একই রূপ। নদিয়া, 
লতায়, দেবিয়! প্রথমা-দ্বিতীয়া ছাড়! সব বিভক্তিরই একবচনে চলে । 

৪। লিঙ্গপ্রয়োগে খুব বেশি কড়াকড়ি নেই । ধম্মা, ধন্মানি, হৃখো সুখং, পুতানি, 
পুতে-এরূপ পুং এবং ক্লীং দুই লিঙ্গেই ব্যবহার দেখ! যায় । 

৫। কিছু বৈদিক বিভক্তি শব্দরূপে প্রয়োগ করা হয়। যেমন প্রথমার বহুবচনে 
“আসে”, অকারাস্ত শব্দের তৃতীয়ার একবচনে “আ”, তৃতীয়ার বনুবচনে এএহি') এএভি' 
এবং ঘষ্ভীর বুবচনে গোনং । 


নিম্নে “রাজা” শবের রূপ দৃষ্টান্তম্বরূপ প্রদর্শন করা হল £__ 


বিতক্তি একবচন বহুবচন 
প্রথমা রাজা রাজা, রাজানো 
ছ্বিতীয়া__ রাজানং রাজানে! 
তৃতীয়া__ রঞঙঞা, রাজেন, রাছিনা রঞঞাহি, রাজধ্হ, রাজ,ভি, 

রাজেহি, রাজেভি 
চতুর্থী-_ রঞঞো, রাজস্স, রাজিনো।  রঞং, রাজানং রাজ,নং 
পঞ্চমী__ রঞ্ঞা, রাজস্মা, রাজম্হা (তৃতীয়ার অনুরূপ) 
ষণঠী__ ( চতুর্থার অনুরূপ ) ( চতুর্থার অনুরূপ ) 
সপ্তমী__ রঞ,ঞ্ঞে, রাজন্মিং, রাজম্হি। রাজন, রাজেহ 
রাজিনি 

সন্বোধণ__ রাজ, রা' বাজানো, রাজ্ঞা । 


ধাতুরূপের বৈশিষ্ট্য (0922) 96107 ১55001) 


মূল ক্রিয়াপদের সঙ্গে বিভক্তি বাঁ প্রত্যয় ফোগ করে ধাতুরূপ গঠন করা হয়। এতে 
ক্রিয়ার ব্যাখ্যা এবং অর্থ-তাৎপর্য বোঝা যায় বলে পালিতে বলা হয় অক্খাত 
( আখ্যাত )। সংস্কতের মত পালিতে গণবিভাগ আছে কিন্তু ঠিক দশটি নির্দিষ্ট শ্রেণীতে 
বিভাগ কর! হয় না। তদুপরি পরশ্মৈপদী ও আত্মনেপদী ধাতুর বিভাগটিও সমস্ত 
রক্ষা কর! হয় না। সব ধাতৃকেই ছুরকমে ব্যবহার কর। চলে। শব্দরূপের মত পালি 
ধাতুরূপেও দ্বিবচন নেই । কিন্তু সংস্কতের মত উত্তম, মধ্যম এবং প্রথম পুরুষ আছে। 

পালি ধাতুর প্রয়োগে কত্ত, কর্ম এবং ভাববাচ্য আছে । বাচ্য গঠনের নিয়ম মুখাতঃ 
সংস্কৃতের অন্ুরূপ। সংস্কৃত কর্মবাচ্যের ক্রিয়াপদ যেমন আত্মনেপদী হয়, পালিতে কিন্তু 
পরন্মৈপদও হতে পারে। দ্রারকেন চন্দং দিস্সতে বা দিস্সতি। 

পালি ক্রিয়ায় মুখ্যতঃ তিনটি কাল- বর্তমান, অতীত ও ভবিষৎ । ভবিষৎ 
বোঝাবার জন্য বিধিলিউ, ব্যবহারও করা হয়। অতীতের জন্য লিট, লঙ এবং লু, 
ব্যবহার। লিটের ব্যবহার পালিতে কচিৎ। লঙ. কিছু কিছু দেখা যায়। সব চেয়ে 
বেশী প্রয়োগ আছে লু (90:50 )। বৈয়াকরণেরা বলেছেন, “[)6 4১050 15 0০ 
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0015 00০ 8890616756 1১101) 19 00996 ০0101702015 960 11) 1১811 6০ 
১৩693 ও. 0850 2৮০1) এই £১০:156 ৰা লুউ-বিভক্তি গঠন করার তিনটি পদ্ধতি 
দেখা যায়। পালি ভাষায় £,0015;কে বলে অজ্গতনী। অজ্জতনীতে নূল ধাতুর 
সঙ্গে £ই' ঘোগ করে, যেমন ভূ+লুউ-তবি; অথবা মূল ধাতুর পূর্বে “অ' বসিয়ে, 
ষেমন অভবি 7; অখব1 ধাতু ও বিভক্তির মধ্যে “স' ধ্বনির আগম ছারা, যেমন অছোসি। 


নিলে ভূস্পভৰ ধাতুর অজ্জতনী রূপ দেখান হল । 
প্রথম পুরুষ মধ্যম পুরুষ উত্তম পুরুষ 
একবচন-_অভবি, তবি, অহোসি, অহু অভবি, ভবি, অহোসি, অভবিং, ভবিং, 
অন অহোসিং, অন্থং, 
অন্ুবাসিং 


বহুবচন-_-জতবিংস্থ, ভবিংস্, অহেস্থং অভবিখ্খ, ভবিখখ অভবিম্হা, ভবিম্হা 
অহোসিখ, অহুবর্থ অহোসিম্হ! অহেস্থম্হ 
অহুম্হ 
পালি ধাতুরপের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করলে দেখা! যায় ঘষে নিয়মের কাঠিন্ত যথাসম্ভব 
পরিহার করার চেষ্টা আছে এবং বহু বিকল্প পদের ব্যবহার করা হয় । অনুজ্ঞায় লোট 
বিভক্তির ব্যবহার আছে। তিনটি ভাব এবং পাঁচটি কালের ধাতুরূপ গঠন কর! হয়। 
বর্তমান কালের প্রথম পুরুষের বহুবচনের “অস্তে” বিভক্তির পরিবর্তে বৈদিক “আরে' 
শবিভক্তি প্রযুক্ত হয় । 
প্রশ্ন ১২। পাপি ব্যাকরণের কঞ্জেকটি বিশেষ পদ্ধতি সন্বদ্ধে 
আলোচনা কর £ 
(ক) লিঞ্জ-বিপল্লাস (০1978০ 0: £21)0০1) 


পালি ভাষায় লিঙ্গ নির্ণয় প্রধানত; সংস্কৃতির অন্থরূপ । বস্তু অন্সারে লিঙ্গ হয় না, 
শব্দের আকৃতি অনুসারে হয়। যেমন দেব পুংলিন্স, দেবত। স্ট্রীলিঙ্গ ; চিত্ত ক্লীবলিঙ্গ, 
চিন্তা স্ত্রীলিঙ্গ । পালিতে অনেক শব স্ত্রী-পুরুষ ছুই-ই হয়। কুচ্ছি (কুক্ষি) শব স্ত্রী ও 
পুরুষ উভয় লিঙ্গেই ব্যবহার কর! হয়। 

পালিতে শব্দগুলিকে লিঙ্গভেদে চার ভাগে ভাগ করা হয়। (১) নিত্যলিঙ্গ__ 
পুং বুদ্ধ, দস্ত, লোক; স্ত্রী__দেবতা, লতা, নদী, পূজা; ক্লী-চিত্ত, তপ, যস। 
(২) দুই লিঙ্গ_পুরুষ ও স্ত্রী-_-অস্স- _অস্সা, সমণ-_ সমণী । পুং ও ক্লীং-_কাল-__ 
কালং, সির__সিরং। স্ত্রী ও রীং-নগরী--নগরং, সোচনা__সোচনং। (৩) তিন 
বিঈি_ কলস-_-কলসী-_কলসং, পুর- -পুরী-_পুরং । (8) লিঙ্গ পরিচয়হীন অব্য়- 
খবরূপ-_অধুনা, নাম, কদাচি, পন, ইত্যাি। 
, স্্রীলিঙ্গ গঠনের জন্ত পালিতে কতকগুলি প্রত্যয় ব্যবহার করা হয়, তার নাম ইন্মী- 
পচ্চয়া। আ, ঈ, নী, আনী, ইনী, ইকা, ইয়া এবং ইকিনী প্রত্যয় ছারা স্্রীলিজ শব্দে 
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বলপান্তর করা হয়ে থাকে । অয্যা, দেবী, মাতুলানী, মালিনী, দারিকা, দুসয়া, পরিব্া- 


জিকিনী। 
(খ) অতিশায়ন ( 00009175018 ০1 ৪010০01৮9 ) [ ১৯৬৬] 
পালিতে সংস্কৃতের মত-তুলনামূলক বিশেষণ গঠন করা হয়। একে বলে অতাশয়ন। 
তর-তম নির্দেশ করবার জন্ত প্রত্যয় যোগে বিশেষণ শব গঠন করে বিশেষ্যের তুলনা কর।॥ 
হয়। এট! একপ্রকার 06০ বা গুণগত উৎকর্ষনির্দেশ। ইংরাজীতে ০০312%। 
০000781305০ 2170 50৫9511901৩ 0010০ বলে। ছুইএর মধ্যে তুলনায় তর, ছুইএর 
বেশী হলে তম। 
অতিশায়নের নিয়ম সংস্কতান্ুগ । প্রধানতঃ ইয় এবং ইটও প্রত্যয় ব্যবহার করা 
হয়। গুরু-__গরিষ-_গরিট্ঠ । বহু-ভীয়, ভিষ্যো_ ভূয়িট্ঠ | পাপিমা-_পাপিয়- 
পাপিট$। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে তর ও তম প্রত্যয়ের ব্যাপক ব্যবহার । অধিক 
'অধিকতর- -অধিকতম ; নীচ--নীচতর-__নীচতম $ পিয়-_পিয়তর-_পিয়তম ? সম্ত-_ 
সম্ততর- সম্ভতম । কোন কোন ক্ষেত্রে তর ও তম-এর পরিবর্তে শুধু “র' ও 'ম' হয়। 
অব__-ওর-_ওম 7; অধ-_-অধর- অধম। সংস্কৃতির মত অন শব্দদ্ধারাও হয়। বুড৮ 
জেষা-__ভ্েটট। পসটঠ- সেয্য-_সেটড। যুবা_কণীয়__কণিউঠ। ছুএকটি ক্ষেতে 
ছবার অতিশায়ন হয়েছে। খিপ্পর-_অতিধিপ্ন ৷ পসট 5-_ সেট $তর ) পাপী 
পাপিট 3তর ইত্যাদি । 
৮গ) কৃদস্ত বিশেষণ (27101610105) [ ৬৩১৬৫. 
সব রকম ধাতুর উত্তব কৃৎ প্রত্যয় যোগ করে বিশেষণ গসন করা হলে তাকে বলে 
কূদন্ত বিশেষণ। ফে বশেষ্পঙ্গের বিশেষণরূপে এদের ব্যবহার প্রতায় অন্দাবে তাতে 
কালের নির্দেশও হয়। সংস্কৃতে এই প্রতাযশ্থলি পরস্মৈপদ ও আত্মনেপদ অনুসারে ভাগ 
ক্ষরা ছিল। যেমন-_পরন্মৈপদে শত, আত্মনেপদ্ে শানচ। পালিতে কিন্ত এই নিয় 
ক্ড়াকড়িভাবে পালিত হয় না। তিন রকম কাল নির্দেশকরূপে তিনশ্রেণীর কৃৎ-প্রতচ্য 
ধ্যবহার করা হয়ু। 
বর্তমানের ভন্ত (ম্‌ অন্ত) শত এবং (অন, মান ) শানচ, ব্যবহার । 
ম__পিৰ" করত, রুদং, পচং, লভং, ইত্যাদি । 
'অন্য_পিলন্ক, করোস্য, রুদস্য, রোদ, পচস্ত, সন্ত, বসম্ত ইত্যাদি । 
অ'ন_ লয়ান, কুববান, সমান ইত্যাদি। 
মান _পিলমান, করমান, রুদমান, পচমান, বসমান ইত্যাদি । 
অতীতের জন্য সংস্কৃত ক্র ক্তবতু প্রতয় পালিতে হয়েছে ত, তলা এবং ভাবী । 
কর্ভ ও কর্ম উভয় বাচোই এই প্রতায়গুলির বাবার । তলে সাধাবণতঃং কতরবাচো তলা 
এবং তাবী বাবহার বেশি বস্+তবা-বুসিতবা ; বস্+তাবী-্বুসিতাবী। তৃঙ্গ-_ 
ডৃত্রলা, হৃত্তানী। নব হ্ৃতবা, স্বতাবী। অকর্মক ক্রিয়ায় ত-প্রত্যয় হয়। মবর্+ স"্" 
যত, গম্‌+ভ-গত) 27+তস্ঠিত। তগ্রত্যয় ধাতুর ল্ষে ঘোগ করলে মাঝখান 
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অনেক সময় ই-কারের আগম হয়। বস্7ত-বুসিত। অন্থরূপ প্রয়োগ__হাসিত, 
যাচিত, চরিত, ভাঙিত ইত্যা্দি। প্রা্টীন মাগধীর প্রভাবে ত-প্রতায় কোন কোন ক্ষেত্রে. 


ন-প্রত্যয়ে পরিখত হয়। যেমন দা দিল সদ--স, আ+সদ-_আসম়, চর্--চিন্, 
ছিদ-_ছির, আস্‌-_আসীন। 


ভবিষ্যৎ কালের জন্য তবব, অনীয় এবং ষ প্রত্যয় সাধারণতঃ কর্মবাচ্যে ব্যবহার করা 
হয়। দা_দাতব্ব, দানীয়, দেয্য ; ভূ-_ভবিতবব, ভবনীয়, ভবব ; গম-_গম্ভবব, গমনীয়। 
গম্ম । শী নেতবব, নয়নীয়, নেধ্য? সী-_সয়িতবব, সয়নীয়, সেষ্য। 


(ছ) নিশিতার্থক ক্রিয়! (10910ঘ5 ৬০৮ ) (60, 62, 64,166, %€৪) 


ধাতুর উত্তর তুম্‌ প্রত্যয় যোগ করে সংস্কৃতে নিমিত্তার্থক ক্রিয়া গঠন করা হয়। 
পালিতেও তাই । তুং ছাড়। নৈদিক প্রত্যয় তবে, তুয়ে এবং তায়ে প্রধানত: পথ্যরচনায় 
দেখ! যার। ধাতুর সঙ্গে প্রতায় যোগের সময় “ই' অন্ুপ্রবিষ্ট হয়। ধাতুর অন্থাস্বর ই 
ঈ বাউ উ হলে গুণ হয়ে যথাক্রমে এ বা ও হর। 


তং দাতৃং, যাতুং গ্জাতৃং, ঠাতুত, ভবিতুং, নেতুং, জেত্ুং সোত্ুং। 

তবে- দ্াতবে, কাতবে, গন্ভবে, নেতবে, সোতবে ইত্যাদি 

তুয়ে_ গাতুয়েঃ কাতুয়েঃ মরিতুয়ে, তেতুয়ে, গণেতুয়ে । 

তায়ে- খাদিতায়ে, পুচ্ছিতায়ে, দকৃখিতায়ে । 

আর একটি বৈদিক প্রত্যয় “সে” ব্যবহার করা হয়েছে ই-ধাতুর সঙ্গে । পদটি হয় 
এতসে-ষেতে বা পৌছাতে । থেরীগাথায় (১৫১) পদটি দেখ! যায়। 


(ড অসমাপিকা তয় ( ০০81010) 0৩804 ১1960, 62, 691 


সংস্কৃতি ধাতুর উত্তব কাচ, এবং ধাতুব পূর্বে উপসর্গ থাকিলে ল্যপ, প্রত্যয় ছার! 
অসমাপিকা ক্রিয়া গঠন করা হয়। পালি ভাসায় এই উদ্দেশ ত্বা এবং ঘ প্রত্যয় ব্যবহার 
করা হয়। তৰে পালিভাঘা সবলভার পক্ষপাতী বলে উপসর্গ থাক আর না থাক, স্ব 
এনং ষ নির্বিচারে বাবহার করা হয়। তা! ছ'ড়া বিশেসতঃ পদ্যরচনায় ছুটি বৈদিক প্রত্যয় 
তান এবং তুন বাবহার করেও কিছু অপমাপিক। ক্রিয়! গঠন কর! হয়েছে । 

ত্বা__দতা, এত্বা, জাশিত্ব!। জেতা, গন্, দিশ্বাঃ লভিত্বা, হিত্বা, জহিত্বা, আকরুহিত্থা, 
নিব্বতিত্া | 


য-_-করিয়, গণহিয়, পল্পিয়, জানিয়, মুঞ্চিয়, আদায়, উট ঠায়, বিনেষ্য। 

ষ। সমীভবনে চচ )--চি২+ষ-্চিচ্চ, চেচ্চ॥ অ11সদ17ষ-আসজ্জ। উপ4ই 
+ষল উপেচ্চ। 

ত্বান_হ্ধেত্ান, হত্বান, গন্বান, দিশ্বান, কত্বান, লদ্ধান। 

তুন-__গন্ভুণ, সোতৃন, কাতুন। পস্পিতুনঃ হাতুন। 
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(5) জনস্ত-ধাতু ( [965100861৮6 ) (64) 96, 69) 

ইচ্ছা! প্রকাশ করবার জন্য সংস্কৃতে ধাতুর উত্তর সন্‌ প্রতায় হয়, মূলধাতৃ দিত্ব হয়। 

লিতেও প্রধানত: সেই নিয়ম । ধাতুকে দিত্ব করা, যাকে পালিতে বলে 'অবস্ভাস' 
তার কিছু নিয়ম আছে। (১) জ-প্রতায় যোগ হলে ধাতুর প্রথম অক্ষর দিত্ব হয়। 
ঘোষধবনি অঘোষ হয় অর্থাৎ বর্গের দ্বিতীয় চতুর্থ বর্ণ যথাক্রমে প্রথম তৃতীয় বর্ণ হয়। 
(২) সমীতবনে ক-বর্গের ধ্বনি চ-বর্গে পরিণত হয়, ধাতুর আদিতে হ-্ধ্বনি জ হয় এবং 
নূল ধাতুর দ্িত্ব করলে মও কষধথাক্রমে বওতহয়ে যায়। মৃলকথা, সংস্কৃত সন্ত 
পর্দের তাষাতাত্বিক বিবর্তন দ্বারাই পালি সনস্ত পদগুলি নিষ্পল্ন হয়। 

দাদিচ্ছতি, পাঁপিবাসতি, পিপাসতি, স্থ-_হ্ুস্সতি, চিং__চিকিচ্ছতি, 
টিকিচ্ছতি, 


জি__জিগিংসতি, জিগীসতি, ওুপ্‌- জিগ্ুচ্ছতি, ভূজ- বৃভুক্ধতি | 

ছ) যওভ্তধাতু (776006008015৩ 0 10001751৬9) £ (64, '69) 

পুন: পুনঃ ক্রিয়া সম্পাদন বুঝাবার জন্য সংস্কৃত ধাতুর উত্তর যউ. প্রত্যয় হয়। মূল 
ধাতুর দ্িত্ব করাই এর প্রধান কথা । সংস্কতের মত ধাতু আত্মনেপদ হয় না। যডস্ত 
পদ গঠনে সংস্কৃত পদের অনুকরণ এবং ভাষাতাত্বিক বিবর্তনই পালিতে লক্ষণীয়। 
চল-_চঞ্চলতি, দা_দর্দাতি, গম্ব_জঙ্গমতি, কম- চস্কমতি, জল- দদ্দল্লতি, লপ.-_ 
লালপ পতি, হস _জগগহতি। 


(জ) নাম ভ্রিয়া_1190071080৮0 £ 166. 68) 

সংস্কৃত ব্যাকরণের রীতি অনুযায়ী পালিতে বিশেষ্য বা বিশেষণ শদকে ক্রিয়া! পদ 
কর! হয়। নাধ পদকে ধাতু করলেই তার মাম নামধাতৃ । এষেন একটি পদদ্বারাই একটি 
বাক্যের উদ্দেশ্ট সিদ্ধ হয় । বিশেষ্য বা বিশেষণ পদের অস্থা স্বরের পরিবর্তে আয়, ইয়,. 
ঈয় অথব! এ প্রত্যয় যোগে নাম ধাতু গঠন কবা হয়। 

আয়-_চিরায়তি, দঢায়তি, ধুমায়তি, গৌহড়ায়তি, দোলায়তি, পুত্বায়তি, 
স্থখায়তি ৷ 

ইয়-_বিবাদিয়তি, বিথারিয়তি। ঈয়__-বলীয়তি, ছত্তীয়তি, ধনীয়তি, পুত্তীয়তি। 

এ-_পর্দাপেতি, পাপেতি, পলাপেতি, সঙ্গামেতি। 


(ঝ) পিজজ্ত ক্রিষ্বা (05458056) £ (61, 68) 


প্রেরণ। বা প্রবর্তনা বুঝাবার জন্য সংস্কতে মূল ধাতুর সঙ্গে 'ণিচ? প্রত্যর ঘোগ করা 
হত। এই ধাতুকেই পিজন্ত বলে। ণিচ, স্থানে “অয়' আদেশ হয়। পালিতে বলে 
কারিত-পচ্চয়া। অয় বা আপয় হল কারিত প্রত্যয়। অয় ও আপদ সংকুচিত হয়ে 
বখাক্রমে এ এবং আপে হতে পারে। ধাতুর অন্ত্য ই-ঈ, উ-উ, যথাক্রমে আয়, আাব 


দ্বিতীয় পত্র £ গ্রথমাংশ ৪৭ 


হয়। পরশ্রৈপ-_আত্মনেপদের কড়াকড়ি নেই। প্রত্যয় যোগে ধাতুর সঙ্গে 
সমীকরণও ঘটে। 


অয়_-গময়তি, কারয়তি, পাচয়তি, সাবয়তি। 
আগয়-_গচ্ছাপয়তি, দাপয়তি, গহাপয়তি, ঞ্াাপয়তি, ঠাপয়তি | 
এ-_গমেতি, কারেতি, পাচেতি, সাবেতি। 

আপে- গচ্ছাপেতি, দাপেতি, গহাপেতি, ঞ্রাপেতি, ঠাপেতি। 


(এ) কর্মবাচ্যের ক্রিষ্বা (093516 ৬০৮): [৬১ ৬২১৬৬) ৬৯] 

কর্মবাচয গঠনে সংস্কৃতে কর্তায় তৃতীয়া, কর্মে প্রথমা এবং কর্মের বচনান্ুায়ী ষ-যুক্ত 
ক্রিয়৷ আত্মনেপদ কর! হয়। পালিতে দূলনীতি অনুরূপ । এখানেও ধাতুর য-বিকরণ 
হয়? কিন্তু আত্মনেপদ পরশ্মৈপদের পার্থকা করা হয় না। 

ষ-প্রত্যয় যোগের একটু বৈশিষ্ট্য মাছে বলে অনেক বিকল্প পদ দেখা যায়। 
বরাস্তক ধাতুর অন্ত্স্বর অ-আ-ই অনেক সময় ঈ হয়, উ-স্থর দীর্ঘ হয়। ব্যপ্জনাস্ত 
ধাতুর সঙ্গে য-যুক্ত ঈ দেখা যায় অথবা! ষ-ধ্নি পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনের সঙ্গে মমীতৃত হয়। 

দা _দীয়তে, দিষ্যতি, দীয়তি, দিষ্যতে । জি__জীঘতি) জিষ্যতি | 

ঞা_ ঞাষতে, ঞায়তি ৷ নী- নীয়তি, নিষ্যতি। স্থ-_স্য়তে, গুয়তি, হৃয্যতি। 

হন্লহঞঞতে, হঞ্ঞতি । লভ-লবতভতি, লবভতে। বচং_বুচ্চতি, 

] 


কব্‌-_-করীয়তি, করিষ্যতি, কীরতি, করিয়তি। 


থা তিত 


দ্বিতায় পত্র 
(2&]া ]]) 
প্রাকৃত 


[86--9 (1171000815005 4০ []])- মুচ্ছকটিক (তৃতীয় অঙ্ক) 
মূলপাঠ-_-9910ঘ5181]-ন100709106 90110 686 100191801)8%9 
₹৪ড9১200179109-1001056 510, 880091)16 
18) 65016010101 08,008119 
41108-179-0001079 518) $2/6619 
01190010009, 18 17701001101) 490616. 
1610799-5558025-1019907 89101907 08/001700% 0079661 09901091006, 
601011] 101908101580109 80 00 1016]10 42185001] 0909009, 0058 
609 91719-]10191; &00900 1119] 210106১৪061 6৮৪ 1781:19 5100817- 
ভ্10]1]) 07061011802 ১০10109। 06111901) [05151% 08৬1 10119516480), 
সংবাহকঃ-_হীমাণহে কটেঠ এশে জুদিঅলভাবে 
ণববন্ধণ-মুকাএ বিঅ গদ্দহী এ 
হা তাডিতোম্হি গন্দহীএ 
অঙ্গলা অ-মুকাএ বিঅ শত্তীএ 
ঘড়ুকো বিঅ ঘাদিদোম্হি শত্তী এ 
লেখঅ-বাবদ-হিঅঅং শহিঅং দটঠণ ঝত্তি পবভটেঠ এপহিং মগগণিবদিদে, 
কংণুকৃখু শলণং পপজ্ঞে। তা জাব এদে শহিমঅ-জুদিঅলা অগ্রদো মং 
অগ্নেশস্তি তাব হকে বিপ্নদীবেহিং পাদেহিং এদং শ্র্র-দেউলং পরিসিঅ 
দেবী ভবিশ্শম্‌। 


অনুবাদ_-বড়ই লজ্জার কথা যে জুয়ারির অবস্থা বড় কষ্টেরে। নতুন বন্ধনমুত্র' 
গর্দতীর মত হায়রে আমি তাড়িত হয়েছি । অঞ্গরাজ কর্ণের নিক্ষিপ্ত শক্তি দার! মি 
ঘটোৎকচের মত ঘাতিত হয়েছি । 


সভিককে লেখায় ব্যাপৃত হায় দেখে পালিয়েছি। এখন রাস্তায় এসে কার শরণ 
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নেব? যতক্ষণ এই সভিক জুয়ারি ও অন্তস্থানে আমাকে খুঁজবে জামি ততক্ষণ 
উপ্টো পা ফেলে এই শুন্ত মন্দিরে প্রবেশ করে দেবী সেজে থাকব । 


।  টীকা-_হীমাণহে-_কেউ কেউ বলেছেন “হে মানবে”। “হিয়ং মন্তামহে-লজ্জার 
বিষয় মনে করি” এই বাক্যটি বিকৃত উচ্চারণের ফলে “হীমাণহে' হলে দোষ কি? 
এশে_এষঃ। খেয়াল রাখতে হবে যে নাট্যসংলাপে মাগধী-ভাষার প্রচুর মিশ্রণ আছে। 
যৃদ্দিঅল-_দূ্যতকর । গদ্দহীএ-_গর্দভী +কৃকারকে মাগধীতে এ-কার। খড়ুক্কো__ 
ঘ্ঘটোতৎকচঃ | বিঅইব লেখঅ-বাবদ-হিঅঅঃ- লেখক-ব্যাপৃত-হদয়ং । সহিমঅং_ 
সভিকং | দঢঠণ-_দুশ, ধাত্ত+বৈদিক তৃণ প্রত্যয় অসমাপিকা। ঝত্তি-_বটিতি। 
পথ্য ভটেঠ-_ প্রত্রষ্ট: । এণহিং__ইদানীং মগগণিবদিদে__মার্গনিপতিতঃ ।  পপজ্জে 
প্রপছযে | . অগ্রদো অন্যতঃ | হকে_অহকঃ |. বিপ্লদীবেহিং_ বি প্রতীপেভিঃ | 
পবিশিম-_প্রবিশ্তী। শু দেউলং_ শূন্যদেবকূলং । ভবিশশং__ভবিষ্যামি । 
মূলপাঠ_(076.7 07৮14961 81101001005 50058277509) 
11101)51010--4010 0109100505388058001011791000170 1002/1:510 
[0%0৮11000909110 0. 27 70000% 0010108 01008 01008. 
1001 08010000951. 

1)57002127%]1--78] 52019910017 11008042222 08 
80110050201 1191 981012/171 ৮9]]15, ৪0৮0) 70000 ছ) 108 
72101010101) 622 


( তত: প্রবিশতি মাথুরে। দ্যুতকরশ্চ ) 
মাথুর:--অলে ভট। দশম্ুব্পাহ লুদ্ধ, জুদকরু পপলীণু পপলীপু। তা 
গেণহ গেণহ । চিটঠ চিটঠ। দূরা পদিটঠোলি। 
দাতকর: _জই বজ্্াস পাদালং ইন্দং শলণং চ সংপদং জাসি সহিঅং 
বজ্বিঅ একং রুদ্দো! বি ণ রক্খিছুং তরই। 
অনুবাদ-_মাথুর (সভিক । :_-ওগো মহাশয়রা, দশটি স্বর্ণ মুদ্রার খণে আবদ্ধ 


জ্রয়ারীট! পালাচ্ছে পালাচ্ছে । ওক ধরুন ধরুন । ওরে থাম্‌ থাম। দূর থেকে তোকে 
দেখ যাচ্ছে । 

দ্যুতকর-__যদ্দি তুই পাতালে ভ্রমণ করিস, যদি সম্প্রতি ইন্দছের আশ্রয়ে যাস তাহলেও 
সভিকের হাত থেকে স্বয়ং রুদ্র দেবতাও তোকে রক্ষা করে তরাতে পারবে ন1। 


টীকা দশঙ্থবপ্জাই__দশন্ুবর্ণন্ত । নিমিতার্ধে €খী ও ষণ্টীর রূপ একপ্রকার । নুন্ধ, 
_ রুদ্ধ; | কোন কোন প্রার্কতে ও অপন্রংশে কর্তৃকারকে “উ' হয়। পপলীণু- প্রপলান্বিতঃ | 


৫5 ছিতীয় পত্র : প্রথমাংশ 


গেশহ- গৃহাণ । চিটঠ-তিষ্ট। স্থালোট। দুরাদূরাৎ। পক্দিট ঠোসি- প্রদৃষ্ট 
অপি। বজ্জসি- ব্রজসি। তরই-_তরতি। 
যুলপাঠ-_4- 78071 [81] 808991019-511009180)10108, 


[781591 19 1010899, [)911561091722% 
[509 08,06 881009/51891709 10179190027, 
10187) 1988] 80115998050 190810109 


মাথুর__কহিং কহিং স্ুসহিঅ বিশ্ললম্তআ 
পলাসি লে ভয়-পলিবেবিদঙ্গআ 
পদে পদে সমবিসমং খলস্তআ৷ 
কুলং জং অ্দিকসণং কলেম্তআ। 
অন্ুুৰাদ-_স২ং সভিককে প্রতারণা করে ভয়ে কাপতে কাপতে কোথায় 


পালাচ্ছিস রে? পদে পদে উচুনীচু স্থানে তোর পদস্বলন হচ্ছে। কূল ও বশে অতি 
কালে! কলঙ্ক লেপন করেছিস। 


টাকা-_কহিং__কস্থিন। পলিবেবিদঙ্গআ_পরিব্যাপিতাঙ্গকা। স্বাথিক *ক' 
প্রত্যয় এবং তুচ্ছার্থে সম্বোধনে “আ'1 অর্দিকসণং-_-অতিকুষ্ণং । কলেস্তআ- _করস্তকা । 


মূলপাঠ__1)- (5৫৪2 ড11১72,) 998, 5৪]1901. 1900 [991096008, 10905] 
(10809 ৪9%16990) 818. 51000801520 7080, 
18010790010] 09010. (৬7010072) 01006601009 ৮2) 
: 100901561)110) 708061)117) 0911197) 08510000, 
1)--675 20098010119, 
11--65৪1]) 1011000. 


দুতকর __€ পদং বীক্ষ্য ) এসো বজ্জদি। ইঅং পণট্ঠা! পদবী । 

মাথুর _( আলোক্য সবিত্র্কম্‌) অলে বিগ্নদীবু পাছ। পডিমানুঃজ, 
দেউলু। (বিচিন্ত্য ) ধুত্ত, জুদকরু বিপ্পদীবেহিং পাদেহিং দেউলং পবিট্‌ঠো । 

দূূতকর __তা অণুসরেম্হ। 

মাথুর --এববং ভোছু। 

অনুবাদ-_দ্যুতকর। (পায়ের চিহ্ন দেখে) এই পথে গেছে। এখানে পায়ের 
চিহ্ন শেষ হয়েছে। | 


দ্বিতীয় পত্র £ প্রথমাংশ ৫১ 


মাথুর । (ভাল করে দেখে পর্যালোচনার ভঙ্গিতে) ওরে এষে উপ্টা রকমের 
পদ চিহ্ন! দেউলটাও প্রতিমাশূন্ত ৷ ( চিন্তা, করে ) ধূর্ত জুয়ারীটা! ৰিপরীত ভঙ্গিতে 
: পা ফেলে এই মন্দিরেই ঢুকেছে। 
দ্যতকর। তাহলে এস আমরা অনুসরণ করি । 
মাথুর-_তাই হোক্‌। 
টাকা_ পণটঠা_ প্রনষ্টা। বিপ্লদীবু_বিপ্রতীপঃ | অনুসরেম্হ___অনুসরেন্ম। 
অনু1ক্1লট স্ম। এব্বং ভোদু-_এবং ভবতু। 
মূলপাঠ_1)--7901%1] [90108000977 09,011]07, 
14১16129100 084)0 59115109017075 (061 57229018558 
৪917]1 1055 0%) ডা) 01000100. 801 00087 80116100179, 
(161 02100510127 07000 87109%61) 
দ্যতকর __কধং কট্ঠময়ী পড়িমা। 
মাথুর --অলে পথ হু শইলপডিমা। (ইতি শিরশ্চালয়তি সংজ্ঞাপ্য 
চ) এববং ভোছু। এহি জুদং কিলেম্হ। ( ইতি বছুবিধং দূত ক্রীড়তি )। 
অন্গুবাদ- দ্যাতকর। এ কিরে, এষে কাঠের প্রতিমা ! 
মাথুর । আরে না না পাথরের প্রতিম1!। (মাথা নাড়াল এবং ইসারা করল ) 
ষাকগে। এস আমরা জুয়া খেলি। (তারপর নানা রৰকষে জুয়া খেলে 
') আরম্ভ করল। ) 
টাক1-_কধং--কথং। পহু-_ন খলু। সংজ্ঞাপ্য-_সম্‌+জঞ| পিচ ল্যপ.। জব 
দ্যতং। কিলেম্হ__ক্রীড়, ধাতু লট ম্ম। 
মূলপাঠ-_90%51081) £. (0066000:51071- 81052154021 
0০1)05101)থা 65৭ 858586810) 219 
10906585009 10101099099 49 10809) 10818020000 08828, 
[010910558006 ৮ 091501)158549, 090001190091910949- 
৫8011001109, 117648510) $0110910, 4100812-000509108 
81010117811) 10940 
[70791 1)0, 1:011911)90016 1:866158009 00800) 1091902. 
সংবাহকঃ-_( দ্যতেচ্ছাবিকার-সংবরণং বহুবিধং কৃত্ব। স্বগতম্‌ ) জলে 
কত্তাশদ্দে পিপ্রপঅশ্‌শ হলই হডকং মণুশ্শশ্শ 
চককাশদ্দধে বব পলাধিবশ্শ পব্ভট্‌্$-লজ্জশ্শ 


৫২. দ্বিতীয় পত্র £ প্রথমাংশ 


জাণামি ণ কীলিশ্শং শুমেলু-শিহল-পদণসঙ্লিহং জং 
তগবি হু কোইল মঙলে কন্তাশদ্দে মণং হঙ্গদি। 
অন্ুবাদ- সংবাহক (জুয়া খেলার ইচ্ছার বিকার দমন করবার বহু রকমে চেষ্টা 
করে নিজে নিজে বলছে। ) ওরে, জুয়ার গুটির শব্দে কপা্কহীন ব্যক্তিরও মনোহরণ 
করে। রাজ্য্রষ্ট রাজার মনও ঢাকের শব্দে নেচে উঠে। জানি আমি সুমেরু শিখর 
থেকে পতনের মত ভয়ঙ্কর জুয়া আর খেলবনা। তবুও কোকিলের স্বরের মত মধুর 
গুটির শব্ধ আমার মন হরণ করে 
টীকা কতাশদ্দে_জুয়াখেলার ঘুঁটির শব্দ। (মূল সংস্কত শব্দ কি?)। 
নিপ্রণঅশশ- নির্ণানকন্ত। হলই-_হরতি | হডকং- হৃদয়ং ( ঘূর্ধগ্রীভবন )। ণলাধিবশশ 
_নরাধিপন্ত 1 তহবি_তথাপি। হু-খলু। কোইলমহুলে_ কোকিলমধুরঃ | মণং 
হুলদি-__-মনঃ হরতি । 


মূলপাঠ_0 -1191179 05089- 81210908000. 

11--% 100, [02009 10009 17000)8 [)1006. 

9-(0905610 88088009918) 090) 110811)5 010106. 

1)-19001)9 90119, 

21 (6001659) 10 0902060]7 £810100 81. 188001)8 620 
0998805201081)7 

১-_4২]]% 01489, 

41000 0890008. 

১-_0916427). 009,6108110 109191)1 

1--416 021] 50000090800 02500109, 

9--61]0 08,181. 

(6. 90০09000691, [00180 08100510102 67. 1579021), 
দ্যতকরঃ | মম পাঠে, মম পাঠে। | 
মাথুরঃ | ণ ছু, মম পাঠে, মম পাঠে । 
সংবাহকঃ। ( অন্ততঃ সহসোপন্যত্য ) ণং মম পাঠে । 
দ্তকরঃ। লদ্ধে গোহে। 
মাথুরঃ | (গৃহীত্বা ) অলে পেদণ্ডা গহীদোসি। পঅচ্ছ তং দসমব্্জং | 
সংবাহক:। অজ্জ দইশৃশং। 


দ্বিতীয় পত্র £ প্রথমাংশ €৩ 


মাথুরঃ। অহুণা পজচ্ছ। 
সংবাহকঃ। দইশ্শং। পশাদং কলেহি। 
মাথুরঃ। অলে ণং সংপদং পজচ্ছ। 
সংবাহকঃ। দিলু পডদি। 
( ইতি ভূমৌ পততি। উভোৌ বহুবিধং তাড়য়তঃ ) 


অন্যুবাদ- দ্যুতকর। আমার দান, আমার দান। 
মাথুর । নাহে, আমার দান । 
সংবাহক । (মন্তস্থান থেকে হঠাং কাছে এসে ) দান কিন্ধ আমার . 
দ্যুতকর। গুয়োটাকে ধরা গেল । 
মাথুর। (ধরে ফেলে । ওরে সততঙ্গকারী পল:তক, তুই ধর 
পড়েছিস্‌। দেই দশটি স্বর্মুদ্্! দে । 
ংবাহক। আজ দেব। 
মাথুর। এখনই দাও। 
সংবাহক। দেব, একট দয়া করুন। 
মাথুর । আরে না, এই মুহূর্তে দাও। 
সংবাহক 1 মাথা! ঘুরে । | একথা বলে মাটিতে পড়ল । দুব্ধনে 
শানাভাবে তাড়না করল ।) 


টাকা পাঠে প্রস্থপটঠ১পাঠ। লদ্ধে গোহে__লব্ধঃ গোধ:। গোসাপটাকে 
ধরেছি । চলিত-_ভাষার গালগাল গুয়ো_ শব্দটা এই শব্দ থেকে এসেছে মনে হয়। 
পেদ 9 _-অপেত দে দণ্ড এড়িয়ে পালিয়ে বেড়ায় । পঅচ্ছ__প্রধচ্ছ | অজ্জ অস্ধ | 
শব্দটিকে সম্বোধন ধরলে আধ । দইশশং__াম্তামি । অহুণা__অধুশ। | শিলু-_শিরঃ । 





যুলপাঠ-__৫__০৪০ 0011)2/1) 100 10018 11085),1119 10990010091. 

১--(0০0177% 8%51১702,11) 1301) 1001919, 10091009119 
0%901)0001)1) 111 ০১০ 21101)100501 10018.1080 2190109019 
42109, 07 8000 091542517), 

11 4১16 09209 15010, 1010]. 

৪195 810 108100)8 (00090878570 010901559%) 8001)97) 
69 01001 0001188)) 1009 11)073090. 

1705 ঞা। 01১00. 


মাথুরঃ। এন তুমং ছু জ.দিঅর-মণ্ডলীএ বন্ধোসি। 
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সংবাহকঃ। (উথ্থায় সবিষাদং ) কধং জ.দিঅল-মগুলীএ বদ্ধোম্হি। 
হী এশে অম্হাণং জ,দিঅলাণং অলভবণীএ শমএ। তা কুদো দইশ্শং। 


মাথুরঃ। অলে গণ্ডে কুলু কুলু। 

সংবাহকঃ। এববং কলেমি ( দ্বাতকরং উপস্পৃশ্য ) অদ্ধং তে দেসি অন্ধাং 
মে যুঞ্চহু। 

দ্যুতকরঃ । এববং ভোছু। 


অন্ুবাদ-_মাথুর। তুমি এই জুয়ারীদলের কাছে বাধা। 
সংবাহক। (উঠে বিষগ্রভাবে বলল ) কিরূপে আমি জুয়ারী সমাজে 
বীধা? এই কি জুয়ারী সমাজে অলজ্ঘনীয় নিয়ম? ভা 
কোখা! থেকে দেব? 
মাথুর । ওরে চুক্তি কর, চুক্তি কর। 
সংবাহক। তাই করব । (জয়ারীর খুব কাছে গিয়ে ছুয়ে ) অর্ধেক দিচ্ছি, 
বাকী অর্ধ ছেড়ে দিন। 
মাথুর । বেশ তাই হোক্‌। 
টাকা এহ- মণ্ডলীএ শব্দের সর্বনামীয় বিশেষণ | হী- প্রশ্নবোধক অবায়। 
সমএ সময়ঃ | নিয়ম । গণ্ডে__গণ্ডঃ। সর্ভ, কিন্তিবন্দী চুক্তি। অনার্ধমূল শব । 
কুলু কুরু। ক+লোটহি। ভোছু--ভবতু। 


মূলপাঠ_৪ (৪০৮1 01709081079) 800119449 021006 89104. 
80019917001 1709 2110 70070900. 
100 0050. ৪77 01000. 
শি--(07917277) 4115 800106 ৮5৪ 1700139 
70009 
9--(057659181) 00) 00108 ট06 1 00006. 
1701০. 
৭8810090591 29110144210. 
21-72%90017% 6য় 058980591012512ত 1 [80110 6৯০0252. 
সংবাহকঃ ৷ (সভিকম্‌ উপগম্য ) জঙ্ধশ্শ গণ্ডে কলেমি। অন্ধংপি 
মে অজ্কো মুধতু। 
মাথুরং । কো দোস্থ। এববং ভোছু। 
সংবাহকঃ। (প্রকাশম্‌ ) অজ্ঞ অন্ধে তূএ মুকে । 
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মাথুর: ৷ মুকে। 
সংবাহকঃ | (দ্যৃতকরং প্রতি ) অদ্ধে তুএ বি মুঝধে। 
দৃতকরঃ | মুকে। 


সংবাহকঃ | শংপদং গমিশ্শং। 
মাথুরঃ। পশচ্ছ তং দসন্ব্ৎ। কহিং গচ্ছসি। 
অন্ববাদ- সংবাহক। (সভিকের কাছে গিয়ে) অর্ধেকের জন্ত শর্ত করছি। 
বাকী অর্ধেক মশাই ছেড়ে দিন । 
মাথুর। দৌধকি? তাই হোক্‌। 
সংবাহক | (প্রকাশ্যে ) মহাশয়, অর্দেক আপনি মাফ করলেন ? 
মাথুর। মাফ করলাম । 
সংবাহক | (জুয়্ারীর প্রতি ) আপনি অর্ধেক মাফ করলেন ? 
দ্যতকর। মাফ করলাম। 
সংবাহক । আচ্ছা তাহলে সম্প্রতি আমি যাচ্ছি। 
মাথুর । দশটি স্বর্ণমূদ্র। দাও। কোথায় যাচ্ছ? 
টীকা__অজ্জো আর্য: | দোসু__দোষঃ | মুক্ধে মুক্ত: । তুএ ব্বযা। 
কহিং__কন্মিন্‌। 
মূলপাঠ--9-7680179079 0910780179 00905], চান 4০00948 
11958 9710)8 8001)8 28109 1809 ৪5৪17119 %001)9 
00019, 6%1)851 00907 8১181] £2/0008080 1195৪, 
1708009,01, 
1-(607855) 101006৮0 1700000 808], 21000, 89909 
602 119 91391] 00006611001, 6 089001)9, 692) [06080097 ৪85 ৮21) 
8081)-180) 82811009087), 


ংবাহকঃ। পেকৃধধ পেকৃখধ ভট্টালআ ৷ হা শংপদংজ্জেব একাহ জদ্ধে 
গণ্ডে কদে অবলাহ অদ্ধে মুকে। তহবি মং অবলং শংপদংজ্দেব মগগদি। 
মাথুর: | ( গৃহীত্বা) ধুত্ত, মাথুরু জহং ণিউণু। এথ তুএ ণ অহং 
উতজ্াম । তা পঅচ্ছ তং পেদগুআ! সববং স্ব সংপদং। 


অনুবাদ-_-সংবাহক। ভদ্রমহোদয়গণ, দেখুন দেখুন। হায় সম্প্রতি একজন 
অর্ধেকটা শর্ত করে নিয়েছেন, অপরজন অর্ধেক ছেড়ে দিয়েছেন। তথাপি অসহায় আমার 
কাছে এঁরা এখন চাইছেন। 
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মাথুর। (ধরে ফেলে ) ধূর্ত, আমি মাথুর, আমি বড় নিপুণ । আমার সঙ্গে তোমার 
চালাকি চলবে না। ওরে প্রবঞ্চক, সমস্ত স্বর্ণমুদ্রা। এখনই দিয়ে দাও। ৰ 
টাকা-_পেক্খধ-_প্র+ঈক্ষ.1লোট মধ্যমপুরুষ বহুবচন। ভট্টালআ-_ভট্টারকাঃ। 
এক্কাহ-_এককস্ত । কদে_ কৃতঃ। অবলাহ-_-অপরন্ত । তহবি--তথাপি। মগগদি__ 
মার্গতি । ণিউধু__নিপুণঃ | ধুতিজ্জামি_ধূর্ত+ক্যউ, (নামধাতু ) কর্মৰাচো লট মি। 
মুলপাঠ_৪--70৮৫০ 091$89/0), 
11--110900 চ1৮0111]]9 09900108, 
5-16000 209 7010: 
1]-1/70910 ৮11271])9, 109000110, 
9-16500 1019 170707 
1২-4000780] 21008013009 090909. 
9-1১81901)9 0910910, 90119 10197) 17180080097 
11-1898970, 
সংবাহকঃ। কুদে! দইশ্শম্। 
মাথুরঃ ৷ পিদরু বিক্িণিজ্জ পঅচ্ছ। 
সংবাহকঃ। কুদে। মে পিদা। 
মাথুরঃ। মাদরু বিকিণিজ্ঞ পঅচ্ছ। 
সংবাহকঃ। কুদে। যে মাদা। 
মাথুরঃ ৷ অগ্পাণং বিকিপিজ্ব পঅচ্ছ। 
সংবাহকঃ । কলেধ পশাদং। ণেধ মং লাজমগগং। 
মাথুরঃ। পসরু। 
ঘনুবাদ- সংবাহক। কোথ! থেকে দেব ? 
মাথুর । বাপকে বিক্রর করে দাও। 
সংবাহক। বাপ পাব কোথায়? 
মাথুর । মাকে বিক্রয় করে দাও। 
সংবাহক। মাই বাপাব কোথায়? 
মাধুর। নিজেকেই বিক্রয় করে দাড। 


সংবাহক। দয়! কুন। আমাকে রাজপখে নিয়ে যান। 
মাধুর। চল। 


ঈীকা__পিষর_পিরং। বিকিণিজ্ব_বি+জী+ল্/প। রনির 
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অগ্লাণং- আত্মানং। ণেধ_নয়ত। নী-ধাত লোট। লাজমগ গং রাজমার্গং । পসরু-_ 
প্রসর |" প্র+75+লোট। 


মূলপাঠ 9 দস 0১0৫0. (৮5786) হত 007805 হওছ 
109,449, 41019,4451098607500 0241)110 ৫2107810101, 
(0:১৮5% 70748) 111) 01087701789, 2 10110 0020144281607, 
06)8 06 19170119811 10105144000 105010877 50518 
09015250887) 8506, 10100900, 8৮৮2] 1107 0702] 
01721815507 (0010280906৪, [09017061) 15800127)849 ড? 
10): 252:01)1119 0200. ৮৮ %]] 07100289445 1119৩ 
%11)0,1100 060 ৮2001071111] 10100 09,01176. 
1 7191) 06111 
১-1$000 9৮4802- (011 0950, 81700018 85590) 
শি- 4১1) 7091166 20105 10911658018, 
ংবাহকঃ । এববং ভোছ। (পরিক্রামতি ) অক্া কিণীধ মং ইমশৃশ 
শহিঅশ্শ হথখাদে দশেহিং শুদগ্রকেহিং। (দৃষ্ট! আকাশে ) কিং ভণাধ? 
কিং কল£শ্শশত্তি? গেহে দে কম্মকলে হুবিশ্শং । কধং? অদইঅ 
পড়িবঅণং গদে | ভোছু। একবং ইনং অগ্রং ভণঠশ্ণ'মি। ( পুনস্তদেব 
পঠতি ) কধং? এশে বি মং অবধীলিঅ গদে। তা অজ্ঞ-চালুদত্তশূণ বিহবে 
বিহডিদে এশে বদ্ধামি মন্দভাএ। 
মাথুরঃ। ণং দেহি। 
বাহক: । কুদো দইশ্শং 1 (ইভিপত্তি। মাথুবঃ কর্ততি) 
সংলাহকঃ । অজ্ঞ, প লন্তাঅধ, পল্ত্ব'ম্ | 
ঘনুবাদ-_সংবাহক। তবে তাই হোক (চলতে লাগল ) ভদ্ত্রগণ, এই সভিকের 
হাত থেকে আমা:ক দশটি স্লর্ণ মুদ্রা দিয়ে কেউ কিনে নিন। ( নেপখোর দিকে চেয়ে) 
কি বলছেন? ব্াধাকে দিয়ে কি করাবেন? আপনার বাউতে আমি চ'কর হয়ে 
থাকব। 'এক্িরপ? প্রতাত্তর নাদিয়ে চলে গেল? বাকগে। অন্ব কাউকে এই 
'রকষ কর খলব। (পুনবার সেই রকমে বলতে লাগল) এ কিকপ? ইনিও ষে 
জামাকে অগাহ করে (আমার কথায় কান না লয়ে) চলে গেলেন। হায়ুঃ আর্ধ 


ারুদত্থেব এণর্ষ বিপর্যন্ত হওয়ায় মন্দভাগ্য আমি এ ভাবে আবদ্ধ হলাম। 
যাথুর- এখনও) 
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সংবাহক--কোখথা থেকে দেব? (একথা বলে মাটিতে পড়ল এবং মাথুর 
টানতে লাগল ) 

সংবাহক-__তদ্দরগণ পরিত্রাণ করুন, পরিত্রাণ করুণ। 

টীকা-_কিশীধ_ ত্রীধাতু লোট। হখাদো_ হস্তাৎ। অপাদানে তস্। দশেহিং 
_-তৃতীয়ার ভিস্। কলইশশশিত্বি__কারয়িস্যতি ইতি। হবিশশং--ভবিষ্তামি। : 
অদইঅ-_অদত্বা। পডিবঅণং_ প্রতিবচনং।  অবধীলিঅ-_অব+ঁধী +ল্যপ.- 
আবধীর্য ; বিহবে- বিভবে। বিহডিদে-_-বিঘটিতে। ভাবে সধ্ধমী। এশে_ এষ: 
মন্দভাঞ মন্দভাগ: । পলিত্াঅধ-_-পরি +ভ্রৈ+ লোট্‌ মধ্যমপুরুষ বহুবচন । 


[656 66 7911075994১ 0110870948050109918, 4০6 ঘা (2559498) 
কালিদাস-_-অভিজ্ঞানশকুন্তল ষষ্ঠ অস্ক (প্রবেশক ) 
যূলপাঠ (78681 1072/5169011070980581) 1 084910195100090 01720) 
001039077:50559, 7915109/0 09) 
ঢ১/5107090-(00105800 690852657)1091006  800001)1185 
19011101109]: 098 889  170900719502109/-01076019 
0151011179-7780080001219  172019 28300119,0 42000510109 
101)15972109,17--(010761000169106109) 098508060 01072100188, 
118, 11810 101696$8, 818558449, 8719109. 
17021110110 10070 40086 109110108516810602 1090008 
19 ট 06 091150916 0111119. 
]0101--400750119) 7৮9, 17089911000 5810105520:195741 
01075819, 
ততঃ প্রবিশতি নাগরক: পশ্চাছান্থবন্ধং পুরুষম্‌ আদান রক্ষিণৌ চ 
রক্ষিণৌ_-(পুরুষং তাড়য়িত্বা ) হণ্ডে কুস্তীলআ৷ কধেঠি, কহিং তএ এশে 
মহালদণ-ভাশুলে উক্কপ্রনামকৃখলে লাঅকীএ অঙ্গুলীঅএ শমাশাদিদে ? 
ধীবরকঃ__( ভীতিনাটিতকেন ) পশীদন্ত ভাবমিশ্শ। ৷ ৭ হগে ঈদিশশ্শ 
অকয্যশ্শ কালকে । 
এক:-_কিং গু কৃথু শোহণে বম্হণেশিত্তি কুঅ লঞঞা! দে পলিগ.গহে 
দিছে? 
ধীবরঃ- শুপাধ দাব ৷ হগে কৃথু শকাবদালবাশী ধীবলে। 
অন্ভুবাদ--( অত:পর পিছমোড়া দিয়ে বাধা একট! লোককে নিয়ে নগরপাল এবং 
ছুজন পাহারা ওয়ালার প্রবেশ ) 
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রক্ষিত্বয়-_( লোকটাকে তাড়ন! করে ) হারে বেটা কুমরে পোক। (সিদেল চোর ), 
বল, কোথায় তুই এই মহারত্ব দ্বারা উজ্জল নামাক্ষর ক্ষোদিত রাজকীয় অঙ্গুরীয়টি সংগ্রহ 
বরেছিস্‌? 

ধীবর-_( ভীতিভাব দেখিয়ে ) ভদ্রমহোদয়গণ, প্রসন্ন হোন্‌। আমি এরকম 
অকাজ করিনি। 

একজন রক্ষী-__তাহলে কিতৃমি একটি শোভন ব্রাহ্মণ ভেবে রাজ! তোমাকে 
দান করেছেন ? 


শর 


ধাবর__শ্ুন্ন তবে । আমি হলাম শত্রাবতার বাসী একটি জেলে। 


টীকা হণ্ডে সম্বোধন | শব্দটি সম্ভবত: অনাধমূল । কুম্তীলআ- _কুম্ভীরকা । 
আ-কার তুচ্ছার্থে ও সম্বোধনে । কুমরে নামক একপ্রকার পোকা মাটিতে গর্ত করে। 
সেই পোকার মত ষার। পিঁদ কাটে তাদের প্রতি গালাগালসলভ উক্তি । ইতর প্রাণীর 
চরিত্রের সাণৃশ্যে মান্থুকে পেই প্রাণার নামে ডাকার রীণ্তি সব ভাষায়ই আছে। ভাশ্ুলে 
__ভাম্বরঃ, ভাঙ্কুরঃ। লাঅকীএ- _রাজকীয়ঃ | ভাবমিশ শাঃ__ভাবমিশ্রা। । ভন্রগণকে 
সাধারণ লোকের সম্বোধন । হগে--অহকং১হকং-হগে । অকধ্যশশ-_অকাধন্ত | 
কালকে__কারকঃ | শোহণে_ শোভন; | কছুঅ-্কৃত্ব | লঞঞা- রাজ্ঞা । দে-_তে, 
তব। চতুথী। পলিগগহে-_প্রতিগ্রহঃ । উপহার । দিপ্লেদত্তঃ। প্রাচ্য 
প্রাককৃতের রূপ। 


মূলপষ্টি__7)5165%1-708019 [01৮19002517 10111 001011810 89100910107 
ৃ ]70117) 58300100709 7003010. 
[ব70578/557-9598508000600 ৪০77 12000610800 
1087 [09.(11108)0 01000109, 
[0701090--5/70 170688 1005901. 15810] 16 19591) 
[)101--39 10900 5:10 81150109180011711 1109,508/0900108- 
10 281))0) 101011)192-100212408000, 209161))), 
1: (00120198959) চ180001)0 710117 09 8]1৮০, 
দ্বিতীয়ঃ__ হণ্ডে পাডচ্চলা, কিং তুমং অম্মেহিং ষাদিং বশদিং চ পুশ্চিদে? 
নাগরক:--ম্বঅঅ । কধেছু সববং কমেণ । মাণং পড়িবন্ধেধ। 
উভৌ--যং লাউন্তে আগবেদি । লবেহি লে লবেহি। 
ধীবরঃ_ শে হগে যাল-বডিশগ্রহুদীহিং মশ্চবন্ধণো বাএহিং কুড়ুম্ব-ভলণং 
কলেমি। 
নাগরকঃ-_( প্রহস্ত ) বিশ্দ্ধো দানীং দে আজীবো। 
ছিতীয় পত্র (প্রথুমাংশ পালি )--৫ 
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অন্ুবাদ-_দ্বিতীয়। ওরে বেট! জুয়াচোর, তুই কি আমাছের ত্বার৷ জাতি-বসতি 
সম্বন্ধে বিজ্ঞাসিত হয়েছিস্‌? 
নাগরক। স্ছচক, ক্রমে ক্রমে সব বলবে । ওকে বাধা দিও না। 
উভয়ে। রাজপুত্র ষেরূপ আজ্ঞা করেন। বল্রে বল্‌। 
ধীবর। সেই আমি জাল বড়শি প্রভৃতি দিয়ে মাছ ধরার উপায় করে 
কুটুম্ব প্রতিপালন করি। 
নাগরক। (হেসে ) বড় পবিত্র তোমার জীবিকা! ! 
টাকা-_পাজচ্চলা-__পাটচ্চর৷ ৷ পাটয়ন্‌ চরতি। যাদিং__জাতিং। পুশ্চিদে-_পৃষ্ট: | 
প্রচ্ছ +ত্ত। পডিবন্ধেধ_প্রতিবন্ধয়ত। লাউত্তে__রাজপুত্রঃরাঅ উত্তো । আণবেদি-_ 
আজ্ঞাপয়তি | লবেহি- লপ.+লোট হি। পহুদদীহিং__প্রভৃতিভিঃ | মশ্চবন্ধণোবাএহিং 
_মস্তবন্ধন+উপায়েতিঃ।  কুডুম্বভলণং__কুটুম্বভরণং। আজীবো-_আজীবঃ। 
জীবিকা। 
যুলপাঠ-__79%. 109,918: 1007 85৪07 01021085 
১৪1)979 10118, 79 1 101100106 109) 1010 $9 18/110108। ড1চ ৮ 21012009, 
17890177711 181601 071010801) 200080001071010010 1 $0101]0. 
120819107-0800 0900. 
ধীবরঃ-_ভস্টকে মা এবং ভগ। 
শহযষে কিল যে বি নিন্দিদে ভু শে কম্ম বিবয্যপীমকে । 
পশুমালী কলেদিদালুণং ইতি বিশোণিকে ॥ 
নাগরক$ তদো তদে। 
অন্ুবাদ- ধীবর। প্রতূ+ এরকম বলবেন না। যা জাত ব্যবস! তা নিন্দনীয় হলেও 
সে কাজ বর্জন করা যায় না। অন্ুকম্পায় মূ যে কশাই তাকেই পশ্তহত্যার মত দারুণ 
কাজ করতে হয়। 
নাগরক- তারপর, তারপর ? 
টাকা_-ভস্টকে_ভর্ৃকঃ। মাগধীতে ত-স্ট, এঁস্ত, চ্ছ-শচ ক্ষম্তস্ক। শহষে 
_-সহজঃ। বিবধ্যণীঅকে__বিবর্জনীয়কঃ । শোণিকে_ শোৌণিকঃ। 
মূলপাঠ_707- 40179 61690156810 0099 101010907840856 110500260 
1800106, 7159, 69447 0081990080089]9 90৮7) 
10)810719080901074018/77 21000119810) 106915001, 094 
10109, চ11005869170 09] 00004881069 5০5৪ 0910106 
101075210078891017), 86610590758 90948 7£9076. 
80170108) 115190109, 55. 10909019, 7, 


দ্বিতীয় পত্র ঃ প্রথমাংশ ৬১ 


ধীবরঃ-_-অধ একদিঅশং মএ লোহিদমশ্চকে খণ্ডণে1 কপ্পিদে । যাব তশ্শ 
উ্দলব্ভন্তলে এদং মহালদণভাশুলং অঙ্গুলীঅঅং পেস্কামি। পশ্চা ইধ 
বিকঅস্তং ণং দংশঅস্তে য্যেব গহীদে ভাবমিশশেহিং। এত্তিকে দাব এদশ্শ 
আগমে ৷ অধুণ! মালেধ বা কুস্টেধ বা। 
অন্ুুবাদ- ধীবর__-তারপর একদিন আমাকর্তৃক একট! রুইমাছ খণ্ড খণ্ড করে কাট 
হচ্ছিল। তখন তার পেটের ভিতর এই মহারত্বোজ্জল অঙ্গুরীয়কটি দেখলাম । অতঃপর 
যখন বিক্রয়ের জন্য এখানে দেখাচ্ছি তখন মহোদয়গণের দ্বার! ধুত হলাম। এইটাই 
কিন্তু আংটিটির আগমন বৃত্তান্ত । এখন মারুন বা কাটুন। 
টাকা- একদিঅশং__একদিবসং। প্রাকৃতে এক-এক। মএ-_ময়া। লোহিত- 
মশ্চকে-_ রোহিতমত্ভ্তকঃ।  কগ্সিদে_কমলিতঃ।  পেক্কামি__ প্রেক্ষামি । পশ্চা__ 
পশ্চাৎ। বিকঅস্তং_ বিক্রয়ার্থ, | দংশঅস্তে__দর্শয়ন। দুশ.+শতৃ। গহীদে-_ 
গৃহীতঃ । এত্তিকে-__এতাবংকঃ। দ্রাব__তাবং। মালেধ__মারয়ত | কুস্টেখ-_ 
কর্তয়ত। তঁলস্ট, অয়_এ। 
যূলপাঠ (20001058080) 22101857) 5008 00900100091 
99111[1)109,)6] 1710000101  8%07009170, 0901058৪938 
$1583558001)09. 80200002110) 808889 ৮17091- 
91090. 6 80108 188/019,00)652 52/001091701)9 
[91১1190-(00077592 0901) 22499 18 68111)015090855৪ 
0%609 (1 09012109061) 
বি - 3088 2017) £001800216 87009106625, 08,0151901)9, 
10) )1৮2, ?50019/7 09১5199 17110581102 008, 
[001090--025188.00 1:0669 $50011)09,:0886217 
90102 (101 01377106911) 
নাগরকঃ _( অন্কুরীয়কং আজ্রায়) জাণুঅ, মচ্ছোদর সংঠিদংতি ণথি 
'সংদেহো।। তধা অমঅং সে বিস্সগন্ধো। আগমো দাণীং এদস্স 
বিমরিস্দিবেবা। তা এধ। রাঅউলং জেব গচ্ছম্হ। 
.. বক্ষিণৌ-(ধীবরং প্রতি) গশ্চ লে গগ্টিশ্েদআ গশ্চ। (ইতি 
্শ্নিক্রাম্তি )। 
' নাগরকঃ__স্থঅম, ইধ গোউর ছুআরে অপ্রমত্বা পড়িবালেধ । মংজাব 
বাঅউলং পবিসিঅ পিকমামি । 
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উভৌ-_পবিশছু লাউন্তে শামিগ্রশাদস্তং | 
নাগরকঃ__তধা। ( ইতি নিক্কান্তঃ )। 
অনুবাদ__নাগরক-_-( আংটির ভ্বাণ নিয়ে ) জানুক, এটি যে মাছের পেটে ছি 
তাতে কোন সন্দেহ নেই। এই তএর মধ্যে আমিষ গন্ধ 
পাওয়া যাচ্ছে। কি করে এটি মাছের পেটে এল তা 
ভাববার বিষয়। তাহলে এস আমর! রাজবাড়ী ষাই। 
রক্ষিদ্বয়। ( ধীবরের প্রতি ) যা রে গাঠকাটা যা । (এই বলে চলতে 


লাগল ) 
সুচক, এই তোরণদ্বারে মাথা ঠিক রেখে অপেক্ষা কর। 


আমি ততক্ষণ রাজবাড়ীতে গিয়ে ফিরে আসি । 
দুজনে । রাজপুত্র, রাজার মনস্তষ্টির জন্ত প্রবেশ করুন । 
নাগরক। তাই হোক। (এই বলে চলে গেল) 
টীকা__বিস্সগন্ধো_বিশ্গন্ধঃ |. বিমরিসিদবব__বি-_মৃশ২+তব্য-বিমষ্টব্। 
রাঅউলং__রাজকুলং। * গচ্ছম্হ_গচ্ছন্ম। গশ্চ_গচ্ছ। গন্িশ্চদেআ- গ্রস্থিচ্ছেদক| | 
গোউর দুআরে-_গোপুর দ্বারে । গোপুর-€তোরণ। পডিবালেধ__প্রতিপালয়ত। 
শামিপ্শাদত্তং__স্বামি প্রসাদার্থং । 
মুলপাঠ__856519 __-$71009। 01178,01 117060. 
071701817---0800 25৪১৪1০৮%538002007 [01001700100 1)01061. 
90--%710112, 81010012106 170 803811980. (010152/00 


৬২ 
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নাগরক । 


101701১578) 11078070 02/0001500052,0 ৮7%706901]0, 

10101 ২7111901 010550 21012102/002180:9 0019%1001. 
21001:87-$110759, 95০ %910)1080 15819 00669 200001% 
15937380817. (01015898010 1)7901) 01 58012108070 00010801) 
09819,3) ৪017852 219010215312109।71 8]1 010851১5941, 


ৃচক - যাণুঅ চিলাঅদি লাউত্তে। 
জানৃকঃ__ণং অবশলোবশগ্লণীআ খু লাআগণো হোস্তি। 
সুচকঃ-_যাণুঅ স্ফুঙগন্তি মে অগগহস্তা ( ধীবরং নিদিশ্য ) ইমং গ্শ্চেদঅং. 


বাবাদেতং। 
ধীবর:__পালিহদি ভাবে অকালণ মালকে ভবিছুং । 
জানক:__( বিলোক্য ) এশে অন্মাণং ঈশলে পত্তে গেণ হিঅ লাঅশাশণং 
(ধীবরং প্রতি) তা শউলাণং মুহং পেস্কশি অধ বা 


গিদ্ধশিআলাণং বলি ভবিশ্শশি । 
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অন্ুবাদ। হচক। জানুক, রাজপুত্র বড় বিলম্ব করছেন। 
জান্ুক। রাজার! তাদের অবসর অনুসারেই কাছে যাওয়ার ঘোগ্য হন। 
স্চক। জানুক ( ধীবরকে দেখিয়ে ) এই গাঠকাটাকে হত্যা করবার 
জন্য আমার হাতের ডগ! নিসপিস করছে । 
ধীবর-_ভদ্র, অকারণ মারক হওয়! কিন্তু আপনার উচিত নয়। 
জানুক-_( দুরে দেখে ) এ যে আমাদের প্র রাজশাসন নিয়ে 
পৌঁছেছেন। (ধীবরের প্রতি ) তাহলে কুকুরগুলির মুখ 
দেখবি অথবা শকুন-শিয়ালের খাদ্য হবি। 
টাকা চিলাঅদি__চিরায়তে। অবশলো বশগ্পণীআ-_-অবস্র + উপসপণীয়াঃ | 
লামাণেো-_রাজানঃ | বাবাদেছুংব্যাপাদযিতুং । ণালিতদি-- ন+অর্থতি । ঈশলে-_ 
ঈশ্বরঃ | পর্তে_ প্রাপ্তুঃ। গেণভিঅ-_গৃভীত্বা। শউলাণং_ শ্বকুলানাং | মুহং_মুখং। 
পেস্কশি- প্রেক্ষসে । গিদ্ছ_গৃধ । শিআল!ণং-_-শগালানাং । ভবিশ শশি-_-ভতবিষ্যসি ৷ 
মুলপাঠ (02519) :1001)711 81001180027) (1৮1 870170069) 
10111-101 00906810], (161 চ1১5010 102108,881) 
ত-_10707990178) 19 00070601020 1059015110210, 
07520100 ৪6 1011 17011117782 1109000  2/20172/87100118 
16৮8 7709 15901710910) 
307--201)2 .7.85901 10666, ৪009৮9১৪017 09009 
08111110618 110)0 956. (0৮ 01215987877 02500109070 
100009,201) 
নাগরকঃ--( প্রবিশ্য ) সিগঘং সিগত্ং এদং (ইতি অরধ্ধোক্ে ) 
ধীবরকঃ__হা হদেশ্মি। ( ইতি বিষাদং নাটয়তি ) 
নাগরক:- মুঞ্চেধ রে মুঞ্চেধ জালোবজীবিণং। উববগ্রো সে কিল 
অন্ুলীঅঅস্স আগমো। অন্ম সামিণা জেব মে কধিদং। 
স্চকঃ_যধা আপবেদি লাউত্তে! যমবশদিং গভুঅ পড়িশিউত্তে কৃখু 
এশে | ( ইতি ধীবরং বন্ধনান্‌ মোচয়তি ) 
অনুবাদ । নাগরক। । প্রবেশ করে ) শীগ্র শীদ্র একে-__( অর্ধেক বলে থেমে গেল) 
ধীবর। হায়রে, আমি গেছি । ( বিষগ্রভাব দেখাল ) 
নাগরক। ছেড়ে দাও, ওরে ছেড়ে দাও এই জেলেটিকে। আংটি 


পাবার ব্যাপার সব জানা গেছে । আমাদের প্রত আমায় 
বলেছেল। 


৬৪ দ্বিতীয় পত্র £ প্রথমাংশ 


সৃচক। হুজুর যেরূপ আজ! করেন। মের বাড়ী গিয়ে ফিরে এল 
লোকট!। (একথা বলে জেলের বন্ধন মোচন করল ) | 
টীকা হদেশ্মি--হতোহম্মি। উববন-_উপপন্নঃ। অঙ্গুলীঅঅস্র্টা__অঙ্গুরীয়কন্ত | 
আণবেদি-_আজ্ঞাপয়তি ।  বশদিং_-বসতিং। গছুঅ-_গত্বা। পভিণিউত্তে__ 
প্রতিনিবৃত্তঃ | 
যুলপাঠ-1017- (বার [07801091079) 01088908108. 695৪) 19199 
11)9009) 15106. (161 0709/01) 709,6861) 
বব ৮060)6101 060106101. 9290 00179000017 210001178-100108 
981010100 1077100910 009 70889011100, 61 £910108। 8081), 
(1৮1 0101591877 ৮900877 087890017981) 
10171-- (881)81৯ৈ2/া 0190161079) 8101158010991001, 
ঘন-_658170 19 6201) 0700008, 20050810108 9] 
১61:100 ০007119 1095619108/00100/71 ১৪%1)):110100, 
ধীবরঃ__( নাগরকং প্রণম্য ) ভস্টকে, তব কেলকে মম যীবিদে । (ইতি 
পাদয়োঃ পততি ) 
নাগরক:-_উত্েহি, উখেহি। এসো ভ্রিণা অঙ্গুলীঅঅ-মূল্প-সম্মিদে 
পারিদোসিও দে পসাদীকিদেো! । তা গেণহ এদং। (ইতি? 
ধীবরং কটকং প্রষচ্ছতি ) 
_ধীবর--( সহর্ষং প্রতিগৃহ্য ) অণুগগহিদেম্মি। 
জানুক? _এশে কৃখু লঞ্ঞা। তধা ণাম অণুগগহিদে ষং শুলাদো ওদালিঅ 
হস্তিস্কন্ধং শমালোবিদে। 
অন্ুবাদ। ধীবর। (নাগরককে প্রণাম করে ) প্রত আপনার কাজের জন্যই 
আমার জীবনট! বাচল । ( একথা বলে নাগরকের দুখানি 
পায়ে পড়ল ) : 
নাগরক । ওঠ, ওঠ । এই ঘে আমাদের প্রত আংটির মূল্যের অনুরূপ 
পারিতোষিক দিয়ে তোমাকে খুশি করতে চেয়েছেন। 
তাহলে এটি নাও। ( একথ! বলে ধীবরকে বানর অলঙ্কার 
সোনার বলয় দিল) 
ধীবর। ( আননের সঙ্গে গ্রহণ করে ) আমি অন্ুগৃহীত হলাম। 
জানুক। এটি দ্বার! রাজা লোকটাকে এমন অনুগ্রহ দেখালেন ঘেন শুল 
থেকে নামিয়ে এনে রাখা হল হাতীর পিঠে 
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টাকা-_-ভস্টকে--ভর্তৃকঃ। মাগধীতে তঁলস্ট। কেলকে-__-কারকঃ | যাবিদে-_ 
দিবিতং । মাগধীতে “জ' নেই। মৃ্প-সম্মিদো-_মৃল্যসশ্মিতঃ। পারিদোসিও-_ 
'পারিতোধিক:। পসার্দীকিদো-_প্রপার্দীকৃতঃ । গেণহু-_গৃহাণ । কটক-_হস্তবেষ্টনকারী 
সব্ণালঙ্কারকে কটক বলে। লঞ্া__রাজ্ঞ।। শুলাদো- শূলাতঃ। পঞ্চমীর স্থলে 
তিস্‌ । অপাদানে শূলাৎ। ওদালিঅ--অবতার্খ। অব+তৃ+ল্যপ্‌। হস্তিস্ন্ধং_ 


তৎসম । মাগধীতে যুক্তাক্ষরে স থাকে । শযালোবিদে-__সমারোপিতঃ। সম্‌+আ+ 
রোপ্‌ কর্মণি ক্ত। 


মুলপাঠ__৪5- 0686 17021190১10 :201)00)11)9/10-111)2,-190906108, 108, 

81100119,0108, ১৪11)1100 091)0008/09)18, 11005 ৮21] 01. 

৭--08/)1 098911)) 01089001100 11181020170/7802/08) 61 08, 
[0810080. 96014872008, 

01720 1011) 0211), 

11500501101 68888 07500900908 10 51 10195000100 

18000 0138008. 9410087100891, 1800 6877 061:81019, 

11010009880) 1021010251)01))70 ৮8 [91)00890800020)0 2:81. 

১0--6০১1৪ 02101 0119962. 180609-2, 

৪01) 0108,1017)1 111)9১১৪। 11)0১091)-১980 109 6৮: 

(101 01)1507977 2805০3 [0১৮৪,৪1) 


সৃচক:-_লাউত্বে, পালিদোশিএ কধেদি মহালিহ-লদণেণ তেপ 
অন্দুলীঅএণ শানিণো বহুমদেন হোদববংতি। 


নাগরক£--ণং তস্সিং তটিণো মহাবিহ-রদণং তি ণ পরিদোসো । এত্তিকং 
ন্টণ | 


উভোৌ-_কিং ণাম। 


লাগরক? 





তকেমি তস্স দংসণেণ কোবি হিঅঅটিঠদো জণো ভ্রিণা 

মুমরিদোত্বি। জদো তং পেকিখম মুনুত্বঅং পইদিগম্ভীরোবি 

পজ্জুস্স্থঅমণো আসি। 

নৃচক:__তোশিদে দানি ভস্টা লাউত্রেণ 

জান্কঃ__নং ভণামি ইমশশ মশ্চলী-শত্বণো কিদেত্তি ( ইতি ধীবরং 
অন্থুয়য়া পশ্মতি ) 
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অন্গুবাদ। সুচক। রাজপুত্র, পুরস্কারট! প্রকাশ করছে যে মহামৃল্য সমন্বিত 
আংটিটি প্রস্ুর বড় আদরের । 
নাগরক। আংটিটা মহামূলয রতুসমন্ধিত বলেই যে রাজার পরিতোষ তা! 
নয়। এর চেয়ে কিছু বেশি। 
চুজন। কি হতে পারে। 
নাগরক। আমার যুক্তি ষে, আংটিটা দেখার পর রাজার মনের মধ্যস্থ 
কোন ব্যক্তির কথ স্মরণে পড়ে । কারণ আংটিট! দেখেই 
স্বতাবতঃ গম্ভীর প্রক্কাতির রাজ! এক মুহূর্তের জন্য চঞ্চল 
হয়ে উঠলেন। 
স্চক। তাহলে আমাদের রাজ! হুজুরের দ্বারাই তুষ্ট হলেন। 
জান্নুক। আমি কিন্তু বলি, এটা মাছের শত্রটার দ্বারাই কৃত হয়েছে। 
( একথ! বলে ধীবরের দিকে অত্যন্ত ঈর্ষাতুর দৃষ্টি নিক্ষেপ 
করল )। 
টাকা__কধেদি__কথয়তি। বহুমদেণ__বহুমতেন। বহুমান শবের অর্থ সমাদর । 
হোদব্বং--ভবিতব্যং। পরিদোসো--পরিতোষঃ। এত্তিকং_এতাবংকং'। উপ-_ 
ইতরবিশেষ। হিঅঅটিঠদো-_হাদয়স্থিতঃ | সুমরিদোত্তি_ন্বৃতঃ ইতি। পেকিখঅ-_ 
প্রেক্ষয। পইদি-__প্ররতি। পজ্জুস্মুঅ__পযুংস্থক। আসি-_আসীৎ | মশ্চলীশত্তনো_ 
মত্ম্তলীশক্রণঃ। 
মূলপাঠ_1000--9৪থ 100 0901797) 00811)-৮181101 50110011900) 
01700 
ন্ত-015818 178)869]6 32/71008,097) 2208 01257955219 
82775066981, 7070270109/01-58001)118 1101)0 102/1102/000 
88111510871 3010106 1১010). 67 ১০711170718] 9৬৪, 
08,508,81778. (101 11510706251) 825), 
ধীবর:__ভস্টকা, ইদে! অদ্ধং তুম্মাণং পি শুলামৃল্লং ভোছু। 
জান্থুকঃ__ধীবল, মহত্তলে শংপদং মে পিঅবঅশ্শকে সংবুত্তেসি | কাদন্থলী 
শদ্ধিকে কু পঢ়মং অন্মানং শোহিদে ইশ্চীঅদি। তা 
শুণ্ডিকাগালং যেব গশ্স্ম । (ইতি নিজ্ধরান্তাঃ সবে) 
অন্ুবাদ। ধীবর। শুল্নন মশাইরা, এর অর্ধেক আপনাদের মদ্দের দাম হোক্‌। 
জানগুক। ধীবর, তুমি সম্প্রতি আমাদের মহত্তর প্রিয় বয়স্ত হয়েছ ।€ 
আমার ইচ্ছা যে মগ্চপানের সঙ্গেই আমাদের প্রথম বন্ধুত 
স্থাপিত হোক । তাহলে এস আমর! শ্ুড়ির দোকানে যাই। 
(এই বলে সকলে প্রস্থান করল ) 
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টাকা-_ভস্টকা-_ভর্তৃকাঃ। শুলামূল্পং__হুরামূল্যং । ভোছু--ভবতু | শংপদং-_ 
সাম্প্রতং | কাদম্বলী- _কাদম্বরী শব্দের অর্থ মদ । শদ্িকে_ শ্রদ্ধিকংং সাদর দান। 


পঢ়মং_ প্রথমং। শোহিদে-_সৌহদং । ইশ্টীঅদি-_ইচ্ছ্যতে । শ্ুপ্তিকাগালং__ 
শৌশ্ডিকাগারং। গশ্ন্ম__গচ্ছামঃ | গম্‌ ধাতুর সঙ্গে উত্তম পুরুষ বহুবচনের বিভক্তি ম্ম। 


অভিজ্ঞান শকুন্তল। নাটক থেকে নিরাচিত শ্লোক 


19৮ 67--(451)110708+১06910660:-561900 27368 ' 


মুলপাঠ_1080 01111710191 10109702017] 1191008 81011100 27941060999 
91117111) 
2ড8/092851161 5509,2070 817188 1087017071007090110, 
১। খণ চুম্বিমাই হমরেন্ঠি উজহ স্থউমার-কেশর-সিহাইং 
অবঅংসঅস্তি সদঅং সিরীস কুম্রমাই পমদাও । 
অন্ুবাদ__( শকুস্তল! নাটকের প্রস্তাবনায় নটার জঙ্গীতে শ্ত্রীষ্ম বর্ণনা) দেখ, 
ভ্রমরগণের দ্বারা ক্ষণে ক্ষ ণ চুঙ্গিত স্বকুমাৰ কেশর শিধাযুক্ত শিরীষ ফুলগুলিকে প্রমদ্দাগণ 
সদরে কানের অলঙ্কার করেছে । 
টাকা খণ চঙ্গিমাই_ক্ষণ চঙ্গিতানি। ভমরেহি__ভ্রমরেভিঃ | উমহ-_-উহ, 
লোট। স্উমার- স্থকুমার।  সিভাইংশিখানি। আঅবঅংশমস্থি-অবতংসয়স্তি | 
মঅবতঃস_ শ₹বণ । এখানে নাষধাতরূপে ব্যবহার । পমদাও- পমদাঃ। 


মুূলপাঠ--1100]19 0 806 1018800 170800, 0109। 10108720012 
2 180620) 0% 
[0115101৮৮0৮] 01৮77 601) 1)0009-10910079021 201 081100 
২। তুজঝ ণ আণে হিঅঅং মম উপ মঅপো। দিবা অ রত্তিং চ 
নিকিব দাবই বলিমং তৃহ হুত্ত মনোরহাই অংগাইং। 
অন্ুুবাদ-_ তৃতীয় অঙ্কে শকুস্তলা পদ্মপত্রে নখের আঁচড়ে কবিতায় পঞ্ঞ 
লেখে । ) তোমার হৃদয় আমি জানিনে। ওগো নিষ্টর, আমার কিন্তু দিনরাত মদন 
তোমার প্রতি আসক্ত অঙ্গসনূহকে প্রচগ্ভাবে তাপিত করছে । 
টাকা তুজব-তৃভ্যং। আপণে_জানে। হিঅঅংবহদয়ং। মঅণো- মদনঃ 
নিক্ষিব_ নিষপ | সন্বোধন। দাবই-_তাপয়তি। বলিঅং-_বলীয়ং। তুহ-_তুভাং। 
হুরত্ত-_তৃক্ত। মনোরহাই-_মনোরথানি। অংগাইং__অঙ্গানি। 


৬৮ দিতীয় পত্র £ প্রথমাংশ 


মূলপাঠ--[0118191 0900109-09/5 818] 7081 [091100909- 
[0.9009002 10000. 
089118-102000-5805 0002061 87109, 5৪, 19580. 


৩। উল্ললই দব্ভকবলং মহী পরিচ্চত্ত-ণচ্চণ। মোরী 
ওসরিঅ-পত্ু-বন্তা মুন্তি অগাই ব লআও। 


অনুবাদ-_( চতুর্থ অঙ্কে শকুস্তলার পতিগৃহে যাত্রার জময়ে বনভূমির ছুঃখবর্ণনায় 
প্রিয়ংবদার উক্তি । ) মৃগীর! ঘাসের গ্রাস ফেলে দিচ্ছে, ময়ূরীর নাচ ছেড়ে দিয়েছে, 
লতাগুলি বিবর্ণ পতাগুলি ফেলে দিয়ে যেন অঙ্গপাতন করছে । [ অংস্থইং (অশ্ররণি) পাঠ 
সঙ্গততর। কারণ তাতে অর্থ হয়-_অশ্রমোচন করছে । রবীন্দ্রনাথ অনুবাদ করেছেন 
-খসিয় পড়ে পাতা লতিকা হতে যেন সে আখি জলধার। 


টীকা উল্ললই-_উল্ললতি। দবভ-দর্ভ। মঈ_মুগী। পরিচ্ত্ব__পরিত্যন্ত। 
ণচ্চণাঁ নৃত্যন! | মোরী-_ময়ুরী। ওসরিঅ--অপহ্ত। পণ্ুবত্তা__পা পত্র! । মুঅস্তি 
-মোচন্তি। অংগাইং__অঙ্গানি। লআও__লতাঃ। 


মূলপাঠ-6909101-58068009% ৮8159210 00005 21101910181 
[1000109-05%5001)9-1001019 681 09001011) 061 09/81520, 


৷ পুডইণি বস্তান্তরিঅং বাহরিএ নাণুবাহরেই পিঅং 
মুহ-উবব.ট-মুশালো তই দিটঠং দেই চক্কাও। 


অন্ুুবাদ-_( চতুর্থ অঙ্কে শকুস্তল! যাত্রীকালে জলাশয়ের নিকটে "এসে চক্রবাক- 
যুগলের সাময়িক আদর্শনের উৎকগ্ঠার কথ বলছে । ) পদ্মপত্রের আড়ালে অবস্থিত 
প্রিয়কে আহ্বান করেও চক্রবাকী উত্তর পাচ্ছে না কারণ চক্রবাক মুখে একখণ্ড মুণাল 
পুরে দিয়ে চেয়ে আছে। 


টীক1- পুডইণি__-পুটকিনী-পন্ম ।  বত্বাত্তরিঅং__পত্রান্তরিতং । বাহরিও-_ 
ব্যাহরিতঃ । বি+আ4-হৃ+কর্মণি ক্ত। ণাণুবাহরেই-__ন অনুব্যাহরয়তি। মুহ-_মুখ। 
উব্ব,ঢ- উদব্যুটু উৎ+বি+বহ২+ক্ত। মুণালো- মৃণালঃ | তই-_তনম্মিন অর্থে। 
দেই দদাতি । চন্কাও-_-চক্রাবাকঃ। 


মূলপাঠ-_21:1058-008105-109-0৮ 78510 69129, [08110017001, 
008717080191107 
18/709,19/-52,82,1-11)906-10155 010 108,719) ৮13871091 
18) 128/)9/01 


দ্বিতীয় পত্র : প্রথমাংশ ৬৯ 


৫। অহিণব-মহু-ঙ্লোহ-ভাবিও তহ পরিচুত্িম চুঅ-মঞ্জারীং 
কমল-বসই-মেত্ত নিবব,ও মহুমর বিসরিওসি ৭ং কহং। 
অন্গুবাদ-_( পঞ্চম অঙ্কের সচনায় রাজার অবহেলিতা৷ পত্বী হংসপদ্দিকার নেপথ্য 
সঙ্গীত ) অভিনব মধুলোভে ভাবিত ওগে! মধুকর একসময়ে আমমূকুল চূম্বন করে এখন 
কমল-বসতি মাত্র পরিতৃপ্ত হয়ে কি করে তাকে ভূলে গেলে? [ রবীন্দ্রনাথ একটু উল্টে 
অন্ুবাদ করেছেন__নবমধুলোভী ওগে! মধুকর চুতমঞ্জরী চুমি, 
কমল নিবাসে যে গ্রীতি পেয়েছ কেমনে ভুঁলিল! তুমি । 
টাক__মহুলোহ-_মধুলোত | ভাবিও__ভাবিতঃ। তহ-_তথা। টঠঅ-_চত। 
আম। বসই-মেও-_-বসতিমীত্র । নিব, নিবৃক্তঃ। বিসরিওসি- বিশ্মত:+অসি। 
ণং কহং__এনাং কথং। 
মূলপাঠ_580708-010756087 089818) ড19, 5898 69007998888, 
01009] 00811000251] 010810000810991259010 11290005101 
৬। আমম্ব-হরিঅ-বেপ্টং উসদিঅং বিঅ বসম্তুমাসস্স 
দিটঠং ঢঅংকুরঅং ছনণংগলঅং ণিঅচ্ছামি ) 
অন্যুবাদ-_( ষষ্ট অঙ্কে পরভূতিকা৷ নামে একটি দাসী বসম্কোৎসবের জন্য আম্মূকূল 
চয়নের সময় বলছে ।) তামাটে সবুজ রঙের বৌটা যুক্ত বসন্তকালের প্রাণম্বরূপ আম- 
মুকুল দেখা যাচ্ছে। মঙ্গল মুহূর্তকে আমি দেখতে পাচ্ছি। 
টাকা__আমন্ব_আতাত্র। হরিঅ-হরিত। বেন্টংুস্তং। উসসিঅং__ 
উৎ+শ্বসিতং। প্রাণবাযু ম্বপ। বিঅ-ইব। ছণমংগলঅং-_ক্ষণমঙ্গলকং | 
ণিঅচ্ছামি-_নি+ অক্ষামি। দেখা! অর্থে বৈদিক অক্ষ ধাতু । 
মূলপাঠ-_471)981 116 00810107 0110110 15817089888, 020197058 5%899 
8/,009/518, )021-1810109 087080002))10 8910 1)00117, 


৭। অরিহসি মে চ.অংকুর দিগ্লে! কামস্স গহিঅ চাবস্স 
সচ্চবিঅ-জুঅঈ-লকেখো পঞ্চব্ভহিও সরো হউং। 


অনুবাদ-__(ষষ্ট অঙ্কে মধুকারিকা দাসী বসন্ত বর্ণনায় আত্রমুকুলকে সম্্ধনা 
জানাচ্ছে । ) ওগো! আত্মমুকুল, কামদেব ধন্গু ধরেছেন, তুমি আমাদ্ারা তার উদ্দেশ্যে 
প্রদত্ত হলে। সন্ভপা যুবতীদের প্রতি লক্ষ্য করে তুমি পাচটি বাণের শ্রেষ্ট হবার ষোগ্য। 

টাক1__অরিহসি__আহ্সি। দিপ্লো তব: মাগবী। গহিঅ-_গৃহীত। চাবল্স 
-চাপন্ত উদ্দেশ্তে যী বিভক্তি। সচ্চবিঅ-_স+অতি+তাপিত-সাত্যাপিত। 
বিরহে বিশেষভাবে সম্তাপিত। সত্যাপিত থেকে সচ্চাবিঅ করে কেউ কেউ বাগডত্বা 
অর্থ করেছেন। সাতি+তাপিত থেকে ভাষাতাত্বিক বিবর্তনে সচ্চাবিঅ হয়েছে। 
জ্মঈ- যুবতী । পঞ্চবভহিও- পঞ্চভ্য + অধিক: | সরো- শরঃ। হউং-_ভবিতুং । 


৭৩ দ্বিতীয় পত্র £ প্রথমাংশ 


(কালিদাসের বিভ্রমোধ্শী নাটকের €র্থ অঙ্ক থেকে 
সঙ্কলিত কয়েকটি সঙ্গীত ) 


[96 66-- 11090015851, 4০৮ [৬ ৪01068 


মূলপাঠ--9910290-95000174002) 90/'8/৮89/10110] 91010010977 
৪517219-02178) 181011997) 6/01000] 1)8010091-10818)2)]) 
১। সহঅরি-ছুক্খালিদ্ধঅং সরবরম্মি সিণিদ্ধঅং 
অবিরল-বাহ-জলোল্লঅং তন্মই হংসী জুঅলঅং । 
অন্যুবাদ-_-( ৪র্থ অঙ্কের ১৮ নং শ্লোক জন্তলিকা নামক গীতি ) সহচরীর দুঃখে 
কাতর, স্সিপ্ধ হংসীযুগল অবিরল চোখের জলে অভিষিক্ত হয়ে সরোবরে বিলাপ করছে । 
ক সহঅরি-সহচরী। দুকখালিদ্ধঅং- দুঃখালীঢকং । সিণিদ্ধঅং_ লিপ্ধীকং | 
বাহ-_বাম্প। তম্মই-_তাম্যতি । জুঅলঅং-_যুগলকং। 
মুলপাঠ-_০10$5-40070018 [02102,812. 9০112,801-08/0088,09, 118,911 
ড19,919,-10910)18) 200811017272,9 চ1108)8] 1087751৪890 29,6. 


২। চিস্তা-ছুম্মি ম-মাণসিঅ1 সহ অরী-দংসণ-লালসিআ। 
বিঅনিঅ-কমল-মণোহরএ বিহরই হংসী সরোবরএ। 
অন্ুবাদ-_-( ৪র্থ-অক্ষের ২৩ নং শ্লোক খগুধার! নামক গীতি ) চিন্তায় বিষগ্ন মন নিয়ে 
সহচরীকে দর্শন লালসায় হংসী স্ফুটপন্মে মনোহর সরোবরে বিহার করছে। 
টাকা ছুশ্ষিঅ_ দুস্িত। জন্ভাব্য পদ সংস্কতে দুর্মনায়িত। মাণসিআ_ 
মানসিক । বিঅসিঅ--বিকশিত। মণোহরএ_ মনোহরকে । বিহরই--বিহরতি । 
মুলপাঠ-_£:90900 0911)08-1021)0 [019/-51790)1010017778, 099118. 
1270 
51৪9৮ 0810-0008110)27-0199082, 01) 081971019-09109-090)0)0210, 


৩। গহণং গইন্দ-ণাহো। পিঅ-বিরহুম্মাঅ-পঅলিঅ-বিআরে৷ 
বিসই তরু-কুম্ুম-কিসলঅ-ভূসিঅ-পিঅ-দেহ-পব.ভারো 

অন্ধুবাদ-_-(২৬ নং ক্লোক, অক্ষিপ্তিক! নামক সঙ্গীতে রাজার বিরহোন্মত্ততার রূপক) 
প্রিয়বিরহের উন্নত্ততার বিকার প্রকাশ করে গজেন্দ্রনাথ নিজের দেহের অগ্রভাগ তর, 
কুন্থম ও কিশলয়ে ভূষিত করে গহুন বনে প্রবেশ করছে। 

টাকা-_গইন্দ-নাহো-_গজেন্ত্রনাথ; | বিরহুম্মাঅ__বিরহ+উন্মাদ। পঅলিঅ-_ 
প্রকলিত, প্রকটিত। বিআরো--বিকারঃ। বিসই-বিশতি। পব.ভারো-_ 
প্রাগ-ভারঃ । 


দ্বিতীয় পত্র £ প্রথমাংশ ৭১ 


মুূলপাঠ-_৭95-51:10 81512100050 51780050080 
ূ 09/11702910017950 
8110-1017-218)9 1008017)2119195 28190109581 
0900]1011%091. 
৪। দইআ-রহিও অহিঅং ছুহিও বিরহাণুগও পরিমস্থরও 
গিরি-কাণণএ কুম্মুজ্জলএ গজজ,হবঈ বস্বীণগঈ । 
অন্ুবাদ--(৪১ নং ফ্লোক ভিন্নক নামক গীতি ) দয়িতারহিত অধিক দুঃখিত 
গজযুথপতি বিরহাচ্থুরূপ মন্থর অতি ক্ষীণগতি হয়ে কুন্থমোজ্জল গিরি-কাননে আছেন । 
টাকা__দইআ-_দয়িতা। অহিঅং_-অধিকং | ছুহিও-__ছুঃখিত। গজজ.হবঈ-_ 
গজযুখপতি | ঝাঁণগঈ-_ক্ষীণগতি । ছন্দের জন্য ঈ। 
মূলপাঠ --17)910) 00019 10019,10817 10139%70 1001 102761 
]:59 110 11201720911 9100818) 010271108]0 557780, 
মইং জাণিঅ মিআলাঅণি ণিসঅরু কোই হরেই 
জাব পু ণভতলি-সামল ধারাহরু বরিসেই । 
অন্ুুবাদ-(৩০ নং শ্লোকে দিপদিকা নামক সঙ্গীতে রাজার উক্তি) আমি 


ভেবেছিলাম যে কোন নিশাচর মুগলোচনা প্রিয়াকে হরণ করছে । এখন বুঝলাম ষে 
শ্যামল আকাশে জলধর বর্ষণ কবছে। 


টাক1__মইং-ময়! (ময়েন)। জাণিঅ-জানিত (জ্ঞাত )। মিঅলে'অণি-_ 
মুগলোচনা। নিসঅরু-_নিশাচরঃ | কোই--কঃ+অপি। হরেই-_হরয়তি । জাব 
_যাবহ। সামল--শ্তামল। ধারাহরু-_ধারাধরঃ। বরিসেই--ব্্ষয়তি। 
মূলপাঠ_8810010010700718-700070525679017 
৮৪,1)8/0661)17) 09781)00/-6510101) 
09890৮00580 8111-091158-- 0190 
801117-51511)0-1085112007850081 18100980, 
৬। গচ্ধুম্মাইঅ-ম্অর গীএহিং বজ্জন্তেহিং পরহন অ-তুরেহিং 
পসরি অ-পবণুবেবলিঅ-পল্লব-নি অরুন্ুললি অ-বিবিহ-পআরং ণচ্চই 


কপ্পঅরু ৷ 

অন্ুবাদ-_(৩৭নং গ্লোক, চর্চরী নামক গীতিতে প্রকৃতি বর্ণনা ) গন্ধোম্মাদিত 
মধুকরদের গীতিত্বারা, পরভ্তৃত কোকিলের তুধধবনির বাদন ছারা কল্পতরু বাতাসে উ্েলিত 
পল্পবসমূহ প্রসারিত করে সথললিত তঙ্গিতে বিবিধ প্রকারে নৃত্য করছে। 


৭২ দিতীয় পন্র £ গ্রথমাংশ 


টাক গম্ম্বাইঅ-_গন্ধ+উন্মাদিত। গীএহিং__গীতৈঃ।  প্রাকৃতে ওয়ার 
বহুবচনে এহিং। বজ্ঞস্তেহিং_বাছ্স্তেভিঃ । পরহঅ--পরভৃত। তুরেহিং__তৃর্ষঃ । 
পসরিঅ-_প্রন্থত। পবধুবেবল্লিঅ--পবন+উদ্বেলিত। ণিঅরু-_নিকরঃ|। বিবিহ__ 
বিবিধ । পআরং-_প্রকারং । ণচ্চই__নৃত্যতি । কপ্পঅরু-__কল্পতরু। 
মূলপাঠ -0919009 100810079-08175110) 97761 
10981709108, 59,009, 98900108709) 010900901 
191 60] 10198/009, 92 0)081)0 01001 
95 78900108101 10810010910 50001 
৭। পরন্থুম মহর-পলাবিণি কন্তি ণন্দণবণ সচ্ছন্দ ভমস্তি 
জই তুই' পিঅঅম সা মনু দিটঠী তা আঅকৃধছি মনু পরপুটিঠ। 


অন্ুবাদ-_( চতুর্থ অঙ্কে ৬০নং গ্লোক খুরকানস্তর নামক সঙ্গীতে কোকিলের কাছে 
উর্বশী সন্ধানরত রাজার উক্তি ) পরভৃতে, তুমি মধুর আলাপ কর, তুমি স্থন্দরী এবং নন্দন 
বনে স্বচ্ছন্দে ঘুরে বেড়াও। যদি তোমাদ্ধারা আমার প্রিয়া দৃষ্ট। হয়ে থাকে তবে হে 
পরপালিতে, আমাকে বল। 

টাক1__পলাবিণি-_প্রলাপিনি সম্বোধন । তুঁই-ত্বয়া (ত্বয়েন) যুম্মদ শবের 
তৃতীয়ার একবচন। মহু-মহাং। “মম” অথে। আজঅকৃথহি-_অচক্ষ।। আ+চক্ষ, 
+লোট। মহু-_মহাং। কর্মকারকে । 
মুূলপাঠ__ 1180 09100001010) 2/818101 088,590 

191120080510 107812/0870-587 
00797 10])19-59891021-190 07 
01000101097 99/001700719-19/00 
। হউ পই" পুচ্ছিমি অকৃখহি গঅএরু ললি অ-পহারে ণাসিঅ-তরুবরু 
দূর-বিণিজ্জিঅ-সলহর-কম্তী দিটঠী পিঅপই' সম্মুহ জন্তী। 

'অন্ুুবাদ-_-(১০২নং শ্লোকে অনন্তর চর্চরী স্ব্গীতে হাতীর কাছে উর্বশীর সন্ধানে 
রাজার উক্তি ) গজবর, তুমি ললিত প্রহারে তরুবর নষ্ট কর, তোমাকে আমি জিজ্ঞাসা 
করি, তুমি বল, চন্ত্রমার শোভাকে হার মানিয়ে দূরে রাখে এমন সম্মোহিনী পতিপ্রিয়াকে 
কি দেখেছ? 

টাকা_হউ__অহং ১ অহকং ১ হুকং ১ হউং। পই-ত্বাং ৮ ৎপাং (ব-এর 
অঘোবীভবন প) স্বরসঙ্গত্তিতে আং ইং হয়েছে। ত্বয়েন ১ ৎপয়েন ৮ পইং করলে 
তৃতীয়ার ব্যাখ্যা হয় না । 0 70. দ.416107-এ আছে--0%255 ১৯৯ 00905, ৯৮ 08107 
(158591 2:00 00০ 150181581 21501015-2109,), অকৃথহি-_-আ1+খ্য! ধাতু লোট হি। 
বিণিজ্দিঅ-_বিনিজিত। পিঅপই-_প্রিয়াপতিংসপ্রিয়পতী শবের দ্বিতীয়ার একবচন। 
পতি প্রিয় ষে নারীর এই অর্থে । সম্ৃহজস্তী সন্মোহয়স্তী । সম্যক মোহম্থত্টিকারিণী | 


ছিতীয় পত্র £ প্রথমাংশ ৭৩ 
[955 68, 398179-1001210:058) (891608101)) 


সরহের দৌহাকোষ থেকে নিবাচিত অংশ 
মুল পাঠ -_933179]8। 008,101 001115% ৮1%/ 007510 
রি 18)0 [09721108,60108, 91, 6810 ৪0010 
10 1880 19118 1001 99/0600000 
100121079, 11 12,001091 1107709,708516000, 
১। সহজ ছড়ি জে ণিববাণ ভাবিউ ণউ পরমণ এক তেং সাহিউ 
জো জন্থু জেণ হোই সন্ভটেঠা মোকৃখ কি লব্ভই ঝাণ পৰিটেঠ। 
অন্ুবাদ-_সহজকে ছেড়ে যে নির্বাণ ভাবে সে কিন্তু কোন এক পরমার্থ সাধন 
করে না। ফে যেভাবে ষা দ্বার! সন্ধষ্ট হয়! ধ্যানমগ্র হলেই কি মোক্ষ লাভ হয়? 
টীক1__ছড্ডি-ছ্য়িত্বা। ভাবিউ__ভাবিতঃ। ণউ--নতু। তেং__তেন। 
সাহিউ-_সাধিতঃ| জঙ্__যন্ত। হোই-__ভবতি। লবভই-_লত্যতে । ঝাণপবিটো 
_ধ্যান-প্রবিষ্টঃ | 
মূলপাঠ--100625 11501) 11069/09, 0156])910) 
10100620108 10109) 10027069179) ৪95 ৪7) 
77068105) 015010% 09100৮88071 
[10110108, 81190101391 05100 01071, 
২। কিন্তুহ দীবেং কিস্তুহ ণিবেজ্জেং কিম্তহ কিজ্জই মন্তুহ সেববং 
কিস্তুহ তিথ তপোবণ জাই মোকথ কি লব্ভই পাণি ণহাই । 
অনুবাঁদ-_কি হবে দীপ দিয়ে, কি হবে নৈবেছ্যে, মন্ত্রসেবাদ্ধারাই বাকি হবে? 
তীর্থে তপোবনে ভ্রমণ করেই বাকি হবে। জলে নান করলেই কি মোক্ষ লাভ হয়? 
টাকা কিন্হ__কিং তথ। অথব| কিং তন্ত। দীবেং_দীপেন। ণিবেজ্ঞেং_ 
নৈবেছ্যেন। কিচ্জই-ক্রিয়তে | মন্তহ- মন্ন্ত | সেব্বং__সেবয়া। সেবা শব্দের ওয়া। 
ণহাই-_স্নাত্বা। এখানে ল্যপ. হয়েছে । 
মুূলপাঠ-_ 01096101970 20:01115-0270107 
৪80 10)0702,0 ) 8,00109100. 01)81702 
0880 [09,17109 2১708 1% 1001 
958011) £97'017) 89৮ ৮৪-৮1-৪801. 
৩। ছডডছ রে জালীকবন্ধ! সো! যুধ্চট জে অচ্ছনু ধন্দা 
তস্থ পরিআণে অঞ্ন ণকোই অবরেং গমেং সবব-বি সোই। 


৭8 : দ্বিতীয় পত্র ঃ প্রথমাংশ 


অনুবাদ-_মিথ্য! বন্ধন ছাড়, যে ধাধায়'আছে সে মুক্ত হোক। তীকে'জানলে অন্য 
কিছুর প্রয়োজন নেই । অনান্য দিক থেকে বিবেচনা করলেও তিনিই সব। 
টাকা ছড্ডহ-_ছার্খ স্ছড্ডহ । রে-_সগ্বোধন। মুঞ্চউ-যুঞ্চতু। অচ্ছছ__ 
অচ্ছধ। অস্ধাতু গম্‌ ধাতুর সাদৃস্তে অচ্ছতি হয়। অপত্রংশের এই অচ্ছ ধাতু থেকেই 
বাংল! অন্ত্য্ক আছ ধাতৃ। ধন্দা__সন্দেহ১সংদেহ্ধন্দ। পরিআণে-__পরিজ্ঞানে | 
অবরেং-__অপরেণ। গঞ্পেং-_গণ্যেন। 
যুলপাঠ__ 9০0-৮1 708,01711)971 ০০৮1 2৮0111]]91 
৪2/0008৮0015100100 ৪1010701019 
081) 80 00901011090 8] 112, 181101791 
8115917 ৮৪/-0010-00 1081010139।. 
৪। সোবি পটিজ্জই সোবি গুণিজ্জই সথ-পুরাণেং বক্খাণিজ্জই 
ণাহি সো দিটিঠ জো তাউ ণ লকখই একেং বরগুরুপাশ্স পেকৃখই 
অন্ুুবাদ__তাকেই পড়া হয়, তারই গুণকীর্তন হয়, শান্মপুরাণে তারই ব্যাখ্যান 
করা হয়। সে দৃষ্টি দৃষ্টিই নয় যে তাকে দেখে না । একমাত্র শ্রে্ঠ গুরুর পাদপ্রসাদে 
তাকে দেখা যায়। 


টাকা পটিজ্জই__পঠ্যতে। গুণিজ্জই-_গুণ্যতে । নামধাতু । সখপুরাণেং_ 
শান্্ পুরাণেন | বক্থাণি জ্ই-ব্যাখ্যান্ততে । নাম ধাতু । তাউ--তাং। লক্খই-_ 
লক্ষতি। পেক্খই-_প্রেক্ষতে । 
| মূলপাঠ__ ৪ 200০5060620, 1019) 09189 
010019, 1)9,50119 0179%518,0 019 
9979179, 01087911859 চ780018) 2161) 
119/”981)52)17290, 1810110 0001) 
৫। জই গুরু বুত্তউ হিঅই পইপই নিচ্চিন হখে ঠবিঅউ দীসই 
সরহ ভপই জগ বাহিঅ আলেং ণিঅ-সহাব ণউ লকি খউ বালেং। 


অনুবাদ- যদি গুরুর উক্তি হৃদয়ে প্রবেশ করে তবে নিশ্য়ই হস্তে স্থাপিত দেখা 
যায়। সরহ বলছেন জগৎ বুখাই বাহিত হচ্ছে, মূর্্বারা ন্ব-স্থভাব লক্ষিত হয় না। 

টাকা” জই- যদি । গুরুবুত্উ- গুরুব্যুক্তি+ প্রথমার একবচন। বি+উক্তি-বুক্তি। 
হিঅই- হৃদয়ে । পইসই--প্রবিশতি। নিচ্চিঅ__নিশ্চিত। ঠবিঅউ-স্থাপিতক;। 
দিসই-_দৃশ্ঠতে । আলেং__অলং অধবা অলীকেন। লকিধউ- লক্ষিতঃ । বালেং__ ' 
বালেন। ঘূর্থেন। 


দ্বিতীয় পত্র £ গ্রথমাংশ ণ্€ 


মূলপাঠ -- 11073970708 [09৮৮9116177 721)190 
81798101 58820060917) 01081) ৪0180. 
19) 00101 ৮1899, 19700900917800000081 
97,28819) 010009, 028018) এ 10000091, 


৬। ঝাণ-হীন পববজ্জেং রহিঅউ ঘরহি বসস্তেং ভজ্জেং সহিঅউ 
জই ভিডি বিসঅ রমস্ত ণ মুচ্চই সরহ ভণই পরিআণ কি মুচ্চই। 
অনুবাদ-_ বে ধ্যান করে না, প্রব্রজ্য পরিহার করে, ঘরে ভার্ধার সঙ্গে বাস করে 
এবং নিবিড়ভাবে বিষয় ভোগ করে সে যদি মুক্তি না পায় তাহলে সরহ বলছেন ষে, পরম 
জ্ঞানে কি মুক্তি হয়? 
টীকা_ঝাণ__ধ্যান। পববজ্জেং__ প্রব্রজ্যা1+ ওয়া । রহিঅউ-_রহিতকঃ | ঘরহি__- 
গৃহেভিঃ। পতি শবের সঙ্গে যুক্ত না হলে প্রারুতে গৃহ ঘর : নতুবা গৃহপতি-গহবই । 
বসন্তে বন্+শতৃ1৩য়া। ভঙ্জেং__ভাা+৩য়া। অ-কারান্তক শব্ররূপের সাদৃষ্ 
লক্ষণীয় । ভিডি__ভিছ্যভিডিডঅ। 
মূলপাঠ_ 181 6290500855 07. ]005 878 
191 08101805108, 80017 219, 2009) 07019 
59,:817610 107166277 08,110 25৪, 
891)2]9, 82112559 09) 01025201812, 
৭। জই পচ্চকখ কি ঝাণেং কীঅঅ জই পরোক্ধ অন্ধার ম ধীঅঅ 
সরহেং পিত্তং কড্ডিউ রাব সহজ সাব ণ ভাবাভাব। 
অন্যুবাদ-_ঘদি প্রত্যক্ষ হয় তাহলে ধ্যানকরে কি হবে? যদি পরোক্ষ হয় 


অন্ধকারকে ধ্যান করো না। সরহ র। কেড়ে ঘোষণ। করছেন সহজানন্দের স্বভাবে 
ভাবও নেই অভাবও নেই । 


'টাকা__পচ্চক্খ-_প্রত্যক্ষ। কিঅঅ-_ক্রিয়তে। অন্ধার-_-অন্ধকার অন্ধআর । 
বিভক্তিহীন কর্ম। ধীঅঅ-ধীয়তে। কড্ডিউ রাব-_কৃড্ডিত রাবঃ | কুড, ধাতুর অর্থ_ 
চীৎকার করা । 
মুলপাঠ_ 910110895%7100 08,1550090118 12019 

01081291179, 15179 87091 1091019, 
90 [09780068910 10780 1081)1])91 
8018) 10017)971 11009 19808%1)91. 
৮। অকখরবগ্ো পরমগ্জণরহিম ভপই ণ জানই এমই কহিঅ 
সো পর্মেসরু কানু কহিজ্জই সুরঅ কুমারী জিম পড়ি অজ্জই 
ঘিতীয় পজ্জ ( প্রথমাংশ পালি )--৬ 


৭৬ ছিতীয় পত্র : প্রথমাংশ 


অন্ুঘাদ- অক্ষর এবং বর্ণের মধ্যে পরম গুণ কিছু নেই । বলেন কিন্তু জানেন না, 
এমনি বলেন। সেই পরমেশ্বরের কথা কে বলতে পারে? কুমারী নারীর মিলনন্থথের 
' কথা কিভাবে প্রতিপারদিত হবে ? 

টীক__এমই-_এবমেব। কহিঅ-_-কথিত। পরমেসরু__পরমেশ্বরঃ । কান্-_কন্ত। 
কহিজ্ই-_কথ্যতে । জিম-_ষদেব জেব্বজেম্ম জিম । পড়িঅজ্ঞই-_ প্রতিপদ্যতে । 


মুলপাঠ__ 01035201776 )0 1):8/)1100 
02017 1909, 98/1258089, ৮110170 
1৮৮91) 01011) 00008 1110018) 0110018] 
0৪৮৮০) 01095 54251178 18102 10125158, 


৯। ভাবাভাবে জো পরহীণো তহিং জগ সমলাসেস বিলীণো 
জবেবং তহিং মণ নিচ্চল থকই তবেবং ভবসংসারহ মুকই। 
অন্ুবাদ__ভাব এবং অভাব বোধের পার্থক্য যার মধ্যে নেই তার মধ্যেই 
বিশ্বসংসার বিলীন হয়। যখন মন নিশ্চল হয়ে থ|কে তখন জন্মমুত্যুর চক্র ভবসংসার 
বিলীন হয়। যখন মন নিশ্চল হয়ে থাকে তখন জন্মৃত্যুর চক্র ভবসংসার থেকে মুক্ত 
হওয়। যায়। 
টাকা-_পরহীণো- প্রহীনঃ। তহিং--তন্মিন্। সঅলাসেম- সকলাশেস । জবেরং 
তব্বেং- যাবদেব তাবদেব। থকই- স্থাবাত থেকে সম্তাব্য পদ স্থক্াতে । সংসারহ-_ 
সংসারস্ত । অপাদ্দানে ষঠী। মুক্ই-_মুক্ততি নামধাতু। 
মুলপাঠ-_ ৪৪,100, 06)17৮ 1 071 07180 591 
1৮2 01 0017217000৮ 001৮ 781 
910] 1081)1]১ 01010710178 15555 
8/0101)1 001) 1)11]]1)81 0৮৮১2, 





১০। ভ্ঞাব ণ অপ্পহ্ঁ পর পবিম্ব'ণসি তাল কি দেহাণৃন্তব পাবসি 
এমই কহিজে ভম্থি ণ কববা এগ্রতি মগ্স। বুজ্মাসি বব 
তন্মুপ'দ-__যতক্ষণ নিজের দ্বার'ই পরকে পরিপর্ণ ভাবে না জানবে ততক্ষণ কি সেই 
দেহাতীতকে পাবে? এরূপ বলা "হম, ভুল কর! উচিত নয়। তবেই নিজের মধো 
আত্মাকে বুঝতে পারবে । 

'টীক1__অগ্পহি-_আম্মন্মিন। পরিম্থাণসি _প্ব+জ্ঞা+ মধ্যম পুরুষ । পাবসি-_ 
প্র+আপ মধ্যম পুরুষ। এমই-এল্মেব । পতিজে-_কথ্যতে। কব্বা-_কর্তবা! 
অগ্লা_ আত্মা! ( মহারাস্্ী ) বৃদ্বাধি_বুধাসি। তব্ব'-_শুদেব সতব্বং। 
মূলপাঠ__ 07) 2৮100 ৮4৮11 [)11111। 1): ৮] 011)068 

৪1095 02% 01) ৮8413) 101)701511 901068 


ছিরতীয় পত্র : প্রথমাংশ খণ 


010928) 92908, 0109806 695 চা 109009, 
819 12115011 00))10211% 10920080009, 
১১। ণউ অন্গু উ পরমাণু বি চিন্ত অণবর ভাবহি ফুরই স্থুরত্ত 
ভণই সরহ ভস্তি এত বি মন্ত অরে ণিকোলা বুজ্মহ পরমণথ । 
অনুবাদ-_অণুর কথা ভ।ববে না, পরমাণুও নয় । অনবরতই ভাবের মধ্যে স্থরত্ব 
পরমানন্ ) স্ফুরিত হয়। সরহ বলছেন, ইহ সংসারটাই ভ্রান্তি মাত্র। সুতরাং ওরে 
[নফুলীন । সামাজিক বংশমধাদাহীন ) পরমার্থকে উপলব্ধি কর। 
টাক-_বি চিন্ত_অপি চিস্তয়। ফরই-_শ্ষরতি। স্বরত্ত_ তব । এত বি মন্ত_ 
_এতদ্‌ আপি মাত্র। শিক্ষোলী_নিফুলিক | কুলহীীন, সমাজ্জচ্যুত। বুষ্াহ__বুধ, . 
ধাতু মধ্যমপুরুষ | | | 
মুলপাঠ- £11)8,10117 28001230 ৮711)110 [06001187 
[091] 091101)9 100৮1155351 [01001)8 
112 1)1)%10781 ৮1118 0811890 2100 
[0] 80 01162 101৮ 0181808, 10002. 
১৯ । ঘরেং অচ্ছই বাহিরে পেচ্ছই পই দেকখই পড়িবেলি পুচ্ছই 
সহ ভগ বঢ় জাণউ অগ্পা ণউ £সা ধেম ধারণ জগ্লা। 
অন্যুবাদ-_-ঘরেই আছে, ব!ইরে দেখছে, পতিকে দেখছে, প্রতিবেশীকে জিজ্ঞাস! 
করছে। সরহ বলছেন ওরে বোক'! নিক্তেকে জান | সেই পবমান্থা ধ্যেয় নয়, ধারণ! 
নয়, জপের দ্বারাও প্রাপা নয় । 
টাকা-__মচ্ছই-_অস্তি। গম্‌ ধাতুর সাদৃস্তে অস্‌ ধাতু অচ্ছ, পেচ্ছই-__প্রেক্ষতে। 
পই-পতি। দেকৃখই-__পশ্ঠতত। দুশ. ধাতু দেক্ধ হয়েছে! পডিবেসি_ প্রতিবেশী । 
পুচ্ছই-_পূচ্ছতি । বঢ-_বন্ধ-বডডউ। ঘূর্থ অর্থে ব্যবহার । ধেঅ_ধ্যেয়। অগ্লা_ 
পা । জপধাত য। 
মুলপাঠ__ ৭৭1 এছ 070101১1885 ৮% 11001 
17360103110 1১1 19,001)87 5212) ৮1701 0) 
068৮ 011:811):)1 11৬৮ ৪017 101]9 
891)1] 70, 00001)1)7) [) 19017 3:01)1]5. 
১৫। জই গুরু কহই কি সববব জাণী মোকৃধ ক ভব্হই সঅল বিণু 
জাণী 
দেন ভমই হববাসেং লইজে সহজ ৭ বুস্ধই পাপেং গহিজে। 


৭৮ ছিতীয় পত্র £ প্রথমাংশ 


অন্গুবাদ-_যদি গরু বলেন, সবই কি জান? সবকিছু না জেনে কি মোক্ষ লাভ 
করা যায়? দেশ ভ্রমণ করে, অভ্যাসের বশবর্তী হয়, কিন্ত সহজকে বুঝতে পারে না, 
পাপে ডুবে যায়। 
টাকা কহই-_কখয়তি। জাণী_ জ্ঞায়তে সজানীঅই »জাশীঅ। লবভই-_ 
লভ্যতে। দেস ভমই-_দেশং ভ্রমতি। হব্বাসেং__-অভ্যাসেন। লইজে-_লভ্যতে১ 
লহিজ্জঞই। পাপেং__পাপেন। গহিজে-_গাহ্তে সগহিজ্জই । গাহ-ধাতু জলে ডূবা অর্থে। 
মুলপাঠ-_ 1899 19079069118. 1899) ৮1110091 
09797178191 09 [0781 010100081 
812191 001 17)018, 8918160 
18910] 08, 51091 51929) 79/0)9060, 
১৪। .বিসঅ রমস্ত ণ-বিসঅং বিলিপ্পই উর হরই ৭ পাণী ছিপ্নই 
এমই জোঈ মূল সরন্তে! বিসহি ৭ বাহই বিসঅ রমস্তো। 
অন্ুবাদ-_বিষয় ভোগ করতে করতে যিনি বিষয়ে লিপ্ত হন না তিনি জলম্তরোতে 
জলাহরণ করেন অথচ জঙগ স্পর্শও করেন না। এইভাবে যোগী মৃূলবস্তর অনুসরণ করে 
বিষয় ভোগ করেও ভোগের আোতে ভেসে যান না । 
টাকা রমস্ত-_-রম্‌ ধাতু শতৃ। বিলিপ্পই__বিলিপ্যতে। উ্র-__শবদটি সম্ভবতঃ 
জলম্রোতার্থক পর শব খেকে আগত । পৃরউর মধ্যন্বরাগম। ভবভূতির উত্তররাম 
চরিতে শব্দটির প্রয়োগ আছে। রবীন্দ্রনাথ মানসী কাব্যের ভূমিকায় শবটি ব্যবহার 
করেছেন। কেউ ব্যাখ্য। করেছেন উদক-উরঅ (যেমন পঞ্চদশ পঞররহ )-উঅর 
বর্ণবিপর্য়ে। কেউ বলেছেন--উঅর হরই১উপর ঘরহি 1) 01000 017910001. 
ছিপ্নই-_ক্ষিপ্যতি। সরস্তো-_স্থ ধাতু শতৃ। বাহই-_বাহতে। 
মূলপাঠ _ 0655 0100091 18000779, ডা 01891 
80080 10711 ৪28 11 1:9/7191 
601 09, 60091 6100 ৪20)8772, 
ঠা) 25801701081] 11879, 
১৫। দেব পিচ্ছই লক বি দীসই অগ্পণু মারীই স কি করিঅই 
তোৰি ণ তৃট্রই এছ সংসার ৰিণু আমআসেং গাহি ণিসার। 


অন্ুুবাদ- দেবতাকে দেখছে, লক্ষ্যও দেখা যাচ্ছে। আত্মাকে কষ্ট দিয়ে মেরে 
সেকি করবে? তথাপি ইহ জগতে পুনর্জন্ম টুটবে না। বিন! চেষ্টায় মুক্তি নেই। 

টাকা-_পিচ্ছই__প্রেক্ষ্যতে। দীসই-_দৃশ্ততে। অগ্পণু--আত্মনঃ। মারীই-_ 
মার্ধতে। মৃ+ণিচ, কর্মবাচ্য। তোবি--তথাপি। তুট্রই--ক্রট্যতে। এছ-__ইহ। 
সংসার-_সং+স্থ ধাতু জন্মগতি অর্থে। আআসেং__আয়াসেন। নাহি-ন+আসীৎ। 
নিসার নিঃসার। 


হিতীয় পত্র £ প্রথমাংশ ৭১ 


মুলপাঠ_ 87110188109129। 01065, 1011017910 
0958005 121701090 811100700010611 
[0958078, 58191 90 10100] 1901) 
101 টির 9191 10 6255610), 
১৬। অণিমিস লোঅণ চিত্ত ণিরোহেং পবণ ণিরহই সিরিগুরুবোছেং 
পবণ বহই সে! নিচ্চলু জবেবং জোঈ কালু করই কি তব্বং। 
অন্ুবাদ-্রীগুরুর বুদ্ধি অনুসারে নিঃশ্বাস বায়ু নিরুদ্ধ করে অনিমেষ লোচনে 
চিত্ত নিরোধ করে নিঃশ্বাস চলাচল যখন নিশ্চল কর! ধায় তখন মহাকাল ষোগীর কি 
করতে পারে? 
টাকা লোঅণ-_লোচন।  ণিরোহেং__নিরোধেন।  নিরূহই-_নিরধ্যতে। 
সিরি_ শ্রী, শ্বরভক্তি। বোহেং_বোধেন। বহই-বহতি। নিচ্চলু-__নিশ্লঃ | 
জবে্বং তব্বং--ষাবদছেব তাবদেব। জোঈ-_যোগী। কালু--কালঃ। করই-_ 
করোতি। 
মূলপাঠ_ 170 18 1001251998-051779 
02 (79) 101 1070011 15009, 
8019010) 51890109, 98170171 10 08189 
10 19101 26001 10 0258, 118, 01991. 
১৭। জাউ ণ ইন্দিম বিসঅ-গাম তাব ৭ হি বিফুরই অকাম 
অইসেং বিসম সন্ধি কো পইসই জে জহি অথি ৭উ জাব ণ দীসই। 
অন্ুুবাদ-_ঘতক্ষণ ইন্দ্রিয় বিষয় গত না হয় ততক্ষণ কামনাহীনতা ক্ষুরিত হয় 
না। এরূপ বিষম সন্ধিতে (অর্থাৎ ভোগের মধ্যে কামনাহীন অবস্থায়) কে প্রবেশ 
করতে পারে? স্থতরাং ঘতক্ষণ সত্য দেখ! ন! যায় ততক্ষণ যে যেখানে আছে থাক । 
টাক1__জাউ__যাবৎ। ইন্দিঅ বিসঅ-গাম-ইন্্িয় বিষয় গ্রাম। বিফুরই__ 
বিস্ফুরতি। অইসেং_ঈদৃশেন। পইসই- প্রবিশতি। জহিং_যস্মিন। অধি-_ 
অস্তি। দীসই- দৃষ্টতে ৷ 
মূলপাঠ-- 79001999918, ৪9660% ₹৪1075081 
0610810। 0001)9% 5988065 18) 12091 
85905840020 108 6608, 5100080018 
9০051 10119))9 01080981081] [081007%, 
১৮। পণ্ডিঅ সজল সখ বকৃথাণই দেহছি' বুদ্ধ বসন্ত ৭ জাণই 
অবপাগমণ ণ তেন রিখপ্ডিঅ তোবি ণিলজ্ব ভপই হউং পণ্ডিজ। 


৮৪০ দ্বিতীয় পত্র ; প্রথমাংশ 


অন্ুুবাদ--পণ্ডিতেরা শান্ত ব্যাখ্যা করেন কিন্তু দেহের মধ্যেই ষে পরম ডান তা 
জানেন না। সংসারে আনাগোনা ( জন্মমৃত্যুর ভবচক্র ) তাতে খণ্ডিত হয় না। তথাপি" 
নির্লজ্জ বলে-_ আমি পণ্তিত। 

টীকা-_সঅল-_ সকল। সখ-শাস্্। বক্খাণই-্যাখ্যানতি। নামধাতু। 
দেহহি-_দেহন্মিন। বসম্ত-বস্+শতৃ। জাণই-_জানাতি। অবণাগমণ--অব 
ধাতু অনট্‌_অবন+আ-গম্+ অনট্‌_আগমন । বিখগ্ডিঅ--বিখণ্ডিত। তোবি-_ 
তথাপি তহাবি । হউং--অহকং-» হগং  হউং। 


1026 83. 12710760)01048- 81010510088 


(পিঙ্গলনাগের লেখ ছন্দের গ্রন্থে অজ্জীতনাম! কবিদের 
রচন। থেকে সঙ্কলিত ) 
মূলপাঁঠ_ 91918 07108101101) 10152 0000) 
1809109,09) 10709,81 10 0111) 
6৪1 16601118110) 8206 17, 091 
10 031)2,81 80 1611. 
১। অরে “র বাহহি কাণত ণাব ছোডি ডগমগ কুগতি ৭ দেহি 
তই” ইত্থী গইহি সম্ভার দেই জো চাহপি সো লেহি। 
ভন্গুবাদ-_ওরে ও কানু বেয়ে যাও, নৌকাখানি ছে'ট, টলমল , কূগতি ছিও না। 
তুমি মেয়েদের নদীতে পার করে দিয়ে যা চাও তাই নাও । 
টাকা_বাহহি_-বাহ, ধাত লোট। কাণহ-_কুষ্ণ। ছোড়ি_ ক্ষুদ্র৯ছুডড। 
কষদ্রার্থে ই। ডগমগ-_ভাবাত্ক দেশী শব্দ। কেউ কেউ দীর্ধমার্গ প্রভৃতি বলেছেন। 
দেহি__দা ধাতু লোট। ত-ত্বয়। (ত্বয়েন। অন্ুক্ত কর্তায় ওয়া। ইখী- স্ত্রী। 
আছ্য স্বরাগম | ণইহি-__নদীভিঃ | অধিকরণে। সন্থার_-সম+তৃ ধাতু পার কবা অথে। 
দেই-_দত্বাদইঅ। চাহসি-_যাচসে বা চক্ষসে । লেহি_-লভ, ধাত লোট। 
মূলপাঠ-- 98582 5189) 07287 0011 20721787 
্‌ (111) 102901119, 1)109111 0 
8/7017800019% ৬181 [07770112, 0191 
5011)01118) 98118 112 
1072575811-10005) 0211018। 0900 
1:82৮-00)1 2১818 0101018070 ! 
80 1719,:0819। 01]]90 10910090170 101))817 
01001) 13109552711 15800, 
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২। জস সীসই গঙ্গাগোরী জদ্ধঙ্গা গিম পহিরিঅ ফাণহার! 
কটিঠঅ নিসা পিশ্ধণ দীসা সন্তারিঅ সংসার! 
কিরণাবলি-কন্দা বন্দি চন্দা ণয়ণঠি অণল ফুরস্তা 
সো মঙ্গল দিজ্জউ বন্ুম্থহ কিজ্জঞউ তুম্হ ভবাণীবস্তা। 
অন্ুবাদ-_ধার শিরে গঙ্গা, গৌরী অধধাঙ্গ, যিনি গর্লায় পরেন ফণিহার, ধার কণ্ে 
বিষ, পরিধান দিগ বসন, যিনি সংসারে পার করেন, কিরণাবলীর আকার চন্দ্র দ্বারা যিনি 
বন্দিত, ধার নয়নে বন্ছি স্ফষুরিত হয় মেই ভবানীকান্থ তোমাদের মঙ্গল করুন । বহু সুখের 
বিধান করুন। 
টীকা__জস-_যন্ত। সীসই- শীর্ষে । গোরা-__গৌরী । গিম__গ্রীবা। পহিরিঅ 
_পরিহিত । বিপর্যয় । পি্ষণ_-অপিন্ধন। দিল্েউ, কিচ্তউ-দায়ত ক্রিয়ত। তুম্হ 
-যুক্মাকং- তৃমভাঅং | 
মুলপাঠ- এ 21708 08011171501 171 
11111177011 1859 01088 10917) 
117101-৮11001) ৬101088108৮ 0070৮000000 
01157017140) 0৮10% 008 00111 
৩। জে গঞ্জিঅ গউলাহিবই রাই উড্ডট ওডড জস ভএ পলাই 
গুরু পিকন বিককম জিণি ম জুম্মা তা কণ্র-পরক্কম ইহ বু । 
অন্ুুবাদ--ঘিনি গৌড়াধিপতি রাজাকে গঞ্জন; দিয়েছেন, ধার ভয়ে উদ্ধত ওড্ 
পালিয়েছে, যুন্ধে যিনি মহাবিক্রমশ'লী বিক্রমকে পরাজিত করেছেন সেই কর্ণের পরাক্রম 
এর দ্বারাই নৃঝে নাও । 
টীকাক্রেবখেন। গঞ্জিঅ__গজিত। গউল'হিবই --গৌড়াধিপতি । রাই-_ 
রাজিক »রাইঅ | উড্ডউ-উদ্ডীন 05106 অথবা! উদ্ধত, এডড-_'ওড -- উন্ডিষ্যা | 
জদ্বাযুক্ধ । তা এ 1102 ছ'পভুল মনে ভয়। 
মূলপাঠ--- 9017 0110 01 [01৮১101 61)1667 
1111/0702 0157 15011811605 
010৮ মেতা 0 ৯0 01)৮ 1)20। 
৪011101 21718 90 111৮ 7070 
৭. সেব এক ভই পাবহি ঘিত্বা মণ্ড' বীসা পকাইল ণিত্ব। 
টম্ক একু জই পিন্ধব পাআ। সে হউরঙ্ক সো ইহু রাআ। 
অন্ুবাদ-_সেরখানিক ঘি ঘদি তুমি পাও তাহল রোজ কুড়িটা মণ্ড। তৈরী হয়। 
এক টাকার সৈদ্ধব লবণ যদি পাওয়া যায় তাহলে সে ধতই নিঃস্থ হোক সেই 
এখানে রাজ! । ৃ 


৮২ দ্বিতীয় পত্র ; প্রথমাংশ 


টাকা পাবহি_ প্র+আপ.+লোট। খিত্তা- স্বত। বীসা__বিংশ। শিব 
নিত্য। পকাইল-_পচ, ধাতু ইন্প প্রত্যয় । টক্ক-_তক্কা। সিদ্ধব-_-সিদু1ফ-সৈদ্ধব। 
পাআ প্রার্ধ। হউ-ভবতু । রঙ্ক-তৎসম। রাআ- রাজা । 
মুলপাঠ _ 01)0119, 10109, 0101111 1009108 [1010001819, 11788010999, 

0079, 1210919, 108]]2। 9, 08019 ছা 175700)7 
0819, ডগ, 172000119, 099000975 0081101 (8101)91 
0109, 177825% 118108, 8100177575, 0100] 80197091901 
11001771097 
0109 10958, 10808 81001021 ভরা? 00079851099, 0118 
0819581 0870880, ৮1081008108 0001111 10909 
(1110112 
৫) ঢোল্লা মারিঅ টিল্লি মহ যুচ্চিঅ মেচ্ছ-সরীর 
পুব জজ্জল মল্লবব চলিঅ বীর হৃম্্ীর। 
চলিঅ বীর হচ্বীর পঅভর মেইণি কম্পই 
দিগ মগ ণহ অন্ধার ধুলি স্বরহ রথ ঝম্পই 
দিগ মগ ণহ অন্ধার আণু খুরসাণক ওলা 
দরবলি দমস্থ বিপকখ.মারু টিল্লি মহ ঢোল্লা । 

অনুবাদ-__দিলীতে ঢোল বাজিয়ে, গ্রেচ্ছ-দেহগুলিকে স্তম্ভিত করে, মল্লবর জঙ্জলকে 
সম্মুখে রেখে বীর হাম্বীর চললেন | বীর হাম্বীর চললেন, তার পদ্ভরে মেদিনী কাপে, 
ধিক, পথ, অন্ধকার, ধুলায় সূর্ধের রথ ঢেকে গেছে, দিক পথ আকাশ সঘ অন্ধকার । তিনি 
খুরশানের ওল্লাকে আদেশ দিলেন__দলে মলে দমন কর, বিপক্ষকে মার । দিল্লীতে 
ঢোল বাজাও । 

'টীকা-_মারিঅ- মারয়িত্বামারইঅ। মহ-__৭মীর চিহ্ন। মুচ্ছিঅ- মৃচ্ছয্রিত্বা | 
মেচ্ছসরীর-_ শ্লেচ্ছশরীর । পঅভর-_পদভর। মেইণি-_মেদিনী। দিগ মগ ণহ-_দ্কি 
মার্গ নভ। স্থুরহ-হৃর্ন্ত । রহ-__রথ। আণু আজ্ঞপ্ত”আণইউ। খুরসানক-_ 
খুরশান+ষঠীর ক। খুরশান নামক স্থানের । ওল্লা--আরবী শব উল্লাহ । দরবলি-_ 
দলমলি। দূ ওমৃদ্ ধাতু । দমন্ব_দম্‌+ লোট.। মারু-_মারতু » মারউ। 
মূলপাঠ 6. 8217988 170821008/665 68815810105 1710108 08107808 

৪51) 001 ৪1] 10170191769 67700 
0001 01% 0701 69100 60890001950 51108190781) 
01091109901 1001 609, 10101915 1717707 
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৬। সহস মঅনত্ত গঅ লাখ লাখ পক খরিঅ 
সাহি ছুই সাজি খেলগু গিন্দু। 
কোষ্লি পিঅ জাহি তহি থপ্প, জন্থু বিমল মহি 
জিণই পহি কোই তুঅ তুলক হিন্দু । 
অনুবাদ-_হাজার হাজার মদমত্ত গজ, লাখ লাখ পক্ষিরাজ্জ ঘোড়া, দুই শাহ- 
সঙ্জিত হয়ে কন্দুক খেলা করছে । হে প্রিয়, ক্রোধবশে সেখানে ধাও, পৃথিবীতে বিমল 
যশ প্রতিষ্ঠা কর। তুরকী বা হিন্দু কেউ তোমাকে হারাতে পারবে না । 
টাক1__সহস__সহম্র। মমত্র_মদমত । গঅ-_গঞ্জ। 'পক্খরিঅ- পক্ষিরাজ ১ 
পক্খিরাঅ। জাতি-__ইরাণীয় শব্দ শাহ | ছুই-ছ্বে। সাজি___সঙ্জয়িত্ব'সঙ্জইঅ। 
খেলস্ত- ত্রীড়ন্ত। গিন্দ-_কন্দুক, খেলার বল। কোষগ্সি-কুপ্য্কুপ্সিম। পিঅ-_ 
প্রিয়। 'জাহি_যা+লোট। তহি__তম্মিনক্তহিং | থপ্প, স্থাপয়। জন্ব__ফশঃ | 
জিণই-_জিনাতি । কোই--ক:+অপি। তুন-ত্বাম। তুলক-তৃর্ক। তুরস্কবাসী । 
মুলপাঠ-_ 1,2100109, 52,00118, 10199 
৮9010 2/181)7710101 58529 01006090 
]150909 011)881 81300010819 
0271119100 01720 091 0210000108,106650 
৭। রাআ লুদ্ধ সমাজ্ত খল বহু কলহারিণি সেবক ধুত্তট 
জীবণ চাহসি স্থকখ জই পরিহরু ঘরু জই বহুগুণজুন্তউ। 
অন্ুুবাদ- রাজা লুব্ধ, সমাজ খল, বধু কলতপ্রিয়া, সেবক ধূর্ত। জীবনে যদি সখ 
চাও বাড়ী ছেড়ে যাও, সে বাড়ী যদি বহুগুণযুক্তও হয় । 
টাকা-_কলহারিনি__কলহকারিণী। বই-_বধু। ধুত্তউ- ধূর্তকঃ । জুত্তউ-_ 
যুক্তকঃ। 
মুলপাঠ__ 0009, 0101)72809, 5111)912, 210871 
9৮101 01040) 5018209 
1009, » [0 22,9 10000010910817। 
ড8,19  85800251 800001)8, 10, 
৮ | উচ্চ উঠাঅণ বিমল ঘর! তরুণী ঘরণী বিণঅপরা 
বিস্তক পুরল মুগ্ধহর। বরিসা সমআ৷ মৃকৃ্খকরা । 
অনুবাদ--উচ্চ উঠান, পরিচ্ছন্ন ঘর, বিনীত ত্ররুণী গৃহিণী, মৃক্তরাগৃহ বিততপূর্ণ। 
বর্ষার সময়টা! বড় সখের । 
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টাকা উঠাঅধৃ- উৎ+স্থান। ঘরণী- গৃহিণী । পৃরল- পূর্ণ -সপুরইল্ল । মুদ্ধহরা__ 
মুদ্রাগৃহ »মুদ্দাঘর | 


মূলপাঁঠ_এ 11] [81089 ত1107819, [01661 08181% 
1106001 40600150785 1910 210 6011 0100 
9)11917]]0109, 01097119, 089017915, 687]19, 
1811900018,821010 280 08586 0010058718) 01025 
070079) 511190019 [019 10018) 77021)(119, 
102179-710000917)001700 02119 15819 1800 01)800925016 
901 0010079, 8152078 51008097521), 


01069101 010619 06০ ৮815. 00952 010111)95, 
৯। জিনি কংস বিণাসিঅ কিন্তি পআমিঅ 

মুটিঠ অরিটিঠ বিণাস করু গিরি তোলি ধরু 

জমলাজ্জুণ ভঞ্জিঅ পঅভর গঞ্জি 
কালিয়কুল সংহার কর জদদে ভূবণ তরু । 

চাণুর বিহপ্ডিঅ পিঅকুল মগ্ডি 
রাহা-মুহ-মহু পাণ করে জণি ভমরবরে 

সোই তৃম্হ ণরাঅণ বিপ্ল পরাঅণ 
চিত্তহি চিন্তিম দেউ বর। ভবভীঙ্ই-হরা | 


অন্ুবাদ__কংসকে জয় ক:র বিনাশ করেছেন, কাঁতি প্রকাশ করেছেন, মুষ্টি এব, 
অরিষ্ট দানব বিনাশ করেছেন, গিরি (গোবর্ধন ) তুলে ধরেছেন, যমলাজন তঙ্গ করেছেন, 
পদ্ভরে গঞ্জনা দিয়ে কালীয় বংশ সংহার করেছেন, যশে হুবন ভরেছেন, চানুর দৈত্যকে 
ধংস করে নিজের বশ মণ্ডিত করেছেন, যেন ভ্রমরের মত রাধার মুখমধু পান করেছেন 
_-সেই বিপ্রপরায়ণ নারায়ণকে তোমরা হৃদয়ে চিহ্তা ফর। তিনি ভবভীতিহর বর 
প্রদান করন । 


টীক1__জিনি__যেন । পআসিম--প্রকাশিত। তোলি--ত্ুলযিত্ব' | জঃস-_ 


যশসা। জনি-_সন্তাব্যপদ যাদু ্যেক্ুসষেন। তৃষৃহ_যুম্মাকং | দেউ__দ্দাতু। 
তীই--তীতি। | 


মূলপাঠ-_ এন 108 100699. 01005015 11:96 010 11), 00061 
১০। জাআ' মাআ পুত্তা ধুন্তা, ইঞ্জে জাণি কিজ্জ) জুস্তা। 
অনুবাদ- জায়! ছলনাময়ী, পুত্রগণ ধূর্ত, এতেই জানা যাঁর কি কর! যুক্তিযুক্ত । 
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টাকা__ইঞ্লে-অনেন। জাণি_জ্ঞাত১জাণিঅ। কিজ্ঞা__ক্রিয়া। জত্বা-_ পুক্ক। 
৷ মুলপাঠ-_ 90110801001 10810670018) 0168007 
07088, 29 0811 00170, 
১১। সো মবু কন্তা দূর দিগন্ত, পাউস আবে চেলু ছুলাবে। 


অন্ুবাদ__সেই আমার প্রিয়, দূর দিগন্তে আছে । বর্ষাকাল এসেছে, আঁচল 
দোলাচ্ছে। 


ক1- মু-মহাং | মী অর্থে । পাউস--প্রানুষ, 1 আবে মায়ত১,আবই | 
চেলু_ চেল, বস্ত্রাঞ্চল। দুলাবে-__পদোলাপয়তি ১প্োোলাবই । 
মুূলপাঠ-_ [81857 51510580171 180001707 0709711016 
92171])99, 8]]11১ 01180701706 01006 
৪01 10101001010 59/71]0চ 001) 
00৮811451)110019, 100101৮1000, 
১২) পণ্তব-বংসহি জন্ম ধরিজ্জে সম্পঅ আজ্জম ধন্মক দিজ্জে 
লোই.জুহিটিঠর সংকট পাআ! দেনহ লিকৃখিঅ কেণ মেটামআা : 
আনুবাদ--পাগুব বংশ জন্মেছেন, সম্পদ অজন করে ধর্মের জন্য দান করেছেন। 
সেই যে মৃধিগগির তিনি« সংকটে পড়েছিলেন । দেবতার লিখন কিভাবে মিটবে * 


টাকা-_বংসহি বণ্শভিঃ। অধিকরণ । ধরিজ্জে-ধ্রিয়তে 1 ধম্মক- বর্মায়। 


চতুর্থীর বিভক্তি ক। দিজ্জে_দায়তে। পআগ্রাপ্তা | দেবহ_ দেবশ্ত । লিক্খি 
লিখি হত । 





মেটাআ- বলায় সমাধান কর', এখানে খণ্চান। মিল ধ্তর একার 
হহঘা সম্ভব । অথবা কোন দেশী শঙ্দজাত। 
মূলপাঠ-15. 09 501) 10 01122710101 1180117 7 
10৮ 1৮1011)9 1)11071 (১1157 1711 
05115/11100591]) 7107 উনি 01)000720 
0810 0172৮৬1001 100111 00 10001 01 
| বালো কুনারো ছঅ মুগ্ধারী 
উবাঅহীণ! মুঞ্জি এক পার 
অহ্ংনিসং খাই বিসং ভিখারি 
গঈ ভবিস্তী কল কা হামার । 
অনুবাদ-_বালক পুত্রটি ছয়টি মুখ। উপ'য়হীন! আমি একা নারী। আমার 
ভিখারী ( পতি ) অহনিশি বিষ খাচ্ছেন। আমার গতি ষে কি হবে? 
টাক1_ছঅ-ফট.। উবাঅ-উপায়। ঘোষাভবন। মুখর ময় | ষয্েন )। 
ধাই-_খাদতি-খাঅই। ভিখারি-__ভিক্ষাকারী১ভিক্খাআরী। গঈ--গতিঃ। 
ভবিত্বী_ভবিত্রী। সংস্কতান্নকরণ। হামারি-__অন্মদীয় অম্হরিঅ। 


৮৮ 
ঞ্ে 
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মুলপাঠ__ 69518-0:5709190919-850-109-0992 
827/878907089-9558- 9089,7182-5 18, 
[09509197199 81979991888-087108107 
1:87719009। 301019-010818 581)1 86500 12009111, 
১৪1 তরল-কমলদল-সরি-জুঅ-ণঅণা 
সরঅ-সমঅ-সসি-ম্থসরিস-বঅণা 
মঅগল-করিবর-সজলস-গমণী 
কমণ -সকিঅ-ফল বিহি গড়ু রমণী । 
অন্ুুবাদ-_চঞ্চল পন্মপাতার সদৃশ যার নয়নযুগল, শরৎকালের চন্দ্রের সাদুস্থযু্ত 
ঘার বদন, মদত্রাবী হস্তিনীর মত সালসগমন! ধে নারী সেই রমণীকে বিধাতা কিরূপ 
হকৃতির ফলে গড়েছেন? 

_সরি- সদৃক। জুঅ-যুগ। সরঅ--শরৎ। সমঅ-সময়। সসি-_ 
শশী। হুসরিস-_হুসদৃশ ।  বঅণা-_বদনা। সঅলস-_সালস। কমণ-_কশ্মিন্‌। 
ডঃ সুকুমার সেনের মতে সম্ভাব্য পদ কমন: কবণ কমণ। স্থকিঅ-স্ক্ত।  বিহি__ 
বিধি। গড়, গঠিত: । 


প্রাকতের প্রশ্নোত্তর 
প্রন্থ ১। প্রাকৃত শব্দের বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার আলোচন! করিয়া 
প্রাকৃতের শ্রেণীবিভাগ নির্ণয় কর এবং তাঞাদের বৈশিষ্ট্যগুলির 
সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও। ([ ক. বি. ৬৫, ৬৭] 
উত্তর । প্রাকৃত শব্দের অর্থনিয়ে নানা আলোচন! হয়েছে। ব্যুৎপত্তি বিচার 
বং প্রয়োগের ইতিহাস ছুদিক থেকেই আলোচনার হুত্রপাত হয়েছিল। প্ররুত শব্ের 
রস এর প্রাকৃত হয়েছে 
তাও বিচার করা! হয়েছে। প্রাচ্য পণ্ডিতদের অধিকাংশই প্রকৃত শব দ্বারা মূল ভাষা 
বুঝেছেন এবং সেই ভাষার বিরুত রূপকে বলেছেন প্রীক্কৃত। ধারা প্রকৃতি শব্দ থেকে 
প্রাকত শৰের স্যত্টি বলে যনে করেন তারা বলেন যে ফ-প্রত্যয় হয়েছে জাত-অর্থে । প্রকৃতি 
শবের অর্থ ই মূলভাষা সংস্কৃত । তা! থেকেই উৎপন্ন হয়েছে প্রারুত। হেমচন্্র তার প্রাকৃত 
ব্যাকরণে বলেছেন, “প্ররুতিঃ সংস্কতং তত্র ভবং তত আগতং বা! প্রাকৃতম্‌।” প্রাকৃতচন্ত্রিক! 
গ্রস্থেও বল! হয়েছে, *প্রকৃতিঃ সংস্কৃতম্‌।” তবে কাব্যালঙ্কার বৃত্তি আচার্ধ-রুদ্রট একটু 
অভিনব মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেছেন ঘষে প্রাকৃত ভাষ! প্রন্কৃতি থেকেই এসেছে 
যেমন-এসেছে সংস্কৃত । প্ররুতিই মূলভাষ! । তাতে ব্যাকরণের নিয়মাি ছারা মাজিত 
করে সংস্কার সাধন করা হয়নি। প্রকৃতি বলতে তিনি বুঝেচ্ছেন এমন এক বাগব্যাপার 
বা ভাষা হা নিযমকাহন দিয়ে মার্জিত হুবার পূ্বাসথা। তিনি, বলেন, 

“ব্যাকরণাদিভিরনাহিত-সংক্কারো বাগ.ব্যাপারঃ প্রকৃতিঃ |” 
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পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের ধারণ! প্রকৃতি শবের অর্থ প্রজাপুঞ্জ অর্থাৎ জনসাধারণ । 
জনগণের মুখের ভাষাই ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন প্রাকৃত ভাব! নাম পেয়েছিল। 
জার্মান পণ্ডিত বেবর ( ৮/০১০:) স্পষ্টই বলেছেন যে বৈদিক কথ্য ভাষাই মাঙ্জিত হয়ে 
সাহিত্যে সংস্কত নাম নিয়ে অপরিবতিত থেকে গেছে এবং এ ভাষাই জনগণের মুখে 
পরিবতিত হয়ে গ্রার্কতে পরিণত হয়েছে। 

প্রাকৃত ভাষার শ্রেণী বিভাগ ব্যাকরণ গ্রস্থাদিতে কর! হয়েছে । বিভিন্ন অঞ্চলে 
ব্যবহৃত ১৮ রকমের গ্রারুতের সন্ধান পাওয়! গেলেও সাহিত্যিক উৎকর্ষে মহারাস্রী 
শোৌরসেনী, মাগধী,. অর্ধমাগধী এবং পৈশাচী প্রারুতের ভাষালক্ষণই প্রাকৃত ব্যাকরণসমূহে 
আলোচিত হয়েছে। মহারাস্ত্রী প্রাকৃতকেই আদর্শ মনে করা হত এবং এই প্রাকৃত 
'অবলম্বনেই ব্যাকরণ-বিধিগুলি নির্দেশ কর! হয়েছে এবং প্রসঙ্গক্রমে অন্ান্ত শ্রেণীর প্রাকতে 
মারাষ্টী থেকে ব্যতিক্রমগ্ডলি দেখান হয়েছে । সংস্কৃত নাটকে শিক্ষিত পুরুষের! সংস্কৃত 
বলতেন। নারীগণ, দাসীর বিদূষকেরা মহারাষ্্রী বা শৌরসেনী বলত এবং নিতান্ত 
অশিক্ষিত নীচ জাতীয়দের নাট্যভাষ! ছিল মাগধ্ধী বা পৈশাচী। হান্তরস স্থ্টির জন্যও 
মাগধীর ব্যবহার নাটকে করাঁ হয়েছে । সাহিত্যিক গৌরব পেয়েছে মহারাষ্ট্র । 
গাথা সপ্তশতী, সেতুবন্ধ, গৌড়বধ প্রভৃতি বিখ্যাত কাব্য মহারান্ত্রীতে লিখিত। 

প্রধান তিনটি প্রারুত-_মহারাস্ত্ী, শৌরসেনী- ও মাগধীর ভাষাগত বিশেষ লক্ষণ 
পারম্পরিক তুলনা সুত্রে নিয়ে উল্লেখ করা হল। 

মহারাট্্রী-(১) পদ মধ্যবর্তা অল্পপ্রাণ স্পর্শ বর্ণ লোপ পায় এবং মহাপ্রাণ বর্ণ 
হ-কারে পরিণত হয়। অপি-অই, ভবতি৯ হোই, কথং-কহং) কথয়তি কহেই। 
, (২) যুক্ত বাঞ্জনের সমীভবনে মহারাষ্ট্রে বিশেষত্ব আছে। ক্ষ-সচ্ছ। কক্ষ-কচ্ছু 

ইক্ষুস্উচ্ছু, ক্ষারস্ছার, ক্ষুরস্ছুর। আস্প্ল। আত্মনঃ ১ অগ্পণো, আত্মা অগ্সা। 

(৩) ঝষ্ঠীতে স্ত-আহ এবং সপ্তমীতে শ্মিন্লন্সি, ম্মি। নরম্ত-নরাহ, তন্ত তাহ, 
তশ্মিন্‌ক্তশ্মি, নরম্মিনকণরম্মি। (8) কর্মভাব বাচ্যে ষ-বিকস১ ধাতুর সঙ্গে “ইজ্জ' 
ষোগ করা হয় । গম্যতে গমিজ্জই, লভ্যতে সলহিজ্জই, ক্রিয়তে করিজ্জই | : 

শৌরসেনী-(১) পদমধ্যবর্তা একক ব্যঞ্জন লোপ না হলে ঘোষীভবন হয়। 
অপিঅবি, তবতিভোদি, কথং-কধং, কথয়তি কধেদি। (২) যুক্তাক্ষরের 
সমীতবনে শৌরসেনী প্রাকৃত সাধারণ নিয়ম মানে। কক্ষ-্ককৃধ, ইক্ষু ইকৃখু, 
ক্ষারখার, ক্ষুর-্থুর ; আত্মা অত্র, আত্মনঃ-অন্তণো। (৩) যণ্ভীতে স্স এবং 
, সপ্তমীর ম্মিন্১্ম্হি হয়। নরন্তস্ণরস্স, নরম্মিন্ক্ণরম্হি। (9) কর্মভাব বাচ্যের 
ব-বিকরণে ধাতুর সঙ্গে ইজ অথবা ঈম হয়। গম্যতে গমিঅই, গমীঅই 7 লভ্যতে ৯ 
লডিঅই, লভীঅই ; ক্রিয়তে কিঅই, করিঅই, করীঅই। 

মাগধী-_-(১) মাগধীতে স্বর ও ব্যঞ্জনের উচ্চারণে উল্লেখষোগ্য বিশিষ্টত! আছে। 
মন্ত প্রাকৃতে অ:০ও, কিন্তু মাগধীতে “এ । দেবঃ০দেবে । ষ ও স স্থলে শ এবং জ স্থলে 
হ; র স্থলে ল ব্যবহার কর! হয়। পুরুষ: -সপুরিসো পুলিশে; নর -ণলে, এষ: ১এশে, 
রাজা লাফ, ভার -ভাগুলে, জানাতি ক্ষাণাদি। (২) পদমধ্যবর্তী একক ব্যজন 
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শোৌরসেনীর মত ঘোষবৎ হয়। কথয় -কধেহি, ভণতি -ভণদি, ব্যাপাদয়িতুং -বাবাদেছুং, 
জাতিবসতিং -সযার্দিবশদিং । (৩) মাগধীতে যুক্তাক্ষরে দস্ত্য স এবং নথাকে। হস্তিস্বন্ধং, 
হস্ত, হোস্তি, উদলব ভ্ন্তলে প্রভৃতি প্রয়োগ দেখা যায়। সমীভবনে কয়েকটি বিশিষ্টত!! 
কৌতুহলপ্রদ । ক্ষম্স্ব। কক্ষ--কন্, প্রেক্ষামি স্পেক্কামি । চ্ছ-শ্চ। মত্শ্যস্মচ্ছ- 
মশ্চ; ইচ্ছ্যতে ইশ্টীঅদি,& গচ্ছগশ্চ। তলস্ট। কর্তাকস্টা, ভতৃকিঃ১ভস্টকে, 
কর্তয়ত-কুস্টেধ। এেঁলস্ত। অর্থ-অস্ত, পার্থ-্পস্ত, বিক্রয়ার্থং বিক্কঅস্তং | (৪) 
বিতক্তি ব্যবহারে কতৃকারকে এ, যষ্ঠাতে আহ এবং সপ্তমীতে হিং । নর:ণলে, নরস্ত 
১স্ণলাহ, চারদত্তশ্ত সচালুদত্তাহ, নরম্মিনণলহিং | 

প্রশ্ম ২। প্রাকৃত সংস্কত-নিরপেক্ষ ভাষা! কিমা তাহা যুক্তি ও 
উদ্দাহরণ সহ আলোচনা কর। €65, 66, 6৭ ) 

উত্তর । প্রারুতের সঙ্গে সংস্কৃতের সম্পর্ক নিয়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পত্ডতিতদের মধ্যে 
বড় মতভেদ। সংস্কৃত থেকে উচ্চারণ বিকৃতির ফলে প্রারুতের জন্ম-_এই মত সরাসরি 
অনেকে মানতে চান নি। তাদের মতে বৈদিক কথ্য ভাষার আঞ্চলিক প্রয়োগ থেকে 
প্রাকৃতের উদ্ভব এবং সংস্কৃত প্রারতের ভগ্রিসমা । কিন্ত প্রারকৃতকে সংস্কৃত সাপেক্ষ মনে 
করবার যথেষ্ট কারণ আছে । ষে সাহিত্যিক প্রাকুতের সঙ্গে আমাদের পরিচয় সেই 
প্রাকৃতকে সংস্কৃত-নিরপেক্ষ কল্পনা করা যায় না। 

মহাভাষ্যকার পতগ্রলি বলেছেন, “একঃ শব্দ: বহব: অপশব্দাঃ।” একটিই মূল শব্দ, 
উচ্চারণের ব্যতিক্রমে বহু অপশকের সৃষ্টি হয়। পুলিশে এব" পুরিসো অপশন, বিস্ক মূল 
শব্দ পুরুষ: | প্রাচ্য পণ্ডিতদের ধারণ ষে নূলভাষাই বৈদিক সংস্কৃত, সব প্রাকৃতের আদি 
ভননী। তাই প্রাকৃত শব্দ গুলিকে বুঝবার জন্য সংস্কৃত যূল সন্ধান করেত হয়। সউন্দলা, 
স্থউমারো, অক্জউত্ত, লাউত্তে, সংপদং প্রভৃতি শব্দ যে যথাক্রমে শকুন্তলা, সথকুমারঃ 
আর্ধপুত্র, রাজপুত্রঃ সাম্প্রতং প্রভৃতি শব্দের বিরুতিমাত্র তা স্বীকার করতেই হয়। তাই 
প্রাকৃত ভাষা! সংস্কৃত নিরপেক্ষ নয় । 

সংস্কৃত নাটকে নায়ক সংস্কুতে বলছেন, নায়িক। বলেন মহারাদ্্ী, নায়কের বয়শ্ত এবং 
নায়িকার সখারা! বলেন শোৌবসেন! এবং ভৃত্য বলে মাগী । ভাষাগত এই বিভেদ 
কথোপকধন:ক কিছুমাত্র বিপধস্ত করেনা ।' প্রাকত ষদি সংস্কত-নিরপেক্ষ হত তাহলে 
একের কথ? অন্তজন বুঝতেই পারত না। আসল কথা প্রাচীন আধ ভাষাই সংস্কৃত, 
প্রকৃত আঞ্চালক ভাষা । তাই সংস্কৃত কক্ষ শব্দটি কচ্ছ, ককৃধ এবং কন্ক রূপে বিভিন্ত 
প্রাকৃতে দেখ! যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বল! যায় যে সাধু বাংলা শব্দ 'খাইব' পশ্চিমবঙ্গে “থাব” 
পূববঙ্গে “খামু, দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গে থায়াম' উত্তব-পৃৰ বঙ্গে 'খাইতাম'_এই রকম প্রাকৃত 
রূণ গ্রঠণ ক:রছে। প্রাকৃত ভাষার উচ্চারণবিধি,ব্যাকরণ বৈশিষ্ট্য এবং শব্খসম্তারের 
তাহপধ ৭5 হলে সংস্কৃত ভাষার দ্বারস্থ হতে হয়। স্তরাং এই বনৃবিচিত্র ভাষাকে 
সংস্কত-নরপেক্ষ বলু1 সমীচীন বলে মনে হয় ৮11 

প্রচ ৩। শ্রার্কীঠকে আঞ্চলিক ভাষা বলিবার কারণ কি তাহা 
আড়) কস । (63, 68) 
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উদ্বেল তরঙ্গ কাহছিনীকে আকর্ষণীয় করিয়া! তৃদিলেও এ সব আ্যাডভেকারগুলির 
সঙ্গে মূখ্য পাত্রপাত্রীদের হৃদয়ের গভীরতর সম্বন্ধ অনুভব করা হায় না। লাউসেন 
বাঘ মারিয়াছে, কুমীর মারিয়াছে, ছুবৃত্তি। রমনীদের দমন করিয়াছে* কানাড়াকে 
পরাজিত করিয়! বিবাহ করিয়াছে, ইছাইঘোষকে হত্যা করিয়া! পিতৃরাজ্য উদ্ধার 
করিয়াছে । লাউসেনের বীরত্বপূর্ণ কার্ধাবলী ব্ণনার প্রতৃত সুযোগ থাকিলেও 
মানবিক কামনাবাসনার সছিত সমম্বিত না হওয়ায় উহা বহিরঙ্গ উত্তেজনাপূর্ণ 
ঘটনাসর্বস্বতা-মাত্র ; উচ্চাঙ্গের শিল্পগুণ সেখানে আমর] দেখিতে পাই না। 
চত্তীর্মজল ও ধর্যমজলের তুলনায় মনলামঙ্গলের কবিরা এমন একটা কাহিনী 
হাতের কাছে পাইয়াছেন যাহার নিজস্ব আকর্ণী শক্তি অনেক বেশী। লোক- 
কল্পনার স্যরেই উহা এমন একটা হন্বমূলক এবং স্থগঠিত গল্প হইয়া উঠিয়াছিল 
ষে যেমন-তেমনভাবে লেখার মধ্যে বধপায়িত করিলেও উহার মোটমুটি উপভোগ্য 
বজায় থাকিবে। প্রকৃতপক্ষে ঘটিয়াছেও তাহাই । মুকুন্দরাম বা ভারতচন্দ্রের 
মত উচ্চ প্রতিভাসম্পন্ন কবি যনসামঙ্জলের ধারায় আবিভূত হন নাই । বিজয় ওগ্ত 
কেতকদাস প্রভৃতির হ্যাঁ মধ্যশক্তিসম্পন্ন কবিরা মনসামঙ্গল কাব্যধারাটিকে 
উপভোগ্য আকর্ষণের বস্ত কিয়া তুলিয়াছেন--তাহার কারণ কাব্যটির আভ্যস্তর 
কাহিনীগত স্ভাবনা।,! মনসামঞ্জলের মুল কাহিনীটি টান ও মনসার ছন্দকে কের 
করির1। মনসার পৃজ। মর্তে প্রচার করিবার জন্ট চাদ সদাগরের সমর্থন প্রয়োজন । 
কবির পারস্পরিক অভিশাপ প্রভৃতি নানাবিধ অলৌকিক কারণ নির্দেশের চেষ্টা 
করিয়াছেন। কিন্ধ ইহার পেছনে একটি মূল সামাজিক কারণ বর্তমান । চাদসঘাগর 
প্রাচীনতর বাংলাদেশের অভিজ্ঞাত বণিক ঞ্ণর প্রতিনিধি । লোকসংস্কারে-জাত মনসা- 
দেবীকে উচ্চমার্গে স্বীকৃতি পাইবার জন্ত গ্রয়োজন ছিল চাদ সাগরের পূজার । কিন্ত 
চাদ পৌরাণিক দেবতা শিবের ভক্ত। লৌকিক দেবতা মনস'র পৃজা করিতে সে 
ই রাজী ছিলনা । এই যূল হন্দুই ধীরে ধীরে বিকশিত হইয়া! পরিণতি লাভ 
করিয়াছে মনসামঙ্গজ কাব্যকাহিনীতে | এই ছন্দের পশ্চাতে তৃকিবিজয়ের বহু পূর্ব 
হইতে আধ ও অনার্ধ সংস্কৃতির ষে সংঘাত কাজ করিয়াছিল ভাহাব্র বান্তব পটভূমি 
ছিল। ক্রমে অবশ্ত উহা ম্বতিতে পরিণত হুয়। কিন্তু তখন ছন্দটি গল্পে দ্বান 
বাধিয়াছে। চারদ্দের চরিত্রের দৃঢ় পৌরুষ, কোন অবস্থাতেই_ লোভে বা ভয়ে, 
নমনীয় না হইবার প্রতিজ্ঞা এই হ্বন্বকে একটা বিবর্ণ উল্লেখমাত্রে সীমাবন্ধ না! 
রাখিয়া কাব্যের আগ্ন্তে গ্রসারিত ব্যাপকতা৷ ও তীব্রতা দান করিয়াছে । অপরপক্ষে 
মনসাদেবীর চরিত্রটিও হিংশ্রতায় ও উদ্দেশ্তচরিভার্থতার একমুখী চেষ্টায় এমনভাবে 
গড়িয়! উঠিয়াছে যাহাতে সংঘাতটি প্রবলভাবে চলিবার স্থঘোগ পাইয়্াছে। 
মনসা বঝালুমালুর বাড়িতে পুজা পাইয়াছে। তাহারা জেলে । রাখালের 
সমারোহের সহিত তাহার পুজা করিয়াছে । কিন্তু চাদ সদাগরের নিকট মনসা” 
পৃজার প্রস্তাব যাহারা করিয়াছে তাহারাই অপমানিত হুইয়াছে। কিন্তু শুধু 
অস্ত্যজ শ্রেণী নয়; চান্দের আী দনকাও মনসার প্রতি ভক্তিমতী। অভিজাত 


ঃ বাইশ কবির যনসামজল 


অশ্্রন্লায়ের মহিলাদের মধ্যেও এই দেবীর প্রভাব বিস্তৃত হুইয়াছে। চাদ কিছুমাত্র 
বিচলিত না হইয়া আপনার আদর্শে দৃঢ় রহিয়াছে । 

মনসা আপনার পুঁজ! প্রচারের জন্য কোন কাজ করিতেই পিছু পা হইল না। 
মনসা টাদকে ভর দেখাইয়া কার্ধোন্ধারের চেষ্টা করিল। মনসার স্বভাবেই 
রহিয়াছে ক্রোধের প্রচণ্ততা। টাদ তাহার পুজা করিল না, উপরস্ত কুৎদিত 
ভাষায় গালাগালি করিতে লাগিল। ইহাতে ক্রুদ্ধ মনসা চাদের ক্ষতি করিতে 
উদ্ভত হইল। ক্রোধ এবং ক্ষতি করিবান্ন বাদন। যুগপৎ মনসার কার্মগুপির নিয়ন্ত্রা। 

€মনসার প্রথম কাজই হুইল টাদের সম্পত্তি নাশ। (টার একটি বিশাল 
নুপারী বাগিচা ছিল (মতাস্তরে একটি ফুল ও ফলের মূল্যবান বাগান)। 
মনসাপ্রেরত সাপের দল সেই বাগানের যাবতীয় গাছ কাটিয়া-কুটিয়া শেষ 
করিল। কিন্ত টাদ এই ঘটনায় কিছুমাত্র কাতর না হইয়া বন্ধু ধন্বস্তরি ওঝা 
(মতান্তরে শঙ্কর গাড়ী )কে ডাকিয়। পাঠাইল। ওঝার মন্ত্রে কাটাগাছ বাঁচিয়া 
উঠিল। চাদ মনসাকে লক্ষ্য করিয়া ব্যঙ্গ করিতে লাগিল। তাহার এলাকায় 
মনসা-পুজা নিষিদ্ধ করিল। কেহ লুকাইয়া মনসা-পুজা করিতেছে সংবাদ পাইলে 
চাদ মনসার ঘট ভাঙিয়! পূজার দ্রব্য ফেলিয়! একাকার কাণ্ড করিতে লাগিল । 

মনস| বুঝিল ধন্বস্তরি বাঁচিয়। থাকিতে চাদকে দমন করা যাইবে না। অনেক 
কৌশলে সে ধ্বস্তরিকে হত্যা করিল। ধন্বস্তরির মৃত্যুর পরে মনসা খবর পাইল 
চাদ স্বয়ং মহাজ্ঞান জানেন | মরা বীচাইবার ক্ষমত্াটি সে মাথায় একটি জটার 
আকারে ধারণ করিয়া রাখে । মনসা নটার বেশ ধরিয়া চাদকে ভুলাইল এবং 
তাহার কামবিহ্বলতার স্থযোগে মহাজ্ঞানরূপ জটাটি ছি'ভিয়া লইয়া পলাইল। চাদ 
অনেকখানি শক্তিহীন হইল বটে, কিন্তু মনের বল তাহার একটুও কমিল ন|। 

মনস। চার্দের মনের মধ্যে. বড় রকমের আঘাত দিবার চেষ্টা করিতে 
লাগিল । তাহা ছাড়া এত চেষ্টায়ও টাদকে দমন কর! যাইতেছে ন! দেখিস মনসা 
ঠিতাহিত জানশৃন্ত হইয়া একটি চুড়ান্ত নিষ্ঠুর অপকর্ম করিল। টাদ সদাগরের 
ছয়টি বালকপুত্র ছিল। তাহাদের ভাতে সাপের বিষ মিশাইয়! মনসা তাহাদের 
হত্যা করিল। চাদ সদাগর বোনার্ত হাদয়ে পুতরদদের মৃতদেহ জলে ভাসাইয়া 
দিল। মনসার প্রতি তাহার দ্বেষ ও ঘ্বণ তীব্রতর হইয়া উঠিল | 

মনসার অভিপ্রায় সিদ্ধ হইল ন।। সে আরও বড় রকমের প্রতিশোধ 
গ্রহণের জন্ত তৈয়ারী হইতে লাগিল। কিছুদিন পরে টা সদাগর দক্ষিণপাটনে 
বাণিজ্য করিবার জন্ত সাতটি (মতান্তরে চৌদ্দটি) নৌকা সাক্জাইযা যাত্রা করিল | 
যাইবার আগে টা হঠাৎ আবিষ্কার করিল সনকা গোপনে মনসার পুজা 
করিতেছে । ক্রুদ্ধ চাদ মনসার ঘট প1 দিয়া ঠেলিয়া ফেগিল। মনসা! রাগে 
জলিতে লাগিল এবং সর্দাগর যখন বাণিজ্যলম্পদে প্রভূত লাভবান হইয়া দেশে 
ফিরিয়া আমিতেছিল তখন মেঘবৃষ্টির সমারেশ ঘটাইয়া চাদের নৌকাগুলি 
ডূবাইর! দিল। টার্দের বহু কষ্টলন্ধ সব সম্পণ, আত্মীয়বাদ্ধব জলে ডূবিয়া প্রাণ 


বাইশ কবির মনসামঙ্গল ৫ 


হারাইল। সদাগর এক ভাসিতে লাগিল | আকাশ হুইতে মনসা বলি, চাদ 
তাহার পুজা করিলে মৃত পুত্রবাদ্ধবসহ ধনসম্পদ সব ফিরিয়া পাইবে। চাদ এই 
প্রস্তাব ঘ্বণাভরে প্রত্যাখ্যান করিল। অতি কষ্টে সে প্রাণে বাচিল। মনসার ছলনায় 
বিদেশে নানাক্পপ কষ্ট ও লাঞ্চন। সহ করিয়। সাগর ঘরে ফিরিয়। আসিল। 

এইবার মনস! চুডান্ত আঘাত হানিয়। নিজ উদ্দেশ্সিদ্ধির চেষ্টা করিল। চাদ 
বিদেশে থাকাকালে লক্ষীন্দর নামে তাহার একটি পুত্র জন্মিয়াছিল। দেশে ফিরিয়া 
চাদ পুত্রের বিবাহ দ্িল। বধু বেহুলা! নানাগুণে গুণৰতী হইলেও বিবাহের রাত্রে 
স্বামী হারাইল। লোহার বাসর তৈয়ারি করাইয়। টা্দ পুত্রকে বাচাইবার চেষ্টা 
করিয়াছিল, কিন্ত মনসার সাপ কালনাগিনী তাহাকে দূংশন করিয়া গেল | 

বৃদ্ধ বয়সে একমাত্র পুত্র লক্ষীন্দরের মুত্যু টাদের বুকে শেলের যত বিধিল। টা 
শোকে মন্ত্রণায় ক্ষতবিক্ষতচিত্তে মৃতপুহকে কলাগাছের ভেলায় ভাসাইয়। দিল | বেলা ও 
মৃত স্বামীর সহিত চলিল। | 

ৃদ্ঘমূলক এই কাহিনীটি অত:পর কতকটা অলৌকিক দ্রপকণার রাজ্যে বেশ 
করিয়াছে । বেহুল! স্বগে গিয়া নানাভাবে দেবতাদের খুশি করিয়াছে এবং মনসার 
দয়ায় স্বামী ও আত্মীয়বান্ধবদের প্রাণ কফিরিয়। পাহয়াছে; সাত ভিঙ্গাসহ ধনদম্পদ 
উদ্ধার করিয়। ফিরিয়। আসিয়াছে | বেহুলার অজক্কোধে চাদের কঠোর হৃদয় বিগলিত 
হইরাছে এবং সে মনসাপৃজ। করিয়াছে । 

কাহিনীর শেষট্রক্ধ পুবপ্রসঙ্গের সহিত সঙ্গতিপূর্ন হইয়াছে এরূপ বলা চঙ্গে না। 
চার-মনসার স'ঘাতের সুত্রে বিকশিত কাহিনীর এ-জাতীয় ভক্তিছব পরণতি আধুনিক 
শিল্পবিচারের মানদণ্ডে অবশ্যই গ্রহণষোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে না। কিন্তু 
ভ্মদ্যযুগের কাব্যাধর্শ এব" ধমীয় "ভাবনার গুরুতর সম্বন্ধের কথা মনে রাখিতে হইবে । 
সেই পীমাবদন্ধতার মধ্যে বিচার করিয়াই ইহার কাহিনী-রচনার এইবপ পরিশতি 
স্বাভাবিক বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে |/ 

মনসামঙ্গলের কাহিনীতে প্রতিধিনের বাঙালী সংপারের খুটিনাটি তুচ্ছ ছবি যেমন 
প্রাণের স্পর্শে ফুটিয়া উঠিব,র সুযোগ পাইয়াছে, সেই্ক্ূপ বিশাল পৌরুষেরর মহিম। 
প্রকাশের স্বান রয়াছে | অবতার সহিত স্পর্|| করিয়াছে যাঙ্গষ_-শত সহ আঘাতেও 
সে টলে নাই--তাহার দৃঢ়তার ও ট্যাজেডির পাশেই হৃদন্ন বাুলতার গৌরব, 
বপ্নকল্পনামূলক বেহুলার প্রসঙ্গ, মৃত্যুর হাত হইতে জীবনকে ক্রয় করিবার কথা স্থান 
পাইয়াছে। ট্যাজেডি মধ্যযুগীয় আদর্শে ভক্তিমূলক কমেডিতে রূপান্তরিত হইয়াছে) 

এ-জাতীয় কাহিনী-সম্ভাবনা মনসামঙ্জলের হ্যায় অন্য কোন মঙ্গলকাবে]ই মেলে না। 


প্রশ্ন ২। সমাজবিবর্তনের ইতিহাস ও কাব্যোৎকধের দিক দিয় 
বাইশ কবির মনলা মঙ্গলের মুল্য নির্ণয় কর। ; ক. বি. ১৯৬৬] 


উত্তর 2 মঙ্গলকাব্যেরর মধ্যে মনসামঙগলের ধারাটি একটি দীর্ঘস্থায়ী গ্রবাহরূপে 
আমাদের হাতে আসিয়া পৌছিয়াছে। কান! হরিদত্ের কাব্য রচনার কাল নিশ্চয়ই 


বাইশ কবির মনসামঙ্গল 


গণ শতাবীর আগে-_কিদ্ত টিক কোন শতকে বলা কঠিন। বিশেষত: হয়িতের 
কাব্যের সু একটি অংশই মাত্র পাওয়! গিরাছে। বিজয়গুপ্ত-নারাসণ দেব এবং বিপ্রধান 
পিপলাইকে মোটামূটিভাবে পঞ্চদশ শতাবীর অর্থাৎ প্রাক্‌-টৈতত্উপর্যায়ের কবি বলিয়া 
নির্দেশ করা যাইতে পান্ে। তাহাদের নামে প্রচপিত পুথিগুলির হধার্থয়প নির্ণয় 
কর! যায় নাই বটে, কিন্তু যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহান্বার। কালোচিত বৈশিষ্ট 
কিছু ধারণা করা যাইতে পারে।. চৈতন্ভপ্রভাবকালের কবিদের মধ্যে ছিজ বংশীধান 
এবং কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ সবাপেক্ষা উল্লেখষোগা | চৈতন্তগ্রভাব অবসানের পরে 
বাংজাদেশের সমাজ-মানস তথা সাহিত্যে ঘে সর্বব্যাপী অবক্ষয় হুচিত হইয়াছিল তাহার 
নিদর্শন হিসাবে জগজ্জীবন ঘোষাল, জীবন মৈত্র প্রভৃতির নামোল্লেখ করা চলে। 
এই তিন পর্বে বিস্তৃত মনসামঙ্গলকাব্যের একটি প্রতিনিধিত্বপূর্ণ সঙ্ধঞ্ন এই বাইশ 
কবির মনসামঙ্গল। বাইশ কবির মনসামঙলের সাহায্যে কাব্যকাহিনী গঠনের 
প্রথম যুগ হইতে আরম করিয়া যুগে যুগে উহার ক্রমবিকাশ ও পরিণতির পশ্চাতে যে 
সমাজবিবর্তনের ইতিহাস রহিয়াছে তাহার পরিচয় পাওয়া! যায়। 

মনসাম্জলের কাহিনীটি দান! বাধিয়। উঠিতে তৃফিবিজয়ের পূর্ব হইতে আরম 
করিয়া চৈতন্ত-আবিাবের পূর্ব পর্যন্ত বিস্তৃত কয়েক শতাব্দী কাল অতিবাহিত হয়। 
প্রথম দিকে লোককাছিনীর আকারে বীজাকারে ইহার রূপটি প্রকাশ পাইতে থাকে, 
পঞ্চদশ শতাব্দীতে একাধিক কবির রচনায় পূর্ণাঙ্গ কাব্যের রূপ ধরিয়া মনদামঙ্গল 
দেখ! দেয় । 

মনসামঙ্গল কাব্যে বহির্বাশিজ্যের একটি প্রসঙ্গ আছে। 'গন্ধবশিক সম্প্রদায়ের 
নেতা টাদ সাগরের চরিত্র কাব্যটির মূলে রহিয়াছে । পরবর্তীকালে চণ্তীমঙ্গলকাব্যেও 
খনপতি সাগর এবং ভাহার সামৃত্রিক বাণিজোর কথা আছে। কিন্ত টাদের চরিত্রের 
দুচতা, সর্ববিধ বাধাবিপত্তিকে অতিক্রম করিবার ছৃঃসাহস মধাযুগের বাঙালী চরিজের 
কমনীয়তা ও গতাহ্থগতিকতার মধ্যে একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধরনের বাঁপার | এ- 
জাতীয় মৃতির পশ্চাতে দূর সমূত্রে ঘাজী বণিকবৃত্তির হ্বাভাবিক পটভূমি আছে এইরূপ 
মনে করা যাইতে পারে। দেখা যাইতেছে বণিক চাদ শুধু চরিত্রদূঢতা ও পৌরুষের 
ওুণেই বিশিষ্ট নয়, ধনসম্পদের প্রাচূর্যে ষেমন তাহার সামাজিক মর্ধাদ। অত্যুচ্চ সেইরূপ 
তাহার প্রভাব খুবই বেশী- প্রা রাজার ন্টায় তাহার মম্মান। কাছিনীর মধ্যে 
আর একটি ইঙ্গিত বেশ স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায়। চাদ পৃজা না করিলে সমাজে 
মনগার পূজা প্রচলিত হুইবে না। অর্থাৎ বণিক-শ্রেণীর সামাঞ্জিক প্রতিপতি ছিন 
অতি উচ্চে। অভিজাতবর্গের মধ্যে ইহারা যখন প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছিল 
বাঙালীর ইতিহাদের সেই অতিপ্রাচীনকালেই মনসামঙ্গল কাহিনীর ভিত্তি রচিত 
হয়। মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে মনসামঙ্গলেই ব্রাহ্মণ, স্থার্তা ও পৌরাণিক সংস্কার ও 
বিশ্বাসের সঙ্গে অত্রাহ্মণা, লৌকিক; অপৌরাণিক ধর্মচেতনার দীর্ঘস্থায়ী হন্দের হুণ্ত 
ইতিহান আছে। ঝালুমালু রাখাল প্রস্ৃতিতন দ্বারা পূজিত মনন! বেহুলা-সনকার তায় 
অভিজাত সমাজের নারীদের কাছে ্বীকুতিলাভ করিলেও, উচ্চসমাজ এখনও শাকির 


স্থান নির্ধারিত হয় নাই। লোকদেবতার আর্ধসংস্কারে আসন জাতের এই চেষ্টা 
বাংলাদেশের সমাজে তৃফিবিজয়ের বহ:পূর্ব হইতেই আরস্ত হইয়া! ঘায়। চাদ 
ঘনসার বিবাদের মধ্যে তাহারও ইতিছাসটুলকানো আছে। দেবখণ্ডের কাছিনীতেও 
সেই ধর্ম ও সংস্কতিতন্বের পরিচয় পাই। (অযোনীসম্ভৃতা মনসা! শিবকল্ঠ! পরিচয়ে 
দেবভূমিতে স্বানলাভের চেষ্টাুকরিয়াছিল। কিন্তু শেষ পর্বস্ত নলাতালি পর্বতে তাহাকে 
পৃথক গৃছনির্যাণ করিয়া বাস করিতে হইল । অনেক মনসামঙ্গলেই বল! হুইয়াছে__ 
চণ্তীর বিছ্বেষই 'ইছার কারণ। কিন্তু সপত্বী-কন্তার প্রতি চত্তীর এই আচরণের 
পারিবাগিক হৃত্রের পেছণে রহিয়াছে পূর্বোক্ত গুরুতর সামাজিক কারণ। পৌরাশিক 
দেবমগুলীতে মনসার স্থানলাভের চেষ্ট/ এবং তৎসংশ্লিষ্ট সামাজিক সংঘর্ধ ইহার মধ্যে 
প্রতিফলিত হইয়াছে । পু 

বশিক সমাজের প্রতিনিধিরূপে টাদের মর্ধাদা বহির্বাপিজ্য বন্ধ হষ্গ্লা যাবার ফলেই 
কমিতে থাকে । বল্লাল সেন কর্তৃক গম্ধবণিকদের কুলপ্রতিষ্ঠা হরণ তাহারই 
প্রতিক্রিয়া । মনসামঙ্গলকাবাঞ্ুলি যখন পূর্ণাঙ্গ কাব্যব্ূপে গড়িয়া! ওঠে তখন 
বহিবশিজ্ঞা এবং বণিকদের সামাজিক গুরুত্ব শ্তিতে পর্যবসিত হইয়াছে । সেই 
শ্বতচয়নই দেখিতেই পাই মনসামঙ্গল কাঞ্চিনীতে। 

যনসামঙ্গলের নান! প্রসঙ্গে সামাজিক আচার-আচরণের বিবরণ রহিয়াছে। 
উ্ভাদের ঠিক ইতিহ'সসম্মত প্রসঙ্গ বল! চলে না। কারণ চারিশত বৎসর ব্যাপিস্বা 
মোটামুটি একই ধরনের সামাজিক-পারিবারিক রীতিনীতি প্রচলিত ছিল। তবে 
চৈতগ্কপ্রভাবের ফলে বাংলাদেশের সর্বক্ষেত্রে ষে এতিহাসক পরিবর্তনের ঢেউ আসিয়া 
আত্বাত করে মনসামঙ্গলেও তাহার চিন্ধ লক্ষ্য কর! যায়। ঠচতন্তপ্রভাবিত যুগের 
কবিদের হ'তে মনসা! অনেকখানি ক্সিপ্ক ভক্তিরসের আশ্রয় হইয়া উঠিয়াছে। দ্বিজ 
বংশীর কাব্যে আমর! বিজয়গপ্ত-নারায়ণদেবের ভ্তায় চাদের কঢ পৌরুষের ব। মনসার 
ভয়াল হিংশ্রতার ছবি পাই। চৈতন্তপ্রবতিত প্রেমধর্ষের প্রভাবে ভক্তিবাদের প্রাধান্ত 
যেমন স্থাপিত ষইয়াছে সেইরূপ পৌরাশিক ও লৌকিক ধর্ষের সমন্য়ও সাধিত 
হইয়াছে । ফলে প্রাক-চৈতন্ত মনসামঙ্গলের রূপ অনেকখানি পরিবতিত হইহ] গিয়াছে । 
সে-যুগে মনসামঙ্গল কাব্যের লেখকের! যনসার্দেবীর ভক্ত ছিলেন, মনসাপুজ। প্রচারের 
জন্যই কাব্য পিখি্াছিলেন। চৈতন্যোতর কালের কোনে। কোনো কবি কাব্য 
হিদাবেই যনদামঙ্গল লিখিয়াছেন। চৈতন্যপ্রভাবিত যুগের সাহিত্যের মাঙ্জিতরূপের 
প্রভাবে কেতকাদ।সের রচন! অনেক শিল্পগুণসম্প্ন হইয়া উঠে। 


চৈতন্য প্রভাব শেষ হইবার পরে বাংলার সমাজেতিহাসে চারিত্রিক অবক্ষয় সৃচিত 
হয়। অষ্টাদশ শতাবীর লেখকদের রচনায় এই কাব্যের পুরাতন ভাংপর্ধচি অনেকটা 
কমিয়। যাক । কিছু রুচিবিগহিত গল্লাংশ আসিয়া উপস্থিত হয়। 

মযনসামঙ্গলকাবো সমাজবিবর্তনের ইতিহালেরই শুধু প্রতি বিশ্বন হটিয়াছে এমন নয় । 
কাছিনীটির যে কপ দীড়াইয়াছে তাহার শিল্লোৎকর্ষও অবশ্ত প্রশংসার যোগ্য । যনসা- 
যঙ্গলকাব্য-কাহিনীর সঙ্গে যূল চরিজগুলির বৈশিষ্ট্যও বিজড়িত হইয়। আছে। চা 


* হাই কধির মবসাহগল 


সাগরের ব্যকিত্বের যধ্যে রহিয়াছে দৃঢ় পৌরুষের একটি ছবি। সে কিছুতেই মনসার 
পৃজা করিবে না। আবার মনদারও তাহাকে দিয়া পৃজা না করাইয়। উপায় নাই, 
কারণ তাহা! হইলে মর্ডে মনসাপুজার প্রচার হইবে না। মনসা ছলে-বলে চাদের 
উপর অত্যাচার করিতে জীগিল। তাহার বাণিজ্যসন্ভারপূর্ণ নৌকাগুলি ডূবাইয়। 
দিল। লক্ষীন্গরসহ ছয় পুত্রের প্রাণহানি ঘটাইল। টাকে কিন্তু কিছুতেই বশীতৃত 
কর! গেল না। টাদ্দ আপনার প্রতিজ্ঞা অবিচল রছিল। চাদের দৃঢ় ব্যক্িত্ব এবং 
মনসার হিংশ্রশ্বভাবের জন্য ছৃপক্ষের দ্বন্টি বেশ তীব্র হইয়া উঠিয়াছে। এই কেন্দ্রীয় 
স্বন্বের ভিত্তিতে কাব্যকাহিনীটিকে সৃবলস্তিত সুষ্ঠ গঠন দিবার সৃযোগ পাইয়াছেন 
মনসামনলের কবির] | 

এই দ্বদ্বে একটি নৃতন মাত্র! যুক্ত হইয়াছে বেছুলার চরিত বৈশিষ্ট্যের দ্বার । বেছুলার 
চরিত্রেও একদিকে রহিয়াছে ব্যক্তিত্বের বড় শক্তি, তীব্র আত্মবিশ্বাস ও কর্ধ তৎপরতা । 
এঁ-সব বৃত্তিগুলির সঙ্গে সহজেই মিলিয়াছিল গভীর ভক্তির স্থুর। ভক্তিমতী বেহুল! 
নির্জনে বণিয়! দেবীপুজায় কালক্ষেপ করে নাই, স্বর্গে গিয়া! দেবতাদের নিকট হইতে 
স্বামী-স্বজনের প্রাণ এবং শ্বশুরের সম্পত্তি সে জয় করিয়। আনিয়াছে। তখন ছন্ 
একটি নৃতন পথ ধরিয়াছ্ে। চাদ নিজের প্রতিজ্ঞা পালন করিবে, ন বেহুলার সাধনা- 
লব্ধ ফলের মূল্য দিবে__এই ঘন্কে যনসামঙ্গলের কবির যেভাবে মিলাইয়া দিয়াছেন 
তাহাতে শিল্পসৌন্দর্য অপেক্ষা ধর্মীয় অভিগ্রায়ই বড হুইয়া উঠিক়়াছে। কিন্তু সমাধি- 
সমাধানের কথা বাদ দিলে চাদ-মনসার ছন্ব এবং তাহারই পরিশতিম্বর্ূপ চাদ-ব্নেলার 
ছন্বের যে চিত্র মনদামঙ্গলকারের আকিদ্বাছেন তাহার মধ্যে উচ্চাঙ্গের শিল্প ৭ 
রহিয়াছে। 

মনসামঙ্গল কাব্যগুলির মধ্যে চরিত্রগত গুণপনাও বড কম নাই। বিজয়গপ্ত 
বিশেষ করিয়া মনসাঁচরিজ্রটির বিশ্লেষণ ও রূপাক়নে মনন্ততববোধের পরিচয় দিয়াছেন । 
মনসার ছিংশ্রকুট্টিল রূপটি তাহার স্তায় আর কোন কবিই এতটা সার্থকভাবে ফুটাইয়! 
তুলিতে পারেন মাই। বেহুলার সাহপিক চরিত্রের সতীত্বমঞ্িমা অধিকাংশ কবির 
রচনায়ই সাফল্যের সঙ্গে প্রকটিত। কেতকাঙ্দাসের মত কোন কোন কবি উহার 
সহিত ব্যক্তিগত মহিমাবোধের একটি অতিরিক্ত মাজা যোগ করিযক়াছেন। সনকার 
চরিঝ্রে বাঙালীমাতার একটি চিরকালীন কূপ ফুটিয়! উঠিযাছে অধিকা:শ মনপামঙ্গল- 
কারের রচনায় । উহার মধ্যে বৈচিত্ত্রয ব। অভিনবন্ধ বিশেষ না থাকিলেও আছে 
জীবস্ত অভিজ্ঞতালব সত্যের স্বাভাবিক কমনীয় রূপ | চাদ সদাগরের বীর্ধদৃঢ চরিত্রস্থত্িতে 
বিশেষভাবে দঙ্গ ত1 দেখাই য়াছেন বিজয়গু ও নারায়ণ দেব। পরব কবিদের রচনায় 
অবশ এই চৰিত্রটির শিল্পগৌরব বিশেষ রক্ষিত হয় নাই। 

মনসামঙ্গলের কবিরা এক-একজন এক-একদিক দিয়! বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিয়াছেন। 
বিজয়গ্ুপ্ত কৌতুকরস সৃষ্টিতে নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন। তাহার শিবচরিত্র, হাশান-ছোসেন 
পাল। এবং বাণিজ্যপাল! উহ্থার উৎক$ নিদর্শন। নারায়ণদ্বেব বিশেষভাবে সাথক 
করুণরসের বর্ণনায় । লক্ষীন্দরের মৃত্যুর পরবর্তী অংশের চিত্রাঙ্কন শিল্পগুণের দিক দিয় 


বাইশ কবির ঈনসাহঙগল 


খুবই উদ্নত। খিজ বংলীদাস কমনীয় ভক্কিয়স স্ৃট্টিতে সফল। কফেতকার্ধাস ক্গেমামন্দের 
'গপপন। প্রকাশ পাইয়াছে স্থমাজিত ভাষা বূবছারে। 

মনসামঙ্গলের কোন কবিই মৃকুন্দরাম বা ভারতচম্দ্রে স্তায় অত্যুচ্চ প্রতিভার 
স্ধিকারী নন। কিন্তু এই কাব্যকাহিনী ও চরিগ্রগুলির মধ্যে ষে সম্ভাবনা স্বপ্ত হইয়া 


আছে তাহাকে নানা কবি নানা দ্িক দিয়া ব্যবহার করিয়াছেন শিল্পসাফল্যের 
সঙ্গে। 


উ্শ্থশ। “বাইশ কবির মনপামজল” একাধিক কবির রচনা একজ্ 

সংকলিত হুওয়ায় কাব্যের দ্িক দিয়া কিরূপ লাভ বা লোকলান হহস্সাছে 
দেখাও । প্রাচীনকালে এইবূপ সংকলন প্রচলিত হইয়াছিল কেন? 

| ক. বি. ১৯৫৮ ] 

অথ, বিভিন্ন কবির রচনা অবজন্দনে 'ব।ইশ।”-জাভীয় গ্রন্থ সংকলনের 

উদ্দেশ্য ও সার্থকতা বিচার কর। ক. বি. ১৯৬১ 


উত্তর £ “বাইশ কবির মনসামঙ্গল” বা “বাইশ মধ্যযুগে গচলিত মনলা- 
মঙ্গলের সঙ্কলন গ্রন্থের নাম । প্রধানত: পৃধনঙ্গে এই শ্রণার সঙ্কলনগরগ্থ প্রস্তুত করা 
হইত । মননার “ভামান” বা প্রয়ানী” গানের যুল গায়েনেরা এই জাতায় সংকলন 
্রস্তত করিতেন । কোন অঞ্চলে জন্প্রয় বা পর্রডিত মনদামঙ্গলগুপির অংশবিশেষ 
একত্র করিস কাহিশীটি আরও হইতে শেষ পথপ্ত বলা হইত । তাহাদের সঙ্কলন ও 
বিন্তাসের পেছনে কোন্‌ জাতীয় মনোভার কাজ করিয়াছে কলা কঠিন, অন্তত এউটুহ 
* 4 ষবায় যে শিলিবোধের কোনরূপ ভমিক। সেধানে থাকিত নী । কথাটির সোঙ্গা অর্থের 
সহিত তাত্পর্যের কোন সঙ্গতি নাই । বাইশ কবি বলিতে কোন কালে ঠিক বাইশজন্‌ 
কবির রচনাকেই বোঝান হইত কিনা ঠিক ক'রয়া বলা যায় না! 'বে শেষ পফস্ত 
“বাইশ কবি" কথাটি “অনেক কবি" অথেই ব্যবহৃত হইতে থাকে ! 

আলোচা সঙ্কলনটি মধ্যযুগের বাইশাঁর ঢ$ সঙ্কলিত। সম্পাদক মঙ্গলক।ব্যের 
ইতিহাসকার ডঃ আশুতোষ শট্টাগাধ শনবেদন” অংশে লিখিয়াছেন, “মধ্যযুগের বাংলা 
সাহিত্যে মনসামঙলের পদলগ্কলনকে 'বাইশী” বা “বাইশ কাবর মনসামঙ্গল' বলিত ; 
বতমান সম্গলনখানিও প্রধানত: এই আদশেই সঙ্কলিত হইয়াছে কল্গিয়া ইনাও 'বাইশ 
ববির মনস।মঙ্গল” বাঁ বাইশা” বংলয়। উল্লেখ করা গেল। তবে ইহার সঙ্গে মধাযুগের 
বাইশাগুলির একটু পা্থকা লক্ষিত হইবে । মধ্যযুগের বাইশাগুলি আঞ্চলিক ভিত্তিতে 
সন্কলিত হইত, স্মগ্র বাংলাদেশের ভিত্তিতে সঙ্কলিত হইও না_বুমান সংগ্রহধানি 
সমগ্র বাংলাদেশের ভিত্তিতে সঙ্কালত হইয়াছে ।” 

আলোচ্য সংগ্রহ গ্রন্থটিতে সম্পাদক নযজণ কির রচনাংশ গ্রহণ করিস্াছেন__ 
হপ্পিদত্ত, [বজয়গ্প, নারায়পদে ২, বিপ্রদদাস, খিজ বংশীদাস, কেতকদান ক্ষেমানন্দ, য্ঠীবর, 
বিষ্ণপাল, জীবন মৈআ। সম্পাদক মহাশয় নিজন্থ পরিণত শিল্পবোধ ও কাহিনীগত 
প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া অংশগুদি নিধাচিত করিয়াছেন । বিজয় চইতে 


১০ বাইশ কবির মনসামঙ্গল 


'তিরানব ই পৃষ্ঠা, কেতকাধান ক্ষেমানন্দের পঞ্চা্ পৃষ্ঠা, নারায়ণদেবের পর়জিশ, ছিজ 
বংশীর আঠাশ এবং যীবর ও জীবন মৈত্রের কুড়ি পৃষ্ঠা করিয়া। অপরাপর কবিদের 
রচন। হইতে অল্পই সঙ্ধলিত হইয়াছে। শিল্পগত প্রশ্নে নানাবিধ মতভেদ থাকা 
সর্ভব। তবুও একথা স্বীকার করিতে হইবে সম্পাদক যে ভাবে সন্কলন করিয়াছেন 
তাহাতে মনসামঙগলের একটি জেষ্ঠ গ্রাতিনিধিত্বমূলক রূপ পাওয়া গিয়াছে। 

প্রাচীনতম মনসামঙ্গল রচয়িতা হরিদতের মনসা-বন্দনা দিয়! কাব্যারস্ভ যথার্থ 
তাৎপর্যপূর্ণ । সম্পাদক প্রচলিত মঙ্গলকাব্যের বহুদেব-বন্দনামূলক দীর্ঘ ও গতানুগতিক 
অংশ বাদ দিয়াছেন। উহা কাহিনীর কাবাগ"ণর দিক দিয়! অবাস্তর এবং আধুনিক 
পাঠকসমাজের রুচিরও পরিপন্থী । হরিদত্ব-প্রণীত দেবীর সর্পনজ্জার পরেই বিজয়গুধু 
কথিত মনসার কাহিনী-_জন্ম হইতে সীতালীতে নির্বাসন পর্ষস্ত। বিজয়গ্তপ্থের 
কাব্যেই এই কাহিনীটি পূর্ণরূপে প্রকটিত-_মনসার চরিত্ররূপও উহ্বার মধ্যে উদঘাটিত। 
অন্ত কোন কবির রচনায় এই অংশটি নাই বলিলেই হয়। সম্পার্দক সঙ্গতভাবেই 
'বিজয়গুপ্ত হইতে" এই অংশ সংগ্রহ করিয়াছেন । বিজয়গুপ্ত হইতে ধন্বস্তরী ওঝ| এবং 
চাদের ছয়পুত্র বধের কাহিনীও গ্রহণ কর! হইয়াছে । উল্লেখযোগ্য ষে অপ্ভ কোন যনসা- 
মঙ্গলে এই কাহিনী ছুইটি এত বিস্তৃতভাবে বণিত হয় নাই। কাহিনীর গৌরবার্থে এবং 
উপস্থাপন-নৈপুণ্যের কথা স্মরণ রাখিয়াই সম্পাদক এই সংগ্রহকার্য করিয়াছেন । 
নারায়ণদেবের করুণরস বর্ণনার নৈপুণ্য বিশেষভাবে ফুটিয়। উঠিয়াছে কাব্যের সমাপ্তি 
অংশে। টাদ সদ্রাগরের দৃঢ়পৌরুষ এবং বেসলার অনুরোধে মনসাপূজ! করিতে গিয়া 
আভ্যন্তর .অবক্ষয় তাহার মনসাপূজা করার মধ্যে ভালভাবে প্রকাশ পাইরাছে। 
নারায়ণদেব হইতে সঙ্কলিত অংশে কাব্যটি শেষ করিয়াছেন লম্পাদক। দ্বিজ বংশীদাল? 
হুইতে সংগ্রহ কর! হইয়াছে. টার্দের পূর্ববিবরণ। ইহার কারণ বংশীদাসের কাব্যেই 
এ প্রসঙ্গষ্টি বিশেষভাবে বণিত হইয়াছে, অন্তত্র নহে | কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের রচনা 
হইতে ভাসান অংশ সন্কলনের কারণ ছইল কবি এই অংশেই বেহুলার তীক্ষ আত্মপন্মীন- 
বোধ ও ব্যক্তিত্বের সর্বাপেক্ষা সার্থক ছবি আকিয়াছেন। অপরাপর কবিদের রচনা 
হুইতে সঙ্কলিত অংশগুলি অনেকটা কাহিনীর ক্রমবিকাশের ফাকগুলি পূর্ণ করিবার 
জন্ত ব্যবহৃত হুইয়াছে। বর্তমান “বাইশার” সংগ্রহ ও বিন্তাপপ্রসঙ্গে ভঃ শ্রীকমার 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমালোচন। বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য,_“তিনি (অর্থাৎ সম্পাদক ) 
কালাচ্ছক্রমিকভাবে বিভিন্ন মনসামঙল রচয়িতার কাব্য হইতে কাব্যগুণসবৃদ্ধ ও এঁতি$. 
ছামিক তাৎপর্ধযুক্ত অংশগ্ুলি উদ্ধার করিয়া ধারাবাছিকতার সুত্রে গ্রস্থন করিয়াছেন । 
অধ্যায়গুলি এমনভাবে সাঙ্জান হইয়াছে যে, আখ্যায়্িকান্স সমগ্রতা ও নাটকীয় রস 
কোথাও ক্ষুপ্জ হয় নাই__সব কষ়টি উদ্ধৃতি মিলিয়া একটি পরিপূর্ণ মঙ্গলকাব্যে পরিণত 
হইয়াছে । অখচ প্রত্যেকটি উদ্ধতিতে উহার রচরিতার বৈশিষ্ট্যটুক যথাস্ন্তব 
প্রতিফলিত হইয়াছে ।” 

মনসামঙ্গল বা অন্ত ষে কোন মঙ্লকাব্যের পক্ষে কাহিনীর ক্রম বজায় রাখিয়। 
রই জাতীয় সঙ্কলন রচন! করা সম্ভব। কারণ-_ 
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মঙ্গলকাব্যগুলিতে কাহিনীর ক্ষেত্রে গতান্ুগতিকতা অত্যন্ত প্রকট । মনসামঙ্গলের 
কবিরা পঞ্চদশ ইইতে অষ্টাদশ শতাবী পর্যন্ত মূলতঃ চাদ-মনসার বিবাদ-সংস্রান্ত 
একটি বিশেষ গল্পই বলিয়াছেন । মনসা কর্তৃক চাদের বন্ধু ধন্বস্তরী (বা শঙ্কর) 
ওঝা! বধ, চাদের ছয়পুর বধ, বাণিজ্যতরী ডুবান ; অনিরুদ্ধ-উধার লক্ষষীন্দর-বেহুলারূপে 
জন্পগ্রুণ, বাসরে লঙ্ষীন্দরের মৃত, বেছলার মৃতদেহ লইয়! শ্বর্গে গমন, সকলের প্রাণলাভি, 
কাদের মনসাপৃজা। এই এক কাছিনী সব কবিই বলিয়াছেন। উপপ্রসঙ্গের মধ্যেও 
হাসান-হোসেন প্রলঙ্গ অনেকের কাব্যেই স্থান পাইয়াছে। ফলে নানা কবির গ্রেষ্ 
অংশ-সমন্বয়ে সমগ্র কাব্যগ্রস্থন খুবই সম্ভব। উহাতে গল্পে জোর করিষ্বা জোড়াতালি 
দিবার প্রয়োজন হয় না। আর নানা কবির স্বর বৈশিষ্ট্য তথা স্বাতঙ্ত্য বুঝিবার জন্ম 
ভিন্ন ভিন্ন কাব্যও পাঠ করিতে হয় না। 

ভঃ শ্রাঙ্কমার বন্দোপাধ্যায় এইবপ বাইশ] সঙ্কলনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিয়া 
বলিয়াছেন--“এই মঙ্গলকাব্যগুলি বিষয়ের দিক দিয়া একই আখ্যানের পুনরাবৃত্তি- 
বিভিন্ন কবির কাব্যে কিছু কিছু বর্ণনাভঙ্গির টৈচিক্রা, কবিত্বশক্তির তারতম্য ও খণ্ড 
আখ্যানের নৃতন সংযোজনের মাধ্যমে কবির স্বাতদ্ব্যের কিছু ইঙ্গিত পায়! ষায়। সমন্ড 
কাব্যগুনি একসঙ্গে সংগ্রহ করা ছুঃসাধা ; পরিমাণের দিক দিয়! এত বিরাট ধে একজন 
নাধান্রণ রমপিপান্্ পাঠকের পক্ষে এগুলি সমস্ত পড়া প্রায় অসম্ভব ব্যাপারের পধায়তুক্ত 
বলা চলে । অথচ ক্রমবিবর্তশ্র ধারাটি অনুসরণ ও বিভিন্ন কবির দৃষ্টিভঙ্গী ও রচনা- 
পদ্ধতির বৈশিষ্ট্যটুকু অন্তধাবন করতে হইলে কালান্ু ক্রমিক ও ধারাবাহিক আলোচনা 
স্মশ্রিহার্য। স্ৃতরাং মঙ্গলকাব্যের একখানি স্থনির্বাচিত সঙ্কলন গ্রন্থের উপযোগিতা 
জ্ন্ন্বীকার্য |” 

কিন্ত তবুও একথ! অস্বীকার করা যাগ্র না যাহার! উচ্চাঙ্গের গবেষণা করিতে চান 
তাহারা বিশিষ্ট প্রাচীন কবিদের গোটা! কাব্যই পড়িবেন। বিজয়গ্তধ “*ভাবে কাব্যের 
আরম্ভ বা সমাপ্তি ঘটাইলেন তাহা সম্পাদকের নির্বাচিত অংশ পড়িক্! বুঝা যাইবে না। 
সম্পাদক ঘত বন পা্তিত ও সমালোচকই হোন না কেন তাহার বিচারের সঙ্গে অপরের 
মতভেদের সম্ভাবন! অস্বীকার কর] যায় না। ধাহারা নারায়ণ দেব বাজীবন মৈত্র 
সম্বন্ধে স্বাধীন মতবাদ গড়ি! তুলিতে চান তীহীর1 উক্ত কবিদের সমগ্র কাব্যই পড়িতে 
চাঞিবেন। এ-জাতীয় সঙ্কলনে বিভিন্ন কবির রচনার শিল্পগুণান্িত অংশই সম্কলিত 
জবার কথ|। কিন্তু উহাদের রচনার দুর্বল অংশগুলির সংবাদ পাঠক জানিতে পারে না, 
ফলে কোন লেখকেরই থার্থ পরিচন্ন জানিবার উপায় থাকে না। কাঞ্ছিনীকাব্য 
হইবার ফলে আরও একটি সমস্যা দেখ! দিয়াছে। ঘত অল্প পার্থকাই থাকুক, কোন 
আখ্যানকাবোর লেখকের কৃতিত্ব ঘটনাবিষ্তাসের উপরে অনেকখানি নির্ভর করিতে 
বাধ) এ-জাতীয় সন্তলনের মধ্য দিয়া £ 

(১) কোন একজন কবির কাছিনীবিন্তাসের রীতিনীতি-ত্াহার সাফল্য ও 
ভুর্বলত। ; কাহিনী বিষয়ে তাহার নৃতন প্রন উদ্ভাবনের চেষ্টা, পুরাতন প্রসঙ্গে নব 
শ্ছত্সংঘোজন, পরিণতি 'ঘটাইবার কৌশল জানিবার উপাত্ধ থাকে ন!। 
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(২) একজন কবি কোন চরিঅকে কিভাবে কল্পনা করিয়াছেন তাহার বিকাশ ও 
পরিণতি ঘটাইতে চাছিয়াছেন, অপর কবিদের সহিত তাহার এই রচনা সামান্ত 
হইলেও কোন পার্থক্য আছে কিনা তাহা বুঝা যায় না। অথচ আধুনিককালে করিবে 
বাদ দিয়া কাব্যসযালোচন1 কয় একান্ত অর্থহীন ব্যাপার ছাড়া আর কিছুই নয়। 
বাইশাকে আশ্রর করিলে কবিকে তৃলির| মনসামঙ্গলকাব্যের পরিচয় লইবার চেষ্টা 
করিতে হয়। যথার্থ কাব্য-পাঠকের নিকট ইহ! একটি বড় ক্রটি। ' 

আমলে সাধারণ পাঠকদের জন্ত মনসামঙ্গলের গল্পরস পুরাতন কবিদের ভাষায় 
উপস্থিত করার মধ্যেই বাইশার কৃতিত্ব। 


গ্রশ্ন ৪1 মনসামঙ্গলকাব্যের জনপ্রিয়তার কারণ নিন্মপণ কর। এই 
প্রসঙ্গে ইহার চরিত্রুলের অধ্য দরিয়া সাধারণ মানবিক বৃত্তি কিরিপ 
অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে দেখাও। [ক বি?ঃ১৯৫৯ 

অথব'১ মনসামঙ্গলেস নর-নারীর চরিত্রপরিকল্পনার বৈচিত্র্য (বভিন্ 
কবিব রচনায় কতট। উদ্বান্ৃত হইন্নাছে তাহ। ধিষ্লেবণ-সাহায্যে পরিস্ফুট 
কর। [ক. বি, ১৯৬২] 

অথবা, অনসামজলকাব্যে নারীচরিক্রের প্রাধান্য । -এই মন্তব্য কি 
তোমার সম্পুর্ণ সমীচীন মনে হুম্ন? যুক্তি সহযোগে এ বিষয়ে চা 
অভিমত ব্যক্ত কর। [ক বি. ১৯৬৯ 


উত্তর £ [প্রথম প্রশ্বটির প্রথমাংশে মনসামঙ্গল কাব্যের জনপ্রিয়তার কারণ 
নিব্ধপণ করিতে বলা হইয়াছে । ছুইটি কারণে কাব্যটি জনপ্রিয়--(ক) কাঠিন), 
আকর্ষণে (খ) প্রধান চক্রিত্রগুলির মাহাত্ম্যে। কাহিনীর আকধণ সম্বত্ষে আলোচন। 
কর! হইয়াছে ১ নং প্রশ্্রোত্তরে | এখানে প্রধান চরিন্রগুলির বিঙ্গেষণ করা হইল । 
প্রথম প্রশ্নটির উত্তর করিতে হইলে ১নং ও ৪ নং ছুইটি প্রশ্থোত্তর সংক্ষিভাবে দিতে 
হইবে। 

অন্ত দুইটির প্রশ্নে শুধু চরিত্র আলোচন। করিতে বলা হইয়াছে । ] 

মনসামঙ্গল কাব্যের কাহিনী-অংশের আকর্ষণ তো। আছেই, কিন্তু সেই কাহিনীকে. 
মানবীয় করিয়া তুলিয়াছে কয়েকটি নরনারীর চরিত্র । চরিত্রের মধ্যে যথার্থ গভীর! 
ও ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য না থাকিলে তাহাদের কাহিসী বাহিরের চমক আমধানী করিতে 
পারে কিন্তু যথার্থ শিল্পগুণান্বিত ছইয়া উঠিতে পারে ন1। 

বাংল! ধর্মমঙ্গলকাব্যে প্রধান পুরুষ লাউসেন বীর হইলেও ব্যক্তিত্বহীন। রমণী 
চরিত্রগুলিতেও বীররসের প্রবলতায় অন্তান্ত মানবিক গুণ ঢাক পড়িয়া গিয়াছে । 
চণ্তীমঙ্গলকাব্যে কোন বড় বীর বা মহিমাপৃর্ণ ব্যক্ষিত্বের রূশ নাই। বাংলাদেশের 
অভিজাত ও স্ত্্শ্রেণীর ্লানুষের বাস্তব জীবনের চিত্র আকিতে গিয়। কয়েকটি 
সাধারণ ঘরোয়া মান্ছষের টাইপ আকিবার স্থযোগ পাইয়াছেন কবিরা | মৃকুন্দরাম সেই 
সুযোগের সন্ধ্যবহার করিয়! কালকেতু, সুন্ধরা, ভাড়ুদত, মূরারি ও তাহার স্ত্রী, ধনপতি, 
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বহন, খুল্লনা, ছুর্বল। প্রভৃতি অনেকগুলি বিচিত্রশ্বভাব মাঞ্ছষের পরিচয় দিয়াছেন। 
ইহার! কেহই চরিত্রহিসাবে বড় নয়, জটিল নয়; কিন্তু তাহাদের প্রত্যেকেরই স্তন 
শ্বভাব। লীমাবন্ধ অর্থে *[7979 18 3078 01926 1 

কিন্তু মনসামঙ্গল কাব্যে প্রধান চরিত্র তিনটি__টাদ-বেহুলা-সনকা। সব মনমামঙ্গল 
কাব্যেই এই তিনটি চরিত্র বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ চগ্িত্রঃপে প্রকাশিত। বিজয়গুপের 
মনসামঙ্গলকাব্যে আমরা! আরও কয়েকটি বিশিষ্ট চরিত্র পাই__মনদা-শিব-চণ্তী। 
বিজয়গুগ্ত বাদে অন্ত মনসামঙ্গলে আমর! মান্র তিনটি প্রধণন চরিত্র পাই, লক্ষীন্দরের 
চণিত্রটি নামেই আছে। *উঞ্জার ব্যক্তিত্ব বা শ্বভাবধর্ণ কিছুমাত্র বিকশিত হইয়া! উঠে 
নাই। লঙক্ষীন্দরের অস্পষ্ট চরিত্রক্ূপের পটভূমিতে বেহুলা র ব্যক্তিত্বপূর্ণ কর্মত্পরত1 ধেন 
আরও তীক্ষ হইয়া উঠিয়াছে। 

বেহুলা-চরিত্রের কর্মতৎপরতা৷ ও এজ্জল্যর জন্য এবং সনকা চরিত্রের প্রতিফলিত 
সবংসহ। বাঙালী মাতার ব্ধপের জন্য কেহ কেহ এইক্ধপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন ষে 
মনসামঙ্গল কাব্যের নারীচরিত্রগুপিই পুরুষচরিত্রের তুলনাক্স প্রধান) কিন্তু এই 
মগবার্দের সত্যতা উপলব্ধি করিবার আগে চনিত্রগুলির ষথাঞ্োগ্য বিশ্লেষণ করা 
প্র যে 

চাচলদগর 2 মনলামঙ্গলকাবোবর প্রধান চরিত্র চাদ সদাগরের । চাদ-চরিভটি 
সবচেয়ে ভাল ফুটিয়াছে বিজয় গুপ-নারায়ণদেবের কাব্যে । কেতকাদাসের চাদের মধ্যে 
ধথেঞ্ন পরিম'ণে বলিষ্ঠতা লক্ষ্য করা যায় না। চরিত্রটির একটি পূর্ণচিত্রও যেন সেখানে 
ক্ীকাশ পায় নাই। টচাদ-চবিত্রটির ব্যাখ্যান প্রথমোক্ত ছুইজন ক্রি রুচনার 
শনুসন্পণেই করা হইতেছে। 

চান্দ বণিক সম্প্রদায়ের নেত1। বিতবান গৃহস্থ | শ্পের উপাসক। সমাজে তাহার 
প্রতিপত্তি এত বেশী যে পে দি মনসার পুক্রানা করে তাহার পুজা! প্রচলিত হইবে 
ন1। টাদ কিন্তু কিছুতেই মনসার পূজা করিতে রাজা নয়। মনসার সহিত এই লইয়। 
চাদর বিবাদ বাঁধিয়া উঠিল। বিবাদের 'আরম্ত মনসার দ্বিক হইতে । মনসা চাদকে 
ভন্ন দেখাইয়া বশীভূত করিতে চাহিল। কালুমালু-রাখাল প্রভৃতি এমন কি ছাসান- 
ভোমেন9 মনসা শক্তির কাছে মাথা নত করিয়াছে । সেই একই রীতিতে চার্দকেও 
শেষ পর্ষস্ত দমন কর। যাইবে মনপার এই ধারণা ছিল। মনসা! প্রথমে চার্দের বিশাল 
এরাবাভী” বিনষ্ট করিল। চাদের বন্ধ ধন্বস্তরী ওঝাকে মারিল, যাহাতে ধদস্তরীর 
সাহায্যে চাদ মনসার আক্রমণকে প্রতিহত করিতে না পারে । এমন কি চাদের নিজন্ব 
যে মন্ত্রবিষ্তা ছিল, ছলন। করিয়া! মনস। তাহাও হরণ করিল। লক্ষ্য করিলে দ্বেখা যায় 
মনসাই আক্রমণকারী --চাদ আহত ও পীড়িত। প্রত্যাঘাত করিবার পরধাঞ্ধ শক্তি 
ভাঙার ছিল না। কাহিরের শক্তির দিক হইতে মনসা ধে অনেক বলশালী হিল 
তাচ্ছাতে সন্দেহ হয় না। এইভাবে দেখিলে ইহা! অতান্ত অসম যুদ্ধ। আপাতদৃষ্টিতে চাদ 
শুধুই “৪0099: 1 কেউ কেউ মনে করেন চাদের প্রত্যাঘাত দিবার ক্ষমতা না 
থাকায় কাহিনী জমে নাই। কথাটি মানিম্া লওয়া চলে না। চাদ পশ্ডণক্তি বিরুদ্ধে 
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আত্মিক শক্তি লইয়! সংগ্রাম আরম্ভ করিয়াছে। কোন ক্ষতি বা ভীতির কাছে সে 
মাধা নত করিবে না। দেবতার পূজা ভক্তির ব্যাপার। মহাদেব তয় দেখাইয়া 
তাহার পুজা আদায় করেন নাই। 

চাদের এই আত্মশক্তি ও পৌরুষের দৃঢ়তার মধ্যে মাঝে মাঝে গ্রাম্যত। বি 
গিয়াছে । বাংলাদেশের মধ্যযুগের থে সব কবি মনসামজলকাব্য লিখিয়াছিলেন 
তীহার। প্রায় সকলেই গ্রামজীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা হইতে চরিত্রাদির মৌল 
উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন। গ্রামের জনমমাজের রুচি অনুষায়ী তাহারা কাব্য 
লিখিয়াছেন ; এবং তাহার্দের নিজেদের রুচি নাগর বৈদগ্ধো' মাঞ্জিত হইবার স্থযোগ 
পায় নাই। ফলে তাহাদের টাদ আত্মিক শক্তির দৃঢ়ত1 সত্বেও গ্রাম্যতা মুক্ত নয়। 
টারদ মনসার প্রবলশক্তির বিরুদ্ধে শক্তি লইয়। &ড়াইতে পারে নাই--চিত্ত লইয়। 
দাড়াইয়াছে। কিন্তু সে মনসাকে “লঘুজাতি কানী”, “চেঙ্ষুঁড়ি কাশী” “ঢেমন। 
ভাতারী* বলিয়া গালি দিয়াছে । মনপার ক্ষমতা সম্বন্ধে ব্যঙ্গ করিয়া বলিয়াছে__সে 
তাহার নিজের কানা চক্ষু উধধ দিয়! ভাল করে না কেন? চাদের এই সব কথার মধ্যে 
অনহায়ত্বের জাল! প্রকাশ পাইয়াছে। মনসার ধ্বংসবৃত্তি ষেন অনায়ত্ত টবীশক্কির 
আক্রমণ। চাদের ভতসন। সেই নিয়তির অন্ধকার দূরত্বের প্রতি নিক্ষিপ্ত । এই রূপ 
একটি তাৎপর্য টাদের কথার মধ্যে থাকা স্বস্তব। কিন্তু উহা যে ভাবে কাব্যমধ্যে 
প্রকাশ পাইঞাছে তাহাতে গ্রাম্যরমণীর কলছের সুর বাজিয়াছে। চাদের চরিত্রমাহাতা 
উহার ফলে ঘে অনেকটা অবনমিত হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই । 

টার্দের উপরে খুব বড় রকমের আঘাত আসিল ছন্স পুত্রের হুত্যানাধনে। ৮৪৬ 
ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। মনসার নাগাল পাইল না। কিন্তু কাহাকেও মনপাপৃজা করিেন 
দেখিলে তাহাকে আক্রমণ লা করিয়া ছাড়িত না। ইহার পরে চাদ সদাগর বাণিজ্য 
যাত্র! করিল। বাণিজ্যকর্মের মধ্য ধিয়া টাদের একটি বান্ধব ধিক প্রকাশ পাইয়াছে। 
যনসামঙ্গলের কবির। টাদের আদর্শবাদী ব্যক্তিত্বের অতি উচ্চ কল্পনাকে একান্ত বাস্তব 
জীবনের সহিত সম্বন্ধ করিক্বা প্রকাশ করিয়াছেন। অস্তত ছুইটি দিক দিয়! বাস্তবূপ 
প্রকট ;_চাদের বাণিগবৃত্তি এবং নটী সম্পর্কিত তাহার লুৰূতা। টাদ বাণিজ্য করিতে 
গিয়া! কথায় এবং কাজে চমৎকার চাতুর্ধের পরিচয় দিয়াছে । কথার মার প্যাচে দক্ষিণ- 
পাটনের রাজাকে ঠকাইতে সে দ্বিধা বরে নাই। নটাবেশ্িনী মনস। সহজে চার্চকে 
বশীঘৃত করিতে পারিয়াছিল। বাণিজ্যভিজ। হারাইয়! দারিড্যকিই্ চাদ ছুটি পয়ুদ" 
পাইলে নটী বাড়ী যাইবার সঙ্কর্প প্রকাশ করিতে সঙ্কোচ করে নাই। 

চাদের চরিত্রের এই বাস্তবতার ভিতিটির উপরে দাড়াইয়! আছে তাহার অপরাজেয় 
পৌরুঘ ও ব্যক্তিত্ব । টাদের বাণিক্য নৌকাগুলি মনসার চেষ্টায় কালীদহে ডুবিয়] 
গেল। ঠাদ অকৃল দরিয়াঁয় ভাঁদিতে লাগিল। ভীতি ও ক্ষতির এই মুহুর্তে মূনসা 
প্রলোভনের মার] বিস্তার করিল। মনসা ডূবিয়৷ যাওয়।৷ বাপিজ্যতরীগুলি তাহাকে 
ফিরিয়। দিবার প্রতিশ্রুতি দিল-কিন্তু তাহাকে পন্িিবর্তে মনসাপুজ। করিতে হইবে। 
টাদ সেই চরম সন্বটমুহ্র্তেও জাপন প্রতিজ্ঞা হইতে বিচ্যুত হইল ন1। 
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চাদের চরিত্রের সমাপ্তিতে দেখা গেল তাহার বুদ্ধ বয়সের পুত্র লক্ষীন্মরের বিবাহ 
রাত্রে মৃত্যু ছইয়াছে। মৃতদেহ লইয়া বেহুলা ভাঙিয়া চলিল অজানা স্বর্গরাজের দিকে । 
1 সদাগরের জীবনব্যাপী সাধনা ব্ার্থ হইয়া! গিয়াছে । দৈবনিগ্রহে তাহার দৃঢ়পৌরুষ, 
পাঁধিব সর ফল বিসর্জন দিতে বাধ্য হইয়াছে । ইছাই চাদ সদাগরের চরিত্রের ট্র্যাজেডি । 

টা লদাগরের চরিত্রের পরিণতি খুব গুরুত্বপূর্ণ নয়। কারণ হুইল শিল্প বা সাহিত্য- 
'গৃত তাৎপর্ষের দিক দিয়া কোন কবিই এই পরিণতিকে বিচার করেন নাই । মনসা- 
মঙ্গলকাব্যের মূল লক্ষ্য হইল মনসাপৃজ প্রচার । লব বাধা অপসারিত হইবে। 
বিরুদ্ধ শক্তি অবনত হুইবে। তাহাই ঘটিয়াছে। চাদকে দিয়া মনসাপূৃজা করাইয়া 
ছাঁড়িয়াছেন কবিরা । কিন্তু এ পরিণতিকে চাদচরিত্রের যথার্থ সাহিত্যিক ফলশ্রুতিরূপে 
দেখা উচিত নয়। 

বেছজ।- চাদ সদাগর ছাড়া যে-চরিত্রটি সব মনসামঙ্গলে সুচিত্রিত তাহ! বেহুলার। 
বিজয়গুপত-নারায়ণদে এবং পরবস্ভাকালের কেতকাদাম ক্ষেমানন্দের হাতে বেহুলার 
চরিত্রটি বিশেষ বর্ণসম্পাভে বুডীন হইয়া উঠিয়াছে। 

মধ্যযুগের বাংল! সাহিত্যে যে সব নারীচরিত্র দেখি তাহাদের অধিকাংশই ঘরোয়া 
জীবনের বাস্তবরূপের প্রতিফলন | ফুল্পর!, খুল্লনা, লুনা, উম, মেনকা, যশোদ, জটিলা, 
কুটিলা, মায় বড়ারি-হীর! মালিনী পর্ধস্ত পরিবার ও গ্রাম্যজীবনের বাস্তব আদর্শের 
আদলে আকা। আর একধরনের রমনীচরিত্রে কবিকল্পনার আতিশয্য লক্ষ্য কর! 
যায়। কানাড়া বা লক্ষ্মীডুমনী তাহাদ্বের বীরত্বে পরিবারজীবনের তুচ্ছতার উর্ধে 
স্থান পাইয়াছে। বাধা, প্রেমকল্পনায় হইয়া উঠিয়াছে বর্ণাট্য। অপরপক্ষে বেসুলাও 
- টিবারজীবনের বিবর্ণতাকে ছাপাইয়। উঠিয়াছে তাহার ছুঃসাহছসে ও ব্যক্তিত্বের 
ছু তিতে। 

বেহুলার চরিত্র ছিরিয়া কবিকল্পনার অতিরেক ঘতই উদ্বেল হইয়া উঠুক, উহার 
ভিত্তিতে একান্ত বাস্তব সংসার-জীবনাশ্রয়ী এন্ড নববধূর একাস্ত বাস্তব ও জীবস্ত 
মৃতিটিই ৃপ্ছির হইয়া আছে। বেন্ুল! বহুগ্রণবতী এক হুন্দরী রমণী। অনেক পরীক্ষার 
পরে টা তাহাকে পুত্রবধূরূপে বরণ করে। নৃত্যগীতেও ছিল তাহার পটুত্ব। কিন্ত 
সবোপরি বেহুলার চরিত্রে ছিল আশ্চর্য তেজস্বিতা। কোনন্তপ আত্মাবমানন। সে সহ 
করিতে রাজী ছিল না। বিবাহের রাত্রে স্বামীর মৃত্যু হওল্সায় তাহার চরি্জ একটি 
নূতন আলোকে উদ্ভাসিত হইয় উঠিক্বাছে। 
: *" লক্ষীন্দরের মৃত্যুতে বেহছলার ক্রন্দনের মধ্যে ব্যর্থ জীবন-যৌবন এক তরুণীর আর্তনাদ 
অনেক কবির রচনায়ই সার্থকভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। বিশেষ করিয়া নারাম»ণদেব ও 
কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের কাব্যে বেহুলাচরিত্রের এই ভাবটি হুন্দর ফুটিয়াছে। সনকা 
বেহুলাকে কুলক্ষণ। নারী বলিয়। দোষারোপ করায় বেহুল। সেই ক্রন্দনোচ্ছাসের মধ্যেও 
বঠি'পীছে-_ পূর্বের ছয়. পুজের মৃত্যুর জন্যও কি সে দায়ী? 

ক্ষেমানন্দ বেহুলার মধ্যে ব্যক্তিত্ব ও আত্মসম্মানবোধের এক নৃতন মাত্রা ঘোগ 
করিয়াছেন। স্বামীর মৃত্যুর পরে সে স্বেচ্ছায় মৃতদেহের সঙ্গে ভেলায় চড়িয়া বাতা 


১৬ বাইশ কবির মনমামঙগল 


করিয়াছে। ত্তর্গে গিয়া স্বামীকে বাচাইয়। তূজিবে ইহ। এক ্বপ্নকামমা ও গল্পকথা 
মাত্র । ইহার বাস্তব দিকটি,.বড়ই নিদারুণ 
প্রকৃতপক্ষে বেহুলা আত্মহননেই অগ্রমর হইস্কাছে। হ্বর্গে যাওয়া বূপকথা মাত্র 
বেহুলা একটা কাল্পনিক ছুরাশার পেছনেই ছুটিয়াছে এইরূপ মনে করিবার কারণ 
নাই। কোন কোন কবি চমৎকারভাবে তাহার চরিত্রে একটি ব্যক্তিত্বের অভিমান 
প্রকাশ করিয়াছেন । কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের বেহুল। বলিয়াছে-_“থাইলু আপন পতি 
কে মোরে বলিবে সতী”। তাহার ভাইয়ের! পিতৃগৃহে তান্থাকে ফিরাইয়া লইবার জন্ত 
আসিয়াছে। তখন বেছল! তাহাদের ষে কথাগুলি বলিয়াছিল তাহা বিশেষ তাতপর্যপূর্ণ_ 
বেছল৷ বলেন আমি হৈল্যাম কড়া রাড়ী 
কত ফেলাইব ভাই নিরামিস্য। হাড়ী ॥ 
মা-বাপের বাড়ীতে আমার নাহি সাজে । 
সকল ভাউজের সঙ্গে মোর ছন্দ বাজে ॥ 
লহছিতে না পারি আমি ছুর ক্ষর বাণী। 
কুলে দাাগ্ডাইয়া ভাই আর কান্দ কেনি ॥ 
বেছুলার নানা বিপদের মধ্য দিয়! ত্বর্গে পৌছান এবং বুদ্ধি ও কৌশলে উদ্দোস্ঠ- 
'সিদ্ধির মধ্যে তাহার কর্মতৎ্পরতা। ও দৃঢ় ব্যক্তিত্ব ফুটিয়৷ উঠিয়ছে। আবার সহুজ 
শক্তির কবিরা ইহার মধ্যে মোটামুটি সতীত্বের তেজ এবং মহিম। প্রকাশ করিয়াই খুশি 
থাকিয়াছেন। 
কিন্তু বেছলা-চরিত্রের মধ্যে একটা সাঙ্কেতিক তাৎপর্ধ কোন কোন সমালোচক 
লক্ষা করিয়াছেন। বেছুলার স্বর্গে গমন এবং লক্ষীন্দর ও অপর মৃতদের বাঁচাইয়া এবং 
বিনষ্ট সম্পদ উদ্ধার করিয়। প্রত্যাবর্তন কোন বাস্তব ঘটন! নয়, উহ মানবচিত্তের একটি 
উচ্ছুসিত দীর্ঘশ্বাস মাত্র, মৃত্যুকে, ছুঃখকে জয় করিবার একটি স্বপ্রমান্স। যে কামনা 
জীবনে সত্য হয় না সেই কামনার দেহীরূপ বেছুলার মধ্যে--এই সত্য ঘেন কাব্যের 
এই অংশে ফুটিয়া উঠিয়াছে। 
জনক £ সনকা-চরিত্রটির মধ্যে জটিলতা! বা বৈচিত্র্য তেমন নাই। চন্নিজ্রটি সরল 
হইলেও মনসামজলের প্রীয় সব কবিই ইহাকে জীবস্ত করিয়া তুলিতে পারিয়াছেন। 
সনকা-চরিত্রের ভিত্তি একাস্ত বাস্তব বাঙালী জীবন । বাংজ! দেশের মাতার শ্রেহকোমল 
রূপটি আকিতে বাঙালী কবি কোন দিন তুল করেন না! । চাদ সদাগরের দেবতার 
সহিত বিবাদ তাঁহাকে স্পর্শ করে নাই। তিনি গৃহকোণে সরল ভক্তিতে সব দেবতার 
পূজা করিয়াছেন। মনসার প্রতি তাহার ভক্তি এবং বৎসলম্বভাব মাতৃমৃতিই কাব্যমধ্যে 
প্রধান হুইয়। উঠিয়াছে। লক্ষীন্দরের মৃত্যুতেই সনকার চরিআ্স স্থমার ফুটিয়াছে। 
বিজয্গুপ্তের সনকা বধূ বেছলার ভাগ্যের দোষ দিয়াছে, নারায়ণদেবের সনক] কাহাকেও 
দোষ দেয় নাই, নিজের হূর্তাগ্যের কথাই মাত্র স্মরণ করিক়্াছে__ 
সর্বগুণ বধূর তিলেক দোষ নাই। 
থে বলিমু বধৃয় দোষ মৈলেকে লখাই ॥ 


বাইশ কবির, মনসামঙগল ১৭ 


বেহুল! ও সনকা চরিত্রের সফলতা সত্বেও মনসামঙ্গল কাব্যগুলির শ্রেষ্ঠ চিত্র 
টাঙ্সসদ্দাগর। তাহার ট্রাজেডিই এই কাব্যের গভীরতম আবেদন । 

অবশ্য পূর্বোক্ত তিনটি প্রধান চরিত্র ছাড়াও কোন কোন কবি অন্ত ছু-একটি 
চরিত্রকে বিশেষ উজ্জ্বল করিয়। তুলিয়াছেন, উহাদের মধ্যে নাম করিতে হয় বিজয়গুপ 
অঙ্কিত মনস! এবং চণ্তী চরিঝ্রের। মনসাকে হিংশ্র ও আক্রমণকারী একটু জটিল 
চরিক্রূপে অঙ্কিত করা হইয়াছে । মনসাচরিত্রের খলতাবিকাশের মনম্তত্সম্মত চিত্র 
কবি আকিয়াছেন। চত্তী চরিজ্রটিতে দেবভাব বড় নয়, সপত্বী কল্তার সহিত গৃহস্থ 
বধূর ব্যবহার তাহার চরিত্রে প্রকাশ পাইয়াছে। গৌণ পুরুষ চরিত্রগুলির মধ্যে অন্তভ 
শিবচরিত্র্টি বেশ জীবস্ত। গ্রাম্য বুদ্ধের এই চরিতে শিখিলতার ভাব ও অজসতা 
ছিউমারের বর্ণে রঞ্রিত হুইস্ক। প্রকাশ পাইয়াছে। 


প্রশ্ন ৫। বাইশ কবির মনসামঙ্গলে উদ্ভৃন্ত বিভিল্ন কবির রচনার অধ্যে 
নারায়ণদ্েব বিজরগ্তপগ্ত ও ক্ষেমানন্দ কেতকাদালের রচনার সাহিত্যিক 


বৈশিষ্ট্য নিজপণ কর। [ ক. বি. ১৯৫৯] 
অথবা, বাইশ কৰি অনলামজলের অন্তর্গত যে-কোন তিনজন কবির রচনা 
বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচনা কর। [ ক. বি.) ১৯৬৩] 


| উত্তর 3 [ যনসামজলের শ্রেষ্ঠ কবি তিনজন নারায়শদেব, বিজগ়গুপ্র এবং কেতকা- 
টীস।| বে কোন তিনজন কবির রচনাবৈশিষ্ট্য লইয়া আলোচনা করিতে দিলে 
ইহাদের তিনজনের কথাই প্রথম আলোচন। করিতে হুয়। ] 


খ্আরায়ণ্ধের £ নারায়ণদেবের কাব্যরচনার কাল লইয়া পণ্ডিতদের মধ্যে 
[তন্তেদ আছে । অনেকে তো৷ বলেন নারায়ণদেবের নামাঙ্কিত রচনাবলীর যখার্থতাও 
[ই । সে বিবন্বে বিতর্কের এখনও সমাধান হয় নাই | তাহার রচনার সাহিত্যিক টৈশিষ্ট্য 
চাহার নাষে প্রচলিত মননামঙ্গলের ষথার্ধত। মানিয়! লইয়াই করিতে হুইবে। প্রাপ্ত 
থ্যাদির সাহায্যে এইটুকু মাত্র বল্‌! যায় ষেনারায়ণদেব চৈতস্ত আবির্ভাবের পূর্বে 
ঢাব্য রচনা! করিয়াছিলেন এবং মনসামঙ্গলের আর্দি কবিদের মধ্যে তিনি অন্ততম। 
1রায়ণদেব মনসামঙ্গল কাব্যের কাঠামোটি কোন প্রাচীনতর কবির পূর্ণাঙ্গ রচনা 
ইতে গ্রহণ করেন নাই বলিয়াই মনে হয়| হয়ত কিছু আগে হত্তিদত্ত মনসামঙ্গল 
কুব্যর কোন সংক্ষিপ্ত কপ ভাবাবদ্ধ করিয়াছিলেন এবং সমকালে বিজয়গুগত মনসা 
জলের পূর্ণাঙ্গরূপ দিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া মৌলিক আখ্যানকাব্য দে যুগে বড় 
পাওয়া হায় না_ ব্যতিক্রম প্রীকৃষ্ককীর্ভন। কাজেই একটি কাহিনীকাব্য লিখিবার 

তৃতীয় পত্র (দ্বিতীয়ার্ধ)__২ 


১৮ বাইশ কবির মনসামঙগল 


রীতিনীতি আয়ত্ত করা নারায়ণদেখের পক্ষে কম গুরুতর ব্যাপার ছিল না। 
নারায়পদেব কাহিনীকাব্যের উপস্থাপনরীতিতে ঘথেষ্ট নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেম। 


নারায়ণদেবের কাব্যের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য তাহার পৌরাণিক বিষয়ের 
প্রতি আকর্ষণ। এ সম্পর্কে ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য উল্লেখযোগ্য মন্তব্য করিয়াছেন, 
“নারায়ণদর্দেব কেবলমাত্র ষে ম্বভাবকবি ছিলেন তাছা নহে, তাহার কাব্য পৌরাণিক 
রত্বভাগ্ডার। স্থখভীর অধ্যবসায়ের সঙ্গে তিনি ভারতীয় পৌরাণিক সাহিত্য 
অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং দেই অধ্যবসায়ের ফল তাহার কাব্যের ছত্রে ছত্রে ব্যক্ত 
হইয়াছে । কবিত্বের সঙ্গে পাণ্ডিত্যের তিনি এমন একটি সহজ যোগস্থত্র রচনা করিতে 
সক্ষম হইয়াছিলেন:*.**"সংস্কৃত পৌরাণিক সাহিত্যকে বাঙালীর নিজম্ব ঘরের জিনিষ 
করিয়া লইতে তিনি নিপুণ ছিলেন বল্িয়াই পাণ্ডিত্য তাহার কবিত্ব প্রকাশের বাধা 
না হইয়া নিতাস্ত সহজাত হুইয়! উঠিয়াছে বলিয়! বোধ হয়। বাংলার ঘর ও বাছিরকে 
এমনভাবে একাকার করিয়া লইতে তাছার পূর্বে আর কোন কবিই এমন সার্থকতা 
লাভ করিতে পারেন নাই।” 

নারায়ণর্দেবের কাব্যের একটি প্রধান শক্তি করুণরম প্রকাশের ক্ষমতায় । 
' বিশেষতঃ লখীন্দরের মৃত্যুর ব্যাপারকে কেন্দ্র করিয়া তিনটি নরনারীর শোক প্রকাশের 
ব্যাপারে কবি সার্থকভাবে স্বাতস্্্ে্র স্্টি করিয়াছেন। মৃত স্বামীকে লক্ষ্য করিয়। 
বিনষ্টআশ! এবং বিফলীরুত যৌবনের আর্তনাদ বাজিয়াছে বেহলার কে 


হাসি হাসি দেয় মোরে অঙ্গে আলিঙ্গন । 
তবে যে জুডাএ প্রত অভাগীর প্রাণ ॥ 
বিশুদ্ধ কাঞ্চন ষেন শরীরের জ্যোতিঃ | 
অকালেতে রাড়ী ঠহলুম শুন প্রাণপতি ॥ 


নারায়ণদেবের সনকা সাভ্নাহীন বেদনায় দগ্ধ হইয়াছে । বধূকে “খগুকপালিনী” 
বলিয়। অভিযোগ তুপ্িবার কথাও তাহার সঙ্গত বোধ হয় নাই-- 

সর্বগুণ বধূর তিলেক দোষ নাই। 

যে বলিমু বধূর দোষ মলেক লখাই। 
পুত্রের মৃতাতে টদের শোকে সর্বছারার বেদনা এবং দুরস্ত ক্রোধ যুগপৎ প্রকাশ 


পাইয়াছে। 


চন্দো বলে পুত্র চাছিমু গিয়! পাছে। 
বিচারিয়া চাঞিনাগ কোন খানে আছে। 


বাইশ কবির মনসামঙ্গল ১৯ 


বিস্তর চাহিয়। তবে নাগ না পাইয়।। 
কান্দিতে লাগিল চন্দে। বিষাদ ভাবিয়া ॥*.. 
ডালযূল গেল মোর মৈদ্ধমান্্র সার । 
অখনে কানর সঙ্গে চাপি কর বাদ ॥ 
দি কাঁনির লাইগ পাম একবার । 
কাটিয়া স্বজিব আমি মর! পুত্রের ধার ॥ 
সুধু করুণরসের ক্ষেত্রেই নয়, চাদের ট্রাজেভির যস্ত্রণ৷ প্রকাশেও নারায়ণদেব ছূর্ণভ 
ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন, বিশেষতঃ কাব্যের সমাপ্তিতে। চাদ কিছুতেই মনসার 
পূজা করিবে না। জীবনের সবকিছু হারাইয়াছে সে আপন মনের দৃঢ় প্রত্যয়ের 
উপর নির্ভর করিয়া। আঞ্ জীবনলায়ান্কে সে দেখিল বেহুলা হারানো সব ধনজন 
লইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে । কিন্তু এই ধনজনের লোভে মনসাপৃজা করিয়া চাদের 
আর কি লাভ? সারা জ'বন সে শুধু সংগ্রাম করিয়াছে) ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে, 
ধনসম্পদ হারাইয়াছে__পুত্র বান্ধবদের বিসর্জন দিয়াছে। আর আজ যর্দি আপন দৃঢ়- 
চিত্ততার বিনিময়ে সব কিছু ফিরিয়া পার, সেই প্রাপ্থির কি কোন মূল্য আছে? উহার 
জন্ত তে! আপন ব্যক্তিত্বকে বি্দর্জন দিতে হইবে। কিন্তু বেহুলার প্রাণাস্তকর 
সাধনার কথ। ভাবিয়া, তাহার মুখের দিকে চাহিয়া চাদ শেষ পর্যস্ত মনসাপুজায় 
'স্বীজী হইয়াছে । ইহার মধ্যে তক্তচিন্তের আনন্দোদ্ধেলতার প্রকাশ নাই, আছে একটি 
ট্রযাজিক ব্যকিত্বের অবসিত বূপ। 
নারায়ণদেবের কাব্য-সমাপ্ধির সঙ্কেতময়তাও বিশেষভাবে লক্ষা করিবার মত। 
যেছুল। লখীন্দরের মৃতদেছের সঙ্গে ভেলা 'াসাইয়। দিল। মৃত্যুরাজ্য হইতে সে 
জীবনকে জনন করয়া আনিবে। এই চেষ্টার মধ্যে বাস্তবতা নাই। মনসামঙ্গলের 
কবিরা, বিশেষ করিয়া! নারায়ণদেব ইহার মধ্যে কল্পনা! করিয়া লইয়াছেন মাহযের 
ভূর্জয় আশার ছবি। বেহুলার অসাধ্যসাধন যেন কোন বাস্তব ব্যাপার নয়, উহা ষেন 
এক স্বপ্ন_ মান্গষের অচরিতাথ কামন। যেন সেখানে রূপ ধরিয়াছে। 
বিজয়ওপ্ত £ মনদামজলের কাহিনী ধাহাদের হাতে প্রথম একটি পূর্ণাঙ্গ 
কাব্যের রূপ ধারণ করিয়াছে বিজয়গুঞ তাহাদের অন্ততম। চৈতন্ত আবিভাবের 
আগেই তিনি এই কাব্যটি লেখেন। তাহার কাব্যের কোন নির্ভরযোগ্য পু'খি 
পৃওয়া যায় নাই। তবু বে সব পুথি পাওয়া গিয়াছে তাহার সাহায্যে কবির 
কমার সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে ধারণ! করা যাইতে পারে। 
বিজয়গুপত হান্তরস এবং করুণরস হুঙিতে যুগপৎ নৈপুণ্য দ্বেখাইয়াছেন। তাহার 
ঘনলামজলের বৈশিষ্ট্য করুণরসাত্মক অংশগুলিকে সাফল্যের সঙ্গে চিত্রিত করার । 


০ বাইশ কবির মনসামঙ্গল 


এ বিষয়ে একমাত্র নারায়ণদেবই তাছার সমকক্ষত1 দাবি করিতে পারেন। লখীন্দরের 
মৃত্যুতে বিজয়গুগ্ত টাঙ্দ সদাগরের বেদনাতি প্রকাশ করিতে গিয়া তাহার ব্যর্থ জীবন 
'লাধনার আর্ত হাহাকারকে ভাষারপে ধরিয়াছেন-__ 

লোহার ঘরে দেখে সাধু লখাইর মরণ। 

আহা। পুত্র বলি সাধু ছেল অচেতন ॥ 

ক্ষণেক চেতন পাইয়! সাধুর নন্দন। 

পুত্র পুত্র বলি ভাক ছাড়ে ঘন ঘন ॥ 

কোথা লখাই কোথ! লখাই বলে সদাগর। 

চম্পকের রাঞ্জা আমার বাল! লখীন্দর ॥ 

বিধুমুখে বাপ বলিয়! আর না ভাকিলা। 

চম্পকরাজ্য তুমি কারে দিয়া গেলা ॥ 


চান্দের দৃঢ় পৌরুষ, সব হারাইবার বেদনা, অবক্ষয্নচিতে শেষ পর্যস্ত মনসাপৃজ। চরিঅটির 
উ্যাজিক পরিণতিকে যথাযোগ্যভাবেই প্রকাশ করিয়াছে । 

তবে বিজয়গুপ্তের বৈশিষ্ট্য হইল বাস্তবমুখী দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে। কবি টা? চরিত্রের 
দৃপ্ত পৌরুষ ও গা ট্র্যাজেডির কথা বলিতে গিয়াও তাহার ছুইটি চরিত্র-বৈশিষ্ট্ের 
উল্লেখ না করিয়! ছাড়েন নাই। চাদ নটাবেশিনী মনসার রূপে ভুলিয়া! আপনার 
মহাজ্ঞান হারাইয়াছে ; নৌকাডুবির পরে কাঠুরিয়াদের সহিত কাজ করিবার সময়ে 
চাদ ভাবিয়াছে-_ ৃ 

আর ছুপণ কড়ি পাইলে নটীবাড়ি যাব। 

বাণিজ্য করিবার সময়েও টার্দের বাম্যববুদ্ধির ও চতুরতার কিছু নিদর্শন পাওয়া 
যায়। কথার ছলে দক্ষিণ পানের রাষ্জাকে তৃঙ্গাইয়া সে অনেক সম্পদ লাভ 
করিয়াছে । বিজয়গুগ্ত-নির্দেশিত টাদচরিত্রের এই সব ক্রটিবিচ্যুতি তাহার পৌরুষ- 
দৃঢ় আদর্শবা্ী চরিত্রকে জনেকথানি মাটির কাছাকাছি আনিয়া ফেলিয়াছে। 

বিজয়গুপ্ত বেছুলা! ও সনক। চরিত্রাঙ্কনেও যথেষ্ট নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন। তবে 
এ্রবিষয়ে মনসামঙগলের অন্তান্ত প্রধান কবিদের সহিত তাহার রচনার কোন 
উল্লেখযোগ্য পার্থক্য চোঁখে পড়ে না। কিন্তু তাহার মনসামঙ্গলে দেবখণ্ডের যে কাহিনী 
ও চরিত্্গুলি প্রকাশ পাইয়াছে উহ! একান্তভাবে তাহার নিজগ্ব কল্পনার ফজ। 
দেবখণ্ডে তিনি তিনটি দেবদেবীর চরিত আকিয়াছেন। শিব-চরিজটি তাহার হাতে 
পড়িয়া একাস্তভাবেই মানবিক হুইয়। উঠিয়াছে। পরবর্তীকালে ভারতচজ্র শিবকে 
কখনও বাদিয়ার মূতিতে কখনও, পুরাণান্ছমোদিত রু্ব রূপে, কখনও আবার ব্যদের 


বাইশ কবির মনসামজল ২১ 


পাত্রকূপে দেখিয়াছেন। শিবায়নে শিব কৃষকের বেশ ধারণ করিয়াছে । বিজয়গুণ্ধের 
শিব একটি গ্রামীণ বৃদ্ধ। সে বেশ শিথিল চর়িতআ্র। এইজন্ স্ত্রী তাহাকে চোখে 
খে রাখে। সেও স্ী চত্তীকে মনে মনে বিশেষ ভদ্র করে, কিন্তু সুঘোগ পাইলে স্ত্রীর 
চোখ এড়াইয়। বাহির হুইয়! পড়ে। খেয়! নৌকার পাটশী-রমণী বা অপরিচিত সবন্দরী 
কতা! সকলের প্রতিই সে লোভ প্রকাশ করে। শিব চরিজ্রের আর একটি বৈশিষ্ট্য 
শিশুর সরলতা । এয়োদের মধ্যে উলঙ্গ হুইয়৷ দীড়াইয়া সে পানদিন্দুর খরচের পয়সা 
বাচাইতে চায়) নৌকা পার হইবার সময়ে বলে -_-আমার বলদের গায়ে তুলা হেন ভার । 
শিব চরিত্রের এই বাস্তব গ্রামীণ এবং কৌতুককর রূপকল্পনায় যেমন সাফলোোর পরিচয় 
দিয়াছেন বিজয়গুপ্ত তেমনি কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন পার্বতীর চরিজ্রচিআ্রণে | পার্বতী 
বা চস্তীর চরিত্রটি বাস্তবজীবনের আদর্শে অস্কিত হইয়াছে । দে গৃহবধূ । বৃদ্ধ, শিখিল- 
চরিত্র স্বামীকে সামলাইতে ব্যতিব্যন্ত। সপত্রীকন্তা মননান্ন প্রতি তাহার ষে মনোভাব 
প্রকাশ পাইয়াছে উহ বাস্তব জীবনের প্রভাবে উত্তপ্ত । 

কিন্ত বিজয়গুগ দেবখণ্ডের যে চরিত্রটি অঙ্কনে সর্বাধিক নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন 
তাহা হুইল মনসার চরিত্র। মনসা কিভাবে ধীরে ধীরে বাস্তব জীবনের আঘাত 
সহা করিয়াছে তাহার বিস্তৃত বিবরণ কবি দিয়াছেন । মনল মজ্ঞাতকূলশীল!। তাহার 
জন্মদাতা পিতা তাহান্ন প্রতি কামনিবেদন করিয়াছে । পরে পিতৃগৃছে বিমাতার 
 স্বশা ও অত্যাচারের মধ্যে সে বড় জ্ইয়াছে। দেবলমাজে দে অবছেলিতা। বিমাতা 
যাহার একচোখ কান! করিয়া! দিয়াছে । বিবাহের রাত্রে শ্বামী তাহার যৌবনধর্মকে 
অবহেল। করিয়াছে । বিবাহের রাজেই স্বামীর সঙ্গে তাগ্ার বিচ্ছেদ ছটিবাছে। শেষ 
পরস্ত দেবগণের আবাল স্বর্গ ছাড়ি] তাহাকে নির্বাসনে যাইতে হইয়াছে । তাহার 
কঠে বিজয়গুপ্ত ঘে ভাষ। দিরাছেন তাহ। দেৰকন্তার ভাষা নয়, মত্মানবীর ভাবা-_ 


জনম-ছুঃখিনী আমি দুঃখে গেল কাল। 
যেই ভাল ধরি আমি ভাঙে সেই ভাল ॥ 
শীতল ভাবিরা বি পাষাণ লই কোলে । 
পাধাণ আগুন হয় মোর কর্মফলে | 
কারে কি বলিব মোর নিজ কর্ষফল। 


দেবকন্ঠ। হুইয়? স্বর্গে ন৷ হইল স্থল | 
ভাগ্যই মনসার কোমল হা'য়কে কঠোর ও খলতায় পুণণ করিয়া তুলিয়াছে। ঘাছার 


জের জীবনঘযৌবন ব্যর্থ হইয়াছে অন্তের জীবনে স্থধ দেখিলে তাহার বিষ নয়নে আগুন 
 জলিয়া উঠে। এ বিষদ্ষে জনৈক আধুনিক সমালোচক তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করিয়াছেন 
প্জর্বনাশ বর্ষণে মনস] ছ্বিধাহীন। উদ্বেপ্তে সে ছিন্ন এবং উপায়ের নীতি ভ্তায়বিচাবের 
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বাইরে | চাদসদাগরকে ধ্বংস করতে হবে । যে কোন উপায়ে মনসার তা কর! চাই, 
শিশুপুত্রদের ভাতে লুকিয়ে বিষ মিশিয়ে কিংবা সদ্যবিবাহিত লক্ষীন্দরের বাদরে সাপ 
ঢুকিয়ে দিয়ে । -****** তাহার ব্যবারে একটা দ্বিধাহীন ছিংশ্রতা এমনভাবে আপনাকে 
অবারিত করেছে, নটীবেশ ধারণের হীনতা৷ বা মালিনীর তৃমিকাগ্রহণের তুচ্ছতা এত 
স্বাভাবিকভাবে সে স্বীকার করেছে যাতে একট। তীব্র আক্রোশ যেন শতধারে আপনার 
শুচীমুখ উদ্যত করে রেখেছে বলে মনে হুয়। মনমার এ আক্রমণ ঘেন যৃতিমতী নিষেধ-_ 
নিষেধ দ্বাম্পত্যমিলনের প্রথম মুহূর্তের রোমাঞ্চকর ঘনিষ্ঠতার বিরুদ্ধে, নিষেধ মানব 
কামনার হৃগ্রচুর সম্পদসঞ্চয়ের সফল সাধনার বিরুদ্ধে।” [ ডঃ ক্ষেব্রগুপ্ত : প্রাচীন কাব্য 
ও সৌন্দর্যজিজ্ঞাস! ] 

বিজয় গুপ্তের অপর বৈশিষ্ট্য কৌতুকরস স্ষ্টরিতে। কবির বাত্যব দৃষ্টিভঙ্গীই এই 
কৌতুক স্যট্টির উৎসে সক্রিয় । বিজয় গুপ্ত শিবের চরিত্র পরিকল্পনায়, চাদের 
বাণিজ্য ব্যাপারে এই হান্যের ধার? উন্মুক্ত করেছেন। 

কেস্তকাদাস ক্ষেমানন্দ্ ঃ মনসামঙ্গলের অন্ততম শ্রেট কবি কেতকাদাস 
ক্ষেমানন্দ। তিনি ঠৈতন্ত-পরবর্তীযুগের কবি। চৈতন্টোস্তর কালে সাধারণভাবে 
বাংলাপাহছিত্যের গুণগত উন্নতি ঘটিয়াছে। ভাষা ও ভাব অনেক মাঙ্গিত হইয়াছে। 
বহু শিক্ষিত কবির অনুশীলনের ফলে বাংল। ভাষা অনেক সাবলীল ও গ্রাম্াতা মুক্ত 
হইয়া উঠিয়াছে। পূর্ববর্তী কবি নারায়ণদেব ও বিজয়গুপরে কাব্যে ভাষা ব্যবহারে 
একট! অবহেলার ভাব মাঝে মাঝে দেখা যায়।. গ্রাম্যতাও প্রকট। কেতকদাস 
সচেতনভাব কাব্যভাষাকে লাবপ্যময় কিয় তুলিবার চেষ্টা করেন। 

কেতকাঁদাসের মনমামজলের সম্পাদক অধ্যাপক তীন্রমোহন ভট্টাচার্য তাহার 
ভাষারীতি প্রসঙ্গে মন্তব্য করিয়াছেন-_-“অতি স্বাভাবিকভাবে যে সকল অলঙ্কার 
কবির কাব্যে গ্রধুক্ত হুইয়াছে, তাছাদেনর সৌন্দর্য ও প্রয়োগকৃূশলতা অলঙ্কার- 
রসিক মাত্রকেই তৃপ্ধিণান করিবে । অর্থালঙ্কারের মধ্যে উপমা, মালোপমা, রূপক, 
অধিকার বৈশিষ্ট্য রূপক, উপপ্রেক্ষা, অতিশয়োকি, দৃষ্টাস্তানিদর্শনা, অর্থাপত্তি কাব্য 
লিঙ্গের প্রয়োগ ।” জনৈক আধুনিক সঘালোচক্ক কেতকদাসের ভাষা টৈশিষ্ট্য 
বিষয়ে তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করিয়াছেন__“কেতকাদাসের এই সুমার্জিত এবং সঙ্গীত- 
রসাত্মক ভাষার প্রধান গুণটি হল আতিশধাহীনতা। পড়বার সময়ে এই কাব্য 
সহজে রুচিব!ন চিত্তকে আকর্ষণ করে, কিন্ত কবির ভাষাপ্রয়োগের সচেষ্টতা কোথাও 
অতিপ্রকট হয়ে ওঠে না। তার অধিকাংশ শ্লোকে যে অন্ুপ্রাসের ধ্বনিসামার্কে 
স্বভাবে ব্যবহার করে একটা সথরের রেশ প্রবাহিত রাখ! হয়েছে তা সতর্ক পাঠক 
ব্যতীত জন্টের চোখেও পড়বে ন1। কাব্য কৌশলকে গোপন করার মধ্যেই তার 


বাইশ কবির মনসামঙগল ২৩ 


সার্থকতা । এ সিদ্ধি আয়ত্ব করেছিলেন কেতকাদাস।” [ডঃ ক্ষেত্র গুপু £ প্রাচীন 
কাব্য ও সৌন্দর্যজিজ্ঞাস। | ] 

কেতকাদ্রাসের মনপামঙ্গলে জানতৃষ্তার বিশেষে পরিচয় রহিয়াছে । তাহার 
তথ্যনিষ্ঠা দেখিয়া! যতীক্রমোহুন ভট্টাচাধ বলিয়াছেন-__“কবি যখন তে বিষয়ের 
বর্ণনা দিতে গিক্াছেন তখন সেই বিষয় সম্বন্ধে তীহার জ্ঞান কতটুকু তাহা 
স্থম্পষ্টভাবে তাহার গ্রস্থপাঠক ও শ্রোতার্দের যনে অস্কিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন।” 
কবি যেখানেই স্থধোগ পাইয়াছে দীর্ঘ সব তালিক! সংগ্রহ করিয়াছেন। সত্তর 
রকম পাখি, ষাটটি সাপ, ষাট সত্তরটি গরু, পচিশ রকম ফুল, নানা অন্থশস্ব, 
বাগ্যযস্ত্র__ প্রভৃতির নামের তালিক। দিতে কবি ঘেন শ্রাস্তিহীন। 

ব্ষিয়্বন্তর দিক হইতে কেতকাদাসের কাব্যের কতকখলি বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে । 
চাদ মনসার বিবাদ-কাঞ্চিনী কাব্যের অর্ধাশের৪ কম স্থান জুড়ে আছে। 
উষাহরণ, পমৃদ্রমস্থন, রাখালপুজ। প্রভৃতি পালাগুলি অনেকখান স্বতন্ন ও পূর্ণাঙ্গ 
কাহিনী হুইয়।৷ উঠিয়াছে। টাদসদাগরের চরিত্রের যে গৌরব বিজয়গ্ুপ্ত নারায়ণদেবের 
কাব্যে প্রকাশিত এখানে তাহার চিহ্মান্র নাই । চার্দের মনসা বিরোধিতার মধ্যে 
বহুস্থলেই অতিমাত্রায় কঢ়তা ফুটিয়। উঠিয়াছে-_- 


ভ।ল হৈল পুত্র মেল কি আর বিষাদ । 
কানী চেঙ্গমুদ্ভি সনে ঘুচিল বিবাদ ॥ 

ক্রোধ হেয়! নাড়ারে বলিছে চাদ বান্তা। 
কানীর উচ্ছিষ্ট যডা ফেল দিয়া টান্তা ॥ 
ঝাট করা। কাট নাড়া রামকলার পাত। 
মস্ত পোড়া দিয়! আজ থাব পাস্তাভাত ॥ 


কিন্ত বেলার চরিত্রাঙ্কনে বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন কবি। বেহুলা 

যখন স্বামীর মুতদেছ লইয়া কলার ভেলায় করিয়া ভাপিয়া চলিয়াছে তাহার 
ভাইয়েরা! তাহাকে শব ফেলিয়া তাহাদের সঙ্গে চলিয়া আসিতে বলিল। বেহুজা 
উচ্বার উত্তরে যে কথা বলিয়াছে তাহাতে বেহুলার চব্িজ্রের তীক্ষ আত্মাভিমান ও 
আত্মসশ্বানবোধ প্রকাশ পাইয়াছে__ 

মা বাপের বাডীতে আমারে নাহি সাজে। 

সকল ভাউজের সঙ্গে মোর ছন্দ বাজে ॥। 

সহিতে না পারি আমি ছুরক্ষর বাণী। 

কুলে দাগ্ডাইয়! ভাই আর কান্দ কেনি ॥ 


২৪ বাইশ কবির মনমামজল 


প্রশ্ন ৬। অঙ্গলকাব্যের অন্তনিহিভ ভাৎপর্য কি দেবতার অত্যাচার 
ও যনুস্তত্ের লাঙ্ছদা না সমন্বয়মূলক পরমভসহিবুগ্ভার প্রস্তিা__. 
এই বিরোধী অতিমভ দুটি বিচার করিয়া ভোষার নিজের জিজ্ধাস্তটি' 
প্রতিতিস্ত কর। [ ক. বি” ১৯৬৪] 

অথবা, মঙ্গলকাব্যে হেবত্তা ও মাঙ্গুব বা ক্রমে উত্পীড়ক রাজশক্তি 
ও নির্যাতিত শালিভের প্রভীক। পঠিত মনসামজলের কাছিনী বিজ্লেষণ 
করিয়া! এই মত্তের যাথার্থ্য বিচার কর। | [ ক্ষ. বি ১৯৬৫] 

অথবা, চাদের পৌরুষ অথবা শিবশক্তির হন্য, ইনার কোনটিই 
মনসামজলের আঙল কথা নছে? সেহসহিঝুঃতভার জয়ই তাহার মুল 
কর ।- বেছুলা-সনকার চরিত্র এবং চাদের পরাজয় অবলম্বনে এই 
জতিমতের অত্যন্ত! বিচার কর। [ ক. বি ১৯৬৮ ] 


উত্তর £$ মনসামঙ্লে মজলকাব্যের আদিরূপ লক্ষ্য করি। মনসামজলের 
কাহিনীর আদর্শটি চৈতন্ত-পূর্ববর্তা কালেই স্থনির্দিই হইয়। গিয়াছিল। পরবর্তা 
কালের কবির। এই প্রতিষ্ঠিত আদর্শ অনুসরণ করিয়া কাব্যরচনা! করায় পুরাতন 
ভাবপরিবেশ ও সমাঁজপরিবেশের ছাপ ইহার মধ্যে রহিয়া গিয়াছে । অন্য 
মঙ্গলকাব্যগুলি অনেক পরবরাঁকালে ভাষায় কাব্যরূপ পায়। ফলে মঙ্জলকাব্যের 
প্রথমধুগের ছন্ঘ সংঘাতভিত্তিক আবির্ভাবের রূপটি মাত্র মনলামজলে রক্ষিত হইয়াছে । 


রাজনৈতিক পরিবেশের কথা মনে রাখিলে দেখা যাইবে মঙ্গলকাব্যগুলি 
এমন একটা যুগে দান! বীধিয়াছিল ষখন তুকি রাজশক্তি বাংলাদেশে প্রভাব 
বিস্তার করিতেছিল। মনসামঙ্গলকাব্যের মূল কাহিনীর পরিকল্পনায় উৎপীড়ক 
রাজশক্তি দেবতার ছন্সবেশ ধরিয়া দেখ! দিয়াছিল এবং নির্যাতিত প্রজাশক্তি 
মানুষের রূপ লইয়া উপস্থিত হইয়াছিল-__এইরূপ ব্যাখ্যান অনেকে দিয়! থাকেন। 
কেছ কেহ এই কাহিনীর যূল সংঘাতকে শৈব ও শাক্ত মতের হ্বন্দের প্রতিফলন 
বলিয়। মনে করিয়াছেন । অনেকে ইছার পরিশতিকে দেবতার নিকট মান্ছষের 
বীর্ষের পরাজয় বলিয়া মনে করিয়াছেন; অনেকে তাহা স্বীকার করেন নাই-_ 
কাব্যের পরিণতিতে পৌরুষের পরাজয় কবিদের লক্ষ্য ছিল না, ছিল স্সেহ- 
সহিষুঠতার জয়, এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। মনসামঙ্গলের কাহিনী 
বিশ্লেষণ করিলেই ইহার কোন্‌ মতটি কতট। সত্য তাহা বুঝা যাইবে । 

মনসামঙ্গলকাব্যে হাসানছোসেন পাল! নামক একটি জাখ্যান পাওয়া যায়। 
দুমলমান রাজশক্তি এবং রাজশক্তির ছত্রছায়াতলে পুষ্ট মোল্লা-পীর-কানীদের 


বাইশ কবির মনসামগল ২৫ 


"অত্যাচারে হিন্দু জনসমাজ তখন ভ্রাহি ত্রাহি রব তৃলিতেছিল। উক্ত হাসানছোদেন 
পালায় দেখা যায় মুসলমান কাজীর! হিন্দুর হিন্দুক্লানী নঈ করিবার জন্ম সদাই কিরূপ 
যাগ্র ছিল। মনসার হাতে ধর্মদ্বেধী কাঁজীরা কিরূপ শান্তিভোগ করিল হিন্দু 
কবির। উল্লাসভরে তাহার চিত্র অঙ্কন ধাঁরয়াছেন। রাজশক্কির উৎপীড়ন সেধূগে 
ছিল বিচারহীন এবং বিবেকহীন। মনসার পৃজ! আদায়ের পদ্ধতির মধ্যে একটা 
প্রবল জোরজবরদন্তি লক্ষ্য করা যায়! দুর্বলচিত্ত সাধারণ মানুষ যেষন 
শক্তিমান রাজপক্তির কাছে বিনা বাধায় মাথ! নীচু করে তেমনি রাখালের" 
ঝালুমালু প্রভৃতি মনদার কাছে সহজেই আত্মসমর্পন করিয়াছে। বলিষ্ঠ ও 
ব্যক্তিত্বসম্পন্ন চাদ সাগর মনসার শক্তির নিকট মাথা নীচু করিতে চায় নাই । তাই 
মনসা তাহার উপর একের পর এক আক্রমণ চালাইয়াছে। ভাহার সম্পদ নষ্ট 
করিয়াছে, তাহার পুত্রদের মৃত্যু ঘটাইয়াছে। একথা অন্থীকার করা হায় না 
যে কবির! দেবতার চরিআজ ও আচার-আচরণের চিত আকিতে গেলেও মানুষের 
জীবন-ঘটনারই অঙ্ুসরণ করিয়া থাকেন। পারিপাশ্বিক সমাজ-জভিজতা হইতেই 
তাহার! কাব্যের উপাদান সংগ্রহ করেন। মনন। যে ভাবে পূজা ও ভক্তি আদায় 
করিয়াছে তাঙ্থার বর্ণনা করিতে গিয়া আদি মনলামঙ্গলের কবিব্া সমকালীন 
উৎপীড়ক রাজশক্তির ব্যনছার হইতে উপাদান গ্র€ণ করিয়া থাকিবেন। তবে প্রধান 
উৎপীডিত ব্যক্তি চার্দের চরিত্র ও আচরণের মধ্যে এমন একটা আভিজাত্য ও 
ধ্যক্তিত্বের গৌবর প্রকাশিত যাঞাতে তাহাকে গ্রজানাধরণের প্রতিনিধি বলিয়া 
মনে করা ঘায় না1। মনপার বড বড আঘাতকে যে ভাবে সে প্রতিহত করিয়াছে 
তাহাতে নিধাতিত শাসিত মাত্র সে নক়্_সে বিপ্রবী শক্তিমানের প্রতীকরূপেই, 
অভিহিত হুইবে। 

এই ধারার ব্যাখ্যা মনসামঙ্গলের কাহ্নী বিশ্লেষণের ব্যাপারে কতকটা 
যুক্তিবহ হইলেও, এই রাজশক্তি ও শানিতের ছন্ব-প্রদর্শনই এই কাব্যকাহিনীর 
অভিপ্রায় এইরূপ বলা আদৌ ঠিক নয়। অন্তান্ত নানা রীতিতেও ইহার ব্যাখ্যা 
দেওয়া চলে_ অন্তত বল! যায় আরও নানা ভাবনা এই কাব্য পাঠকালে পাঠকের 
মনে আপনিই আসিয়া পড়িবে। 

আচার্য দীনেশচন্র সেন মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে ধর্মঘর্টিত একটি ছন্দের বীজ 
লক্ষ্য করিয়াছেন। তাহার ব্যাখ্যান্্ষায়ী মঙ্গলকাব্যগুপ্ির যধ্যে সমকালীন সমাজ- 

'ধনে ধর্মবিশ্বাস লইয়া যে হন্ব চলিতেছিল তাহার প্রতিফলন রহিয়াছে। 
প্রধানতঃ নিবিক্বোধী শৈব ধর্মের প্রাচীনতর প্রভাবের স্থলে শা দ্েবমগ্লীর 
প্রভাব বিস্তৃত হুট্বার কাছিনী এই মনসামজল। শিবভকত টা শক্কিষবেবী 


২৬ বাইশ কবির মনসামঙ্গল 


মনসার নিকট মাথা নীচু করিবে না। মনসা শতিদেবী। সে শক্তির প্রকাশ 
দেখাইয়াছে | ' চাদসদ্দাগরের সম্পদ ও স্বজন হরণ করিয়াছে। টাদের আরাধ্য 
দেবতা শিষ পরম নিরাসক্তির সঙ্গে দূরে সরিয়া রহিয়াছেন। কাজেই শেষ 
পর্যস্ত বাধা হইয়া! শৈব টাকে শাক্ত দেবী মনদার' কাছে আত্মনমর্পণ করিতে 
হইয়াছে । শৈব প্রভাবের স্থলে শীক্ত ধর্মীয় প্রভাব এইভাবেই বাড়িয়া গিয়াছিল 
বাংলা দেশের সমাজে । 

মনসামঙ্ল কাহিনীর এই জাতীয় ব্যাখ্যান অনেকখানি আরোপিত বলিয়াই 
মনে হয়। কারণ মঙ্জলদেবীদেন্স প্রতিষ্ঠার 'আদিযুগে শৈব প্রভাব অপনারিত 
করিয়া শাক্ত প্রভাব দেখ! দিয়াছিল-_ইতিহাস এরপ প্রমাণ করে না। বাংলাদেশের 
জনজীবনে শাক্তপ্রভাব অতি প্রাচীনকাল হইতেই বর্তমান ছিল। 

সমাজতত্বের দিক হুইতে বিচার করিতে হইলে মনসামঙগল কাছিনীর একটি 
স্বতন্ত্র ব্যাখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। মনে হয় উহ! প্রস্তাবিত পূর্ববর্তী ব্যাখ্যা গুলির 
তুলনায় অনেক বেশী ইতিহাসসম্মত। 

মনসা শাক্তদেবী, কিন্তু তিনি অনার্ধ, অত্রান্মণ্য, অন্মার্ত লোক-সংস্কার হইতে 
আগত। অভিজাত ব্রাহ্ষণ্য সংস্কারে এই দেবী কিছুতেই গৃহীত হুইতেছে না। 
প্রকৃতপক্ষে তৃফ্িবিজয়ের পূর্ব হইতেই বাংলায় এই ছুই স'স্কৃতি ধারার ঘণ্ৰ শুরু 
কইয়া যায়। তুকিবিজয়ের ফলে এই ছুই বিবদমান ধারার মিলন-সম্ভাবন] ঘটে । 
তবে এই ব্যাপার ঘটিতে অন্তত ছু তিনশ বছর সময় লাগিয়াছে। মনসার 
কাহিনীতে সামাঞ্্রিক ইতিহাসে এ বান্তব সত্যই যেন প্রতিফলিত। মহাদেবের 
কন্তারপে পরিচয় জইয়া দেবসমাজে তাহার আত্মগ্রতিষ্ঠার চেষ্টা। কিন্তু শেষপর্বস্ত 
দ্বসমাজে এই বাছিরাগত দ্বেবীটি স্থান পাইল না। তাহাকে নির্বাঘন লইয়। 
স্লাতাঁলি পর্বতে গিয়! আশ্রয় লইতে হইল। 

এই দেবীটি স্বাভাবিকভাবে তথাকথিত নিম্ন গ্রেণীর মাহুষের পুজা পাইতে 
লাগিল। কারণ এই দেবী তাহাদের নিজন্ব দেবী। রাখালের তাহার পৃজক, 
জেলে ঝালুমালু তাহার পুজা করিল, সনকার ন্তায় উচ্চবর্ণের গৃবধূরা এই. 
দেবীর ভক্ত। কিন্ত চাদের মত উচ্চবর্ণের প্রতিনিধি মনদাকে পৃ্জা করিতে 
চাহিল না। চাদ ও শঙ্কর গারুড়ি মনসার পুজা প্রচারে বাধ! দিতে লাগিল । 

চাদ ও মনসার হছন্বটি এই পরিপ্রেক্ষিতে দেখাই উচিত। চাদের পৌরুষের 
সদ শক্তি একদিকে ধেষন ব্যক্তিগত অন্কদিকে তেমনি সমাজঘটিত। চাদ 
সমাজের অভিজাত শ্রেণীর প্রতিনিধিষ্থানীয়।' চাদের মনসাপুজা করিবার অর্থই 
হইল গোট! “উচ্চ আধাহুমোদিত সমাজের নিকট মনলার স্বীকৃতি লাত। এইরূপ 
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ত্বীকৃতিলাভের মধ্য দিয়াই বাঙালী সমাজে এই ছুই ভ্তরের মধ্যে একট! সমন্বয় ঘটা 
সভ্ভব। টাদ-মনসার হম্ব-কাছিনীর মধ্যে আর্ধ অভিজাত ব্রাক্ষণা-সমাজের সহিত 

নার্ধ অনভিজাত লোকসমাঞ্জের দীর্ঘকালব্যাপী সাংস্কৃতিক সংঘাত ও সমন্বয়ের 
ইতিহাস প্রতিফলিত হইয়াছে । 

চাদ ও মনপার সংঘাতের প্রত্যক্ষ রূপটিও কম আকর্ষণীয় নয় । সব এঁতিহাঁনিক 
সাংস্কৃতিক তাংপর্ষের কথ! বাদ দিলেও শুধু প্রত্যক্ষ মানবিক সংঘাতের রূপটিও 
জীবস্ত। মনদাদেবী-_-মলৌকিক ক্ষমতার অধিকারিণী। সর্পক্কুল তাহার সাধান্ট 
ইঙ্গিতের অপেক্ষা করিতেছে, মেঘ-বৃষ্টি-ঝড়-নদী তাহার আজ্জার অধীনে । জীবস্ত 
লোককে মার যেমন তাহার পক্ষে সহুজসাধ্য তেমনি মৃতকে জীবস্ত করিয়া 
তোলাও তাহার সাধ্যান্ছগ! 

চাদের আছে শ্রধু পৌরুম, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ! । দেবতার অসীম ক্ষমতার সহিত মানুষের 
গল্ভীর বক্রিত্বের সংগ্রাম । এই সংগ্রাম ষে অপম তাহাতে সন্দেহ নাই। সর্বশক্তিমান 
দেবতা শুধু আক্রমণ করে, মানষ শুধু অত্যাচারিত ও পীড়িত হয়। আত্মরক্ষার 
চেষ্টা করে, কিন্ধ পারে না। চাদ সদাগরের নৈশিষ্কয হইল-__-আঘাতের যন্ত্রণায় তাহার 
বুক ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে, কিন্ধু মে আত্মসমর্পণ করে নাই। মধ্যযুগের ভক্কিবাদী 
কবিরা মন্তুদ্যধর্মের এই মর্ষাদ] স্বীকার করিতে চাছেন নাই। তাহার! চাদের পৌরুষকে 
শেষ পর্যন্ত মনসার পায়ের তঙ্গায় লুটাইয়! দিয়াছে । 

অনেকে বলেন যে মনসামঙ্গলকাবোর সমাপ্চিতে চাদের পরাভব ও ষনসাপুক্জাকে 
ঠিক পৌরুষ ও মন্ুত্যত্বের বিপর্ষপন বলিয়। গ্রহণ করা উচিত নয়। চাদ শিব ও, 
চণ্তীরর উপাসক, মনসাকে পুদ্গা করিতে রাজী নয়। সে বলিয়্াছে-_ 

যে হাতে পূদ্দি আমি শঙ্কর ভবানী। 
সেই হাতে না পুর্ব লঘুজাতি কানী ॥ 

সমালোচক বলতে চান যে ইহা! ধমীঁয় ভেদবুদ্ধির নিদর্শন । কাবোর শেষে কোন 
কোন কবি বর্ণনা করিয়াছেন? চণ্ডী ও মনসা এক রথে আকাশপথে আবিভূতি হইয়া 
টাকে জানাইয়াছে ঘে উহার! অভিন্র, টাদ ঘেন ভেদবুদ্ধির বশীভূত হইয়া উহাদের 
পৃথক করিয়া না দেখে। টাদ চগ্ডীর উপদেশ মানিয়া লয়। চাদের মনসাপুঙ্গাকে 
তাই জনেকে সধধর্ম সমন্বয়ের বিজয় বলিয় ব্যাখ্যা করিতে চাহিয়াছেন | 

কিন্তু গোটা] মনদামঙ্গলের কাহিনীতে এই তাংপর্যটি বিশেষ গভীরভাবে মুদ্রিত 
ঈ।ই। এই ধর্মসমন্থয়ের স্রটি আকশ্বিক ও বহিরঙ্গ বলিয়া মনে ছয়। কিন্তু টা্দের 
মনসাপুজায় স্বীকৃতি দানের মধ্যে পৌরুষের কঠোরতার উপয়ে ত্সেহমমতার জয় যে 
ঘোষিত হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। চাদ যখন দেখিল বেহুলা তাহার জীবনকে 
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তুচ্ছ করিয়া দীর্ঘ ও কঠোর সাধনার মধ্য দিয়া মৃত স্বামী ও অভ্তান্তষের কিরাইয়। 
'আনিয়াছে তখন টাদ মনসাপুজ। না করিলে তাহার সব চেষ্টা ব্যর্থ হুইয় বায়। 


ব্রাহ্মণ হাত ধরে শৃত্র ধরে পাএ। 
 পাত্রগণে চান্দের আগে কিয়া বোঝায় ॥ 
একদিন পৃজ সাধু জয় বিষহরী। 
ধনেপুজ্ ঘরে লহ চম্পক-অধিকারী ॥ 
বেলার প্রতি মমতায়, আত্মীয়-স্বজনের দিকে চাহিয়। টাদ মনসাপুজা করিয়াছে। 
ইহাতে কঠিন বিদ্রোহীচিত্তের উপরে স্বেকোমলতার জয় ক্চিত হুইয়াছে। 


প্রশ্ন ৭। বাইশ” কবির মনসামঙগল সংকলনগ্রন্ছের মধ্যে জাখ্যায়িকার 
কিরূপ নুতন নুতন সূত্র সংযোজিত হুইয়াছে ও সামগ্রিকভাবে উহ্ছার 
জগ্রগন্তি কিক্ধপে সাধিত হইয়াছে স্কাছ! বিচার কর। [ ক. বি. ১৯৬২] 
অথবা, অনসামজলের আখ্যানভাগ “বাইশ কবির হনলামজল"-এ 
কিরূপ অবিচ্ছল্পভাবে অনুস্থত ও কম্তকট৷ সার্থকভাবে এঁক্যন্থৃজ্রে গ্রাথিত 
হুইয়াছে ত্বাছ। কাহিনীবিষ্যাস-পদ্ধছ্ি বিশ্লেষণ করিয়। দেখাও। 
্‌ [ ক. বি, ১৯৬৩ ] 
অথবা, বাইশ কবির মনসামজল মধ্যযুগের বাঙালী কবিদের দীনেশচজ্জ 
মেন কথিত 'পুচ্ছগ্রাহিভা'র একটি প্রকুষ্ট নিদর্শন এই মন্তব্যের যাথার্থ্য 
বিচার কর। এই কাব্য-প্রয়াগে কাছিনীগভ এঁক্য ও রলপরিণাম কতখানি 
'অন্ধুগ রহিয়াছে, এই প্রসঙ্গে ভৎসম্পর্কে আলোচনা! কর। [ ক বি” ১৯৬৪ ] 
অথবা, বাইশ কবির অনলাষঙ্গল কাব্যে দেখা যায় যে নানা কবির 
রঃন। হইতে সন্কলিত কাহিনীর বিতিগ্ন জংশ একটি অভিন্ন ভাবসূজে গ্রাথিত্ত 
অখণ্ড আখ্যানকাব্যে সংহত হইয়াছে । ইহার মধ্যে অহাকাব্যের কিছু 
কিছু লক্ষণ বর্তমান আছে কিন! ভাঙা এই বৈশিষ্ট্যের সাহায্যে নির্ণয়ের 
চেষ্টা কর। [ ক. বি” ১৯৬৭] 
অথবা, অনসাঙজল কাব্যকে বধ্যযুগের বাংলার জাতীয় কাব্য জাখ্যা 
দেওয়ার যৌক্তিকত। কতখানি, পঠিস্ত কাব্যের গঠন ও স্ভাববন্তা বিজ্লোবণ 
করিয়া ভাহা। বিচার কর। [ ক. বি. ১৯৬৯] 
উত্তর হ বাইশ কবির মম্সামঙ্গল প্রকৃতপক্ষে একটি সংকলন গ্রন্থ । মনলামঙ্গলেক 
কাছিনীটির অন্থসরণে মনসামঙ্গগের প্রধান প্রধান কবির রচনার অংশবিশেষ 
সংকলন করিয়া পুর্ণাঙ্গ কাহিনীটি দাড় করাইয়াছেন সম্পাণক মহাশয়। কাহিনীটি 
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ধেভাবে মনসামজগলের কবির] বলিয়াছেন তাহার মধ্যে মোটাষুটি কোন পার্থক্য নাই। 
লব কবিই মূল কাহিনীটি একইভাবে বলিয়া! গিয়াছেন। কতগুলি গৌশপ্রসঙ্গ 
'মাআ কবিদ্বের মধ্যে কিছু কিছু শ্বাতত্রা লক্ষ্য করা যায়। গায়েনরা নান! কবির 
কাব্য হইতে সংকজন করিয়া বাইশ] গ্রথিত করিতেন। এ বিষয়ে মঙ্গলকাব্য 
বিশেষজ্ঞ ত: আগ্জতোব ভট্টাচার্য মহাশয় লিখিক্বাছেন, “গায়েনগণ যে অঞ্চলে মনসা- 
মজল গান করিতেন, সেই অঞ্চলের বিভিন্ন কবির রচনা একত্র করিয়া একটি সংকলন 
সম্পাদন করিয়া লইতেন; ইহাতে ষে কবির যে অংশ সর্বোৎরুই বিবেচিত 
হইত, সেই কবির দেই অংশই সংকলিত হইত। এইভাবে বহু কবির রচনা 
একজ্ করিয়া এক একটি পুথি গ্রথিত হইত।” এইক্প ঘট সম্ভব হইয়াছে কারণ 
সব কবির মনসামঙ্গলেই একটি বিশ্ষ্ট কাহিনীর পুনরাবৃত্তি। অন্ত মঙ্গজকাব্যও 
তাই। “এই মঙ্গলকাব্যগুলি বিষয়ের দিক দিয়া একই আথ্যানের পুনরাবৃত্তি 
বিভিন্ধ কবির কাব্যে কিছু কিছু বর্শনাভঙ্গির বৈচিত্র্য, কবিত্বশক্তির তারতম্য ও খণ্ড 


আখ্যানের নৃতন সংযোজনের মাধ্যমে কবির স্বাতস্্যের কিছু ইঙ্গিত পাণুয়। যায়।” 
[ ভঃ শ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ]। 


মধ্যযুগের বাংল! কাব্যের একটি প্রধান লক্ষণ ছিল পুচ্ছগ্রহিতা। মনসামজলের 
একই কাহিনী সব মনসামঙ্গলকার বলিয়াছেন, চণ্ীমঙ্গলের কবিরাণ্ড একই কাহিনী 
বিবৃত করিয়াছেন। মুকুন্বরামের মত প্রতিভাবান কবিও এঁতিহ্বের নিকট হইতে 
পাওয়া গল্পই পুরোপুরি ব্যবহার করিয়াছেন। সেইরূপ ধর্মমঙ্গলেরও কবি অনেক, 
কিন্ত কাহিনী এক। বৈষ্বপদাবলীতেও দেখিতে পাই একই প্রেম-পর্ধায় একই মুড 
একই চিত্রের ব্যবহার একের পর এক অনেক কবিই করিয়াছেন । এই অন্থকরণ- 
প্রিস্কতার একটি বড় কারণ হুইল মধ্যযুপীয় জীবন পরিবেশ । মধ্যযুগে বাঙালীজীবনে 
কোনক্ধপ বৈচিত্র্য ছিল না । মাসের পর মাস, বছরের পর বছর তাহার! একইভাবে 
জীবন চালাইত | ফলে তাহাদের জীবন সম্পকফিত বোধের মধ্যে কোনরূপ বৈচিত্র্য 
ছিল না। কোনরূপ স্বাধীন চিস্তার বিকাশ ঘটে নাই। ব্যক্তি-ন্বাতঙ্ক্যের শ্বীরূতি 
“ছিল ন। সমাজে । জীবন যেমন এক পথে ধীর গতিতে গডাইয়া চলিত-_-মনও সেই 
একইভাবে চলিত। যে সব কাহিনী জনপ্রিয় তাহার পুনরাবৃত্তি করিতে সেকালের 
কবিদের সংকোচ ছিল না। বরং এইরূপ করিলেই তাহাদের শ্রোতা ও পাঠকের! তৃপ্তি 
পাঁইত) অন্যরূপ করিলে-_গ্রচলিত পথ ছাড়িক়। নতৃণ কিছু, মৌলিক কিছু করিতে 
গেলে জনসাধারণ তাহাকে সদয় চিত্তে গ্রহণ করিত না। তাহা ছাড়া অধিকাংশ 
কবিই ছিলেন সাধারণ ত্যয়ের ক্ষমতাসম্পন্ন । তাহাদের মানসিক আলম্তই নৃতন কাছিনী 
উদ্ভাবনে বাধ! দিত। 





৩৪ বাইশ কবিয় মনসামঙগল 


মনসামঙ্গল কাঞ্িনীর কেন্দ্রীয় অংশ হইল চাদ ও মনসার বিবাদ । এই বিবাদ 
প্রসঙ্গে নিন্নপিখিত গল্পগুলি আগিয়াছে-মনসার ধন্বস্তরি বা শঙ্কর গারুড়ি বধ, টাদের 
ছয় পুত্র বধ, চার্দের বাণিজ্য ও নৌকাডুবি, লক্ষীন্দর-বেহুলার জন্ম কথা ও অনিরুদ্ধ- 
উধার বিবরণ, লঙ্গীন্দর-বেছুলার বিবাহ, বাসরে লক্ষীন্দরের মৃত্যু, মৃতদেহ লইয়া 
বেছলার ত্বর্গে গমন ও ধনজনসহু প্রত্যাবর্তন, চান্দের মনসাপৃজা । মনসামঙগলের 
সব কবিই এই ঘটনাগুলির বিবরণ দিয়াছেন। ইহার মধ্যে কেহ কেহ ধন্বস্তরি বধ 
কাহিনীকে অতিরিক্ত বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। যেমন স্বয়ং বিজয়গরু। 
অনেকের কাবে;ই এ প্রসঙ্গ বেশ সংক্ষিপ্ত। কাব্যের মূল কাহিনীর পক্ষে অতট] 
বিস্তার অবাস্তর ছিল। আবার অনিরুদ্ধ-উষা-হরণ বৃতাস্তকে কেতকাদামদ ও 
বিষুপাল স্থবিস্তৃতভাবে বলিয়াছেন। অনেক কাঁবই ইহার সংক্ষিপ্ত উল্লেখমাত্র 
করিয়াছেন। 

পূর্বোক্ত যূল ঘটনাগুলি ছাড়াও কয়েকজন মনসামঙ্গলের কবি যেমন বিজয়গুপ্ত, 
্বজবংশী প্রভৃতি হাসান-হোসেন নামক ছুই কাঞঙ্জীর অতাচার এবং মনসার হাতে 
তাহার্দের শিক্ষালাভের কাহিনী উল্লামভবে বলিয়াছেন। অনেক মনসামঙ্গলে 
ইঞ্ছার উল্লেখমান্্র আছে, আবার বহু কবির কাব্যে ইহার উল্লেখও নাই। তাহাছাড়া 
মনসার পূর্ব বিবরণ মিলিতেছে একমাত্র বিজয়গ্ুণ্ের কাব্যে । সেখানেই মনসাচরিত্র 
পরিকল্পনায় বিজয়গুপ্তের মনন্তত্ববোধের সুন্দর পরিচয় রহিয়াছে । আবার মাত্র 
দ্বিজবংশীদাসের কাব্যেই চাদের পূর্বকথা বিস্তৃত্তভাবে বিবৃত হুইয়াছে। 

বর্তমান বাইশার সম্পাদক “মহাশয় টাদ-মনসার বিবাদ, বেল! কর্তৃক সেই বিরোধের 
অবসান-_এই মূল হ্থত্রে কাছিনীটি গ্রস্থিত করিয়াছেন। তাহার শিল্পবোধ অনুযায়ী 
তিনি এমনভাবে অংশগুলি নির্বাচিত করিয়াছেন যাহাতে গল্পের ধারাটি অব্যাহত 
থাকে অথচ পাঠক স্থরচিত অংশ পড়িবার স্থযোগ পায়। তিনি ছ্বিজবংশীদাসের 
কাব্য হইতে চাদ মনসার বিবাদের শুত্রপাত অংশটি গ্রহণ করিয়াছেন। ধধ্স্তরি- 
বধ বিজয়গুপ্ত হইতে গৃহীত হইবার কারণ, তাহার কাব্যেই এই বিষয়টি একটি 
বিস্তৃত ও স্থপুষ্ট রূপ লইয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। অন্ত কবিদের রচনায় ইহ। একাস্ত 
অপুষ্ট। ছত়পুত্র-বধ-কথাও বিজয়গুপের কাব্যান্তর্গত। এই অংশের বর্ণনায় বিজয়গপ্ত 
যে অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন সে কারণেই উক্ত কবির রচনা হইতে এই 
অংশগুলি সম্পাদক গ্রহণ করিয়াছেন। কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসামঙগল হইতে, 
গৃহীত অংশে বেহুলার চরিত্র-ব্যক্তিত্বে_-একটা তীক্ষ আত্মাভিমানের ভাব প্রকটিত। এই 
দিক দিয়া মনসামঙ্গলের অপরাপর কবির তুলনায় তিনি শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দিয়াছেন। 
নারায়ণদেবের রচন। হইতে "সম্পাদক মহাশয় কাহিনীর শেষাংশ সন্কলন করিয়াছেন। 


বাইশ কবির মনসামঙগল ৩১ 


এই বিষয়ে গ্রন্থের আলোচন! প্রসজে সম্পাদক লিখিয়াছেন, "কাহিনীর শেষাংশের 
প্রবিকজ্পমাতেই নারায়ণদেব সর্বাধিক কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন-__তাহার পরবর্তী কবিগণও 
এহ বিষয়ে কোন দিক্‌ দিয়াই তাহার সমকক্ষ হইতে পারেন নাই। মনসামজল 
কাহিনীর শ্রেষাংশের ছুইটি প্রধান বিষয় আছে- প্রথমতঃ, বেহুগা-লক্ষীন্দরের 
প্রত্যাবর্তন ও দ্বিতীয়তঃ, মনসার প্রতি চাদের আচরণ । এ কথা সত্য ষে, মনসামঙ্গলের 
উপসংহারে বেহুলা-লখীন্দরের পুনঃগ্রত্যাবর্তন কবি-কল্পনাপ্রস্থত একটি বূপকমাত্র ; 
ইহা! সত্য নহে, সত্য হইতেও পারে না। ভারতীয় ধর্ম ও সাহিতোর আদর্শে 
বীর কিংব। বীরাঙ্গনা মৃত্যুর পর তাহার পুনজাবনপ্রাঞ্থি না দেখাইলে তাহা কাব্য 
হইতে পারে না; সেইজন্ত মনসামঙ্গলকে একটি আহ্ুপৃবিক কাব্যরূপ দিবার জন্ত 
বেহুল। লক্ষীন্দরের প্রত্যাবর্তনের বৃত্তান্ত ইহাতে যুক্ত হুইয়াছে। কিন্তু যাহ! রূপক 
কিংব। কল্পনাশ্রয়ী মাত্র, তাহা সত্য বলিয়া ভ্রম করিলে রসকগ্টির ব্যাঘাত হয়। 
রূপককে রূপকের মত করিয়া বর্ণনা করাও সাধারণ কবি-শক্তির কাজ নহে? সেইজন্ত 
অধিকাশ কবির রচনাতেই বূপকের সঙ্গে সত্যের ব্যবধান্টুকু ঘুচিয়্া গিয়াছে । 
কিন্ত নারায়ণদেব এই রূপকের মর্ধাদ1! সম্পূর্ণ রক্ষা করিয়াছেন 1.৮ তাহার 
বর্ণনায় কল্পনা কল্পনাই রহিয়াছে । এই সঙ্কলনের শেষ কয়টি অধ্যায় স্বপ্রননাত্র-_ 
সর্বশেষ অধ্যায়টি হমিত্রার" স্বপ্ন; অপূর্ব কৌশলে নারায়ণদেব এই হ্বপ্রকে বপায়িত 
করিয়াছেন।” [ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য] | 
_.. সমগ্রতঃ বলা যায় মঙ্গলকাব্যবিষয়ে অভিজ্ঞ এবং রূসিক সম্পাদক ডঃ ভট্টাচার্য 
মনসামঙ্জলের কাহিনীটি যথাযথ রক্ষা করিয়াছেন, এবং নির্বাচন-ওপে শ্রেষ্ঠ অংশ সমূহের 
সংযোজনের দ্বারা আপন অভীষ্ক পিদ্বিতে সমথ হইয়াছেন। পাঠক পৃথক পৃথক 
কবিদের বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ বুঝিতে পারে না বটে, কিন্তু মনপামঙ্গলের কাহিনী ও চরিত্র- 
গুলির বিকাশ ভালভাবেই অন্থভব করিতে পারে । গল্পটির মধ্যে আকর্ষণী শক্তি আছে, 
প্রথম হইতে শেষ পর্ধস্ত একটি তীব্র ছন্দের শ্ত্রে কাহিনীটি গ্রথিত হইয়াছে । বাইশ 
কবির মনসামঙ্গলে মনসামঙ্গলের সব শিল্পগুণই রক্ষিত হুইয়াছে। 

এই কাহিনীকে জাতীয় মহাকাব্য বলা ষায় কিন] এই প্রশ্নটির বিচার করিতে গেলে 
মনে রাখিতে হইবে যে মঙ্গলকাব্য মহাকবির হাতের স্যঙি নয়। মনসামঙ্গলের কোন 
কবিই এত প্রতিভাধর ছিলেন না, কিংবা এত বিশাল ও গাঢ় জীবনদৃষ্টির অধিকানী 
ছিলেন না৷ যাহাতে তাহাদের কাহাঙ্কেও মহাকবি আখ্যায় ভূষিত কর। চলে। 
মহাকবির হাতে পড়ে নাই বলিয়! মনসামঙগল অবশ্তই ঘথাথ মহাকাব/ বলিয়। দাবি 
করিতে পারে না। কিন্তু উপযুক্ত মহাকাব্য হুইয়৷ উঠিবার সম্ভাবন। ইহার মধ্যে প্রচুর 
পরিমাণে ছিল। 


ঙ২ | বাইশ কবি মনসামঙগল 


প্রথমতঃ, মনসামজলে বাংলাদেশের জাতীয় জীবনের একট! বিশিষ্ট কাল 
প্রতিফলিত । একথা ঠিক বিজয়গুত পঞ্চাশ শতকের এবং জগজ্জীবন ঘোষাল অষ্টাদশ 
শতকের কবি। কিন্তু এই চারিশত বৎসর বাংলাদেশের সমাজজীবনে মধ্যযুগের 
জাবহাওয়। বিরাজ করিয়াছে। তাহার মধ্যে ওলটপালট হইয়া! যাইবার মত গুরুতর 
কোন পরিবর্তন ঘটে নাই। বাংলাদেশের সেকালের সমাজ তাহার বৈচিত্র্য লইয়। 
জীবস্ত হইয়া! আছে মনসামঙ্গল কাব্যগুলিতে। জাতকর্ম, বিবাহ, প্রেতকর্ম, ব্যবসা- 
বাশিজ্য-হাটবাজার ;) ভোজন, পোষাক, শিক্ষাব্যবস্থা সমাজের সর্বমহলেয়ই স্পষ্ট ছবি 
মনসামঙ্গল ধরিয়! রাখিয়াছে। এই দিক দিয়া মনসামঙজলকে জাতীয় কাবা বলিয়া 
চিহ্নিত কর! চলে। 

দ্বিতীয়তঃ, মনমামঙ্গজের উত্তরকালের কবিরা পূর্ববর্তী কবিদিগের আদর্শটিরই 
অন্থমরণ করিয়াছেন। প্রথম দিকের কবিদের হাতে, চৈতন্তপূর্বকালেই কাছিনীগুলির 
আদিরূপ বিনষ্ট হইয়া গিয়াছিল। তখনও ব্রাহ্মণ্য অব্রাঙ্মণ্য সাংস্কীতির হন্থের অবসান 
ঘটে নাই। এই যুগগত তাংপর্ধটি মনসামজল কাব্যে রক্ষিত হুইয়াছে। সেই দিক 
দিয়া ভাবিতে গেলে মনসামঙ্জলে জাতীয় জীবনের 'ণকটি বিরাট সত্য ও তাৎপর্য ধরা 
পড়িয়াছে। 

ফন্দেহ নাই ব্রাঙ্গণ্য-অব্রাঙ্গণ্য সংস্কারের ছন্য, টাদ সদাগন্পের দৃঢ় এবং মনসা-জ্রোহী 
চরিত্র, ধেবতার অন্তরাসের বিরুদ্ধে মানুষের হুঃসাহদী প্রতিরোধ উচ্চন্তরের মহাকাবোর 
বিষয়। 

কাজেই একথা বল! চলে যে জাতীয় মহাকাব্য হইয়! উঠিবার উপাদান মনদামজলে 
অবশ্ইই আছে। 


মেঘনাদবধকাব্য ১৭ 


মিশ্রিত হুইয়াছে। কখনও পূর্বের ঘটন! পরে উপস্থিত করিয়া কৌতুহল বৃদ্ধি করা 
হড়্ঘাছে। কাহিনীকাব্যের এই নৃতন আদর্শ মধুসদূন পাইয়াছেন ইউরোপীয় সাহিত্যের 
এ, হইতে । বাংল! মঙ্গলকাব্যে অথবা প্রাচীন সংস্কৃত আখ্যনকাব্যে কোথাও এই 
রীতির সন্ধান মেলে না। বাল! কবিতার ক্ষেত্রে এই প্রয়াস সুনিশ্চিত অগ্রগতিরূপে 
গণ্য হইতে পারে। 
তাহা ছাড়া মধুস্থদনের মেঘনাদবধকাব্ো আমরা এমন একটা স্বাদ পাইলাম যাহ 
বাংল মাহিতো একেবারে নৃতন। উহা মহাকাব্যোর আম্বাদ। মহাকাব্যিক স্বাদের 
যূল কথাটি হইল 90170 1| গভীর, গা, ব্যাপক ও মহিমাময় । 91069610 এব" 
1169%:5 917০ নামে ছুই শ্রেণীর মহাকাব্যেই এই বিশিষ্ট আান্বাদটি পাওয়া যায়। 
প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে কালিদাস-মাঘ-ভারবি প্রভতি কর্বির যেসব রচনা মহাকাব্য 
নামে পরিচিত তাহারা ঠিক এই অর্থে মহাকাব্য নয় । রামায়ণ ৪ মন্ভাভারতেই মাত্র 
এই সাব্রাইমের মহান আম্বাদ আমব] পাইয়া খাকি | সব দেশেব সাহিত্যে মহাকাব্য 
রচিত হয় নাই । বিশেষতঃ মাকারশার যুগ বহুদিনই গত ভইহাছে | শেষ মহাকাব্য 
পাই মিলটনের ৷ কিন্ত এইরূপ অনস্থায় ঘধুস্থদন এমন একপার্ন কাবা রচনা করিলেন 
যাহার মধ্যে যথার্থ ক্লামিক মনোভাব এব" সারাইমের ন্বাদ লাভ করা ষায়। 
আধুনিক বাংলা কাব্যে দীর্ঘকাল ধরিয়া আখ্যানকাব্য-মহাকাব্যের প্রাধান্ত ই 
চলিয়াছে। উনবংশ শতাবীর শেষভাগ পর্বস্থ মধুস্দন, হেমচন্ত্র ও ননীনচন্দ্রের কাব্য- 
গুলির জনপ্রিয়তা! অক্ষু্ণ ছিল । 
মেঘনাদবধকাব্য আধুনিক বা'ল! কাবোর স্কপ্রধান গুপ যে মানবনুষী তা তাহাকে 
ঈল্পসৌন্দর্যের পরিপূর্ণ তার মধ্যে প্রতিপ্রিত করিল । পৃধবতী কাব্যে দেববিষয়ই ছিল 
অবলম্বনীয় বিষয় । দেবতার মহ্িমাকীতন, 'ভক্তিরসের প্রচার, ধর্ম ভাবেব প্রসারই ছিল 
সববিধ বাংল! কবিতার লক্ষ্য । মাম্ষ ছিল গৌণ। মান্ষের জীবন ও ভাবাবেগের ষে 
সব চিত্র কাবো স্থান পাইত তাহ! মামুলী ধরনের । তাহ'র মধ্যে গভীরতা বা জটিলতা 
ছিল ন|। মধুশ্ছদনই প্রথম বাঙালা কলি ধিন দেবতার দিক হইতে সনিশ্চিত ও 
সম্পূর্ণভাবে মানুষের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন । মানবচরিজ্রেব বিচিত্র রহশ্থ তিনি 
অন্বধানস্ন করিতে চাহিলেন । মেঘনাদত্ধ কাব্যে মানবপ্রবণত প্রকাশ পাইয়াছে 
নিক্ত রীতিগুলির মধ্য দিয়া । 
পথমত:, তিনি মধ্যযুগপ্রচলিত ধর্মভাব ও ভক্কি-ভাবনার বিরুদ্ধে যেন এক বিস্্োঙ্ 
“বা করিলেন। রামচন্দ্র ঘেন সব ভক্তি বিশ্বাস ও ভগবংভাবনার প্রতিনিধিক্ূপে 
চতি। রাবণ ও মেঘনাদ্দে সব মন্ুয্বাবীর্য ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছে। কবি এই 
মএত্তখীর্ষের প্রতিই ত্তাহার শ্রদ্ধা নিবেদন করিতে চাহিয়াছেন । “[ 0650189 900 
018 2%1১019,॥ 00৮ 606 109 01 1৮৮৮%178 0011)3169 8110 616693 2) 
2) 48817158100 79 8৪ & 8৯10 19110. দ্বিতীয়তঃ) মান্থষের বাক্চিম্বাতস্ের 
প্রতি কবি সমর্থন ও গ্রন্থ! জানাইয়াছেন। এই ব্যক্রিস্বাতস্ত্যবাদ বা! 10115100818900 
বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার পথিকৃত্বূপে বিবেচিত হুইতে পারে। মানুষ একট! 


চু প্_২ 


১৮ মেঘনাদবধকাব্য 


পু'থিগত আদর্শমাত্র নয়। মানুষ দৌষগুণের তালিকা নয়। প্রতিটি মান্থষের মধ্যে 
অনস্ত সম্ভাবনা! এবং না-জানা রহস্যের বৈচিত্র্য রহিয়াছে । প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাহা 
অসাধারণ। মধুক্থদনই প্রথম মেঘনাদবধকাব্যে চরিত্রের ব্যক্তিগত বৈচিত্রের তত্র 
আকিয়াছেন। রাবণ, মেখনাদ, প্রমীলা, সীতা, রাম, লক্ষ্রণ, বিভীষণ, মন্দোদনরী, 
চিত্রাঙ্গদা প্রতিটি চরিত্রই নিজ নিজ বেশিষ্ট্যে দীপ্যমান। কাহাকেও পাপী, 
কাহাকেও পুণ্যাত্মা, কাহাকেও ভীরু দুবল, কাহাকেও যুদ্ধলিপ্, রমণী-_-এত সরল ভাবে” 
বাহির হইতে অঙ্কন কর! হয় নাই। বীরাঙ্গনা রমণীও এখানে প্রেমভাবে কাতর, 
বিশ্বাসঘাতক পিতৃব্যও কচিৎ ভ্রাতুদ্পুত্রের প্রতি স্বেহে ব্যাকুল, পরনারীহরণকারী স্বেহে 
প্রেমে কতব্যে বীর্ষে রাজকীয় গুণে, বেদনাবোধে মহিয়্। এই জাতীয় চরিন্রচিত্রণ 
প্রণালী বাংল। সাহিত্যে একেবারে নৃতন শ্রবং আধুনিক ভাবধার] ও দৃষ্টিভঙ্গীর প্রমাণ । 

মেঘনাদবধকাব্য রসহষ্টির আদর্শেও একেবারে অভিনবত্ব সি করিয়াছে । পুরাতন 
কোনো কাব্যে ইহা ছিল না নবীন কাব্যাদির ইহাই একমাত্র আদর্শ। মেঘনাদবধ- 
কাব্য মিশ্ররসের রচনা । যে জাতীয় বসাবেদনে মিশ্রণ ঘটানো সংস্কৃত অলঙ্কারশান্দে 
নিষিদ্ধ ছিল তাহাদের মধ্যে মিলন ঘটাইয়া অভিনব স্বাদস্ষ্টির কৃতিত্ব প্রকাশ পাইয়াছে 
মেঘনাদবধকাব্যে । বাররন এ-কাব্যে প্রধান হইয়। উঠে নাই-_ শেষ পর্যস্ত যেন করুণ- 
রসেরই প্রতিষ্ঠা বলিয়া মনে হর়। কিন্তু সে করুণরস মোটেই মামুলী করুণরস নয়__ 
ইহার সহিত বীর্যভাবের ঘনিষ্ঠ সন্বন্ধ। আবার শৃঙ্গ ররসাত্মক প্রস্গগুলিও শুধু শঙ্গার- 
রসের ম্বাদই বিতরণ করে না। উহার সহিতও বারভাবের সংযোগ বত্মান। বলা 
যায় কবির একটি আঙুল যখন শৃঙ্গার বা ককুণ রসের তার বাজাউফাছে তখন অন্য 
আঙুলে পিছন হইতে রুদ্র গভীর স্বরে বীররসের স্তর আকাশে উঠিয়াছে । আধুনিক 
কবি মানবজীবন ব্যক্তিচরিত্র হইতে হ্বতছ্থ করিয়া দেখেন নাই । ফলে রসের স্বাদ 
ব্যক্তিচরিত্রের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সমন্বিত রূপ লইয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে । 

মেঘনাদবধকাব্যের পূর্বে ছু-তিনটি নাটকে ট্্যাছেডি রচনার ক্ষাণপ্রয়াস লক্ষা করা 
যায়। কিন্তু সে-সব ক্ষেত্রে করুণরস বিশেষ গভীর বা সাথক হইয়া উঠে নাই। 
অলঙ্কারশাস্ত্রোক্ত করুণরসের সহিত ট্র্যাঙ্গেডির যে গোড়ার পার্থক্য আছে তাহাও 
অনেকেই অনুধাবন করিতে পারেন নাই । মধুশদনের রাবণ চরিত্রে ট্যাজ্েড়ির ষে 
দাবদাহ সষ্টি হইল তাহা বাংলা সাহিত্যের সামনে এটি সম্পূর্ণ নতন সভাবনাহার 
খুলিয়া দিল। আধুনিককালে সাহিত্যে যাহা কিছু বড় স্্টি সব কিছুই ট্যাজেনি। 
মেঘনাদবধ কাব্যে বাংলা ট্র্যাজেডি-সাহিত্যের ভিত্তি পত্তন হইল | 

আধুনিক সাহিত্যের একটা প্রধান সুর হইল স্বাদেশিকত1 | বাংলা সাঞ্তরি 
মধ্যযুগে ইহা৷ অজ্ঞাত ছিল। মধুস্দনের পূরে ঈশ্বর গুপ্তের কবিতায় এবং রঙ্গললেখ 
পদ্মিনীতে আমরা এই ভাবধারার প্রথম প্রকাশ দেখি। কিন্তু কাবাপ্রাণের সহি 
অঙ্গাঙ্গীভাবে মিলিত হইয়া মেঘ্নাদবধকাব্যে উহ শিল্পশোভন রূপ ধরিয়াছে। 
মেঘনাদের চরিত্রে, রাক্ষদদের স্বদেশ প্রেমে, বিভীষণের প্রতি মেঘনাদের উক্তিতে উহ। 
বম্যক প্রতিফলিত। 
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ঘটন। হিসাবে মেঘনাদের মৃত্যুকে কেন্দ্রে রাখিয়া! রাবণের শোকের আর্তনাদই এই 
কাব্যের আসল ব্যাপার । রাবণের শোকাতিতে এই শ্তরই বাজ্িয়াছে ষে দৈবাহত 
1 ইয়াই তাহার এই সবনাশ ঘটিতেছে। কেহ হয়ত ব্লিবেন সীতাহরণের পাপের 
ফলেই রাবণের বিরুদ্ধে বিশ্ববিধান গিয়াছে । কিন্ত বিশ্বব্যাপী যে কপটতা, যে চক্রান্ত 
মেঘনাদের মৃত্যু ঘটাইবার জন্য উৎনাহী হইয়া] উঠিয়াছে ভাহ। পাপের শাস্ডিকূপে পুণ্যের 
বিধান একথ! বল! চলে না। পাপ-পুণা, কল্যাণ-অকল্যাণের প্র্থ নয়-_ রুই বিশ্ববিধানের 
কারধপরম্পরা বুদ্ধির অতাত। অজ্ঞাত নিয়তিই এই সবনাশের ফুল নিয়ন্থা | 


প্রশ্ন ১১। মেঘনাঞ্ষবধ কাব্য সম্বন্ধে লমালোচকের নিয়োজ্ত মন্তব্য অবলম্বন 
করিয়া বিস্তৃত আলোচন। কফর--“সত্য বটে, শক্দাড়ম্বর নবত্র কাব্যের যাঞুখ 
বাড়াম্ম নাই, কিন্তু অনেক স্থানেই শব্দচ্ছট। চিত্র ও ভাবকে মূর্ত ও গাঢ়বন্ধ এবং 
ভাষাকে দীপ্ত করিয়াছে। (ক. বি. ১৯৬২) 


উত্তর । মেঘনাদবধ কাব্যের শাষারীতির বৈশিষ্ট্য লইয়া সঘালোচকেরা ফেসব 
সমালোচন! করিয়াছেন তাহার ঘত্ধ্য একটি প্রধান বিঙয় ছিল কাত্যটির ভাষার 
আঁতমাত্রায় গাভীর, লালিত্য এব ঘাধুর্ধের অভাব, অকারণ শ্রকাড়ছথর | সবদাই ফেল 
কবি বিশাল সমূত্রের গজন, পর্বতের সমুচ্চতা লইয়া আসিম়্াছেন । সবদাই কাব্যমধ্যে 
ব্থরথা অশ্বগ্জে প্রকম্পিত হইয়াছে এই কাব্য দেহ ইহার ফলে কাব্যটি কৃত্রিম 
শবাড়ম্বরপূর্ণ একটা নিম্পাণ বিপুল দেহস্লতায় পধবসিত হইয়াছে অথব' ইহার ছারা 
কবি কাব্যমধ্যে কোনো বিশেষ ধরনের রসহ্ছজনে সফ্ল হইয়াছেন__তাহাই জ্ব্য | 

মেঘনাদবধ কাব্যের ভাষা ও ছন্দের প্রধান লক্ষ্য হইল গাভীর্য ও বীর্ষের ভাব 
জাগাইয়া তোলা । তিনি ষেন একটি 11007 1১০92 লিখিতে বসিয়াছেন। তাহার 
পৃবে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় পর্দ্ুনী উপাখ্যানে ০:7০ [১০60 নার ষে চেষ্রা 
করিয়াছলেন তাহা ব্যথ হইয়াছিল, বিশেষ করিয়া ভাষ"-বাবহারে ষধাথতার অভাবের 
জন্য । মধুক্ছণনের লক্ষ্য আরও উচ্চ ছিল। তিনি [1৬৩ 7০০-এর মধ্যে সবচেক়ে 
উচুজাতের যে পাছিতারূপ সেই মহাকাব্য রচনা করিতে গেলেন। এতকাল বাংল! 
ভামা ললিত লাবণ্য সৃট্িতেই বেশী উৎসাহ অন্গভব করিয়াছে । বৈষ্ণব কবিতার 
ভাবান্রধায়া 'ভাষারও নুখা লক্ষ্য ছিল ঘাধুর্য । যুক্ববরণনামূলক কাবাওলিও আদেো 
যুদ্ধের উদ্দাম হরটি প্রকাশ করিতে পারে নাই । যে-কোনো ভাব বা রসের প্রকাশই 
তরল ছিল। পয়ার-ত্রপদদী ছন্দের আবেদনে বীধবস্তা প্রকাশের স্থঘোগ বড় ছিল 
না। মধুস্দন দত শব ও ছনের ক্ষেত্রে একেবারে বৈপ্লবিক পরিবতন লইয়া আসিলেন। 
ভাষা ও ছন্দকে তিনি গভীর বিপুল বিস্তৃত অনুভূতি প্রকাশের উপযোগী করিয়। 
চঞ&ি করিলেন। 

মেঘনাদবধকাবোর ভাষা ব্যবহারের বৈশিষ্ট্য উহার ছন্দ-কল্পনার অভিনবত্তের সঙ্গে 
ুক্ত। সাধারণ পয়ার-ত্রিপদীর টিমে তাল ও একঘেয়ে স্থরের পক্ষে শবের এক্প 
বিপুল এশ্বর্ককে ধরিয়া দ্বাখা আদৌ সম্ভবপর হইত না। সেক্ষেত্রে এন্প শব্ধ ব্যবহার 
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শব্দের অকারণ কোলাহল বলিয়া মনে হইত। কিন্তু মধুস্থদন-উদ্ভাবিত অমিত্রাক্ষর 
ছন্দের মধ্যে শব্ধারণের এক অত্যাশ্চর্য ক্ষমতা রহিয়াছে । অমিভ্রাক্ষর ছন্দ জত্যস্ত 
গতিশীল। চৌদ্দমাত্রার চরণে উহার গতি শৃঙ্খলিত নয়। যেমন প্রবল বেগবভী, 
নদীগভে পতিত প্রস্তরধগুগুলি জলধারার গতিকে ব্যাহত করিতে পারে না, শুধু 
পারম্পরিক সংঘনে এক বিচিত্র বাজনা বাজাইয়া তোলে। অমিস্রাক্ষর ছন্দ যতি- 
পাতকেও ভাবাহ্্যায়ী ষৃচ্ছ দৈর্ঘ্য দান করিতে পারে,_ফলে ভাবগান্তী্য স্ষ্টির সম্ভাবনা 
এই ছন্দের মধ্যেও রহিয়াছে যথেষ্ট । 
মেঘনাদবধ কাব্যের ভাষা অর্থাৎ ইহার শব্দচয়ন, শববয়ন, নৃতন শব্ধ নির্মাণ এবং 
শব্দচিত্র গঠন বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। কবি অত্যন্ত সচেতনভাবে এই কাজগুলি 
করিয়াছেন । তীহার ঝেশক কিন্তু তৎসম শবের দিকে । বিশেষ করিয়া যে শব্ধ- 
গুলিতে যুক্তাক্ষরের ধ্বনিবস্কার শ্রুত হয়, যে শব্দগুলি গম্ভীর, যেগুলি সমাসবদ্ধ 
তাহাদের প্রতিই কবির বেশী আকর্ণ। মেঘনাদবধ কাব্যের প্রথম সগের মাত্র প্রথম 
ত্রিশটি চরণে নিম্নলিখিত শব্দগুলি পাওয়া যাইতেছে__ 
বীর-চূড়ামণি, অমৃতভাষিণি, সেনাপতি-পদ্দে, রক্ষঃকুলনিধি, রাক্ষলভরসা, 
উমিলা-বিলাসী, নিঃশঙ্কিলা, চরণারবিন্দ, শ্বেততৃজে, পদ্মাসন, ভবম গুল, 
কাব্যরত্বাকর, স্থচন্দন-বুক্ষশোভা, বিশ্বরধে, চিত্র-ফুলবন-মধু | 
এই অল্প একটু নিদর্শনের সাহায্যে বুঝা যাইতেছে কবির কাব্য কি ধরনের শব্ধ- 
বৈশিষ্ট্য পরিপূর্ণ । একথা অবশ্থা ঠিক নয় যে মেঘনাদবধ কাব্যের "ভাষায় কোমল ও 
মধুর ভাব মোটেই ফুটিয়া উঠে নাই। কোনো কোনো স্বানে কবি অমিত্রাক্ষর ছন্দ 
এবং তাহার শব্দব্যবহারের বিশিষ্টতার সাহাযো গম্ভীর ও বিপুলের রল ন! ফুটাইয়া, ' 
প্রকাশ করিয়াছেন অন্য ধরনের অনুভূতিকে | যেমন, চতুর্থ সর্গ টি জুড়িয়া কবি একটি 
কোমল করুণ ও মধুর সুর বাজাইয়াছেন। কবির ভাষা ও ছন্দ এরূপ রসন্থ্টিতে 
প্রয়োজন বোধে যে বিশেষ নৈপুণ্য দেখাইতে সমর্থ ইহা দ্বারা তাহাই প্রমাণিত হয়। 
চতুর্থ সর্গে সীতাবণিত পঞ্চবটীর যে চিত্র কবি অঙ্কিত করিয়াছেন তাহার কোমল 
মাধুর্য বিশেষভাবে উপভোগ্য । 
সতত স্বপনে 
শুনিতাম বন-বীণ। বন-দেবা-করে ; 
সরসীর তীরে বসি, দেখিতাম কভু 
সৌর-কর-রাশি-বেশে স্বর-বালা-কেলি 
পল্মবনে ; 
'সাবার__ অজিন ( রঞ্চিত, আহা, কত শত রঙে ' 
পাতি বসিতাম কু দীর্ঘ তরু-মুলে, 
সবী-ভাবে সম্ভাধিয় ছায়ায়, কু বা 
কুরঙ্গিণী-সঙ্গে রঙ্গে নাচিতাম বনে, 
গাইতাম গীত শুনি কোকিলের ধ্বনি! 
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ইহা ছাড়া অন্যত্রও মাধুর্শহষ্টিতে কবি-ভামার সার্থকতা লক্ষ্য করার মত। ঘেঘনাদ- 
প্রমীলার প্রণয়সম্পর্কের চিত্র কোথা তরল হহঁয়া৷ উঠে নাই, কিন্তু উহার নত্ঘত 
মাধূর্ব তে কির ভাম। বিস্ময়কর সাফল্য দেখাইস্বাছে | পঞ্চম সর্গে মেঘনাদ কর্তৃক 
'শমীপান্ন নিপ্রাভঙ্গের যে চিত্র আকা হইয়াছে তাহার একটু অ'শ এখানে উদ্ধত হইল | 
মেঘনাদ প্রমীলাকে পলিতেছে-_ 
ডাকিছে কুজনে, 

হৈমবতা উদ । ভুমি, কূপ, স্টোমারে 

পাথাকুল' মিল, (প্রয়ে, কমল-লোচন 

উঠ, চিরানন্দ মোর ' ন্থর্ণকান্থরমণি 

মম এ পরাণ, কাম্থ| ১০০১, 

উঠি দেখ, শশিনুখি, কেমনে ফুটিছে, 

চুরি করি কান্থি তব মধু কুঝবনে 

কুম্রম 


এইকবপ কয়েকটি বিশেষ বিশেষ স্থানে কোমল মাধুর্ধ প্রকাশ করিলেও তাহার মধ্যে 
একটি অভিনবত্ব লক্ষা করা ঘায়। কণির "হামার এমনই নৈপুণা যাহাতে উহার মধ্যেও 
গাঢতা ও স'যম দানা বার্য়া বহয়াছে | 
[মধনাপবধ কারো ট্রাছেডিই মৃথান্বাদ | উহাগু ঠিক তরল করুণ রদ নয়, উহার 
মূদ্যে রহিয়াছে 'অতান্থ গা পপ অন্ুনৃতি | এন্দবাবভারের ফলে একটা গন্তীর স্বর, 
একট] টক্জল গা়পদ্ধ চিত কিভাবে পর। পড়িস্াছে নিছের উদ্ধতিগুলিব মাধ্যমে তাহা 
' দেখান যাইতে পারে । উপমাচিত্রে হারের ভয়ঙ্কন্ত্ব শব্দাডন্বরের মব্য দিয়! গা সুপ 
লাভ করিয়াছে এইসব শ্বানে- 
পশিল! পুরে রি 
বশবিজপ্িনা ভাষা, চাবুগ। যেমতি 
4ক্পাজে নাশ দেব, হাত নু উল্লাস, 
অটরহামসি রজাধরে, ফে£রল।, নিনাি, 
রক্ুশ্বোতে আদর্দেহ। 


৫ 


সক 
হি 
চে 
ন্ঙ 
০ 


৬৯ 


আপার প্রমালার বাব সৈস্কবাহিনার হঙ্কারেব প্রতিক্রিয়া ফুটিয়। উদিয়াছে শক্ষবাবহারের 
বশিঃষ্টা 
কাপিল লঙ্কা আতক্কে। কাপিল 
মাতঙ্গে নিষাদী ১ রখে রখ , তুবঙ্গমে 
সাদাবর , সি-হাসনে রাজা , অবরোধে 
কুলবপ , বিহঙ্গম কাপিল ছুলায়ে, 
তং সিংহ , বন-হস্তী বনে 
ডুবিল অতল গলে জলচর ঘত। 


চতুর্থ পত্র 


৪ মেঘনাদবধকাব্য 


মধুন্থদ্ূনের কবিচিত্ের বিশিষ্ট প্রবণতা এবং কাবাবস্বর গম্ভীর মহিমা তথা 
মহাকাব্যিক রসাবেদন স্ির বাসনায়ই তাহার ভাষাঘটিত গাঢ় শবাডম্বর দেখ! দিয়াছে। 
ইহার সার্থকতা অবস্থাই স্বীকার্য। তবে ইহার ফলে শবাড়দ্বরের অতিরেক যে মাঝে, 
মাঝে অপ্রয়োজনীয় এবং রসচ্যুতির কারণ হইয়। উঠ্িয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই । এ 
বিষয়ে বহ্কিমচন্দ্রের মস্তবা উল্লেখঘোগ্য--017. 1১৪৮, 180৮৪৮60718 1706180]11688, 
116 811517610১0, 1016 11115 116 101)601 10710160৯ট 1.6) 11160 15 000 
060638165 10] 0106 1001165৮ 10011, €101118 £0811617 ৮110 1100 0701) & 
061066, আ1)61) 1110 11660 00 11001017601 0116 10111018110 1116 ৯৫৮ (0৬5 
(67111018 11) 169 ৮517001)) ৬২৬1)€1) €ড০11)61৬ 1661১ 01011118601 100 17040101018 
1066706761)0৮, 4&]] 606 1 0001) 15 917১ 0111)৮ 01 17 1) 100101005 


8170 001612,67 (0851.6." 


প্রন $২। 'মেঘনাদবধ'-এর যুদ্ধবর্ণমার মধ্যে পৌরাণিক আদর্শ অদ্ভুত হইলেও 
উহার যুদ্ধ প'রবেশটি ফুটাইয়? তুলিতে কবিকে বিশেষ কৌশল ও ব্যঙজনাশক্তির 
প্রশ্মোগ করিতে হইয়াছে । _মন্তব্যটির সমীচীনতা বিচার কর। কে. বি. ১৯৬৫১) 


উত্তর । মেঘনাদবধকাবাকে কবি 11610061007) বন্দিয়াছেন। কাবার প্রারনেই 
বলিয়াছেন-_ 


৩২. 


গাইব মা বীয়রসে ভাসি মহাগীত | 


অবশ্য তাহার অর্থ এই নয় যে বীররসপ্রধান__মখ্যতঃ ঘুদ্ববণনাখলক কাণ্য £হনি রচনা 
করিতে চাহিয়াছেন। আঙলে একটি ভাক্গভ্তংর বাশ্তস্তিত মহাকালা রচনাই তাহার 
উদ্দেশ্য । যুদ্ধপ্রচ্চ্গ কাব্যটির আছ্য্থ নানাভাবে প্রকাশ পাইয়াছে । এই বিষয়ে করি 
একটি চিঠিতে বলিয়াছেন, ৮1180810710 01107% ৮011 01165 20012017701 
[10001] 17 (11171276191 17715 1107070007517610011]111710001 001105111707156, 
175 17100179006, 11120751701, ৬11 77011 10011571]10885 07 ১008 1651) 
৪ 19856, ৮0. 87651067116 6১01110 কবির এই চিঠির ছারাহ পলা গায় যন 
ব্যাপারের স্থুল প্রসঙ্গে কবি মধুস্ছদনের চিন কোনোকালেই বেশেষ আসক্ত হত নাই! 
কাব্যের প্রধান ঘটনা লক্ষণের হাতে মেঘনাদের মৃত্যু । কিন্তু "সেখানেও ঘদ্ধ ঘটে 
নাই। বিনাযৃদ্ধে শৃঙ্খলাবদ্ধ সিং'হর ন্যায় মেঘনাদ নিতত হইয়াছে | একমাত্র কাবোর 
সপ্তম সর্গে যুদ্ধবর্ণনা রহিয়াছে । সারা কাব্যটি জুড়িয়! স্ুসহ্চিত সৈম্দের বণনা অনেক ২ 
আছে। এ বিষয়ে জনৈক সমালোচকের উক্তি বিশেষ 'তাংপ্নপূর্ণ, *মেখনাদবধ 
কাব্যের প্রথম সর্গে সৈম্থদের রণসঙ্জা ও পথ-পরিক্রমার একাধিক চিত্র আছে, যুদ্ধাস্তে 
রণক্ষেত্রের ধ্বংসাবশেষণড একটি চিত্রে অঙ্কিত হয়েছে। কিছ প্ররুত দগ্ধবর্না বড় 
নেই। ** মেঘনাদবধকাব্যের সর্গে সর্গে যুদ্ধসজ্জা, যুদ্ধমান্রার বর্ণবসল সমারোহ, কিএ। 
প্রকূত যুদ্ধবর্ণন1 একটিমাত্র সর্গে। আসলে মধুস্থছদন বীররসের শোশামান্জার তটস্ক দশক, 
অবগাহনকারী উপভোক্ত1 নন।” ( “মধুস্থদনের কবিমাস্মা ও কাবা শিল্প” ) 


যেঘনাদবধকাব্য ৩৪ 


সপ্গম সর্গে রাবণ যুদ্ধযাত্রা করিয়াছে পুত্র মেঘনাদের মৃত্যুর প্রতিশোধ লইবার জন্য । 
এই যুদ্ধে রাবণ লক্ষ্পণকে শক্তিশেলে আহত করিয়াছে । এই যুদ্ধবর্ণনামূলক সর্গটি কিন্ত 
1. ব্য গুণের বিচারে উচ্চস্তরের রচন1 নয় । মেঘনাদবধকাবে।র শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্দ রহিয়াছে 
প্রথম, তীয়, চতুর্থ, ষ্ঠ এবং নবম সর্গে। 
সম সর্গ অবশ্য কাবোর একটি শ্রেষ্ঠ অংশ নয় । কিন্তু বুদ্ধবর্ণনায় কবি যে সাফল্য 
দেখাইয়াছেন পৃবের বা পরের অন্য কোনো! বাঙালী কবি "তাহা দেখাইতে পারেন নাই । 
বা"লা কাবা যুদ্ধবর্ণনায় প্রথম শ্রেণীর উত্কর্ধ লাভ না করিলে ৪_ মধুস্থদনের রচনাই 
উহ্নার মধ্যে সম্ভবমত সফলতা লাভ করিয়াছে । 
মধুস্থদন মৃদ্ধবণনার ক্ষেত্রে পৌরাণিক রাঁতির অন্তসরণ করিয়াছেন । কুন্ভিবাসের 
রামায়ণের মুদ্ধবর্ণনার একটু "ম'শ এখানে উদ্ধাহ হইল | রাবণ বিভী্ণকে আঘাত 
করিল-_ 
রণ না সন্থরে রাঙ্গা গঙ্িয়া কোপেতত । 
বিভীমণে মারিতে যে শেল লয় হাতে ॥ 
শেলপাট এডিলেক পিয়া হভঙ্কাব | 
স্বর্গ মন পাভালেতে লাগে চমত্কার | 
শেলপাট দেখে চমকিত বিভাষল | 
ডকে বলে প্রাণ রাখ ঠাকৃব লক্ষ্মণ ॥ 
শোলের উদ্দেশ্তেত লক্ষ্মণ এডে নাণ! 
তিন ন'ণে শেল কাটি কব চারিগান ॥ 
পব্ল পয়াব ছন্দে পৌবাপিক বরনার প্রচলিত সহঙ্গ রী্ততে কুন্ভবাস সুচ্ছের একটি 
বিশ্বাসযোগা চিত অঙ্গন করিয়াছেন ॥ মধুচদন মুদ্ধবর্ণনায় এই রততিকেই এক্দ্ভীর্ষে 
বীর্স্স্তিত পপ গান কর্রাছেন। স্বগ্রব ও বাশণের রণ বছশ ১ অস্ু ছার অস্ত 
নিপারণের চিত্র 'বাকিয়াছেন কবি | 
এতেক কছিয়া নলী । অথাত স্বগ্দীব ) গক্তি এনক্ষেপিলা 
গিরিশ্ক্ষ । মন্থর হ্াধারি ধাইল 
শিখব , ম্ত"ক্ষ শরে কাটিল। স্ুরথী 
বক্ষোরাজ, খান খান করি সে শিখরে । 
টঙ্কারি কোদ প্র পুনঃ রক্ষ£-চডামণি 
তীক্ষতম শরে শর বি ধিলা স্থগ্রীবে 
হুঙ্কারে । 
পৌরাধিক বণনার সহিত মধুস্দনের ভাষা ও প্রকাশঙ্গীর গুরুতর পার্থকা রহিয়াছে 
১ধনহ নাই। মধুস্থদন অভিপ্রেত রসের দিকে লক্ষা রাখিয়া বরশনারীতিকে বিশিষ্ট 
করিয়া তুলিতে চাহিয়াছেন। প্রথমতঃ, পৌরাণিক বণনার তুলনায় তাহার রচন। 
অনেক বেশী চিত্রধম্ী। ছিতীয়তঃ, ঘটনার পরে ঘটনা এমন স্থকৌশলে বিস্তত্য 


০০ মেঘনারদবধকাব্য 


করিয়াছেন কবি যাহাতে নাটারস স্্ট হয়। তৃতীয়তঃ, শবচয়নের ব্যাপারে কবি 
অত্যন্ত সতক। শবগাভভীর্বে যুদ্ধক্ষেত্রের পরিবেশ, বীর্ধের ভাব, বিভীষিক! প্রভৃতি স্ন্দর 
ফুটাইয়! তুলিয়াছেন। 

মধুস্দন ভারতীয় পুরাণ এবং গ্রীক পুরাণ ছুই উৎস হইতেই বর্ণনার আদর্শ গ্রহণ 
করিয়াছেন। কারণ এই ছুই শ্রেণীর পুরাণের সহিতই তাহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল । 
কোন্‌ জাতীয় পুরাণের কি ধরনের আদর্শ তিনি অনুসরণ করিয়াছেন একটু লক্ষ্য 
করিলেই তাহা বুঝা যাইবে । 

প্রথমতঃ, ভারতীয় পুরাণে যুদ্ধের যে বর্ণনা মাছে তাহা অনেকখানি আদর্শায়িত 
(195811561)| ব্যাস-বাল্মীকির মহান ্ষ্টি হইতে কৃত্তিবাস-কাশীরাম দাস পর্বস্ত 
একই ধার! প্রবাহিত। অস্ত্রাঘাতে অস্ব নিরোধ, তীর দ্বারা তাঁর বা ভল্লাি প্রতিবোধ 
করার দীর্ঘ তালিকা সেখানে একটা বড় স্থান জুড়িয়া আছে। কিন্ত হোমরা'দর 
রচনায় অর্থাৎ ইউরোপীয় পৌরাণিক কাব্যে আমরা দেখি যুদ্ধের বর্ণনা তুলনামূলক 
ভাবে অনেক বাস্তবধর্মী | সেখানে ভল্ল-কুস্তের দ্বারা এক এক আঘাতেই শক্র নিপাতিত 
হয়। মধুক্দন বর্তমান ক্ষেত্রে ভারতীর পুরাণের রীতিতেই কলাকৌশল প্রদর্শন 
করিয়াছেন । 

দ্বিতীয়তঃ, হোমরের কাব্যে দেবতাদের প্রত্যক্ষভাবে বিভিন্ন পক্ষ অবলগ্গন কা'রয়া 
যুদ্ধ করিতে দেখা যায়। ভারতীয় পুরাণে অন্ুরূপ বর্ণনা কোথাও দেখ! যায় না। 
এক্ষেত্রে মধুস্দদন গ্রীক মহাকবির অন্রসরণ করিয়াছেন । 

তৃতীয়তঃ, ভাষা ও উপমাদি ব্যবহারে পরবর্তী লেখকদের তুলনাম আহ প্রাচান 
মহাকবিদের আদর্শে তিনি গাম্ভীর্ধস্ির প্রয়াদ পাইয়াছেন এবং সফল ও হইয়াছেন | 


প্রশ্ন ১৩। মেঘনাদবধকাব্যের চরিত্রলপপায়ণ সন্বন্ধে রবীজ্রনাথ এক! থে 
ক্কত্রিমত'র অভিযোগ উত্থাপন করিয়াছিলেন, তাহ কি বিচারলহ ? রবীজ্দমাথের 
আভিযোগ বিশ্লেষণ করিয়া এ বিষয়ে তোমার মতামত দাও। (ক. বি. ১৯৬৬) 

উত্তর। প্রথম যৌবনে রবীন্দ্রনাথ মেঘনাদবধূকান্য সঙ্গন্ধে 'অত্ান্ত পিরূপ মমাতসাচন। 
করিয়াছিলেন। নানা কারণে মেঘনাদবধকাবাটি কবির ভালে লাগে নাই । উহার 
প্রধান কারণ সম্ভবত কবির রোমান্টিক গীতিধ্ী মন মনুস্পনের ক্লাসিকপ্রবণতা পছন্দ 
করে নাই। মহাকান্যের কাহিনাবিন্তাস, বুদ্ধরর্ণনাত বালা, বররসাস্থক চরিজ্রকষ্টর 
চেষ্টা গীতিকবি রবীন্থনাথের কাছে কুত্রিম বলিয়া মনে হইয়াছে | মানুষের হদয়েন্ 
একাস্ত ব্যক্তিগত অন্রতৃতি-উপলব্িই কবির নিকট অকুত্রিম সতা। কিন্তু মেঘনাদণর্ধের 
চরিত্রন্থষ্টির যূল্য বিচার করিতে হইলে কাহিনীকাব্যের দিক হইতেই ইহাকে দেহি 
হইবে । এই জাতীয় চরিত্রন্থ্টির ক্ষেত্রে বিচারের প্রথম মাপকাঠি হইল__চরিত্রপ্ুসি 
জীবন্ত হইয়া! উঠিয়াছে কিনা । জনৈক সমালোচক বলিয়াছেন যে রচনার পাত্র-পা্াঁর 
গায়ে ছুরি বদাইয়া দিলে রক্ত পড়িবে বলিয়া যদি মনে হয় তবেই তাহারা সার্থক । 
মেঘনার্দবধকাব্যের অধিকাংশ চরিত্র সার্কতার এই প্রথম বিচারে তো! উত্তীর্ণ ই, 


বরৈবতক ৪৫ 


কাহিনীসম্পদ হইতে তিনি অ*শবিশেষ নিবধাচন করিয়াছে । কিন্তু সেই কাহিনীর 
মধ্যেই তিনি এমন একটি বৈশিষ্ট্য চষ্টি করিতে চাহিঘ়াছেন যাহাতে সমগ্র মহা'ভারতায় 
খাঠিনারহ একটি ইত্হাসোচিত ন্যাখ্যা পাওয়া মাইতে পালে । 

নবানচন্ত্র “সন অঙা1ঠ ভারতের একটি নব্য এতিষ্াসিক পরিচয় প্রদান-_ 
মহাঁভারুতর অলৌকিক কাঞঙ্িনার এ কাব্যপোন্দ্ের ঘধ্যে লুক্ষায়িত প্রাচীন সত্য-- 
সাবিদ্ধার করিতে চাহিয়াছেন। এই আপিঙ্কার ও বাধ্যানের মপো রহিয়াছে নব- 
পুগাণচিহ ভাবনা ও জাীবনদুষ্টি। 

নবনচ্দ্ের ধাপণা_প্রাান ভারতের উপ্তভাস মহাভারত কাক্যাকারে বণিত 
১ভয়াছে। উহা কল্পনাপ্রক্থত মহাকাণ্য মাত্র নয়। 5 মনু হইল গোট 
ভারতের বিিন্ন জাতি, বর্ণ, ধর্ম ৪ পিগাসেব মধ্যে মিলনমাধনের | 
ক্ষুদ বত পাজ্যে বিভক্ত মগধ, মাখলা। চেদি, অযোধ্যা, ভপ্রিনাত বিলিভ, বিরাট, সিন্ধু, 
মথুব।, গাঙ্ধার, অঙ্গ, বঙ্গ, উত্কল প্রচতি | বাঙ্গযগ্তলে পরম্পর বিবিদমান | বের 
সাধন। হভ'ল এ গণ্চ ভারতভৃমিকে সম্মিলিত করিয়া সবপ্রকার অনৈকোর অবসান । 
অনাধায় মার্জ্ঞার্তর কোনে জিবি তি মার ধাকিতে না । কু কাব্যের সপ্গুদ* সর্গে 
এহ মাপর্শট পুঝাইয়ছেন অজুনিকে_ 


রা 


এক পর্ধ এক ছাতি, একমাত্র রাজনীতি 


৮.৭ হাট জাজলু 
অনু তে বিতর এই িশাবের আাপণ হইল বাহদলগদর প্ীচাহাত 
শাপ.শঃপদান গটলু ধর্ষপ্রণা | উহার ফল অনাহতদর তায় একটি এত প্রান ভাল 
ক্ষত পরিশতনি 


0৩ 1যঘবা লাঙ্গীদগণ গ্রতশিতা ভাভার 

শাঃঙ্ঠাঃন ফ্মগণ। । টর-তক--5র্থ সর্গ ) 
লনের সব পাপা দুব করিতে হইবে, কফ-প্রেমের মধ দিয়া পৃ সম্মিলন 
| উকাবচ্ছ হার হ নিষ্কাম ধের আদশকে সবভোভাবে গ্রহণ করবে | 
এই পরিকজপনাটিকে কবি তিনটি কাবো মহাভারতের তিনটি প্রতিনিধিযূলক 
কাহিনীর মধ্য দিয়া উপস্থিত করতে চাহিয়াছেন । 

বন্কমচন্দ একটি চিঠিতে নবীনচণ্কে বলিয়াছিলেন যে তাহার পরিকল্পনাটি খুবই 

বিশল ও মহিমান্থিত_-কিস্তু তার রূপায়ণ যথোপধুক্ত হওয়া চাই__ 


রি রৈবতক 
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বঙ্কিমচন্দ্র যে আশঙ্কা করিয়াছিলেন তাহাই শেষ পর্যস্ত সতা হইয়াছে । বিষয়- 
ভাবন? ও আদর্শগত বিশালতা সত্তেও কাবাগঠনে নবীনচন্দ্র সাফলা লাভ করিতে 
পারেন নাই । 

রৈবতক কাব্য সামগ্রিক পরিকল্ঈনার প্রথম পর্যায় । রৈবতকে রুষ্ণের ধর্মরাজ্া 
মহাভারত স্থাপনের ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে । কৃষ্ণের ভগিনী স্ুভজ্রার সঙ্গে অন্নের 
বিবাহ এই কাব্যের কাহিনীরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে । মহাভারতের স্কভদ্রাহরণেব 
গল্পব্ূপে আকধণ আছে । এই গল্পটিকে শুধুমাত্র গল্পহিসাবে বিবৃত করিতে চাহেন নাই । 
তিনি এ কাহিনীর মধ্য দিয়া মহাভারত-ভাবনার প্রথম স্তরটি স্তাপিত করিছে 
চাহিয়াছেন। স্ভ্াকে কৃষ্ণের মহান আদর্শের একটি প্রধান শ্স্তরূপে গডড়য়া 
তুলিয়াছেন কবি। স্তিভদ্রা সেবাধর্মের প্রতীক-__-এই সেবার মধ্যে নিষ্ফাম আচরণেব 
চরম সত্য প্রকাশ পাউয়াক্ছ । অঙ্্নকে কবি শরীফের বাহুবলরূপে কনা করিয়াছেন । 
অজ্বন-স্রভদ্রার বিবাহের মধ্য দেয়া বাহুবল ৪ সেবাধন্দের মিলন ঘটাইয়াছেন কপি । 
প্রথম কান্য রৈবতকের এই ভিত্তির উপরেই “কুরুক্ষেত্র” কানাটি গড়িয়া উঠুয়াছে | 

পরিকল্পনা যত বিশালই হউক, এবং তব্ভাবনার তাংপর্ম যাহাই হউক ন। কেন, 
তাহাকে উপযুক্ত কাব্যরূপে রচনা করিয়া তুলিতে হইবে | কাহিনীর মধা দিয়া, চরিত্রের 
স্বাভাবিক মানবিক কূপের মধ্য দিয়া কনির আইভিয়াটি প্রকাশিত হয়া চাই । 
বন্তৃতা বা বিবৃতির মত করিয়া ষদি আইডিয়া প্রকাশিত হয়-_তাহাকে কাব্যহিসাবে 
প্রহণ করা চলে না। 

রৈবতকের ক্ষেত্রেও সেই বিপদ ঘটিয়াছে। রৈবতকে কবি আপনার আইডিয়া 
বেশ স্পষ্ট করিয়াই নবুঝাইয়া দিয়াছেন। এই তকুটি বুঝাইতে গিয়া কাব্যমধো 
বক্তৃতাকে একটা বড় রকমের স্থান দিতে হইয়াছে । সাধারণ সংলাপ মানুষের চরিত্রের 
একটা স্বাভাবিক ও আভ্যন্তর প্রকাশ। উহা একটা জীবস্ত ব্যাপার। কাহারও 

ংলাপের মধ্য দিয় যদি কোনে তব্চিস্তা প্রকাশও পায় তাহাও ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট 
সহিত মিলিয়া যায়! উচিত। কোনো ব্যক্তি যদি নীতিগ্রস্থের মত পষ্ঠার পর পৃষ্ঠা তন্ব 
ব্যাখ্যান করিতে ও উপদেশ দিতে থাকে তাহা হইলে উহার মনুযৃত্েই সন্দেহ জাগে। 


রৈবতক ৪৭ 


রৈবতকে কৃষ্ণ, ব্যাস প্রভৃতি প্রধান পাত্র] প্রায়ই বক্ুতাকার রূপে বড়__জীবন্ত 
প্রাণোত্তাপে পূর্ণ চরিত্র হইয়া উঠে নাই । আবার স্থলোচনা, সত্যভামা, শৈল প্রভৃতি 
* পত্রে প্রাণলীলার তরলত। এতই উদ্বেল হইয়া উঠিরাছে যাহাতে মহাকানেতর সব 
গাঢতা, কবির পরিকল্পনার মব বিশালতা একেবারে ধূলিসাৎ ভইয়া গিয়াছে । ছূর্বাম", 
পান্সকি, জরৎকারুর চরিত্র তিনটিই মাজ্ঞ জীবন্ত মাভষ দূপে ধরা দেয়। বাস্তুকি 
চরিত্রের গঠনে কতকটা ভান্বর্পঘী নিপুণতা আছে, ভরংকারুর কাষনাকম্পিত "ভাব 
এবং ছুর্বাসার খলমুত্তি স্রচিন্রত। ইহারা সকলেই আবেগতরঙগিত, কিন্তু পূর্বোক্ত 
চরিত্রগুলির মত ইহারা একেনারে তরল হহয়া পড়ে নাই । চরিত্র অতি তরলতা! 
সহ্াকাব্যোচিত পরিবেশের পক্ষে একান্ত অসঙ্গত। 

চরিত্র্হ্িতে কবি দুই একটি ক্ষেত্রে মাত্র সীমাবদ্ধ সাফল্যের পরিচয় দিয়াছেন । 
অর্পিকাশ স্থলেই তাহাকে নার্থতা পরণ করিতে হইয়াছে । 

চরিজজক্টিতে যে তরলতা এ আতিরিক্ত'উচ্্রাসপ্রবণতা দেখি, বর্ণনাকে ও তাহাই 
করিয়া তৃলিয়াছে অস'হত, অস*বদ। কোথা ৪ েন দঢত, গাঢতা বা হরুদ নাই । 
মাঝে মাঝে বাঙালীর পরিবার-রমের উপস্থাপনায়, না পালক চরিত্র ( ফেমন ফন্মপ, ষ্ 
সর্গ ।' আধোআধে! ভাব মভাকাব্যের সমুন্নত রপকে বিনষ্ট করিয়াছে | 

কনির বর্ণনক্ষমতা গম্ভীরের জগতে পৌছিতে কিভাবে বাধা পাইয়াছে নাচে উদ্ধত 
একটি নিদশনের ছার1 তাহা দেখা যাইতে পারে। করি সমুদ্রের তরঙ্গ-বিক্ষুক মহছি 
দপেব ভি আকিতে চাহিয়াছেন__ 


গম্ভীর কার ধ্বনি প্রাবিল গগন, 
ভাসিল সমু মন্দ, উদ্্রাসে উচ্ফ্া্ে 
ছুটিল তনুঙ্গপূে দিগদিগস্থবে | 

উপ্রে মহাশন্বে, মহা জলধি-জদ য়ে, 

সেই মহাধ্বনি সহ শত শঙ্খনি, 
'ভাসিল সমুজ্বাহী প্রভীত-অনিলে। 
“ঙ্খকগ, সিন্ধুকগ, নরক? মিলি, 

সেই ধ্বনি, সেই ধান, সে দশ্বা মহান ' 


1 


কপির শব্ব-চয়নের দৈন্া প্রথমেই চোখে পডে। কবি একই শবককে একাধিক বাব 
খাবার করিয়াছেন । ইহার ফলে কবির আন্তরিক তাগিদ মাত বুঝ ফাইতেছে,কনি 
পারার বলিতেছেন 'উচ্্রাস'-ইহার ফলে কবির চিত্ত যে উস্ড্রসিত এইটুকুই মাত 
বুঝ! যাইতেছে--পাঠকের মনে উহা? আবেগোচ্ছুসিত করিয়া তুলিতে পারিতেছে না । 
কনি এই কয়েকটি চরণ বর্ণনায় “ম£1”, “মহান” এই শব্দটি চারবার বাবহার করিয়াছেন, 
“বাঃ শকটি বাবহৃত হইয়াছে তিনবার, প্ধবনি” তিনবার | কবি খুবই উত্তেঞ্রিত__ 
বর্ণন।টি পাঠে এইবপ বুঝা যায়, কিন্তু কবি-চিত্তের উত্তে্নাকে ধিতাইয়া ছবি করিয়া 
তোলায় কবির চেষ্টা বিশেষ সফল নয়। 


৪৮ রৈবতক 


চরিজ্রশ্থপ্টি এবং বর্ণনায়ই শুধু নয়, কাহিনীগঠনেও স্যঞ্জনীক্ষমতার পরিচয় দিতে 
পারেন নাই। স্থভদ্রাহরণের গল্পটির প্রতি নবীনচন্ত্র যেন মোটেই দৃষ্টি দিবার সময় 
পান নাই। কখনও ঘন্দসঞ্কুল করিয়া, কখনও পাঠকের কৌতৃহল উদ্রেক করিয়।, 
কখনও ঘটনার দ্রুতগতিতে, কখনও ধীরভাবে অগ্রসর হইয়। কবির কাহিনীক্ষে 
আকর্ষণীয় করিয়া তোলেন ।. কিন্তু নবীনচন্দ্র যেন আধর্শটির অবলম্বনরূপেই মাত্র 
স্থভদ্রাহরণকে অবলম্বন করিয়াছেন। গল্পের প্রতি তাহার কোনো মায়া নাই। 

উদ্দেশ্তপ্রবণতা তাহার চরিত্রগুলির মত কাহিনীটিকেও বার্থ করিয়। দিয়াছে । 
কবির উদ্দ্ে-__হবৃহৎ পরিকল্পন৷ শেষ পর্যস্ত আড়ম্বরপূর্ণ উচ্চ ঘোষণা! হইয়াই 
থাকিয়াছে-_সার্থক কাব্যস্থষ্টি হইয়া উঠে নাই। 


প্রশ্ন ঘ। 'রৈবতক পাঠ করিয়া কবি হেমচক্দ্র বলেন, নবীনচত্দ্র মাদানিধ। 
'ুভজ্রাহরণ' লিখিলেই ভাল কর্পিতেন। মবীনচন্দ্র বলেন, জুভক্রাহরণ লেখ হে 
রৈবতকের উদ্দেষ্ঠ মহে, তাহ কি হেমবাবু বুঝিলেন ন। 1-_এই বার্দ-প্রতিবাছে 
তুমি কোন্‌ পক্ষ অবলম্বন করিবে? উপযুক্ত যুক্তি-ঙহযোগে আলোচনা কর। 


(ক. বি. ১৯৩৭) 
অথবা, 


বৈবত্তক কাব্যে কাহিমীগঠন কি সার্থক হইয়াছে? কিম্বা কাহিনীর শিল্পরূপ 
তাত্বিক আদর্শের চাপে একেবারে গৌণ হইয়। পড়িয়াছে? 


উত্তর । রৈবতক কারোর অবলম্থিত বিষয় হইল স্থভদ্রাভরণ। এই ভভছাহরণকে 
আশ্রয় করিয়া কবি একটি নিশাল তাক ভানাদর্শকে উপস্থাপিত করতে চাহিয়াঞ্ছেন, 
কাবাততব নহে'। কোনোরূপ তারিক উদেশ্যের স্প্শমাত্র না থাকলে এ আখান-কাপ? 
হইতে পারে, খুব উচ্চস্তরের “কাবাই রচিত হইতে পারে। হেমন মধুস্থদদনর 
মেঘনাদবধকাব্য । এই কাৰবো জ্রীননের একটি গাঢ় গভীর ভাপনার প্রকাশ শ্রাছে, এব 
উহারও কোনে! শ্বতস্ত্ব রূপ নাই। সব তাৎপর্য কাহিনীর মধো লান হইয়। আছে 
কাহিনীটিই যেন সব। অন্যদিকে অন্লপ্িত কাহিনীটি নেহাতই নহরক্ পিষয় হইল 
যত মহৎ তন্বকথাই বল! হউক্ষ না কেন-_কাব্য হিসাবে উহা সম্পণ পার্থ হই যায়। 

নবীনচন্ত্র সেন টৈবতক কাব্যে ম্ভদ্রাহরণকে কাকছনীৰপে গ্রহণ করিয়াছেন । 
কাহিনীরূপে কবি ইহাকে কতটা সার্থকভাবে ব্ধপায়িত করিতে পারিয়াছেন সেই সবস্তার 
উপরেই কাব্যহিসাবে ইহার ঘৃল্য নির্ভর করিতেছে | . 

কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় “বীরবাহ” নামক সাধারণ আখ্যান-কাব্য এব 
“বুত্রসংহার” নামক মহাকাব্য রচন| করিয়াছিলেন । মহাকাব্য হিসাবে বুত্রস*হার সার্থক 
নয়। কিন্ত একথা ঠিক যে হেমচন্দ্র কাব্যের যধ্যে কোনে! তবচিন্তা লইয়। আলিতে 
চাহেন নাই। তিনি গল্প বলিয়াছেন, মোটামুটি স্বসংগতভাবেই বলিয়াছেন ;_ চরিত্র 
সষ্টি করিয়াছেন, খুব উচ্চতর জীবনরহস্ত প্রকাশ না পাইলেও মোটামুটি জীবস্ত নর- 
নারী গঠন করিয়াছেন। তাহার গল্প ও চরিত্রের মধ্য দিয়! নবযুগের কিছু ভাবন। 


রৈবতক ৪৯ 


প্রকাশিত হইলেও তাহ। গল্প ব৷ চরিত্রকে কোথাও আচ্ছন্ন করে নাই। গল্প ও চরিত্র 
আপনিই চলিয়াছে। উনবিংশ শতাব্ধীর নব্যমানবচেতন1 এবং স্বাজাত্যবোধ তাহার 
সত একাকার হইয়া মিশিয়া গিয়াছে । তাই “রৈবতক” পড়িয়া হেমচন্দ্ 
যখন অভিযোগ করেন যে কবি নচীনচন্দ্র সাদাসিধ। স্ভদ্রাহণ লিখিলেই পারিতেন, 
তখন তিনি বলিতে চাহেন ছুটি কথা_ 

(১) নবীনচন্দ্র হৃভদ্রাহরণের কাহিনী লিখিতে গিয়া বেশী তত্ুকথা আনিয়া 
ফেলিয়াছেন। ফলে মুল গল্পটি বিদ্িত হইছে । 

(২) সাধারণভাবে কাহিনীকাব্যে “সাদাসিধা” কাহছিনী-কপনই কবির লক্ষ্য হওয়া 
উচিত; কাহিনীটিকে গৌণ অবলম্গনে পরিণত করিয়া তবুচিস্তাকে প্রাধান্ত না দেওয়াই 
সঙ্গত। 

হেমচন্দ্রের এই মন্তব্যের পূরোক্ত তাংপর্ধ যথাধথভাবে অশ্রধাবন করিতে পারেন নাই 
কবি নবীনচন্দ্র। তিনি ভাবিলেন যে হেমচন্দ্র তাহার বৈবতক রচনার অভিপ্রায়টি 
বুঝিতে পারেন নাই । তাই তাহার বক্ব্য-_“স্ভদ্রাহরণ লেখা যে রৈবতকের উদ্দেশ 
নহে, তাহা কি হেমবাবু বুঝিলেন না।” হেমবাবু তাহা অবশ্যই বুঝিয়াছিলেন, কিন্তু 
তাহাকে সমর্থনষোগ্য মনে করেন নাই । উহার ফলেই নবীনচন্দ্রের কাবাটি শ্ল্প হিসাবে 
বার্থ হইয়াছে, ইহাই তাহার অভিযোগ | 

সন্দেহ নাই হেমচন্দ্রের সমালোচনাই অনেক বেশী যুক্িঘুক্ত । ণবৈবতক" কাব্যটির 
বিষয় বিগ্লেষণ করিলেই মে কণ। বুঝা যাইবে । 

রৈবতক কান্যটি আয়তনে স্থবিশাল। প্রথম সগের নাম “গুভাম" । কবি মহাকাব্যের 
$ হাংশের নায়ক কঞ্চকে আখ্যানাংশের নায়ক অঙ্গুনের সঙ্গে উপস্থিত করিয়াছেন । 
উভয়ে প্রকৃতির মৌন্দর্যরসে মগ্র। গ্ধিগণ সৌরাষ্টক, মহাষ্টক প্রভৃতি আবৃত্তি করিয়া 
কাবাদেহ নুদ্ধি করিয়াছেন । ঘটনার সাক্ষাৎ মিলিল সগের, শেষে, ছুবাসা যপন ক্রুদ্ধ হইয়া 
কষ্ণাজু'নকে অভিশাপ দিলেন । রুষ্ণ-ছুর্বাসার বিব'দের সঙ্গে কাহশীর এবং তন্রচিস্তার 
সম্পর্ক গুরুতর | অজ্ুন-শুভদ্রার মিলন ব্যাপারে ছুবাস! বারবার গুরুতর প্রতিবন্ধকতার 
স্ষ্টি করিবে । কুষ্ের সবমানব মিলনমন্্রের বিরুদ্ধবাদী ভেদনুদ্ধির প্রতীক ছুবাসা। 
কিন্ত সেই দছুবাসা-কুষ্ণের বিরোধের ষে কারণ দেখান হইয়াছে তাহ1 অর্থহীন, যুকিহীন। 
হয়ত শকুস্তলার অভিশাপের (কালিদাসের অভিজ্ঞান-শকুম্তল নাটক ) অনুসরণেই 
এইরূপ পরিস্থিতির কল্পনা করিয়াছেন কবি। কিন্তু এখানেও তাহার কল্পনা লক্ষ্যরষ্ট 
হঁয়াছে। কারণ এক্ষেত্রে দুবাসার ভূমিকা দীর্ঘস্থায়ী ও ওরুতর-_শকুম্তলার স্ায় 
সাময়িক ও আকম্মিক নয়। তাই এই বিরোধের পেছনে বাস্তব ও গুরুতর কারণ থাকা 
প্রয়োজন ছিল। 

দ্বিতীয় স্বগ “ব্যাসাশ্রমে”"_ব্যাসের আশ্রমের বর্ণনা আছে, ধিদের আশ্রমের 
ওঁ উস মছিম। অতিরিক্ত বিস্তৃতভাবে উপস্থাপিত । সগের শেষদিকে কৃষ্ণের মুখ সৃভদ্রার 
অনেক গুণপন1 (বিশেষত : তাহার সেবাধর্মের কথা ) শুনিয়। অন তাহার সম্পর্কে 
রদ্ধান্থিত হইয়াছে । অন্র্পন-স্থৃভদ্রার এক ধরনের পূর্বরাগরূপে কবি এই অংশকে 

চতুর্থ পত্র-_3 


€ও রৈবতক 


ব্যবহার করিতে চাহিয়াছেন। নিঃসন্দেহে এই পদ্ধতি দূর্বল। কবি যদি স্ভপ্রার 
সেবাযৃতির সম্বন্ধে এত বেশী আচ্ছন্ন না হইতেন তবে কাহিনীর নায়ক-নায়িকার প্রথম 
সাক্ষাৎকারের পূর্বে এরূপ পরিস্থিতি স্থষ্টি করিয়া প্রাথমিক আকস্মিকতা৷ ও রোমান্থব- 
রসকে অনেকখানি নষ্ট হইতে দিতেন না । 

তৃতীয় সর্গ “অদৃষ্টবাদ।” ব্যাদেবের উপদেশে এই লগ ভারাক্রান্ত ; মূল কাহিনীর 
অর্থাৎ স্থভদ্রা-অজুনের প্রসঙগমাত্র নাই। বরং এক উপকাহিনীর হ্ুত্রপাত আছে। 
অনার্য রাজাচ্যুত নাগরাজ চষ্তচুড়কে তুল করিয়া হত্যা করিয়াছিলেন অঙজুন। 
অহ্ুশোচনা-ভারাক্রাস্ত চিত্তে তিনি চন্্চুড়ের অনাথা বালিকা-কন্ঠার খোঁজ করিয়। 
বেড়াইতেছেন। পরবর্তী অংশে দেখা যায় ঘে, এই স্তর কাহিনীর মধ্যে অবান্তর প্রসঙ্গ 
ও চরিত্র আনিয়া অনভিপ্রেত অবস্থার স্ষ্তি করিয়াছে । 

চতুর্থ সর্গ “মহাসদ্ধি”। ঘটনাক্রমে এই সগটি গুরুত্বপূর্ণ । ছুবাসা এবং বাহ্ুকি 
কৃষ্ণের অভিপ্রায় বিনষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়াছে । বাস্কির কৃষ্ণবিবূপতা তথা 
স্থভদ্রার প্রতি আনক্তিকে ছুর্বাসা রুষ্ণের আদর্শ বিনষ্ট করিবার কাছে লাগাইবে। 
এইভাবে স্থভদ্রা-অজুনের মিলন তথা কৃষ্ণের আদর্শ ছুইদিক হইতেই প্রতিপক্ষকে 
উপস্থাপন করা হইয়াছে এই সর্গে। ঘটনার নাটকীয়তা এবং চরিত্রদুইটির প্রবুর্ভিতাড়িত 
চঞ্চলরূপ নিঃসন্দেহে কাহিনীপুষ্টির সহায়ক হইয়াছে । 

“অনুরাগ” নামে চিহ্নিত পঞ্চম সর্গে অতি তরল গীতরসধারা প্রবাহিত । 
স্থলোৌচনা এবং সত্যভামার সখি-সমাচার পারিবারিক তরল রস সষ্টি করিয়াছে । 
সভগ্রার অঙ্ুনান্থুরাগের সংবাদ যিলিয়াছে এই সঙ্গে__তাহাও স্থলোচনার মারফৎ সংবাদ 
আকারে পরিবেশিত, প্রত্যক্ষ বর্ণনায় জীবস্ত হইয়া উঠে নাই ।. 

ষষ্ঠ সর্গ “পুরোগ্ভানে”। “অজুন সভদ্রার প্রথম সাক্ষাৎ। কবি ঘটনাহীন এই 
প্রণয়ী-সাক্ষাতে গীতিরস ও বাৎসল্যরসের বিচিত্র সমন্বয় ঘটাইয়াছেন। পাত্রপাত্রীর 
চরিত্রমহিমা তো রক্ষিতই হয় নাই; উপরস্ত ঘটনাহীন এই সগে বর্ণনীয় বিষয়বস্তুর 
অভাব কবি নানারূপ অর্থহীন, প্রদঙ্গহীন, অযৌক্তিক ও অবিশ্বান্ত আকল্পনার ( [817০১ ) 
দ্বারা পূরণ করিয়া লইয়াছেন। 

সপ্তম সর্গে শ্রীকৃষ্ণের “পরবস্থতি”। ইহাতে রুষ্ণের বৃন্দাবন ও মণুরালীলার 
এঁতিহামিক ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে । কিন্তু কেন্দ্রীয় কাব্যকাহিনীর সঙ্গে উহার 
কোনোরূপ সম্বন্ধ আবিষ্কার করা যায় ন।। কৃষ্ণচরিত্রের দিক হইতে সপ্তম সগ তাৎপর্যপূর্ণ 
কিন্তু হৃভদ্রাহরণ কাহিনীর দিক হইতে একেবারে প্রয়োজনহীন । 

অষ্টম সর্গে “দলিত ফণিনী” জরৎকারুর চিত্র । কৃষের প্রতি তাহার ব্যর্থ প্রণয়ের 
যন্ত্রণা__ছূর্বাসার সহিত তাহার বিবাহ প্রভৃতি বৃত্তান্ত মূল কাহিনীর সঙ্গে যুক্ত হয় 
নাই। তবে পৃথকভাবে দেখিলে তাহার কামনা-প্রগল্ভ চরিত্রটি স্থৃমস্কিত। | 

নবম সর্গের নাম “আত্মবি দর্জন” খুব শ্থগতিতে হইলেও মূল কাহিনী আগাইয়াছে। 
অজুননের প্রত্তি বালকের ছন্সবেশধারিণী শৈলজ্ার (মৃত চন্্রচুড়ের কন্যা) নীরব (প্রেম, 


রৈবতক ৫১ 


শৈলজার নিকট হইতে অজুনি-সুভদ্রার অঙ্থরাগ-বার্তী শ্রবণে বাস্থকির ক্রোধ 
সীাবন্ধভাবে হইলেও নাটকোচিত ভঙ্গীতে প্রকাশিত। 
. দশম সর্গে “কুমারী ব্রত”। কবি সামান্যতম উপলক্ষে সুভদ্রাকে দিয়া বিশ্বপ্রেমের 
অনেক বক্তৃতা শুনাইয়াছেন। তবে এই সর্গে কিছু ঘটনাও আছে। বাসুকি কর্তৃক 
স্থভদ্রা হরণের চেষ্টা, অঙ্গনের কাছে তার পরাঙ্গয় ও পলায়ন। কিন্ত নৃত্যপর লঘু ছন্দে 
এবং চুল ভাষায় আছ্স্ত বিবৃত হওয়ায় এই অ-শ আদে বিষয়ানুগ হইয়। উঠে নাই। 
একাদশ সর্গে “মানিনীর পণ”। সগ্রে শেষদিকে সত্যভামা অঙ্গন-সুভদ্রার 
মিলন ঘটাইবার প্রতিজ্ঞ। করিতেছে । কিন্থ গোটা সর্গ জুড়িয়া সত্যভামা, সুলোচনা 
এবং মহাভারত-শ্রষ্তা রুষ্খ যে মান-আভিমানের লীল। অভিনয় করিয়াছে তাহা 
যাক্রাগানের “মানভঞ্জন” পালা হইতে কিছুমাত্র উতকুষ্ট নয়। উহা! মূলকাহিনীর সহিত 
সম্পর্কহীন, কবির অভিপ্রেত তবের সহিত সযোগহান, এবং মহাকাব্যের রসাম্বাদ 
সমূলে বিনষ্ট করিবার উপযোগী | 

ঘাদদশ সর্গ “সোইহং”। মহাভারতীয় কর্মকাণ্ডের নায়ক রুষ্ণ বিভিন্র দেশের আভ্যন্তর 
সংবাদ সংগ্রহ করিতেছেন। চতুদ্দিকে পু্ঠী ভূত অস্থির 1, একট প্রবল বিপর্যয় ঘনাইর। 
আসতেছে । তাহারই মধ্যে দাডাইয়া কুষখ আপনার নতুন 'ভাব-উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা 
করিতেছেন ব্যাসদেব ও অজুবনের নিকট | নবীনচন্দ্রের তাক আদর্শের দিক হইতে 
এই সগটি প্রয়োদ্রনান্ব-_অতী'ব গুরুত্বপূর্ণ । কিন্ত অবলম্থিত কাহিনার সহিত ইহার 
কোনো যোগ নাই । তাহা ছাড়া কাব্য-হসাবেও এই সর্গের মূল্য বিশেষ নাই । 
ঈ-* আদর্শবাদী বক্তৃতা মাত্র। 

“ছুবাসার দৌত্য” নামক ত্রয়োদশ সর্গ কাহিনীর বিবর্তনের দিক হইতে বিশেষ 
গুরুত্বপূর্ণ । ছুবাসা রুষ্ণত্রাতী বলরামের সহিত দেখা করিয়া পাগুবদের বিরুদ্ধে তাহাকে 
উত্তেজিত করিতেছে । বলরামকে তুলাইয়া ছুযোধনের সহিত স্বভদ্রার বিবাহ দিবার 
ব্যবপ্কা করিতেছে | ছূর্বাসার উদ্দেশ্বা অনেকখানি সিদ্ধ হইয়াছে । কারণ কৃষ্ণ অজুন- 
স্থভঙ্রার বিবাহের প্রস্তাব করিলেও বলরাম তাহা! প্রত্যাখান করিয়া দিলেন। এই 
সর্গে নাট্যঘটনায় বিশেষ জটিলতা! দেখা গিয়াছে । অবশ্ত বলরামের চরিত্র-কল্পনায় ও 
সংলাপে যে ধরণের লখুতাকে প্রশ্রয় দেওয়! হইয়াছে তাহাতে কবির শিল্পগত 
অভিপ্রায় অনেকখানি বিনষ্ট হইয়াছে । 

চতুর্দশ সর্গের নাম “উর্ণনাভ”। এই পর্গে ছুবাস। ও বাস্থকির আলাপে স্থৃভছা৷ 
বিষয়ে বাস্থকির আসক্তি এবং ছুর্বাসার চক্রান্তের কথ প্রকাশ পাইয়াছে। কিছুটা 
শিথিলভাবে হইলেও মূল কাহিনীর জটিলতা বৃষ্িতে এই সর্গ সাহাযো করিয়াছে । 

পঞ্চদশ সর্গের নাম দেওয়া হইয়াছে “গঙ্গা-যমুনা”। বলরাম ছুর্যোধন-সৃভদ্রার 
কিধাহ দিবার চেষ্টা করায় যে সমস্ত! দেখা দিয়াছে সে-বিষয়ে রুষ্ণ, কুপ্সিনী ও সত্যভামা 
ধি৬ বাকাজ্জাল বিস্তার করিয়াছে । তাহাতেও কাহিনী বিবঙতনে কোনো নৃতন প্রসঙ্গ 
সংযোক্জিত হয় নাই। বরং দীর্ঘস্থান জুড়িয়া রুক্পিনী-সত্যভামা এই ছুই সপত্বীর মধ্যে 
এক ধরনের অবাস্তর রসকলহ চলিয়াছে। 


৫২ রৈবতক 


“রাখিবন্ধন” নামক ষোড়শ সর্গে সৃভন্তা-অজু'নের প্রণয়ালাপ-_শেধার্ধ সত্যতামা- 


ক্থুলোচনার চটুল রসিকতায় পূর্ণ । 
সপ্তদশ সর্গের নাম “মহাভারত” | কৃষ্ণ এই সর্গে বিস্তৃতভাবে তাহার নব ভার 


রচনার পরিকল্পন1 ব্যাখ্যা করিয়াছেন । ঘটনার শ্বোত থামিয়া গিয়াছে । এখানে 
শুধুই তত্বভাবনা। প্রসঙ্গক্রমে অজুনকে হুভদ্রাহরপের ইঙ্গিত করিয়াছেন রুষ_ 
ইঙ্গিতমাত্র। 

অষ্টাদশ সর্গে “তপস্থিনী" জরুৎকারুর চিত্র । জরুৎকারুর সহিত ছুবাসার বিবাহ 
হইয়াছে | দুর্বাদা এই সম্পর্কের মধ্য দিয়া অনার্ধদের উপরে নিজের প্রভাব-প্রতিপত্তি 
বৃদ্ধি করিবার পরিকল্পনা করিয়াছে । 

উনবিংশ সর্গের নাম “অদৃষ্টকল”। অজুন ছদ্মবেশিনী শৈলজার প্ররুত পরিচয় 
জানিতে পারিয়াছে। চন্ত্রচড়-কন্তাই শৈলজা। যূল কাহিনীর সহিত সম্পর্কহীন 
প্রসঙ্গ কাব্যমধ্যে স্থান পাইয়াছে এমন একট সময়ে যখন কাবোর ঘটনাণত্ত 
ক্লাইম্যাব্সর সামনে আসিয়। অধীর হইয়া উঠিকম্বাছে। ইহাতে কাহিনীর গতিবেগ যেমন 
ব্যাহত হইয়াছে তেমনি আকধণ-কেন্দ্র অকম্মাং পরিবতিত হইয়াছে । আধ্যানগঠনের 
ক্ষেত্রে ইহ! একটি প্রধান ক্রুট। বিশেষ করিয়া ঘখন লক্ষা করি যে শৈলজ্জা-প্রসঙ্গটি 
কোনে দিক হইতেই ন্ভপ্র।-অজু'ন প্রণয়কাহিনীকে প্রগাবিত করে নাই। 

বিংশ সর্গের নাম “অঙ্কুর” । এইটিই কানের শেষ সর্গ, শেষ সগের নাম অনুর 
হওয়! খুবই তাৎপর্যপূর্ণ সন্দেহ নাই । কবি বলিতে চান তাহার বিলুল কাথ্যপরিকল্লনার 
অঙ্কুর দেখ দিল রৈবতক্ক কাব্যের মধ্য দিয়া । এই সগে ক্রভদ্রাহরণ ঘটয়াছে | 
কিন্ধ কাব্যকাহিনীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এই ব্যাপারটি পাঠকের সামনে প্রতাক্ষ তাবে 
ঘটানে। হয় নাই। ছুর্বাসার প্ররোচনায় এবং বলরামের লম্মতিতে দু ধাধন সসৈন্তে 
সৃভপ্রাকে বিবাহ করিবার জগ্ত আসিয়াছে__এরপ অবস্থায় রষ্জের রথে চড়িয়া অভ ন 
স্বতদ্রাকে লইয়া! গিয়াছে । স্থভদ্র স্বয়ং রথরজ্ছ ধারণ করিয়াছে । অনগুন শরবধণে 
যাদববাহিনীকে অনায়াসে পরাতৃত করিয়াছে । এই উত্বেক্গনাপূর্ণ ও আকর্ষণীয় 
ঘটনাকে কবি সংবাদের মধ্য দিয়া পরিবেশন করিয়াছেন। ঘটনার রক্রতরগ্গত 
আবেদন ইহার ফলে একেবারে নম্তাৎ হইয়া গিয়াছে । 

কাব্যকাহিনী উপরে বিশ্লেষিত হইল । ইহার ছারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে ষে কবি 
তাহার বিপুল মহান পরিকল্পনাকে কাব্যে থাযোগ্য রূপ দিতে পারেন নাই। আদর্শ. 
ঘতই বড় হুউক, যতই সর্ধবাঙ্গীন হউক তাহাকে কাব্যের স্নিয়স্তরিত গঠনের মধোই 
ধরিয়। দিতে হইবে । নবানচন্দ্র সে কার্ষে ব্যর্থ হইয়াছেন । যূল কাহিনীটি ঘটনাবিরল। 
জরুৎকারু, শৈলজা প্রভৃতির প্রসঙ্গ নানা পথে শাখায়িত হইয়া উঠিগ্নাছে | কৃষ্ের ' 
গ্রতি জরুৎকারুর প্রেম, অজু নের প্রতি শৈলজার নীরব প্রীতি, সুভ! সম্পকে বানফির 
জলস্ত ভালোবাসা, মূল কাহিনীকে জটিল করিয়। তুঙ্গিবার কাজেও ব্যবহৃত হয় নাই। 
কারণ ইহাদের প্রেম একেবারে একমুখী-_ গ্রীতিভাজনের চিত্তে উহার কোন প্রভাব বা 
গ্রতিক্রিয়] বর্তায় নাই। 


রৈধ্তক ৫ 


তাহ! ছাড়া হভদ্রাহরণ কাহিনীটি ঘটনাবিরঙ্গ ও বৈচিত্রাহীন। কৃষের মহাভারত 
স্থাপনের মছিমাময় আদর্শ টি এই কাহিনীর সন্ছিত ওতপ্রোত জড়িত হুইক্স! উহার মধ্য 
তে ব্যঞ্ছনার আকারে প্রকাশ পায় নাই। শ্বতত্তরভাবে বক্তৃতার মধ্য দিয়া বার বার 
'তাহ। বুঝাইয়া দিবার জন্ত কবিকে মৃধোগ স্যষ্টি করিতে হইয়াছে । বন্কৃতার তোড়ে 
ঘটনা ভাসিয়! গিয়াছে, মানবিক আবেগ-উত্তাপ সঙ্কৃচিত হইয়াছে । ভালে। ভালে! 
আদর্শের কথ] উচ্চকণ্ঠে প্রচার করিলেই তাহ! কাব্য হইয়! উঠে না। 


কবির ভাষার তরলতা, উচ্ছাসের প্রবলতা৷ ও অসংঘম এবং চটুল ঘরোয়! পরিবেশ 
সষ্টির ফলে মান পরিকল্পনা একেবারেই বিনষ্ট হুইয়াছে । “রৈবত+” সহ নবীনচঞজ্জের 
তিনটি মহাকাব্যেই এই বিফলত। ঘটিয়াছে। 


প্রশ্ন ৩। 'রৈবতকের' কয়েকটি চরিত্রের ব্যক্তিন্বাতগ্র্য দন্দেহাতীত। এরই 
মন্তব্যটি কতট। দমর্থনযোগ্য তাহ চরিত্রগুলি আজোচনা করিয়া! নিনূপণ কর। 
(ক. বি. ১৯৬৫) 
উত্তর। নবীনচন্দ্র সেনের রৈব তক কাব্যটিতে একটি বড় আদর্শ উপস্থাপনের চেষ্টা 
আছে। কিন্তু কাবা, কাব্য বলিয়াই এবং তবকথা নয় বক়্াই সব আদর্শ ই 
কাহিনীর মধ্য দিয়।_ঘটন1 ও চরিত্রের সংযোগে প্রয্কোগ করিতে হঘ্ন। নবীনচন্দ্রও 
রৈবতকে কয়েকটি পান্র-পাত্রী এবং একটি কাহিনীর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন | 
নবীন)ন্দের চরিজ্র-ক্টির এই চেষ্টা কতটা সার্থক হইয়াছে তাহা! বিশেষ ভাবে বিচার 
করিস্না দেখিবার মত। 
রৈবতকে পুরুষ ও নারী চরিত্র অনেক গুলি, কাব্যটিও দীর্ঘ-_কুড়িটি সর্গে বিস্তৃত। 
কাবাটির প্রধান পুরুষচরিত্র রুষ্ণ। ক্রুঞ্চ কাহিনী-অংশের নায়ক না হইলেও 
তবাংশের নায়ক । এবং তবপ্রতিপাদনের জন্যই কবি স্বভদ্রাহরণের কাহিনীটি 
অবলন্গন করিয়াছেন। কাজেই কবি সচেতনভাবেই রুষ্কে তাহার “রৈবতক”্, 
“কুরুক্ষেত্র”, *প্রভাম" এই তিনটি কাব্যের কেন্দ্রীয় চরিত্ররূপে অঙ্কন কৰিম়্াছেন। বলা 
যাইতে পারে রুষ্ণের মহিমাকীর্তনহই নবীনচন্দ্রের কাবাব্্য়ীপরিকল্পনার প্রেরণ । 
নব নচন্দ্রের কৃষ্ণচরিত্রের পরিকল্পনা বিষয়ে মনীষী হীরেন্্রনাথ দত্তের মস্তবা বিশেষভবে 
প্রণিধানযষোগ্য । "নবীনবানু প্রথম হইতেই ব্রজ্জলীল'র বিশ্বাসবান | নবীনবাবু সবত্রই 
ভাগপতের কোমলতা ও মহাভারতের কঠোরতা, এই উভয় মিলাইয়া রৈবতক ও 
কুরুক্ষেত্রের কুষ্ণচরিত্র অন্কিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন।” বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে এইখানে 
নবীনচন্দ্রের গুরুতর পার্থকা রহিয়াছে । অন্ত নানা দিক পিয়! তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের 
ভাবনার দ্বারা প্রভাবিত। ট্রবতকে কৃষ্ণের ষে রূপ প্রকাশ পাইয়াছে তাহাতে কবি- 
তবাপর্শের সঙ্গে কতকট। মানবতার ভাব রক্ষা করিতে চাহিয়াছেন। দেবভাব উকি 
ফলও প্রধান হুইয়া উঠে নাই-তয়ী কাব্যমালার শেষ কাব্য--প্প্রভাসে" দেবভাৰ 
প্রধান হুইয়। ঘানবরূপকে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। নবীনচন্ত্র রৈবতকে 
কৃষ্ণের বৃন্দাবন-লীলাকে মানবিক দিক দিয়া ব্যাখা! করিতে চাহিয়াছেন। কষে 


৫৪ রৈবতক 


মনুম্তত্ববিকাশে এবং জীবনাদর্শ পরিস্ফুট হুইয়! উঠিবার পক্ষে তাহার বাল্যজীবনের 
ভূমিকা কতকটা মনস্তাত্বিক দিক হইতেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে । 

অবশেষে কৃষ্ণের যে পূর্ণযুতি কবি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন তাহার লক্ষ্য হইল আর্য 
অনার্ধের মহাসম্মিলন ঘটানো। ভারতের সব বিভেদ, সব খণ্ত্ব দূর করিয়া নিফাম 
ধর্মের মহিম। সেখানে প্রতিষ্ঠিত করা । এই আদর্শের নায়ক কৃষ্ণকে আমরা প্রথমাবধিই 
নিক্কিয়, বক্ৃতাদ্বন্ব মানুষ হিসাবে দেখি । একবার মাত্র দেশের নানা অংশ হইতে 
সংবাদসংগ্রহে তাহাকে আগ্রহী দেখা যায়, অন্ত কোনোরূপ কর্ষের মধ্যে তাহাকে নি'বষ্ট 
হইতে দেখি ন'। এত বড় বিপুল কর্মকাণ্ডের নায়ক ধিনি, তিনি শুধু স্বপ্ন দেখিয়া 
এবং বক্তৃতা করিয় কাল কাটাইয়াছেন, তাহার প্রতি জরুংকারুর প্রণয় প্রসঙ্গে তিনি 
নিরুত্তাপ, চতুর্দিকের ঘটমান বিষয়গুলি তাহার হ্বায়ে প্রবৃত্তির দোল দিতে পারে না। 
অথচ সত্যভামা-স্থলোচনার সহিত কুষ্ণকে একাস্ত চুল র্সিকতায় মাতিয়! উঠিতে 
দেখা যায়। সব মিলিয়। কৃষ্ণ-চরিত্রটি যতট] তত্বময় ততট। ব্যক্তিরূপে স্থনিশ্চিত নয়। 
রৈবতক কাব্যের কবি-নিদদিষ্ট এই প্রধান চরিত্রটি এই কারণে ব্যর্থ হইয়াছে । 

কৃষ্ণের সহধোগী চরিত্রের মধ্যে অজুনের নাম সর্বাপেক্ষা বেশী উল্লেখষোগ্য । কারণ 
এই কাব্যের কাহিনী-অংশের নায়ক অজুন। অজুবন কতৃক স্থভদ্রাহরণই এই কাবোর 
কেন্দ্রীয় ঘটনা । অজুনকে মহাবীর্যশান ব্যক্তিরূপে চিত্রিত করা হইয়াছে। বাস্থকি 
, ও অনার্ধদের পরাতৃত করিয়া যাদবকুমারীদের তিনিই রক্ষা করেন। যাদবসৈন্যাদের 
প্রতিরোধকে বার্থ করিয়া তিনি স্থৃভদাকে গ্রহণ করেন। অজুন বীর এবং প্রণয়ী। 
স্থভক্রার প্রতি তাহার প্রণয়ব্যাকুলত। একাধিক সর্গে প্রকাশ করিয়াছেন কবি। 
অজ্নের বিবেকবোধের ও দয়াশীলতার নিদর্শনও কাব্যমধ্যে আছে। চন্্রচুড় তাহার 
বায়! হত হইয়াছেন। নিহত চন্দ্রচুড়ের অনাথা কন্তার জন্য অঙ্গন অনুতণ্তচিত্তে 
অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতেছেন-। অজুনিকে কবি তৰের দিক দিয়াও ব্শেষ গুরুতপূর্ণ 
ভূমিকা দিয়াছেন। তিনি রুষ্ণের নবভারত স্থাপনের প্রধান সহায় । তিনিই রষ্কের 
বাহুবল । দেখা যাইতেছে রৈবতক কাব্যের এই গুরুত্বপূর্ণ চকরিকআ্রটিকে নান! গুণের 
আধাররূপে স্হি করিতে চাহিয়াছেন কবি। কিন্ত সব উপার্দানগুলি মিলিয়া একটা 
ব্যক্তিগত সমগ্রতা_ একটা বিশিষ্ট মন্য্যমূতি বা 1১০30281165 ফুটিয়া উঠে নাই। 
তাহার প্রণয়ের পশ্চাতে হৃদয়ের রক্ত-বেগ-চাঞ্চল্য অস্থভৃত নয়) তাহার বীরকর্ম গুলি 
যেন সাজাইয়া তোলা! যান্ত্রিক প্রক্রিয়ামাত্র। 

ব্যাসদেবের চরিত্রটি তাত্বিক প্ররোজনে মাত্র কাব্যমধ্যে সন্গিবেশিত হইয়াছে । 
তাহাকে কষ্ণের নবভারত গঠন-আদর্শের জ্ঞানের প্রতীকরূপে অঙ্কিত করিতে 
চাহিয়াছেন কবি। চরিত্রটি নিক্প্রাণ তত্বভাবনামাত্র হইয়। থাকিয়াছে, প্রাণবস্ত হইয়া 
উঠে নাই। 

বলরাম চরিত্রটিকে কবি হান্তরসের আধার করিয়! ফেলিয়াছেন। আপার 
তরলমতি এই চরিজ্রটিকে সহজেই উত্তেজিত কর! সম্ভব । ছৃর্বাসা তাহা করিয়াছে ও । 
চরিত্রটি সত্বদ্ধে কিছু তাত্বিক ভাবন। ব্যাসের মুখে প্রকাশ পাইয়াছে । কিন্তু কবি 
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তাহার উপরে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন নাই। বলরাম তত্বালোকের পা্পীঠে 
দাড়ান নাই বলিয়। তাহার চরিত্রের মানবিক ম্বাভাবিকতা কতটা রক্ষিত তইয়াছে। 
তরি জীবন্ত সন্দেহ নাই _কিন্ত 'ভাষ য় ও প্রকাশভঙ্গিতে যাত্রার দলের ভাড় হইয়া 
পড়িয়াছে। ফলে এখানে অনৌ'চত্য দোষ প্রধান হইয়া উঠিয়াছে | 
পৃবোক্ত চরিত্রগুলির তুলনায় £ঞ্বিরোধী চরিত্র ছুইটি অনেক বেশী স্জীবস্ত। 
ছুবাস| এবং বালকি তবাদর্শের আলোকলাভ করে নাই- সম্ভবতঃ সেই কারণেই 
তাহাদের ত্বাভাবিক মানবন্ূপ অনক বেশী ফুটিয়া উঠিক্নাছে। ছুর্বাসা সম্পর্কে কবি 
নিজে অবস্ত অত্যন্ত পিরপ। কুষ্ণের উদ্দেন্য পণ্ড করিয়া দিবার ক্ুন্য তাহার চেষ্টার 
বিরাম নাই। তাহাকে কাব্যের গপলনাঘ়কন্দপে গ্রহণ করিতে হয়। সে অত্যন্ত 
কোপনন্ব ভাব এফং মচমন্ত্রুখল বাক্ষি। বাশ্থুকিকে নানা ঘুক্তিজ্ঞালের সাহায্যে দুর্বাস! 
ষড়যন্ত্রের মধ্যে জডাইয়। ফেলিয়াছে । বলর্লামণক অজুর্নের বিরুদ্ধে উত্তেক্জিত করিয়াছে, 
স্বভদকে ছুর্যোধনের সহিত বিবাহ পিতে রাজা করাইয়াছে । ঘটনাবর্তের গতিকে 
কষ্ণের অভিপ্রায়েতর পিরুদ্ধে পরিচালিত করিয়াছে | কবি ছুবাসা চরিত্রটির প্রতি 
কোনোরূপ সহান্তহতি প্রার্শনই করেন নাই । বরং ঘতটা সম্ভব কালি তাহার 
চারিদিকে ছড়াইয়! দিয়াছেন | কিছু তবুও জদয়বৃত্তির চাঞ্চল্যে, উদ্ছেগ, আশঙ্কা, ক্রোধ 
প্রভৃতি বিচিত্র মানবিক প্রতিক স্করণে দুবালা চরিত্রটি ব্যক্তিত লাভ করিয্াছে। 
বাহ্থাক চরিগটি “ৈবতকে”র পুকুষ-চরিত্রগুলির মধ্যে শ্রেষ্ রচনারূপে গৃহীত হইতে 
পারে। সেও ক্র্বিরোধা, কিন্তু কবি বান্নকি সম্পর্কে মনের গভীরে সহান্ভতি 
পণ করেন। কাবণ নবীনচন্ত্র জানেন যে বাস্থকির কুষ্বিরোধিতার অন্তরালে 
তীর রুধ-প্রীতি রহিয়াছে | অনার্ধশ্রে প্রধান বাস্থকির চরিহ্রগঠনে ভাঙ্গর কর্মের ন্যায় 
দৃঢত| লক্ষা করা যার । যেন পাব কুঁপিয়। তাহার হৃতি তৈরা করা হইয়াছে । কবি 
তাহার পণনায় বলেছেন_ 
শৈলকক্ষে ষেন 
দঢ় শৈলন্ম্ত এক হইল স্থাপিত । 
বর্ণ কুষ। দেহ ধব, বলি শরীরে 
গ্কানে স্কানে মা'সপেশী উত্ভিছে ফাটিয়া । 
কুল অঙ্গ, স্ুল নালা, স্থল ওষাধর, 
নেত্র ক্ষুদ্র সমুজ্ষল ! ব্যাস্ত্রের মতন 
“ক যে এক বিভীষিকা মুখ ভঙ্গিমায় 
গাভ'ধের সঙ্গে যেন রয়েছে মিশিক্না, 
দেখিলে হৃদয়ে হয় ভাঁতির সক্কার। 


£ 

দহ বলিষ্ঠ পৌরুষে দৃপ্ত কিন্তু শিশুর মত সরল তাহার মন। বাস্থকি রুষ্ের 
'বরুদ্ধে গিয়াছে একেবারে ব্যক্তিগত কারণে । সে স্থভদ্রাকে বিবাহ করিতে 
চাহিয়াছিল__-আকৈশোর স্থভদ্রার প্রতি তাহার হৃদয় আকরু্ট ছিল। কিন্ত স্থভদ্র! 
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বালিকামাত্র-_তাহার নিজের অভিপ্রায় ছাড়া কচ জোর করিয়া কাহারও সহিত 
তাহার বিবাহ দিতে পারে না। কৃষ্ণের এই অভিমতকে বাহ্কি রূঢ় প্রত্যাখ্যান 
বলিয়াই মনে করিয়াছিন। কৃষ্ণের সহিত তাছার গাঢ় বখ্য তৎক্ষণাৎ বিচলিত হইল। 
সেকৃষ্ণের পরম শক্রতে পরিণত হইল । কিন্তু কষ্ণের প্রচারিত সর্বধর্ম সমন্বয়ের 
আদর্শের মধ্যে সে খারাপ কিছু দেখিতে পায় না। ছূর্বাসার ন্যায় কোনো রাজনৈতিক 
উদ্দেগ্ত- ব্রাহ্মণদের ভেদবুদ্ধির স্থার্থরক্ষার বালন! বাস্থকির নাই। ব্যক্তিগত ক্রোধই 
তাগ্াকে উত্তেজিত করিয়াছে । এই ব্যক্তিগত উ:ত্তক্গনা-_তীব্র হদয়ব্যাকুলতা ও 
প্রবৃত্িলাকের গাচ আন্দোলন বাস্থকি-চরিত্রকে জীবস্ত করিয়া তুলিয়াছে। কৃষ্ণের 
প্রত্যাখান সত্বেও সে স্ুভদ্রার কথা ভূলিতে পারে নাই। স্থুভদ্রাকে সে হরণ করিতে 
চাহিয়াছে। ক্রোধে ক্ষোভে সে কৃষ্ণের সব আয়োজন পণ্ড করিয়! দিতে চাহিয়াছে। 
ব্যক্তিসত্তার হুস্পই্ প্রকাশের জগ্তই বাস্থকির চরিত্রটি এতট] পিল্পসার্থকতা লাভ 
করিয়াছে। 
নারী-চরিত্রগুলি চিত্রণেও নবীনচন্দ্র একই নীতির দ্বার! নিয়ন্ত্রিত হইয়াছেন । তিনি 
অধিকাংশ নারীচরিককেই আকিয়াছেন তত্বের প্রকাশ হিসাবে | যে-সব ক্ষেত্রে 
তত্বপ্রধান হুইয়া উঠে নাই, সেখানেই কবি মানবরূপ অঙ্কনে যথার্থ সাফল্যলাভ 
করিয়াছেন। 
নারী-চরিত্রগুলিকে প্রণয়াশরয়ী রূপ দিয়াছেন নবীনচন্দ্র । প্রণয়ের নানা রূপ-_নানা 
অভিব্যক্তি ষেন এক একটি পাত্রীকে অবলন্ধন করিরা প্রকাশ পাইয়াছে । রুকিনীর 
পূর্ণ শাস্ত প্রেমের কথা স্মরণ করিয়াই বোধ হয় একটি গানে পন্যের সঙ্গে তাহার তুলন! 
করা হইয়াছে__ 
প্রেমের প্রৌঢিতা-যুণ্ঠ পদ্দিনী স্বন্দরী বে' 
স্বখ-শান্তি-স্বক্ূপিনা 
পীতিপূর্ণ সরাজিনী, 
যৌবনমৌরভে আছে হৃদয়েতে লুকায়ে, 
ব্রীড়া নাই, ক্রীড়! নাই, 
সে চঞ্চলতা নাউ, 
গ্রীতি-পারাবারে গেছে সেই লজ্জা মিশায়ে, 
ঝড়ে বজে নাহি টলে, পদ্সিনী স্রন্দরী রে' 


রুক্সিণীর প্রেমে চাঞ্চল্য নাই, ঈর্যা-অভিমান-ক্ষোভ নাউ । কিন্তু আছে গভীরতা । 
তাহার হদয়পাত্র পূর্ণ হইয়৷ চারিধারে উহা! যেন আপনিই ছড়াইয়] পড়িয়াছে। 

রুক্মিণীর সহিত সত্যভামার চরিত্রের একটি বৈপরীতা স্থ্টি করিতে চাহিয়াছেন 
কবি। সত্যভামার প্রেম যৌবনচঞ্চল, হাবভাব লীল! তাহার মধ্যে অতি প্রবল। 
অভিমান ও উচ্্াম তাহার স্বভাবের টৈশিষ্ট্য। কবি ন্বলোচনার গানের মাধামে 
সত্যভামাকে তুলন1 করিয়াছেন একটি গোলাপ ফুলের সঙ্গে__ 
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প্রেমের 'ঘৌবন দেখ বিকচ গোলাপে রে! 
প্রীতিময়, প্রেমময় , 
শোভাময়, স্তধাময় ; 

ব্রীড়ায় ঈষৎ হাসি ভাঙ্িতেছে অধরে 
অতৃপ্ত সৌরভে, রাগে, 
অতৃপ্ত বাসন। জাগে, 

তথাপি কোমল প্রাণ, ঝডবেগে ঝরে রে' 


এই যৌবনচাঞ্চলাই তাহাকে স্থভপ্রা-অঙ্গনি মিলন ব্যাপারে সহায়তা করিবার জন্ত 
প্ররোচিত করিয়াছে । চরিত্রটি জ্ঞাবস্ত সন্দেে নাই_ এবং অনেকখানি ব্যক্তি- 
লক্ষণাক্রান্ত। কিন্তু অতিমাত্রায় তরলতা তাগাকে কতকটা শিল্পযূল্য অবনমিত 
করিয়াছে। 
স্তলোচন। চরিত্রের ক্ুম্থই সতাভাম: চরিত্রটিও ত্রুটিপূর্ণ হইয়াছে । স্লোচনার 
চরিজ্রটি অত'্ত চুল ও তরল। তাহার। ছুইক্ছনে গ্শ্ঠাভ্যস্তরে ষে ধরনের সখিত্‌ প্রকাশ 
করিয়াছে তাহা পারিবারিক উপন্যাসের বিষদবন্থ হইতে পারে, কদাপি মহাকাব্যে স্থান 
পাইবার যোগ্য নয়। স্রভদ্রার সঙ্গেও তাহার চুল সখিহব। তাহার চরিত্রের 
অন্যন্তরে কোনো বেদনার গৃঢ উৎস আছে কিনা__এরপ প্রশ্ন উঠিয়াছে। কারণ 
স্বলোচনার একটি গানে সম্ভবত তাহার নিজের সম্পর্কেই বলা হইয়াছে-- 
প্রেমের বিধবা শেষ ওই শেফালিকা রে ' 
আধার আধারে ফুটে 
আধারে ভূতলে লুঠে, 
কাদি সারা নিশি প£ড অশ্রুভারে ঝররয় 
মাটিতে রাখিরা বুক 
স্ুডায় মনের হুথ, 
আপন সৌরভে থাক আপনিই মরিয়া , ইত্যাছি। 


স্রলোচনার অন্তরের এই স্প্ত-গভীর ছুংখের উৎস কোথায় এব" বাহিরের কৌতুক- 
চপলতা সেই গাঢ় ছুখে কলির থাকবার চেষ্টা কিনা তাহা অবশ্য এই কাব্য পড়িয়া 
বুঝিবার উপায় নাই । স্থলোচনার এই গান ছাড1 উহার এই চরিত্রভঙ্গী স্বীকার 
করিয়া লবার মত অন্ত কোনো ইঙ্গিত মিলিতেছে না । 

সম্ভবত: শৈলঙ্তার অজুনের প্রতি মৌন প্রণয়ের কথা ম্মরণ কর! হইয়াছে 
' এই গানে__ 
প্রেমের ছুরাশ। ব্রতী ওই হৃর্ষমূখী রে! 

কোথায় গগনে রবি, 


প্রচণ্ড অনলচ্ছবি, 


৫৮ রৈবতক 


কোথা গন্ধহীন ফুল ধরাতলে ফুটিয়। ! 
কি ছরাশ! হদে বহে! 
অনিমিষ নেত্রে রহে, 
যায় শুকাইয়। সেই রবিপানে চাহিয়,-*"। 


শৈলজার অর্জুনের প্রতি প্রণয়ে দেহগন্ধহীন এক প্রকার পৃতপৃজার ্যায় মনোভাব 
প্রকাশ পাইয়াছে। সন্দেহ নাই প্রেমের এই একটি ভঙ্গী_একটি আদর্শ। কবি 
বৃন্দাবনে গোপীলীলার আদর্শের দ্বার! অন্কপ্রাণিত হইয়া স্থলোচনা এবং শৈলজা! চরিত্রে 
প্রেমের কামম্পশহীন ইন্দ্রিয়াতীত ছুইটি চিত্র আকিাছেন বলিয়া মনে হয়। কিন্তু কবি 
শৈলজাকে পূর্বোক্ত স্থনিদদিষ্ট পাাটার্ণের সীমা অতিক্রম করাইয়া জীবন্ত চরিত্ররূপে উপস্থিত 
করিতে পারেন নাই। ধৃপের ন্ায় অস্তরগভীরে নীরবে যে প্রেম জলিয়া যন্ত্রণা দিয়া শুধু 
গন্ধ বিতরণ করে তাহার এ জাতীয় চঞ্চল কিশোরীমুতি মোটেই সুসঙ্গত হয় নাই। 

স্ভদ্রার চরিত্র কবির কাছে আরও বেশী গুরুত্ব পাইয়াছে। কারণ ছুইটি। 
প্রথমতঃ স্থৃভদ্রা কাব্যের কাহিনী অংশের নায়িকা । দ্বিতয়তঃ, এই নারী-চরিত্রটির 
মধ্যেই নবীনচন্দ্র তাহার তব্বভাবনাকে খুব বেশী করিয়া প্রকাশ করিতে চাহিয়াছেন । 
স্থভদ্রা কৃষ্ণের সেবা-ধর্মের প্রতীক । পরবর্তী কাব্য “কুরুক্ষেত্রে” তাহার যে সেবাপরায়ণ। 
মৃত প্রকাশ পাইয়াছে রৈবতকে তাহা মাত্র বীজাকারে বর্তমান । রৈবতকে স্তভঙ্া যেন 
একটু ধ্যানস্থ-_যেন অতিমাত্রায় আত্মবিস্থৃত। বাস্তব পৃথিবী হইতে বহুদূরে কোন্‌ 
এক আদর্শবাদের অস্পষ্ট জগতের প্রতিই তাহার দৃষ্টি। স্থভছার প্রণয়েড যেন জীব" 
মানবধর্ম যৌবনধর্মের উত্তাপ নাই। উহা! ধেন বহুদূর নক্ষত্রলোকের একট] ধুসর 
ব্যাপার। রথরজ্ছব ধারণ করিয়া সে যে বীর্ধময়ী প্রণস্নিনার ভূমিক। গহণ করিয়াছে 
তাহাকে মাত্র সংবাদে পরিণত করিয়া, জীবস্থ করিয়া তোলেন নাই নবীনচন্ত্র । 

কৃষ্ণের পরিবার-পরিমগুলের ' সঙ্গে পূবোক্ত নারীচরিত্রগুলি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে 
যুক। ইহাদের বাহিরে থাকিবার ফলেই সম্ভবতঃ অনার্ধরমনী জরংকারুর চরিত্রটি 
স্বতন্ত্র ধাতুতে গঠিত হইয়াছে ৷ নবীনচন্দ্রের যাহা। সাধারণ দুবলতা অর্থাৎ ভাবোচ্ছ্বাসের 
অতিরেক, এবং প্রকাশরীতির তরলতা তাহ! এ চরিজ্রেও লক্ষা কর! যায়। কিন্ধ তাহার 
কামোদ্রেককা রীরূপ, প্রবৃত্তিতাডিত চিত্তবৃত্তি, বূপসচেতনত। এবং বূপগৰ চরিত্রটিকে 
অভিনবত্ব দিয়াছে । রুষের প্রতি াহার গাঢ় প্রেম, ব্যর্থতার তীব্র জাল এব* স্তীক্ষ 
অপমানবোধ জরৎকারুকে বিশিষ্ট মানবিকগুণে ভূষিত করিয়াছে । ব্যর্৫থপ্রেমের 
প্রতিহিংসা গ্রহণের জন্ত সে দুবসাকে বিবাহ করিয়াছে_এক কথায় আত্মবিসর্জন 
দিয়াছে । চরিত্রটি রেবতকের নারীচরিত্রগুলির মধ্যে মবচেয়ে শিল্পগুণান্বিত। 


প্রশ্ন ৪। রৈবতক কাবোর নায়ক ও প্রতিনায়ক চরিত্তস্বয়ের মধ্যে বিরোধ- 
কলুনার নঞ্জতি ও গুচিত্য বিচার কর। (ক. বি. ১৯৬৬) 
উত্তর। নবীনচন্ত্র রৈবতক-কুরুক্ষেত্র-গ্রভাস এই কাব্যত্রয়ীর জন্য একটি প্রস্তাবনা 
তৈরী করিয়া বঙ্কিমচন্্রকে দেখিবার জন্য দিয়াছিলেন। বস্ধিমচন্দ্র ইহার উত্তরে 


রৈবতক ৫৯ 


নবীনচন্দ্রকে বিস্তৃত এক পত্র লেখেন। উহাতে তিনি নবীনচন্দ্রের পরিকল্লার গুরুত্ 
এবং বিশালতা শ্বীকার করেন। কিন্ত তিনি দুইটি বিষয়ে আপন্তি করেন। 
») বঙ্কিমচন্দের প্রথম অভিযোগ হইল এই থে নবীনচগ্ধ কুঝ্চকে পর্যসংস্কারকরূপে চিত্রিত 
কারয়াছেন। তাহার দ্বিতায় অভিযোগ হইল- প্রিকষকে ব্রাঙ্গণাশক্তির বিরোধীরূপে 
দেখানো; তাহাছাড়। বাক্ধণেরা ক্ষত্রিয়দের দমন করিবার উদ্দেশ্যে 'অনার্বদের সঙ্গে 
মিলিত হইয়াছিলেন , এই ধারণা ঠিক নয়। বার্কম নপানচন্দছের এহ চিন্তাধারাকে 
বলিয়াছেন “17047010011 10019011004] আতর ও 

এই সমস্যাটির বিচার করিতে পগলে প্রথমে দেখিতে হইবে শবীনচশ্র প্রাচীন 
মহাভারত ও নভাগবতের কর্মকাণ্কে নৃতন যুগের 'ালোকে ব্যাখ্যা করিতে গৈ 
প্রতিষ্ঠিত সত্যকে সম্পূর্ণ গলটপালট কর্রিা দিয়াচ্ছেন কিনা_মার সেহরূপ করিয়া 
থাকিলে কাবা মৌকরধধের দিক হইতে কোনোরূপ ক্ষতি হউঘাছে কিনা | 

রুষ্ণ শুধু মহাভারতের একটি মুখ্য চারত্র নয়, ভাগবত প্রত পু প্রধান পুরাণের 
তিনি কেঙ্গীর় চরিত্র । সার ভারতে ধক গবলগন করিয়া প্রাচান এ মধ্যযুগে কত 
বিচিত্র ধরনে কাবাকবিত। যে রচিত হউয়া়ে তাহার উঘ্ঘতা নাই | মহাভারততির 
কষ এব" ভাগপ্তের বন্দাবনের লীলাময় রুঝ্র মধো কপ এ ভাবনার পার্থক্য অনশ্তাই 
আছে । আবার পদাবলী সাতিততা যে প্রণয় ক্র জপ দেখি নবৈষুর গোস্বামাদের 
গ্রন্থে অচিন্তাভেদতন্বের আলোতে পুষে যে ডাবন্প নি একে নারে 


ঠা 


শতন রকমের ব্যাপার | উহার সম্ভাবনা ব' নান মহাশারতে ছিল কিনা তাহা লইয়া 
তর্ক কর। বুথা। 
নবীনচন্দ্ সেন রুপ্ঃ5রিত্রকে অণ্লঙ্থন করিয়া মহাভারত ঘইনান্ভিছির একটি হন 


রকণ ব্যাথা! দিতে চাহিয়াছেন। আদলে কপির লক্ষাই হইল প্রাচান ভারতায় সমাক্গ- 

সাঁবনের একটি এতিহাসিক ব্যাখা। ছেওয়! | আঙ এব* অনার্দের লীর্ঘস্থায়া ছন্দ এবং 
সমন্বয় ভারতীয় প্রাচীন ইতিহাসের মুখা সামাজিক বিধয়। অনককালে যাহারা 
বিশুদ্ধ ধমীর ভাবাবেগের বশবতী না হহন্া সমাবিদ্ঞানার দষ্টিতে প্রাচান জাতীয় 
ইতিহাসের চচ। করিতে চাহিবেন তাহারা এহ ছন্ছ্-দমগ্ধয়র বাপারটিতক অবজ্ঞা করেতে 
পারিবেন না। এই সংঘাতের নানা রত বণন: ধিভিন্র প্রাচান কাব্যে ছড়ায়া 
আছে । ভারতায় জাতিগুলর জন্ম ও ক্রমবকাশ, বি*ভন্ন জাতীয় ভাষাগুলির উদ্ত 
ও ক্রমোন্ততি এই পদ্ধতির মধা পিয়াই ঘটিয়াছে | ভারতের সামাজক নেতৃত্ব লইয়া 
ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের নিরোধও শুধু কবি-কমনার সামগ্রী নয়। বুদ্ধতদবের বিপুল প্রভাব 
বিস্তারের মধ্যে কি শুধু ধমীয় ভাবনাই' সক্রিয় কোনোরূপ সামা:ভক তাংপর্ধ নিহিত 
নাই? অনেক সমাজতান্বিক এঁতিহাসিকই বৌদ্ধধ্যের আবিভাবের মধ্যে ত্রাহ্মণ্য 
আধিগত্যের বিরুদ্ধে ক্ষত্রিয়দের বিদ্রোহ লক্ষা করিয়াছেন । সবদেশেই প্রাচীনকাল 
২ত শ্রেশীসংগ্রাম সমাজভিত্তির পাঁরবঙ্তনের যূলে কাক্ত করিয়াছে। ভারতবষও 
তাহার বাতিক্রম নয়। স্বামী বিবেকানন্দ এই শ্রেণীছন্ব সম্বন্ধে মন্তবা করিয়াছেন 
*পৌরোছিত্য শক্তি কালক্রমে শক্াধার গ্রক্তাপুঙ্জ হইতে আপনাকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ 


৬৩ রৈবতক 


করিয়া তাংকালিক প্রজাসহায় রাজশক্তির নিকট পরাভৃত হুইল; রাঙ্গশক্তিও 
আপনাকে সম্পূর্ণ স্বাধীন বিচার করিয়। প্রজাকুল ও আপনার মধ্যে ছুস্তর পরিখা খনন 
করিয়া অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে প্রজা-সহায় বৈশ্যকুলের হন্তে নিহত বৃ! 
ক্রীড়াপুত্তলিকা হইয়। গেল ।” ( বর্তমান ভারত )। এইসব যুক্তির সাহায্যে বল। যাইতে 
পারে ষে নবীনচন্দ্র প্রাচীন ভারতে যদি ব্রাহ্মণ ও ক্ষাত্রশক্কির হন্দের অস্তিত্ব, অনুভব 
করেন, তাহা হইলে তাহাকে দোষ দেওয়। চলে না। 

কৃষ্ণ ও ছবাস৷ চরিত্র ছুইটিকে অবলম্বন করিয়৷ অতি প্রাচীন ভারত-ইতিহাসের 
এক নৃতন এঁতিহাসিক ব্যাখ্যা দিতে চাহিয়াছেন নবীনচন্দ্র সেন। পুরাতন ব্রাঙ্গণ্য 
সংস্কারের প্রতিনিধি হইলেন দুর্বাসা। তিনি ভেদ প্রধান সমাজব্যবস্থা বজায় রাখিবার 
পক্ষে। তিনি চান ব্রাহ্মণদের সামাজিক প্রাধান্য রক্ষিত হউক | এই প্রাধান্য রক্ষা 
করিতে হইলে শুধু নিজের শক্তির উপরে নিভ'র করিলে চলিবে না। তাই ছুর্বাস! 
অনার্ধদের ছলে-বলে-কৌশলে নিজের দলে টানিয়াছে। কুষ্ণের নৃতন ধর্মপ্রচারের 
এবং এঁক্যবদ্ধ মহাভারত স্থাপনের আদর্শ নষ্ট করিয়া দেওয়াই দুর্বাসার উদ্দেশ্য । 

মধৃস্দন হইতে আরম্ভ করিয়া বাঙালী কবিরা পৌরাণিক চরিত্র ও ঘটনাবলীকে 
নিজেদের নব্য চেতনা-ভাবনার আলোকে বিচার করিয়াছেন। সাহিত্য-শিল্লে এইরূপ 
নবরূপদানের প্রথা অনেক দ্রিন হইতে নানা ভাষায় চলিয়া আসিয়াছে । এই পরিবতঠন 
কখনে৷ কখনো সমালোচক-পাঠকদের প্রচলিত সংস্কার বা ধর্মবোধকে আঘাত করিয়াছে । 
সেই দিক হইতে যাহারা আপত্তি উথাপন করিয়াছেন, তাহাদের দৃষ্টিভঙ্গী সমর্থনযোগ্য 
নয়। আসলে দেখিতে হইবে কবি যাহ] কল্পন। করিয়াছেন এবং রচন] করিয়াছেন 
তাহার মধ্যে আভ্যস্তর সঙ্গতি আছে কিনা। 

কুষ্ণকে যাহার] ভক্তের ভগবান হিসাবে দেখিতে চান তীাহার। নবীনচন্দের বিরুদ্ধে 
ক্রুদ্ধ হইতে পারেন । তাহার ই কের সঙ্গে অনেকখানি এতিহামিক বোধও জডিত | 
বৈরতকের কষ অনেকখানি মান্ষ । কাব্যত্রয়ীর শেষ কাব্য প্রভাসে কিন্তু রুষ্ণ সম্পূর্ণ 
দেবতা হইয়! উঠিয়াছেন। কষ্ণচরিত্রের যে পরিকল্পনা এবং থে বূপ রৈবতকে প্রকাশ 
পাইয়াছে তাহার মধ্যে চি ত্যবোধ বা অন্তঃসংগতির অভাব নাই । 

কৃষ্চরিত্র পরিকল্পনার মূল স্থুরটি ব্যাখ্যা করিয়া ডঃ স্ববোধরঞুন রায় নবীনচন্ 
সম্পকিত গবেষণায় বলিয়াছেন, “নবীনচন্দ্র শ্রীকুষ্ণকে শুধু 1)6706 0 17015) শর 8701)61110116) 
কিংবা তার চাইতেও বড় করে তুলতে চেয়েছেন। আমাদের ধারণা, নবীনচন্দ্ 
যুগাদর্শের প্রেরণার শ্রীরুষ্ণের পূর্ণ মানবসত্তার উপর যদিও অধিক গুরুত্ব আরোপ করতে 
চেয়েছেন, তবু গভীর বিশ্বাস এবং ভক্তিপ্রবণতার দরুন শ্রীরুষ্ণের ভগবৎসত্ত বা ঈশ্বরত্ব 
কখনোই ভুলতে পারেন নি। এই অন্্ভূতিই তার প্রেরণার আদি উৎস, এই বিশ্বাস 
তার অধ্যাত্ম-প্রক্ৃতির হূলে বিগ্যমান থেকে তার কাব্যদৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রিত করেছে |": 
কবি নিজেই বলেছেন “বুঝিলাম, অতিমানবিক শক্তিবলে ও কৌশলে শ্ররুষ একসঙ্গে 
ধর্ম, রাজ্য ও সমাজসংক্কার করিয়াছেন এবং তিনিই নিষ্কামত্বের উপর স্থাপিত করিয়া এই 
অহাধর্মরাজ্য স্থাপন করিয়াছেন। এই জন্যই ভারতীয় শাস্বে অন্ত সকল অবতার, আর 


রৈবতক ৬১ 


কৃষ্ণস্ত ভগবান্দ্বয়মূ। (আমার জীবন-_-৪র্ঘ)। নবীনচন্দ্র বিশ্বাস ও আবেগের 
ভিতিতে কুষ্ণচরিত্র রূপায়ণে নিয়োজিত হইয়াছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্রের মত যুক্তি ও 

চারের পথে যান নি।” 

নবীনচন্ত্রের এই চরিত্র-পরিকল্পনার মধ্যে অবশ্যই কিছু নৃতনত্ব আছে। কিন্ত 
উহাতে অনৌচিত্জনিত দৌষ ঘটে নাই । রুষ্ণচরিত্রের মধ্যে ভাবগত চিন্তাগত. বা 
রূপঘটিত কোনোরূপ অনঙ্গতিও দৃষ্ট হয় না। 

তুর্বাসা চরিত্রের পুরাপান্থমোদিত যে রূপ জনমনে কিছুটা পূর্বসংস্কারের সহ্য 
করিয়াছে তাহ! হইল ছুরবাসার ছুরস্ত ক্রোধ এবং চুড়ান্ত অসহনশীলতা। তাহার চরিত্রে 
ঝধিম্থলভ প্রলঙ্নতা, সর্ববিধ রিপুর প্রদাহমুক্ত মনোভাব মোটেই দেখা যায় না। 
নবানচগ্দ্র ছুর্বাসার চরিত্রের এই সর্বজনবিদিত রূপের উপরেই তুলি বুলাইয়াছেন। 
দুর্বাসার চরিত্রটিকে তিনি প্রতিনায়কব্ধপে অঙ্কিত করিয়াছেন । তাহাকে ফড়যন্তুকুশল, 
প্রতারক, অত্যন্ত ঈধাদিষ্ট ও প্রতিহিংসাপরায়ণব্ধপে চিত্রিত কর! হইয়াছে । মুনি- 
খষিদের চরিত্র এরূপ আকা উচিত নয়_-এ জাতীয় অভিযোগ কাব্যা্দির ক্ষেতে 
একেবারেই অচল। কাজেই ছুর্বানার চরিত্র অসঙ্গতিছু্ই_-এক্সপ অভিযোগ করা! 
চলে না। 

নায়ক কষ্ণের চরিত্র সম্পর্কে শিল্পগুণের দিক হইতে একটি প্রশ্ন তোলা যায়। রুষঃ 
যতটা আদর্শের যৃতি, ততটা মানবিক গ্ুণে জীবন্ত নয়। তিনি কাব্য জুডিয়া ষতখানি 
ধান করিয়াছেন ও বক্তৃতা দিয়াছেন, ততগানি কর্মচঞ্চল বাক্তিত্বরূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত 
'করেন নাই। ছুর্বাসা চরিত্র অবশ্য শিল্পগুণের দিক হইতে সার্ক । তাহাকে আমরা 
কু ক্রুদ্ধ কর্মনিরত মানুষ হিসাপে দেখি। 

নায়ক রুষ্। এবং প্রতি-নায়ক দুবাসা চরিকের মধ্যে যে সংঘাত নবীনচন্তু 
দেখাইয়'ছেন তাহা আদর্শগত । তাহার মধো অনৌচিতা বা অসংগতি কিছু নাই । 
ব্রাহ্ধণা নে5ত্ে ভেদপ্রাধাগ রক্ষা করিবার জন্য দুবাসা উতস্থক। তিনি বাস্থকির 
বাক্িগত বিক্ষোভ কাজে লাগাইয়া অনার্ধ সমাজকে দলে টানিয়। আপন উদ্দেস সিদ্ধ 
করিতে চান। কুষ্খ আপনার একামঞ্ত্রে সবাইন্ডে উজ্জীবিত করিতে আগ্রহী । এ 
বিষয়ে নবানচন্দ্র বিষয়ক গবেষণায় লেখ! হইয়াছে_শ্রকফের ব্রাহ্মণ-বিরোধিতার 
এঁতিহ্থাসিক ভিত্তি হয়ত খুব সৃদুঢ নয়, কিন্তু প্রাচীন যুগে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় বিদ্ধ ঘষে কম 
উগ্র ঠিল না. তা ইতিহাসেও স্বীকৃত হয়েছে ।.-.সেই সংঘধের প্রকৃতি রবীন্দ্রনাথ তার 
'ভারতবর্ধে ইতিহাসের ধারা" প্রবন্ধে বড় সুন্দরভাবে নির্ণয় করেছেন । তার মতে ব্রাহ্মণ- 
ক্ষব্নিয়ের বিরোধ যূলত পুরাতনের সঙ্গে নবীনের বিরোধ ।*"তাই নবীনচন্ত্রের পরিকল্পনা 
অসত্য বা সঙ্গতিহীন বলে মনে হয় না। তেমনি ক্ষত্রিয় দলনের উদ্দেশে অনাধের সঙ্গে 
»ব্াঙ্গণের (বাহ্থকি-ছুবাসার ) মিলন ও ষড়যন্ত্র ব্যাপারে ইতিহাসের সমর্থন না-ও থাকতে 
পারে, কিন্তু পূর্বোক্ত প্রতিপাগ্ককে ( আধ-অনার্ধ সংঘাত ও সম্মিল্নকে ) বিচিত্র 
জ্রটলতার মধ্যে দিয়ে এগিয়ে নিয়ে স্ষ্ঠ পরিণতি দানের জন্যে ব্রাহ্মণ-অনার্য মৈত্র প্রসঙ্গ 
কাব্যে যুক্ত করে নবীনচন্ত্র কাহিনী গরন্থনে নৈপুণ্যই দেখিয়েছেন”. (ভঃসুবোধ রায়) 





৬২ রৈবতক 


প্রশ্ন ৫। অথ্ুন্রদদন ও নবীনচজ্দের কাব্যে পৌরাণিক কল্পনার উদ্দেক্ট ও 
প্রয়োগরীতি লম্বদ্ধে তুলনামুলক আলোচন। কর। (ক. বি. ১৯৫৮) 

উত্তর । উনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজী শিক্ষা লাভ করিবার ফলে বাঙালী জাতি 
জীবনে নৃতন ভাবনা দেখা দিল। ইউরোপীয় জীবনাদর্শ অনেকথানি গৃহীত হুইল। 
মানবিক নবীন ভাবধার! যাহার অন্য নাম নব যানবতাবাদ জাতীয় জীবনের কেন্দ্রীয় 
প্রত্যয় হইল। বাঙালী চিন্তাধিদের|। পাশ্চাতা জীবনদৃষ্টি, যুক্তিবাদ, জাতীয়তাবাদ 
প্রভৃতিতে দীক্ষা গ্রহণ করিলেন বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাহারা যে পুরাতন দেশীয় এতিহোর 
সঙ্গে সব সম্বন্ধ ত্যাগ করিলেন এরূপ মনে করিবার কারণ নাই । বরং প্রাচীন ভারতের 
দর্শন ও কাব্যকে নৃতন করিয়া আবিষ্কার করিবার, ব্যাখা! করিবার একটি বড় প্রবণতা 
দেখা দ্িল। কবিরাও অনেকে প্রাচীন পুরাণ তথা মহাকাব্যের বিষয়বস্ত গ্রহণ করিফ়া 
কাব্য লিখিতে লাগিলেন। কিন্তু সেই সন কাহিনী নব্য কবিদের আধুনিক ভাবধারার 
বাহন হইয়া উঠিল। পুরাণ মহাকাব্যগুলি প্রাচীন ভারতের ধর্মীয় প্রবণতার 
সাহিতারূপ। পৌরাণিক বিষয়বস্ত অবলম্বন করিয়া একালের কবিরা যে কাব্য 
লিখিলেন তাহাতে আধুনিক ভাবনবোধ এব" এইসব কনিদের ব্যক্তিগত ভাব-উপলন্কিই 
প্রকাশ পাইল । সেই অনুসারে নবীন কারা বিষয়বস্তর পরিবঙ্তনও ঘটাইলেন। 

উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী কবিচ্দর যধ্যে প্রধানতঃ তিনজন পৌরাণিক বিষয়বস্তর 
প্রতি আকর্ষণ অনুভব করিয়াছেন । ধুস্দন দন “ভিলোন্তমাসম্ভব”, “মেঘনাপবধ” এবং 
“বীরঙ্গন।” এই তিনটি কারবে'ই রামায়ণ মহা ভারত এব* কুচিৎ ভাগবতের বিষয়বস্ত গ্রহণ 
করিয়াছেন। হেমচন্্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাহার বুভ্রসহার”__“দশমভালিছ্যা” কাব্যে 
মহাভারত এবং তান্ত্িক গ্রন্থসমূত ভইতে পিময়পন্ত গ্রহণ করিয়। কাহার নিক্ঞম্ব যুক্তিবোধ 
ও স্বাজাত্যচেতনার পরিচর দ্যিঃছেন । নবানচন্ছ্র সেন তাহার *ব্রৈপুভ্ক-কুরুক্ষেত্র- 
প্রভা” এই কাব্যহয়ীর মধ্যে মহাভারতর তথা ভাগবতের নিষয়বস্ত অবলম্বন করিয়া 
নব্যকাব্য রচনা করিয়াছেন। 

অবশ্ত ইহারা সকলেই যে একেবারে সদৃশ মনোভাব লইয়া পৌরাণিক বিষয়বস্থ 
অবলম্বন করিতেন এবং একইভাবে অবলম্বিত বিষয়বস্তুর পুনবিন্তাস করিয়াছেন-_-এবকপ 
মনে করিবার কারণ নাই । তাহারা একইরূপ উদ্দেশ্ট লইয়া পুরাণ বিষয়কে ব্যবহারও 
করেন নাই। মধুস্থদন এবং ননীনচন্রের কাব্যের তুলনামূলক আলোচনা করিলে দেখা 
যাইবে যে সাধারণভাবে ইহাদের মধ্যে সাদশ্য থাকিলে জাঁবননোধ ও রচনারীতিতে 
বৈসাদৃশ্যই বেশী । 

মধুস্থদ্ন রামায়ণ-মহাভার ত ও ভাগবত হইতে নান! কাহিনী গ্রহণ করেন। তিনি 
রীষ্টধর্মাবলম্বী ছিলেন বলিয়াই শুধু নয়, প্রাচীন ধর্মীয় সংস্কার সম্পর্কে সম্পূর্ণ মোহমুক্ত 
বলিয়াও__ কোনে! ক্তিভাবনা লইয়া, হিন্দুন্তলত বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া পুরাণের 
দিকে দৃষ্টিপাত করেন নাই। তিনি পৌরাণিক কাহিনীগুলির চমৎকারিত্বে মুগ্ধ 
হইয়াছিলেন। রোমার্টিক সাহিত্যান্দোলনের যুগে আবিষ্কৃতি হইলেও মধুস্ছদনের 


রৈবতক ৬১ 


শিল্পীমনে ক্লাসিসিজমের প্রতি তীব্র আকর্ষণ ছিল । পৌরাণিক বিষর়বস্ত তাহার ক্লাসিক 
_রস-রূপের তৃষ্ণাকে অনেকখানি মিটাইত। প্রাচীন বিষয়বস্তর মধ্যে মধুস্থদনের 
'কবি-কল্পনা একটি বিপুল মুক্তির পটভূমি খু'ঞ্জিয়া পাইয়াছিল। পৌরাণিক যুগের 
'রথরথী অশ্বগজে প্রকম্পিত মেদিনী, এশ্বর্যশোভিত নগরী, যুদ্ধের প্রচণ্তত1! কবির 
চিত্তলোকে প্রবলশব্ধ রণদামাম1! বাজাইত | রামায়পণ-মহাঁভারতের মানুষ গুলির মধ্যে 
শক্তির ও প্রবৃত্তির যে অতিশয়িত প্রকাশ লক্ষ্য করা যায় ঘধুস্থদনের মন্স্যভাবন! তাহার 
প্রতি গাঢ় আসক্তি অন্গভব করিয়াছে । দেখা যাইতেছে যে মধুপুদনের পুরাণাদির প্রতি 
আকর্ষণের মূলে শুধুই একটা অভিপ্রায় নাই, প্রাচীন ভীবনধারার প্রতি ভালোবাসাও 
সক্রিয়। মেঘনাদের মৃত্যুকাহিনী বা তিলোস্তমার স্থট্ি বিবরণ অবলম্বন মাত্র__ ইহাদের 
আশ্রয় করিয়া! কবি নৃতন মাননবোধ এবং একালীন লৌন্র্যবোধ প্রকাশ করিতে 
চাহিয়াছেন__মধুস্ছদনের কাব্য সম্পর্কে এইরূপ কথা বলা যায় না। অনেক নৃতন কথা 
বলিবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি পৌরাণিক জগতকে আপন ভাষাবলে পুনস্ঁবিত করিয়াছেন । 

নবীনচন্ত্র কিন্ত আদৌ এইরূপ দৃষ্টিভঙ্গা লইয়া পুরাণ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন 
নাই । নবীনচন্দ্রের মনোভাব বাক্ত হইয়াছে তাহার “আঘার জ্রীবন” গ্রস্থে। তিনি 
উক্ত গ্রন্থের একস্থানে লিখিয়াছেন “এতদিন ইরাছের শিষুত্ের কল্যাণে আমার বিশ্বাস 
হইয়াছিল যে, মহাঁভারতথানি একটি অদৃত গল্পঘাত্র । বান্তবিক শ্ররুঞ্ণচ কেহ ছিলেন 
না। থাকিলে তিনি একজন কুটনীতিপরায়ণ রাজনৈতিক ছিলেন মাত্র ।” পরবর্তী- 
কালে কিভাবে নবীনচন্্রের চিন্তাধারার পরিবতন ঘটয়াছে তাহা তিনি ব্যাখ্যা করিয়া 
লিখিয়াছেন, “আহি ঘোরতর বিপন্র হইয়া ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দের শ্ষেভাগে চট্টগ্রাম হইতে 
ক্ষেত্র বদলি না হইলে আমার সেই যৌবন-ম্লভ বিলাস-বাসনাপূণ হৃদয়ে ভক্তির 
পনলিত্রচায়া পতিত হইত না; প্রভাম রচনা করিতে পালিতাম না ।"**সেখানে বছসিয়াই 
'আমি 'ভাগবতের ব্রজলীলা এক নৃতন আলোকে দেখিতে লাগিলাম, এবং আমার হৃদয়ে 
প্রথম রুঞ্চভক্তি মঙ্করিত হইল। উত্সনে- উৎসবে অস*খা ফাআীর ভক্তিঞ, ..হ আমার পাষাণ 
হৃদয় ও কুষ্ণভক্তিতে আদ্র হইল । সেই সমদ্ে ঘাম ভাগবতের একগানি বাংলা অন্গবাদ 
পাঠ করিতাম এবং উদ্দেলিত হৃদয়ে একাকী নিন সমুদ্রসৈকতে বসিয়া লহরীলীলা 
দেখিতে দেখিতে আমি রুষ্ণচলালার লহরী ধান করিতাম।” 

নবীনচগ্্র হিন্দুপুনরুখানের কবি। একজন ভক্ুহিন্দুর বিশ্বাস ও ভক্তি লইয়া 
তিনি মহাভারত ও পুরাণকাহিনী অবলহ্থন করিয়াছেন। মহাভারত-ভাগবতের 
ফাহিনীকে তিনি ইতিহাস বলিয়াই মনে করিতেন | উহার মধো লুকাইয়া আছে ষে 
মানব-ইতিহাস, কাবাকাহিনীতে তাহাকে ধরিয়া! রাখিবার সাধনাই কবি নবীনচন্দ্রের | 
মধুস্থদনের মনো ভাবের সহিত তাহার মনোভাবের গুরুতর পাথকা রহিয়াছে । 

মধুস্থদূন এবং নবীনচন্দ্রের কাব্যে পুরাণ যে-ভাঁবে বাবহৃত হইয়াছে তাহাতেও বিশেষ 

দৃশ্য রহিয়াছে । যধুসুদনের “মেঘনার্দবধ কাব্য" এবং নবীনচন্দ্রের “রৈবতকে”র 
পাহাযো ইহা দেখান যাইতে পারে । 

মেঘনাদবধ কাব্যের মূল কাহিনীটুকু রামায়ণের ইন্দ্রজি বধ হইতে গ্রহণ করা 


৬৪ রৈবতক 


হইয়াছে । মধুস্দন বাল্মীকি রামায়ণের কাহিনীর ভিত্বিটুকু মাজ্জ গ্রহণ করিয়া! আপন 
কল্পনার দ্বারা তাহাকে পল্লপবিত করিয়া তুলিয়াছেন। মধুস্দন দেবতাদের যড়যন্ত্রকুশল-. 
রূপে অঙ্কিত করিয়াছেন । রামের মধ্যে তিনি বারত্বের তুলনায় কোমলতী।, সহ 
প্রবণতা এমন কি ভীরুতাই যেন বেশী দেখিয়াছেন। লক্ষণ যত বড় বীর হউক 
মেঘনাদ্দের সামনে হিতাহিত জ্ঞানশূন্ত । বিভীষণ তাহার দৃষ্টিতে ম্বদ্দেশপ্রোহী ও 
রজ্যলোভী । তিনি রাবণ এবং মেঘনাদূকে মহাবীর্ধবান, বিভিন্ন গুণে ভূষিত নায়কো- 
চিত চরিত্রমহিম। দীন করিয়াছেন । লক্ষ্মণকে দিয়া একাস্ত অন্যায় যুদ্ধে তিনি 
মেঘনাদকে বধ করাইয়াছেন। বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে বলিতে হয়__ 

প্রথমতঃ, মধুস্থদনের জীবনবোধ রাবণমুখী-_রাম-বিরোধী | তাহার মনুয্ত্ববোধ, 
এবং মধ্যযুগীয় দেবনির্ভরভার বিরুদ্ধাচরণের মনোভাব বাল্সীকি রামায়ণের ঘটনাক্রম 
এবং চরিন্রকল্পনাকে বহুক্ষেত্রে ওলট পালট করিয়া দিয়াছে । 

দ্বিতীয়তঃ, মধুক্দন দেশীয় পৌরাণিক কাহিনী গ্রহণ করিলেও লিখিয়াছেন 
পাশ্চাত্য আদর্শের অন্ুবর্তী হইয়া । একটি চিঠিতে তিনি লিখিয়াছিলেন “যদিও আমি 
গ্রীক কাহিনী গ্রহণ করিব না, কিন্ত একজন গ্রীক যেভাবে লেখে সেইভাবে লিখিব ।” 
মধুস্থদন হোমারের “ইলিয়াড” কাব্যের দ্বার। বিশেষভাবে প্রভাবিত হইয়াছিলেন 
অন্তান্ত ইউরোপীয় মহাকাব্যের প্রভাব নধুস্দন বরণ করিয়া লইয়াছেন। 
যেমন হোমারের “ওডেসি” ভাজিলের “ঈনিড”, তাসোর “জেরুসালেম ডেলি ভা” 
দীস্তের “ডিভাইন কমেডি,” মিল্টনের “প্যারাডাইস লস্ট” প্রভৃতি |, 

তৃতীয়তঃ, বর্ণনার সৌন্দর্ধ-স্ষ্টি করিবার জন্য তিনি বহু ক্ষেত্রে মূলাতিরিক্ত 
বিষয়বস্ত আনিয়া ফেলিয়াছেন। যেমন অষ্টম সর্গের নরকবণন]। ) 

চতুর্থতঃ, নব্য মানবচেতন।, প্রান সংঙ্কাবের প্রতি অনাস্থা এব* স্বাজাত্যবোধ 
মধুস্থদনের মেঘনাদবধ কাব্যে উচ্চকণ্ঠে প্রকাশ পাইয়াছে । 

পঞ্চমতঃ, গ্রীক ধরনের ট্রাজিক হাহাকারকেই তিনি মেঘনাদবধকাব্যেব মুখ্য অস্বাদ 
করিয়! গড়িয়া তুলিয়াছেন। 

নবীনচন্দ্রসেন “রৈবতক” প্রভৃতি কাব্যে পৌরাণিক বিষয়ের ব্যবহাবে বিশেষ স্বাতস্থা 
দেখাইয়াছেন। কারণ তাহার মুল দৃষ্টিভঙ্গীই স্বতস্থ। তিনি নৈপ্রবিক পিরুদ্ধবাদী 
হিসাবে স্ুভদ্রাহরণ প্রসঙ্গকৈ পরিবতিত করিতে চাহেন নাই । কিন্ধ মহাভারতের 
কাহিনীকে তিনিও আপন প্রয়োজনান্যায়ী নানাভাবে পল্লবিত করিয়। তুলিয়াছেন। 
শৈলজ্ঞা, সুলোচনা প্রভৃতি চরিত্রগ্তলি সম্পূর্ণই লেখকের মৌলিক কল্পনার ফল। পাস্তক্ক 
জরৎকারু প্রভৃতি চরিত্রগুলিও মহাভারতের হীঙ্গতট্ুকুমান্ত্র সম্বল করিয়া একেবারে 
নিজস্ব কল্পনা বলেই গঠন করিয়াছেন কবি । ছুর্বাসা-কুষ্ের বিরোধ, ছুধাসা-শাস্থকির 
দলবদ্ধ হওয়া, দুর্বাসা-জরৎকারুর বিনাহ প্রভৃতি প্রসঙ্গ গুলি সম্পূর্ণই কবির আবিষ্কার 
সামগ্রিকভাবে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে-- 

প্রথমতঃ, মহাভারতের স্থভব্বাহরণ কাহিনীর প্রতি কবির আকধণ বেশী নাই। 
অথচ সুভদ্রাহরণ প্রসঙ্গই রৈবতকের কাব্য-ভিত্তি। কিন্তু নান! শাখায় শাখায়িত হইয়া 


রৈবতক ৮৫ 


কিন্তু এসব দুর্বলতা সত্বেও বৈবতক কাব্যটিকে নন্তাৎ করিয়া দেওর| সঙ্গত নয়। 
কার্যটির মধ্যে একটি বৃহৎ প্রয়াস আছে এবং কোথাও কোথাও রচনাসৌন্দ্বও যে দেখ। 
দে্ট নাই এমন নয়। গীতিধর্মী বর্ণনায় মাঝে মাঝে কবি রোমা্টিক কল্পনার 
চমৎকারিত্বের পরিচয় দিয়াছেন । বৈবতক কাব্য উচ্চন্তরের স্যি না হইলেও স্তন 
কাব্যহিসাবে ইহার কোনো মূল্য নাই এমন নয়। 

কিন্তু রৈবতক-কুরুক্ষে্র-প্রভাস মিলিয়! একটি পূর্ণ কাব্য-কল্পন! গড়িয়া উঠিয়াছে। 
রৈবতকে যে পরিকল্পনার ভিত্তি স্থাপিত হুইল, কুরুক্ষেত্র তাহার প্রতি ঘটিল | 
প্রভাসে ভাহার পরিণতি তথা অবসান। শুধুমাত্র তত্ের দিক হইতে দেখিতে গেলে 
রৈবতকের চিন্তাধারা অপূর্ণ। কৃষ্ণের যে পরিকল্পনা এখানে উপস্থাপিত হইয়াছে 
পরবর্তী কাব্য ঢুইটিতে তাহা পরিক্ফুট ও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সেইদিক হুইতে দেখিলে 
রৈবতক কাব্য কাব্যন্ত্রয়ীর অংশ হিসাবেই আলোচিতব্য। 


স্প্রপ্রয়াণ 
দ্বিজেজ্জনাথ ঠাকুর 

গ্রন্থ পরিচয়__শবপ্প্রয়াণ কাব্যটির প্রথমাংশ ১৮৭৩ সালে “বজদর্শনে" প্রকাশিত 
হইয়াছিল। ১৮৭৫ সালে গ্রস্থাকারে কাব্যটি প্রথম প্রকাশিত হয়। িজেম্্নাৎ*, 
ঠাকুর তত্ববিদ্‌ ব্যক্তি ছিলেন। বাংল! সাহিত্যে তাহার বিশিষ্ট ভূমিকা প্রাবন্ধিক 
হিসাবে। তিনি চার খণ্ডে সম্পূর্ণ “তত্ববিদ্তা”, “নানাচিন্তা”, “চিন্তামণি”, “প্রবন্ধমালা” 
প্রভৃতি প্রবন্গ্রন্থ রচনা করেন। একদিকে দার্শনিকতা অন্ুদিকে কবিত্ব তাহার 
প্রতিভার মধ্যে এই ্বিমূখী প্রবণতা ছিল। তিনি যেমন ত্রাঙ্মধর্ষকে পঞ্ঠে রূপান্তরিত 
করিয়াছিলেন, তেমনি আবার সর্ববিধ তাত্বিকতামুক্ত “মেঘদূতের, কাব্যান্ধবাদ 
করিয়াছিলেন । কবিত্ব তাহার প্রতিভার মূল কথা না হইলেও উহা! তাহার অন্তরের 
দ্বিতীয় কেন্দ্র এবং যখন তিনি তত্বভাবনার সহিত কবিত্বকে মিলাইতে পারিয়াছেন 
তখনই উল্লেখযোগ্য কবিতার জন্ম হইয়াছে । ত্বপ্নপ্রতাণ” এই মিলনসাধনের 
ফল। প্রমথনাথ বিশী বলিয়াছেন, *শ্বপ্প্রয়াণ প্রকাশের পূর্বেই চার খণ্ডে সম্পূর্ণ 
তাহার তত্ববিষ্তা প্রকাশিত হইয়াছে । শ্বপ্নপ্রয়াণের পরে তিনি আর কাব্য রচন। 
করেন নাই। আগেও তত্ব, পরেও তত্ব, মাঝখানে একবারের জন্ত কাব্যে ও 
তবে গ্রন্থি বাঁধিয়া গিল্লাছে_-আবার তার পরেই দ্বিগুণিত বেগে তস্ববিষ্ঠার প্রবাহ 
চুটিয়াছে, কাব্যের প্রবাহ স্বপ্নপ্রস্নাণেই সমাপ্ত ।” ] 


প্রষ্সোগ্তর 


প্রশ্ন ১। ছিজেজ্রনাথ ঠাহুরের “ত্বপ্রপ্রয়াণ' একটি রূপক কাবয। রূপক 
কাব্য বলিতে কি বুঝ! যায়? রূপক কাবা হিপাবে স্বপ্রপ্রপ্াণের লার্থকত। বিচার 
কর। 

অথবা স্বপ্রপ্রয়াণ বাংলাভাষার প্রথম যথা পক কাব্য। কাবাটির বিধয় 
বিশ্লেষণ করিয়া এই মন্তব্যটি ঠিক কিম। বল। 

উত্তপ্ন। কাব্যনাটকাির নানাশ্রেণীর মধ্যে রূপক একটি বিশিষ্ট গ্রেণী। ইংয়েজীর 
এই শ্রেণী 811980ঃ নামে পরিচিত। আধুনিক কালে রূপক কাব্য বা নাটক রচম। 
করিতে গিয়া এদেশের লেখকের! পাশ্চাত্য আদর্শেরই অনুসরণ করিয়াছেন । কিন্ত 
প্রাচীনকালেও ছামাদের দেশে এ জাতীয় রচন। অপরিচিত ছিল না। সংস্কৃত ভাষায় 
লেখা শ্রীরু্ণ মিশ্রের রূপক নাটক *প্রবোধচন্দ্রোদর”-এর নাম প্রথমেই উল্লেখ করিঞেহয়। 
সমালোচক কানাই সামন্ত এই নাটকের রূপকার্থ বিঙ্সেবণ করিয়া লিখিয়্াছেন, “উক্ত 
দৃষ্তকাব্যের আখ্যায়িকাহত্র হুইল এই যে, আদি পুরুষের সংকল্প হইতে মায়া মন নামক 
পুত্র গ্রদব করিলেন । সেই মন হইতে প্রবৃত্তির গর্তে মহামোছ কামক্রোধ আদি এবং 


স্বপ্পপ্রয়াণ ৮৭ 


নিবৃত্তির গর্ভে বিবেক বৈরাগ্য প্রভৃতি জন্মিল। প্রবৃত্তিপক্ষীয়গণের চক্রান্তে আত্ম। 
আত্মবিশ্বত ও বন্দীকৃত। নিবৃত্তিপক্ষীয়গণের চিন্তা ও চেষ্টার বিষয় হুইল তাহাকে 
সুক্ত করা। ফলে, বিবেকের গুরসে ও উপনিষদের গর্ভে বিস্তানাম়ী কুজগ্রানিনী কন্ঠার 
জন্ম ও তাহারই অনুজ প্রবোধচন্ত্রের উদরে আত্মার স্বাস্থালাভ ও ম্বমহিমায় 
পুনঃপ্রতিষ্ঠা ৷” 

আদি ও মধাযুগের বাংল! কাব্যে ূপক কবিতার প্রচলন বড় কম ছিল ন1। তব্বকথা 
বুঝাইবার জন্ত চর্ধার কবিরা, রামপ্রসাদাদি শাক্ পর্দকর্তারা এবং বা্ুলস্থকীরা নানাবিধ 
ব্ূপকের আশ্রয় গ্রহণ করিতেন । 

আধুনিক বাংলা কবিতায় রূপক-রচনার প্রেরণ আসিয়াছে ইংরেজী সাহিত্য 
হইতে । ইংরেজী সাহিত্যের নামকরা বূপককাব্য হুইল 97097097-এবু 786719 0)089705 
এবং 130051-এর গন্ঠ গ্রন্থ [11610018 10:066995. স্পেনলরের কাব্যে 00170988, 
[10102187170 77716100811] প্রভৃতি মানবপ্রবুত্তি সমূহ মানব্মানবীবূপে উপস্থিত | 
বুনিয়ানের রূপকে নায়ক ক্রিশ্চিয়ান মুক্িলাভের উদ্দেস্তে যাত্রা করে। কাপটায, মিথ্যা, 
নিরাশ! প্রভৃতির সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া শেষ পর্যন্ত বিশ্বান, জ্ঞান প্রভৃতির সাহায্যে 
জয়লাভ করে ও দিবাধামে প্রবেশ করে। উভয় বূপকেই নায়ক আধ্যাত্মিক কাম্যবস্ত 
লাভের জন্ত যাত্রা করে এবং নানাবিধ মানসিক সংগ্রামের মধ্য দিয়া ইঞ্টলাভে অগ্রসর 
হয়। ঘানসিক সংগ্রামকে ব্যক্তির সহিত ব্যক্রির সংগ্রামরূপে চিত্রিত করা হইয়াছে । 
ঘিজেন্দ্রনাথের হ্ববনপ্রয়াশ্রে উপরে এই গ্রস্থদইটির নিশ্চিত প্রভাব রহিয়াছে । এটি 
বাংল! 'ভাষায় একটি বিশিষ্ট রূপক কাব)। 
' ' পক কাব্য বলিতে যথার্থ কি বুঝা ঘায় তাহা লইয়! সাহিত্যবিদ্দের মধ্যে 
মতভেদ বিশেষ নাই। সাধারণতঃ কোন তাত্বিক-দার্শনিক ভাবনাকে প্রকাশ করিবার 
বন্ঠ এই রীতি অবলদ্ষিত হইয়া! থাকে । তব-দর্শনের কোনো চেহারা নাই। এই 
ক্পহীন তত্বকে রূপের মধ্যে ধরিয়া দেওয়াই বূপকের উদ্দেঠ | এই কারণে কবি 
মানবজগতের, বন্তক্জগতের চিত্র আকেন। কিন্তু এইসব বান্তব ছটনা, মানবমানবী ও 
প্রাণীকুলের কোনো! পরিচয় দেওয়া! কবির উদ্দেশ্য নয়। উহাদ্বের মধ্য দিয়। অন্ত 
কোনো কথা কবি বলিতে চান। এঁদব নরনারী ও বাস্তব ঘটনা লেখকের অবলম্বন মানত 
_ উহাদের ভেতরে লুকানো একটি ভত্বের দিকেই কবির লক্ষ্য; তাহাই তিনি প্রকাশ 
করিতে চান। তব বুঝাইবার একটি সর্বজনবিদিত পদ্ধতি আছে। উছা। হইল যুক্তি ও 
প্রমাণযূলক | কিন্তু সে পদ্ধতি চিন্তাবিদের- প্রাবন্ধিকের, কবির নয়। কবি বূপ- 
সর মধ্য দিয়! তবটি উপস্থিত করেন-_ফুক্তি দিল্লা বোঝান না, চরিজ্ঞর ও ঘটনার মধ্য 
দিয়া পাঠকের মনে সঞ্চারিত করেন। রূপক কাব্যে বাহিরের যাহা! দেখা যায় তাহার 
্মাস্তরাল ভাবে ভিতরে একটি অর্থ প্রবহমান । বাছিরের বস্তময়, চরিতময় ও কাহিনীময় 
বরণটি উন্মোচিত করিলে অন্তরের তত্বসতাটি আত্মপ্রকাশ করিবে | বাহার! রূপক- 
কবিতায় উচ্চগ্তরের সাফলায লাভ করিতে চান, তত্ব প্রতিপাদন ভাছাবেরও লক্ষ, কিন্ত 
তাহার! রূপের-_-বণনার-_চরিত্রের লৌন্দধও একেবারে অবহেলা করিতে চান ন|। 


টি ত্বপ্সপ্রয়াণ 


ছিজেন্্রনাথ ঠাকুরের *ন্বপ্প্রয়াণ” একখানি ক্বপককাব্য। কবি পাঠকদের এই 
রূপকটি বুঝাইবার জন্ত বিশেষ যত্ব লইয়াছেন। প্রতিটি সর্গের বিষয়বস্ত ব্যাখ্যাম 
করিবার উপযোগী কাহিনীুত্র সর্গারভ্তে লিখিয়! দিয়াছেন। তাহার সবার অর্থবোধ 
সহজতর হুইতে পারিবে । প্রথম সর্গের নাম “মনোরাজ্যাপ্রয়াণ।” প্রথমেই স্বপন- 
রমবীর ছবি। ম্বপন-রমণী কবিকে কুহকে তৃলাইল। কল্পনা মনোরথ নামক বিমানে 
চড়াইয়া কবিকে লইয়া চলিল মনোরাজ্যের দিকে । সেই কাম্য রাজ্যের বর্ণন! দিতে 
গিয়া কবি বলিয়াছেন-__ 
মনোরাজ্য নামটি মধুতে ভর । 
ফুটে যথা পারিজাত, বিচরে গন্ধর্-অপ সর ! 
দ্লি ব্বর্ণ রেণু 
চরে কামধেম্থ | 
কল্পতরু-ছায়া-তলে রত্বে হাসে ধরা ॥ 
তোমা সঙ্গে তথায় না ষাব যদি 
কেন তবে এতেক সাধ্য-সাধনা শৈশব-অবধি | 
অই মম তপ, 
অই মম জপ, 
অই চাদে উনমাদ বাসনা-জলধি | 
দ্বিতীয় সর্গের নাম “নন্দনপুর-প্রয়াণ” । মনোরাজ্যে পৌছিয়। কবি সখ্ারস ও 
দান্তরসের সংস্পর্শে আমিলেন। মনোরাজোর মধ্যেই নন্দনপুর | নন্দনপুরের রাজা 
আনন্দ নরপতি। তীহার রাণী মায়া। কল্পন! তাছারি কনা । রাজার জ্যেচটপুজ 
প্রমোদ বাস করেন বিলাসপুরে | নন্দনপুরে ষেন কবি বাল্যকালে ছিলেন । এখানে 
আসিয়া কবির বাল্যস্থতি মনে পডিল। এই সর্গের ঘটনাবলীর পরিচয় দিতে দিয়! কবি 
সুচনা অংশে লিখিয়াছেন, “সান্বিক (সত্বগুণ ) কবিকে পথ দেখাইয়া মায়ামাতার 
সন্নিধানে লইয়া গেল। রাজসী ( রজোগ্ণ ) কবির মনকে কল্পনার প্রতি প্রভাবিত 
করিল। তামসী ( তমোগুণ ) কবির মনকে বিষাদের হে ডুবাইয়া দিল। কল্পনার 
তিনসথী স্রুচি, মাধবী, শরনুয়ী। স্থরুচি কিনা কাব্যরসান্থাদন শক্তি-__রসজ্ঞত।। 
মাধবী কিনা বাসম্তীভাব- মাধুর্ষগ্রণ। শরশ্ময়ী কিন! শরদীয় ভাব - প্রসাদগ্ডণ।” এই 
কাহিনী-কাঠামোতে নান! পাত্রপাত্রী সঙ্গিবিষ কর! হইয়াছে । যেমন রাজসভায় স্থান, 
দবাক্ষ্য, মৈত্রী, বাৎসল্য প্রভৃতি সভাসদ; তাহ ছাড়া লজ্জা, সঙ্জা, শোভ।, কল্যাণ প্রভৃতি 
নামাস্কিত চরিত্রও অস্কিত হইয়াছে । 
তৃতীয় সর্গের নাম *“বিলাসপুর-প্রয়াণ” | কৰি সধ্যরসের মোহে পড়িয়া! মায়ার 
আজ্ঞায় নৌকায় করিয়া বিলাসপুরে যাত্রা করিলেন। “সখ্যরস প্রমোদ রাজার সভা 
মাঝখানে কবিকে জতিরিক্ত রাড়াইয়। তুলিয়। তাহাকে লজ্জায় ফেলিল। প্রমোদ যখন 
ঘাল্যকালে নন্দনপুরে কবির সঙ্গে খেলাধূলা! করিত তখন সে নন্দনপুরের প্রমোদ ছিল 
( অর্থাৎ নির্দোষ আমোদ ছিপ ), এখন সে বিলাসপুরের প্রমোদ | তাই তার সংদগদোষে 


সবপ্রপ্রয়াণ ৮৯ 


নবি লালসানায়ী আদিরসের গ্রাণবল্পভার কুহুকে পড়িয়া এবং হাস্যরসের নষ্টামির দায়ে 
পড়িয়া কল্পনাকে হারাইল এবং সেই খেদে পাগলের মতে] হইয়1 ভ্রমিতে ভ্রমিতে 
বলাসপুর হইতে বিষাদপুরে গিয়া পড়িল। সভার মাঝখানে প্রমদাহরণ ঘটিল-_এ 
ঘটনাটিও কবির ছুংখজলে আহুতি দিল ।” কবির সেই ছুংখদীর্ণ সন্ধ্যানব্যাকুলতার ছবি 
চমৎকার আকিয়াছেন দ্বিজেন্দ্রনাথ-__ 


ঘনাইয়া জমনি বন-আধার, 

পাতিল ভয়ের ছুর্গ, দশদিক করি একাকার । 
শাখা ঠেকে গায়ে, 
বাঁধা লাগে পায়ে, 

বিষম ঠোকর খায়,  পথ-চল। ভার ॥ 

ডাকিলে সাড়া দিবার নাহি লোক । 

নিশ্বসিয়া উঠে ঝাউ, কত যেন হইয়াছে শোক ' 
দারুণ ব্যাপার । 
অরণা অপার 

শাখা বাহু উদ্যমিয়া খেদায় আলোক 


চতুর্থ পর্গের নাম “ব্বাদপুর-প্রয়াণ |” কবি পাগলের মতো কল্পনার খোঁজে 


ঘুরিতে ঘুরিতে বিষাদপুর়ে পৌছিলেন। বিষাদপুরের মধ্যে রহিয়াছে এক ভীষণ 
বিষাদারণ্য। সেখানে__ 


করিয়। জয় মহা-প্রলয় 
বাঁজয় উঠিল বাঙ্তনা নানা। 
ভাল-বেতাল দিচ্চে ভাল 


ধেই ধেই নাচে পিশাচ-দান। 1 


বিষাদ্দারণো কবি নানাপ্রকার অদ্ভুত জিনিস দেখিতে লাগিলেন । অবশেষে তিনি 
আধিব্যাধি কতৃক ধৃত হইলেন। বিষাদপুরের রাজা হাহানহু নামক গন্ধব। কবিকে 
ধরিয়া আধিব্াধি নামক দৃতদ্বয় রাজার কাছে লইয়া গেল। হানা রাজ! কবিকে 
জাড্যের (অর্থাৎ তামপসিক জড়তার ) নিকট বিচারের জন্ত সমর্পণ করিল। তাহার 
বিচারে কবি রসাতলে প্রেরিত হইলেন। 

ষষ্ঠ সর্গ “সমর-প্রয়াণ”। এই সগে কব বীর ও ভয়ানক এই ছুই রমের মধ্যে 
তমূল যুহ্ধ দেখাইয়াছেন। মৈত্র, অন্থুরাগ, স্থাস্থা, দাক্ষ্য, কৌশল প্রভৃতি বীররসের প্রধান 
মন্ত্রণাদাত। । অপর পক্ষে ভৃভিক্ষ, মহামারী, দ্বেষ, হিংসা, ঘোর অত্যাচার প্রভাতি 
শাদনাপতিদের লইয়া! আক্রমণ করিতে আসিয়াছে ভয়ানকরস। ছুতিক্ষের সঙ্গে দবাক্ষা, 
২ ন্রীর সঙ্গে স্বাস্থা, ছেষের সঙ্গে মৈত্র, হিংসার সঙ্গে অঙ্ধ্রাগ যুদ্ধ করিতে আরম করিল। 

ছুই দ্রিক হুইতে দুর্বার নদী 
প্রচণ্ড তুমুল বেগে এক ঠাই আমি পড়ে বদি, 


ও স্বপ্নপ্রয়াণ 


কলকল-ঘোষে 
ফেনাইয়া রোষে 
উচ্চে ঠিকরিয়া! উঠে গগন পরিধি ॥ 

মহামারীর লে রুদ্বরসের ষে যুদ্ধ হইল তাহ। মহাভীষণ। কবির ভাবার শক্তি 
সে বিষয়ে বড় ন্যন নয়। অবশেষে বীররসের সবাক্মক জয় ঘটিল। 

সঞ্তম সর্গের নাম “শাস্তিপ্রপ্লাণ।” যুদ্ধ শেষ হইবার পরে রণক্ষেন্ত্রেরে একটি ছবি 
আকিয়াছেন ধিজেন্দ্রনাথ । কবি হত ও আহতে সমাকীর্ণ যুদ্ধক্ষেত্র দেখিয়া বেদনা 
হইলেন। তাহার মনে বৈরাগ্যের উদয় হইল। তখন করুণার প্রসাদে তিনি সুসঙ্গের 
দেখা পাইলেন । কনকরদদণ্ড হাতে স্সঙ্গ কবিকে তপোগিরিতে লইয়া! চলিল। 
এই পথে প্রথমেই তাহার। পড়িলেন বিদ্ববনের মধ্যে। উহা! লঙ্ঘন করিয়া দেখিতে 
পাইলেন সামনে ছুটি পথ প্রসারিত। একটি পথের নাম শ্রেয়, অন্ত পথ প্রেয়। 
শ্রেয় পথ ধরিয়। কবি শমদমের আশ্রমে গিয়া পৌছিলেন। ধেরয বর্ম পরিয়! তিনি 
পাশববৃত্তিগুলির উচ্ছেদ সাধন করিলেন। তখন তাহার ভাগ্যে সাধুসশ্মিলন ও দেব- 
দন্মিলন ঘটিল। কবির সহিত কল্পনার শুভ পরিণয় ঘটিল। শোভার সহিত কল্যাণের, 
বীরের সহিত প্রমদীর মিলন ঘটিল। অবশেষে কবির স্বপ্রভঙ্গ ও নিদ্রাভঙ্গে কাব্যের 
সমান্তি ঘটিল। 

কবির কাব্যটি ঘে অন্তরঙ্গ তত্বের একটি স্বতন্ত্র আবরণ মাত্র তাহাতে সন্দেহ 
থাকে না। কবি মনোরাজ্যে ভ্রমণ করিতেছেন । সবটাই মনের আভ্যন্তর জগতের 
ব্যাপার__এ সবই চিন্মপ্ন। “হর্ষ, বিলাস, বিষার্দ, মুছ।, উদ্বোধ, উদ্ভম, শান্তি 
মানব মনেরই বিচিত্র অবস্থা, একের সীমান্ত পার হইয়া আর একটিতে কখন কেমন ' 
করিয়া গিয়া পড়ি তাহার নিশ্চয়তা কিছু নাই; এক মনেরই ভিতরে চতুর্দশ কুবন 
এবং সেই নিখিল তুৰনাধাঁশ হইলেন আনন্দ, নিখিল রসের তিনিই ঘনীভূত যৃতি, 
মায়া তার পত্বী।" 

এই পরিকল্পনা লইয়! দ্িজেন্রনাথ শ্বপ্নপ্রয়াণ রচনা! করেন। কিন্তু পূধোজ 
সহজ তত্বকথাটি অনেক বেশী জটিল রূপ লইয়! ছিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের চেতনায় ধর! 
দিয়্াছিল। এই কাহিনী ঘষে কোনো মানবের মনোরাজ্যের্র সত্যান্থসন্ধানের রূপক 
নয়, বিশেষ করিয়া কবির সত্য-সৌন্্যের আদর্শ খোজ1। কল্পনা! মনোরথে করিয়া 
কবিকে নন্দনপুরে লইয়া গেলেন। নন্দনপুর হইল ১৪6৮৪৮০লোক | কল্পনার চব্রম 
বিকাশ কবিকে 986৮61০-জগৎ পর্যস্ত লইয়া! আসে। ১7 007 ৪7৮৪ ৪৯৮৪-কে 
চরম লক্ষ্য বলিয়। মনে করিলে কবি নন্দনপুরকেই তাহার সব কাম্য পাইলেন ভাবিয়া 
থামিয়া যাইবেন। তাহা হইলে গভীর ভ্রান্তি ও ছুঃখের মধ্যে পড়িতে হইবে। 
কবিও ভাবিয়াছিলেন কাব্যের শেষ কথা এই সত্য-মিথ! জীবন-নিরপেক্ষ বিশু 
লৌন্দর্য বা ৪5৪8১8619 01990:-ই | ফলে কবিকে তুলেন মধ্যে পড়িতে হুইল । 
5839610-জগতের কাছেই বিলাসপুর ৷ সেখানে রাজ প্রমোদ । লালসার প্রভাবে 
পড়িতে হুইল কবিরে! হান্তরম সব গভীর গাীর্য বিনষ্ট করিয়। দিল। ফলে 


খ্বগ্নগ্রয়াণ ৯১ 


কবি কল্পনাকে হারাইলেন। কবির অন্তর হইতে কল্পনাই যদি বিদুরিত হয় তাহা 
ছইলে তাহার গভীর ছুঃখভোগ ও হাহাকার ছাড়া আর গতি কি আছে? কাজেই 
কবিকে দেখি বিষাদপুরে ছুঃখে কাতর হুইতেছেন--রসাতলে নিমজ্জিত হইতেছেন। 
কিন্তু কবির চিন্তমধ্যে জাগ্রত বীর্ধবত্ত/ ও উৎসাহ (যাহাকে বীররম বলিয়া 
সেনাপতিরূপে অভিহিত কর! হুইপ্লাছে কাব্য মধ্যে ) তাহাকে মানস-পতন হইতে উদ্ধার 
করিল। কল্পনাকে হারাইয়! রসাতলের মুখে পড়িক্লা কবির মনে যে ভয় জাগিয়াছিল 
তাহা দূর হুইল । কবি শাস্তিধামে পৌছিলেন। এইখানে কল্পনার সহিত তাহার 
মিলন ঘটিল। এ বিষয়ে বিশিষ্ট সমালোচক প্রমথনাথ বিশীর মস্তব্য বিশেষভাবে 
প্রশিধানযোগ্য--“নন্দনপুর পর্বস্ত থে কর্পনাকে দেখিয়াছি তাহা কবিকল্পনামাত্র; 
কিন্তু শাস্তিপুরে থে কল্পনাকে দেখিলাম তাহার সংজ্ঞ। ও সার্থকতা ব্যাপকতর, সে 
আর কবির আবাধ্যধনমাত্র নয়, যোগী জ্ঞানী সাধু সন্ত মন্তয্যমাত্রেরই ধানের ধন, 
তাহার অভাবে মন্ধৃষ্য জীবন অন্ধ ও অকর্মণ্য। নন্দনপুরের কলাকৈবল্য হইতে 
আমর। অনেকদূরে আসিয়া! পড়িয়াছি, এথন আর ৪:৮ (0: 87৮7৪ 857:৪ নয়, এখন জট 
(0৮ 116678 ৪৪৪-এ শ্লাড়াইয়াছে | ঠিক এই একই দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করিয়াছেন সমালোচক প্রিয়নাথ সেনও-_“পরমার্থের সঙ্গে সৌন্দর্ধকে গ্রথিত করিয়া 
হিন্দু কবি কাব্যকে অশেষ এবং অসীমের দিকে প্রনারিত করিয়াছেন ।-""এক কথায় 
কবি স্থনিপুণ চারণ বৈজ্ঞানিকের মত মানবহৃদয়কে বিশ্লেষণ করিয়া মানবজীবনের 
ক্ষেত্রে জটিলতা এবং উচ্চতার গভীরতা দেখাইয়াছেন। তাহাতে কাব্যচর্চার নিক্ত 
ক্ষেত্র অনেক দূর অতিক্রম কর! বা বাডাইকা দেওয়া হইয়াছে ।” 


কবি দ্বিজেন্দ্রনাথ যে তবটি উপস্থিত করিতে চাহিয়াছেন তাহা! মামুলি ও 
সর্বজনবিদিত দার্শনিক চিম্থামাত্র নয়, ভাহার মধো রহিয়াছে কবির নিজন্ব অত্যন্ত 
মৌলিক ভাবনা । কবির সৌন্দর্-সত্যের খোজে ইহার -ভ্ভে এবং মন্ধস্কমাত্রের 
জীবনসতা-সন্ধানে তাহার পরিমমাপ্রি। কবি এই তব্বভাবনাটিকে একটি কাহিনী, 
কতকগুলি পাত্রপাত্রীর মধা দিয়া পরিবেশন করিয়াছেন। কবির তব্বদৃষ্টিটি অবিকল 
থাকিলে বর্ণনার বিচিত্র সৌন্দঘ, ভাষাচিজ্রের এরশ্বর্য, কাহিনীর সাবলীল ভঙ্গী 
রক্ষিত হইয়াছে । ফলে তত্ব ও কবিত্বের মিলনে *্বপ্নপ্রয্বাণ” একটি খাটি রূপক 
হইয়! উত্রিয়্াছে | 


প্রশ্ন ঘ। স্িজেন্্রমাথ ঠাকুরের "স্বপ্রপ্রয়াণে উপরে দেশী-বিদেদী বিখ্যাত 
রূপক ধন গ্রন্থ গুলির গ্রভাব কতটা পড়িয়াছে? কবির €মীলিক কল্পনাই ব! 
কটা ? 


উত্তর। খিজেন্রনাথ ঠাকুরের প্বপ্রপ্রয়াণ”" একটি রূপক কাব্য। এই জ্বাতীয় 
রূপক কাব্য বা পক গগ্যকাহিনী বাংলা সাহিত্যে বা অন্তান্ত সাহিত্যও খুব বেশ 
রচিত হয় নাই। বিংশ শতাবীতে ইউরোপীয় নাটকে যে 357082110 1005970908 
ধেখা দিয়াছিল-ভাহার সঙ্গে ধিশিয়। কিছু কিছু 511£0:1081 নাটক লেখা হুইয়্াছে। 


৯২ স্বপ্রপ্রয়াণ 


উনবিংশ শতাবীর পূর্ব-পর্যস্ত এই শ্রেণীর রচনার সংখ্যা বড় বেশী নয়। নাম করা 
্রন্থগুলির মধ্যে রহিয়াছে সংস্কৃত ভাষায় লেখা শ্রীরুষ্। মিশ্রের “গ্রবোধচজ্ঞোদয়” 
নামক নাটক; ইংরেজ কবি স্পেমসরের “ফেয়ারী কুইন” এবং বুনিয়নের গম্-কাছিনী 
“প্রিজগ্রিমূস প্র্থেস” | মধ্যযুগের বাংলা কবিতায় রূপকধর্ণ রচনার প্রচলন ছিল। 
যেমন চর্যার বৌদ্ধ সহজিয়াদের গান, বাঁউল-নুফী প্রভৃতি সম্প্রদায়ের কবিতা, রামপ্রসাদ 
প্রভৃতির অনেক শাক্তসলগীত। কিন্ত এই জাতীয় বূপকধর্মী সাধন-গীতগুলির সহিত 
দ্বিজেন্রনাথের কাব্যের বিশেষ সম্পর্ক নাই। তবে শ্রীরুষ্ণ মিঙ্রের গ্রবোধচন্দ্রোদয় 
নাটকটির খ্যাতিও সেকালে যথেষ্ট ছিল, এবং ছিজেন্দ্রনাথের স্বপ্নপ্রয়াণের সঙ্গে ইহার বেশ 
কিছুটা সাদৃশ্ও লক্ষ্য কর! যায়। 

প্রবোধচক্জ্রোদয় নাটকে মানুষের অস্তরজগতের সংগ্রামের কথাই রূপকের ছলে বল 
হইয়াছে । নাটকটির ক1হিনীভাগ স্ত্রাকারে বিবৃত হইতেছে । মনের জন্ম হইল 
আদিপুরুষের সংকল্পে মায়ার গর্ভে। মনের ছুই পত্বী_-প্রবৃত্তি ও নিবৃতি। প্রবৃত্তির 
গর্ভে মহামোহ, কাম, ক্রোধ প্রভৃতির এবং নিবুত্তির গর্ভে বিবেক, ৈরাগ্য প্রভৃতি 
সম্তানের জন্ম হইল। প্রবৃত্তি-সস্তানদের চক্রান্তে আত্ম। আত্মবিশ্বত ও বন্দী হইল। 
নিবৃত্বি-সম্তানেরা আত্মাকে যুক্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল । এই উদ্দেশ্যে বিবেকের 
গরমে উপনিষদের গর্ভে বিষ্ানায়ী কল্টা এবং প্রবোধচন্দ্র নামক পুত্রের জন্ম হইল। 
প্রবোধচন্দ্রের চেষ্টায় আত্ম স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠা লাভ করিল। জনৈক সমালোচক এই 
নাটকটি সম্পর্কে মন্তব্য করিতে গিয়া বলিয়াছেন, “এই নাটকখানি ষে পুরাদস্তর 
একখানি রূপক, সে কথা বলাই বাহুল্য এবং ইহার তত্বাংশও, খুব সম্ভব, যুত্তি তর্কসিঙ্ব 
দার্শনিক সিদ্ধান্তের উপর প্রতিষিত ও অখগনীয়। কিন্তু, এ পর্যস্তই | ইহাকে সার্থক 
দৃশ্তুকাব্য বল! ধায় না। ইহাতে ঘটনা নাই বলিলেই হয়, ঘটনার বর্ণনাও বিরল, 
কারণ শের সঙ্গে *ব মিলাইয়।' বর্ণ ও রেখাপাতের বিভূতি সলভ নয়। ঘটনার 
ব্যাখ্যাতেই আগাগোড়া ছয়টি অঙ্ক ভরাট হইয়া আছে ।"*"মোট কথা, তত্ব আর কল্পন। 
বাস্তব আর অবাস্তব মিলাইয়! বেশ একটি গোলযোগ স্ষ্টি করা হইয়াছে । ফলে, তত্ব 
হিসাবে ইহ! ঘত উচ্চশ্রেণীর গ্রস্থই হউক, কল্পনা হিসাবে স্বপ্রপ্রয়াণ কাব্য শুষ্ক ও 
শ্রীহীন বলিয়া বোধ হয়।” (__কানাই সামস্ত )। প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকের ন্যায় 
ত্বপ্নপ্রয়াপের কাহিনীও আসলে মনোজগতের সত্যানুসন্ধানের-_এই কারণে উভয়ের মধ্যে 
কিঞ্চিত সাদৃশ্ত লক্ষিত হইবে। হুভতবত:ঃ স্বপ্রপ্রয়াণ লিখিবার সময়ে সংস্কৃত ভাষায় 
স্থপত্তিত দিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মনে উক্ত নাটকটির কথা মনে পড়িয়া থাকিবে । 

ইংলগ্ডের নবজাগৃতি যুগের প্রধান কবি এডমণ্ড ম্পেন্সরের বূপক কাব্য “ফেয়ারি 
কুইন” একটি অমর কীতি। বারে! পর্বে পরিকল্পিত কাব্যটির অর্ধাংশমাত্র পাওয়া 
গিয়াছে। প্রত্যেক পর্বে এক একটি নৈতিক গুণের কথা বলিয়াছেন কবি। 
কোনে পর্বে 10110888 বা পবিত্রতা কোথাও 71197598110 বা মৈত্রী এবং কেথাও 
আবার 79200978998 বা মিতাচারকে যোদ্ধারূপে উপস্থিত করিয়া! তাহাদের কার্যাবলী 
ও বিশিষ্ট প্রদশিত হুইয়াছে। কাব্যটির প্রথম পর্বের কাহিনীবিন্তাসের একটু পরিচয় 


স্বপ্নগ্রয়াণ ৯৩ 


লইলেই ইহার পক-বৈশিষ্ট্য অন্থধাবন কর! যাইবে । “ইহার 181,6০৫ 62৩ 99৫ 
0£9৪৪ পবিজ্তার এবং বিশ্ুদ্ধতার উপাপক-_নায্িক1 (0০2) সত্যকে বিপনুক্ত 
।করিয়। স্ত্রীরূপে লাভ করিবার জন্ত অভিলাধী এবং তাহাতে (1099888 ) মিথ্যা, 
' (8790217788০ ) কাপট্য প্রভৃতির চক্রান্তে নানা বিপদ আপে পড়িয়! ভ্রাস্তির অরণ্যে 
( ০০৭ ০1 177:0৪ ) পথ হারাইয়। নিরাশার গহ্বরে (০৪৮৪ 01 09881: ) পতিত 
হইয়া পরে অভিলধিত লাভ করেন।” (- প্রিয়নাথ সেন : “প্রিক্রপুষ্পাঞ্চলি” )। 
অবশ্য ফেয়ারী কুইনকে অনেকে যুগপৎ নৈতিক এবং রাজনৈতিক আদর্শের রূপক 
বলিয়। বর্ণনা করিয়াছেন। সমকালীন ইংলগ্ডের রাজনৈতিক জীবনে ছায়্াপাত ইহার 
মধ্যে ঘটিয়াছে । ৮1119 81198071091 ৪6০7 18 61১08 19061) [00191 800. 10901161081.” 

এই কাব্যটির প্রভাব ছ্িজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতায় অবশ্যই আছে । তবে পবিত্রতা 
এ বিশুদ্ধতার আদর্শ-সম্ধানের তুলনায় তাহার কাব্যার্শের সন্ধান অনেক বেশী কবিত্ব- 
সম্ভাবনাপূর্ণ। কিন্তু অনেক সমালোচকই মনে করেন ষে ফেব়্ারি কুইনের রূপকত্ব 
অপেক্ষা নৈতিক গুণাবলী ও মনোজগতের সংখ্যাতত্বের তুলনায় চিত্রসৌন্দর্ধয অনেক 
বেশী উপভোগ্য | তত্বের কথা ভুলিয়া গেলেই মাত্র কাব্যটির সত্য যূল। অনুধাবন করা 
যায়। তাহা হইল ইহার বর্ণাঢ্য চিন্ররস। 

বুনিয়ানের “পিলগ্রিম্স প্রগ্রেন” সপ্তদশ শতাব্দীর একখানি বিখ্যাত গগ্-রূপক। 
লেখক নিষ্ঠার সঙ্গে রূপক কাহিনীটি গড়িয়া তুলিয়াছেন। “নায়ক 0177156150 মুক্তি 
লাভের জন্য গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া! কাপট্য, মিথ্যা এবং নিরাশা প্রভৃতির সঙ্গে 
সংগ্রাম করিয়। বিশ্বাস (15160151 )) আশ্বাস (70009101 ), জ্ঞান ( [0০ 19386 )) 
' নতর্কতা ( ৪০1,101) প্রভৃতির সাহায্যে পথের নানা বিদ্রবাধ! অতিক্রম করিল্না 
মুক্তিপাভ করিয়া! পিবাধাঘে (99168$191 0165 ) প্রবেশ করে |” (- প্রিমঝাথ সেন £ 
“প্রিয়পুষ্পাঞঙ্জলি* )। 

পিলগ্রিম্স প্রগেস-এর ন্যায় বিখ্যাত গ্রন্থের আদর্শ টি দ্বিজেন্দ্রনাথের মনে অবস্থাই 
জাগ্রত ছিল। কিন্তু সমকালে বাংল! দেশের রূপক রচনাবলীর সছিত তাহার কাব্যের 
সাদৃশ্য কতটা [ছল তাহা ভাবিবার মত। বঙ্কিমচন্দ্র “লোকরহস্ক” এবং 
“কমলাকাস্তের” রূপক ব্যবহার তথা হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের রূপক কাব্য “আশাকানন” 
দ্বিজেন্রনাথের "ন্বপ্নপ্রয়াণেশ্র প্রায় সমকালের রচনা । ইহাদের সহিত দ্বিজেন্দ্রনাথের 
কাব্যের সাদৃশ্ঠ-বৈসারদৃশ্তের কথা ভাবা যাইতে পারে, কিন্তু ঠিক প্রভাবের কথা আসে 
না। “আশাকানন" বর্ণনাপ্রধান রূপক কাব্য, আখ্যানধমী নয় । এখানেই হেমচন্ত্রের 
সঙ্গে ত্বিজেন্দ্রনাথের পার্থক্য । উনবিংশ শতাবীর অষ্টম দশকে এই ছুইটি দীর্ঘ স্বপক 
কাব্য রচিত। ইহাদের তুলনার মধ্য দিয়ে কবিদপ়ের প্রতিভা ও জীবনদৃষ্টির স্বাতস্ত্র 
জন্গধাবন করা যাবে । “দশটি কল্পনায় বিন্তস্ত এই কাব্যে নিয়োক্ত বিষয়গুলি 
আ্বালোচিত হয়েছে । আশাদেবীর সঙ্গে কবির সাক্ষাৎ এবং তার সঙ্গে আশাকাননে 
প্রবেশ। কর্মক্ষেত্রের ছয় ঘারে শক্তি, অধ্যবসায়, সাহস, ধৈধ, শ্রম. উৎসাহের পাহার', 
পুরীমধ্যে হশঃশৈম। বত্বমত্তিতি আকাজ্ষাভবন-হুরাকাক্ষার রূপ। বশ:শৈলে 


৪৪ স্বপ্িপ্রয়াগ 


আরোহণপ্রথা--ভিন্ন ভিক্ন শিখর-দর্শন, স্রেহভক্তি বাৎসল্য প্রণয় প্রভৃতির নিবাল-- 
পরিণয়-সেতু । প্রণয়োগ্ান_ _সতীনিঝ র-_ প্রণয়ের মৃতিদর্শন | স্েহউপবন- সাস্বম।- 
মন্দির__ছারদেশে ভ্রাস্তির অবস্থান। বিবেকের আগমন ও আশার অন্তর্ধান-শোকারণ্যে 
প্রবেশ এবং শোকের মৃতিদশন | নৈরাশ্তক্ষেত্র_ মধ্যভাগে মকুপ্রদেশে চিরগ্রদীপ্ত 
অনলকুণ্ড__হতাশের মৃতিদর্শন।” (--ডঃ ক্ষেত্র ওগ্ত: “হেমচন্দ্রের নির্বাচিত 
কবিতাবলী |” ) হেমচন্দ্রের সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রনাথের কাব্যের প্রধান পার্থকাগুলি হইল-_ 

প্রথমতঃ, “আশাকাননে” বর্ণনার মাল্যরচনা। সে-সব বর্ণনা কাছিনীমধ্যে ধরা 
পড়ে নাই। অপরপক্ষে *নুপ্নপ্রয়াণে* একটি কাহিনীশ্ত্র বেশ শৃঙ্খলার সঙ্গেই অনুষ্যত 
হইয়াছে। সেক্ষেত্রেও বর্ণনাই মুখ্য কিন্তু বর্ণনা কাহিনী-আশ্রয়ী | 


দ্বিতীয়তঃ, বর্ণনার ক্ষেত্রে স্বপ্নপ্রয়াণের কাব্যযূল্য অনেক বেশী। হেমচন্দ্রের বর্ণনার 
সৌন্দর্য অকিঞ্চিখকর। আশাকাননে ভাবনাকে একটা স্বচ্ছ রূপাবরণ দেবার চেষ্টা 
হইয়াছে । বর্ণনাগুলি মামূলি এবং প্রাণহীন। শব্দগুলি বর্ণময়, বর্ণনাগুলি প্রাপময় 
হইয়া উঠে নাই এই কাব্যে। কবি যেন বুদ্ধিদ্বার৷ পরিচালিত-_ফুরোপীয় রূপককাব্যের 
একটি দেশীয় সংস্করণ রচনার দ্বারা বাংলা কাব্যের সীম। বাডাইতেই মাত্র বদ্ধপরিকর | 
অপরপক্ষে ছিজেন্দ্রনাথ স্বপ্রভাবনায় বিভোর হুইয়৷ রঙে-রসে একটা আশ্ধ কাণ্ড করিয়া 
তুলিয়াছেন__ 

অচেতনে চেতন ঘুমস্তে জাগ! 
সকলই বিচিত্র স্বপ্নের কাও 
গোড়া নাই আগা। 


তৃতীয়তঃ, ধিজেন্দ্রনাথ শিল্পের ও জীবনের নৈছিক মৃল্য-বোধের মধ্যে একটি সম্পর্ক 
আবিফার করিতে চাহিয়াছেন. এই কাব্যে, এই ভাবনা তাহার আভ্যন্তর জিজ্ঞাসারই 
ফলশ্রুতি। হেমচন্ররের ভাবনা নৈতিক নয়, কাব্য-তত্ব-ঘটিতও নয়। মানবজীবনে 
আশার প্রভাব এবং আশাভঙ্গের মনোক্ষোভ তিনি অস্কিত করিতে চাহিয়াছেন। 
উহ? একটা সচেতন চিন্ত। মাত্র, তাহার অধিক কিছু নয়। 

্বপরপ্রয়াণ রচনার প্রায় সমকালে বঙ্কিমচন্দ্র “লোকরহস্য” এবং *কমলাকাস্তে” কিছু 
রূপকনিবন্ধ রচনা করেন। রচনাগুলি শিল্পশৌষ্টবের উচ্চ সার্থকতার নিদর্শন । কিন্তু 
উহাদের মধ্যে ছিজেন্দ্রনাথের শ্থায় নীতিঘটিত সমস্তার ভাবন। নাই, আছে সমাজনীতির 
রূপকরপ; এবং অধিকাংশই ব্যঙ্গাত্মক ও কৌতুকরসে উপভোগ্য । দ্বিজেন্ত্রনাথ ও 
বঙ্ধিমচন্ত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন উদ্দেশ্তে এবং ত্বতন্ত্র রীতিতে রূপকের ব্যবহার করিয়াছেন, এবং 
উভয়ের রচনার শিল্পগত ফলশ্রুতিও সম্পূর্ণ ভিন্ন দিক দিয়াই সার্থক | 


্বপপ্রম্াণ কাব্যটি মানুষের মনোজগতের কাহছিনী। প্রতিকূল মানসপ্রবণতাগুলির 
সহিত সংগ্রাম করিয়া! তবেই কবিচিত তাহার অভিলধিত লক্ষ গিয়া পৌছিতে পারে ।" 
ফেয়্ারি কুইন কিংবা পিলগ্রিম্স প্রথ্েসেও এ একই ধরনের বিষয়বন্ত কাহিনীর 
মধ্য নি রপকরূপ লাভ করিয়াছে। ভবে বুনিয়নের গ্রন্থটিয় তত্বচিন্তা হুম্প্ট ও 


স্বপ্রপ্রয়াণ ৯৫. 


প্রত্যক্ষভাবে খ্রীচীয় চিন্তাধারার ফলশ্রুতিমাত্র। লেগ্য-কাজামিয়শার ইংরেজী 
দাহিত্যের ইতিহাসে পিলগ্রিম্‌ গ্রগ্রেস সম্বন্ধে মন্তব্য প্রসঙ্গে বল! হইয়াছে, 
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8100 109,158 10100) 080 010]% 8109 6108 00100791910) 01 80 63167167009, 
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10 10101) 18৪. ৪8010010060 01) 6591: ৪০00118 1119+ 01 609 060181%89 900109 
91180 16 00986 008৮8 19666900800 &100 0179 06511. 

ছিজেন্্রমাথের চিস্তাধার। স্বনি্ি্ই ধর্মীয় নীতিচেতনাসন্ৃত নয়। এদিক দিয়া 
বুনিয়ান এবং স্পেনসরের রচনার সন্ত হ্প্নপ্রয়াণের বহিরাঙ্গিক সাদৃণ্ত মাত্র আছে, 
তাহার বেশী কিছু নাই। স্বপ্রগ্ুয়াণের মধ্যে কবির কল্পনায় সৌন্দর্ষচেতনা এবং 
কল্যাণীবুদ্ধির ভূমিক1 লইয়া থে তাঁবিক ভাবন! কবিপ্রকাশ পাইয্াছে তাহা সর্বজনীন 
নীতিশাস্থের বিষয়ভূত নয়__সৌন্দর্শশাস্থের অঙ্গীভূত। 

ম্পেনসরের কাব্যে অবশ্য কাহিনীরচনা আছ্যন্ত সুনিয়স্ত্রিত নয়। বহৃক্ষেত্রে বূপক 
অস্পষ্ট। সে দিক দিয়া বুনিয়ানের গ্রন্থ অনেক বেশী স্থপরিকল্পিত। তত্‌ ও রূপকরূপ 
বন্থতাত্বিক স্ুস্পষ্টতায় পূর্ণাঙ্গ । ছিজেন্দ্রনাথ তাহার রূপক কাব্যে কিন্ত কাহিনীর পূর্ণতা 
বায় রাখিতে পারিয়াছেন। কোথাও গল্প পৎভ্রষ্ট হয় নাই। অকারণ বহিরাগত 
প্রসঙ্গ ও কুত্রে কাব্যকাছিনী পথভ্রষ্ট নয়। কিন্তু স্থগঠিত বূপককাহিনী এবং তত্বমাহাস্্য 
ত্বেও বুনিয়ানের গ্রন্থ উচ্চস্তরের শিল্পন্থপ্টি নয়। বরং ম্প্নসরের কাব্যে বর্ণনার 
নয়নাভিরাম সংগ্রহ আছে ।-_ 
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₹ এদিক দিয়! স্পেনসরের সঙ্গে ছিজেন্দ্রনাথের কবিম্বভাবের সাদৃশ্ঠ অনেকেই অন্ধুভব 
করিবেন। ইহা অবশ্ত পাদৃশ্ঠই, প্রভাব নয়। 

প্রভাবের কথ! বলিতে গেলে স্বীকার করিতে হয় ষে *প্রবোধচন্দ্রোনবয়* “ফেয়ারি 
কুইন” এবং “পিলগ্রিম্‌স গ্রশ্রেস”-এর কথা ছিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মনে ছিল “ম্বপ্রপ্রয়াণ” 
1$নার সময়ে । কিন্তু ছ্িজেন্দ্রনাথের তত্বচিস্তার মধ্যে রহিয়াছে মৌলিকতা। ভিনি 
ধর্মগ্রন্থ ও নীতিশাস্থাদিতে প্রাপ্ত ধ্যান-ধারণাকে কাব্যে কূপ দ্বিতে চাহেন নাই। তিনি 
নিজেই কাব্যবল্পনার লক্ষ্য কি তাহা লইয়! ভাঁবিয্বাছেন এবং মানব অন্তরেন্ব বিচিত্র 
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গ্রবণভার সঙ্গে তাহার সত্বদ্ধ আবিষ্কার করিতে চাহিয়াছেন। ইছার ফলে, কবি শেষ 
পর্যস্ত কাব্যসৌনর্ষের আদর্শ কি খুঁজতে গিয়া মানবজীবনের লক্ষ্য যে বিশুদ্ধ 
কল্যানী শাস্তিবোধ তাহাতে গিয়। পৌছিয়াছেন। কাব্যসাধন! শেষ পধস্ত জীবনসাধনার 
সহিত মিলিত হইয়াছে । দ্বিজেন্দ্রনাথের কাছে এই ভাবনা একট বস্তনিষ্ঠ দার্শনিক 
প্রত্যয় মাত্র নয়। তাহার একান্ত আস্তরিক শিল্প-জিজ্ঞাসা এবং যেহেতু তিনি 
একাধারে শিল্পী এবং তাত্বিক-_-তাই শিল্পভাবনা এবং তত্বযূলক জীবনচেতন৷ তাছার 
কাছে একাকার হইয়া! গিয়াছে । 

কিন্তু দার্শনিক দ্বিজেন্দ্রনাথের কাবাচেতন স্বত্লস্থায়ী হইলেও খাঁটি ছিল। তাই 
বূপকের আবরণে একটি তত্বকথা বলিয়াই তিনি স্থনিশ্চিত হইতে পারেন নাই। 
তিনি পকটিকে আশ্রয়মাত্র কৰিয়। বর্ণনায় ও বর্ণসম্পাতে একটা স্বপ্নময় সৌন্দ্জগত 
গড়িয়া তুলিক়াছেন। সমালোচক ঠিকই বলিয়াছেন, “বন্তত: পদে-পদেই শবের 
কারুকার্ষে প্রকাশভঙ্গীর চারুতায় ও ভাবের বৈচিত্র্য দ্বিজরাজকে আসন্গউদয় রবির 
পূর্ববর্তী বলিয়৷ বুঝিতে কিছুই অস্থবিধ! হয় না।” 

প্রন্স ও। ছ্িজেন্্রম'থের “ত্বপ্পপ্রয়াণ” কাব্যটি তত্ত্বের রূপক হিঙ্দাবে যতটা 
নার্থক হইয়াছে, কবিত্বের সৌন্দর্যের দিক দিয়া ততট। দফল হইয়াছে কিমা বিচার 
করু। 

অথবা, তত্ত্ব ও কাব্যের লক্ষ্য ভিন্ন। ছিজেক্রনাথের 'ম্বপ্পপ্রয়াণে' কবিত্ব কি 
তত্তবের কাছে জাত়লমর্পণ করিয়াছেন? অথবা তত্ব ও কাব্যের লক্ষ্য মমন্থিত 
হইয়াছে? কিংবা কাব্যলক্ষ্য তন্ত্রকে ছাপাইয়া! উঠিয়াছে? 

উত্তর। ছিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের “ন্বপ্রপ্রয়াণ” কাব্যটি রূপককাব্য হিসাবে বিশেষ 
ধরণের সাফল্যের দাবি করিতে পারে । ছ্িজেন্দ্রনাথ ঠাকুর শ্বপ্রপ্রয়াণ কাব্যে এক কবি- 
চিত্তের সত্যান্ুসন্ধানের কাহিনী বলিয়াছেন । এক কবি মনোরাজ্যে ভ্রমণ করিতেছেন । 
কল্পনাস্বন্বরী পথ দেখাইতেছে। তিনি নন্দনপুরে আসিলেন। কবিরা সৌন্দ্বস্থষ্ির 
রম্যজগতেই ষাইতে চান। এই রম্য জগৎ বা 893609৮1০ [188076-এর জগতই 
নন্দনপুরীরূপে চিত্রিত হুইয়াছে। কল্পনার সাহায্যেই কবিরা এই সৌন্দর্যলোকে 
আসিয়! পৌছান । কিন্তু কাব্যসাধনার এইটিই চরম কথা নহে । এখানে তাহাকে 
পথ বাছিক়্! লইতে হয়। নন্দনপুরকে যে মানুষ চরম লক্ষ্য বলিয়! মনে করে নে কলা 
কৈবল্য বা 8: 10: 8:7৪ 88৮6 তত্বকে শিল্পের উদ্দেশ্য মনে করে । মনে করিলেই 
্ান্তি ও ছুখ। কবি সেইক়প মনে করিবার ফলে ভুল পথ ধরিয়া নন্বনপুরের গা 
ঘেিয়৷ যে বিলাসপুর অবস্থিত সেখানে গিয়া পৌছিয়াছেন।” স্বভাবত: বিলাস- 
লালসার মধ্যে পড়িলে কবির কল্পনা! কোথায় চলিয়া যায়। উহ্নার ফলে তাহার 
কাব্যধর্মের চ্যুতি ঘটে । কবি তখন নানাবিধ বিপদে পড়েন। কিন্তু কঠিন আত্মিক 
সংগ্রামের মধ্য দিয়া তিনি শাস্তিপুরে আনন্দধামে পৌছিলেন। সেখানে কবি 
সঙ্গে কল্পনার পৃণমিলন ঘটিল। নন্দনপুরে যাহা! ছিল শুদ্ধমাত্র কাবাসৌন্দর্ষ__ 
কলাকৈবল্য, এখন তাহা গভীরতর জীবনসত্যে উন্নীত হইয়াছে । ভোগবিলাসের উধ্বে 
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সৌন্দ্য-চেতনাকে উঠাইয়া লইয়া, মানস শুভবুদ্ধিগুলির অনুশীলনের মধ্য দিয়া ছূর্বল! 
অশুদ্ধিকে দূরীতৃত করিয়া উত্বতর বোধিতে গিয়া পৌছানই যে মানবমাত্রেরই লক্ষ্য-_ 

ছুবির লক্ষ্য এবং অপর সকলেরও-_-তাহাই শেষ পর্ধস্ত এই কাব্যে দেখান হইস্াছে | 

প্রননাথ সেন যথার্থ ই লিখিয়াছেন, “পরমার্থের সঙ্গে সৌন্দর্যকে গ্রথিত করিয়! হিন্ুকবি 
কাব্যকে অশেষ এবং অসীমের দিকে প্রসারিত করিয়াছেন ।"*এক কথায় কবি সথনিগুণ 
চারণ বৈজ্ঞানিকের মত মানব-হৃদয়কে বিশ্লেষণ করিস! মানব জীবনের ক্ষেত্রের জটিলতা! 
এবং উচ্চতার গভীরতা দেখাইয়াছেন। তাহাতে কাব্যচর্চার নিজক্ষেত্র অনেকদূর 
অতিক্রম কর] ব৷ বাড়াইয়া! দেওয়া হইয়াছে ।” 


নিপুণভাবে তত্বকথাকে রূপকের মধ্য দিয়! প্রকাশ করিয়াছেন কবি। কিন্ত প্রশ্ন 
হুইল তত্বভাবনার গভীরতা এবং বুূপকরচনার সার্থকতা সত্বেও কাব্যটি ষথার্থ 
কাব্যসৌন্দর্যের দিক হইতে কতটা সফল হইয়াছে । 


্বপ্রপ্তয়াণকে শুধুষাত্র কাব্যহিসাবে ( তত্বের কথা তুলিয়। গিয়া ) দেখিলে কাহিনী 
কাব্য ছিসাবে তাহার একটি চেহার! অবশ্বাই চোখে পড়িবে । কাহছিনীকাব্য উনবিংশ 
শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাংলা! সাহিত্যে বিশেষভাবে বিকশিত হইয়া! উঠিয়াছিল। কিন্তু 
সে-সব কাহিনী মানবিক কাহিনী বলিয়। তাহার ঘটনাংশের মধ্যে প্রাণের স্বাভাবিক 
স্পন্দন ছিল। আর ছিল চরিত্রগুলির মানবিক কূপ । ছ্বিজেন্্রনাথের কাব্য বূপক 
বলিয়া ইহার ঘটনাংশ অত্যন্ত পরিকল্পনা-মাঞফিক (৪০062085610 ) মনে হয়। উহা 
শ্বাভাবিক ও প্রাণবস্ত বলিয়। মনে হয় না। চরিত্রগুলিও এক একটি ভাবের প্রতীক 
বলিয়! ঠিক রক্তমাংসের মাহষের মত হুইয়া উঠে নাই। 

কবি তাহার কাব্]র পান্রপাত্রীদের সম্পূর্ণ মানবিক রূপ দিবার ব্যাপারে বিশেষ 
আগ্রহীও ছিলেন না। তিনি কোনো চরিত্রের নাম দিয়াছেন প্রমোদ, কাহারও নাম 
মায়া, কেউ বা কল্পনা । নামকরণ দেখিয়। বুঝ! ষায় কবি তাত্বিক আঘর্শকেই মানবর্প 
দান করিতে চাহিয়াছেন। বীররস, সথ্ারণ প্রভৃতি পাত্রপাত্রীর ন।ম দেখিয়াও বুঝা। 
যায় কবি পক তাৎপর্যটিকে সম্পূরূপে ঢাকিয়া দিতে চান নাই। স্থানের নামকরণও 
তত্বভাবনাটির প্রতি সরাসরি অঙ্গুলি নির্দেশ করে। 


পাত্রপাত্রীর নামকরণ যতটা তত্বাশ্রয়ী__গুরুত্বপূর্ণ পান্রপাত্রীর! কিন্তু ততটা! 
ছায়াময় নয়। তাহার! অনেকটা ভাবাদশের ইঙ্গিতবাহী, তবে মানব হলভ প্রাণ-লক্ষণ 
হইতে উহার1 একেবারে বঞ্চিত একথা বল। যায় না। অবশ্থা মধুক্থদনের কাব্যগুলর 
পাত্র-পাত্রীদের ব্যক্তিগত চিতচাঞ্চল্য অথব1 অক্ষয় চৌধুরী, রবীন্দ্রনাথের গাথা-কবিতার 
পাত্র-পাত্রীদের মনুম্তধর্মের সমকক্ষতা৷ এই সব চরিত্রগুলির নাই। 
্বপ্রপ্রায়ণের ঘটনাবলীও ছকে বীধা। তাহার মধ্যে নাটকীয় চমক নাই। 
ত্যাশায় আকম্মিকে জড়ানো চঞ্চলতা নাই । কবিষ্ন ভ্রান্তি, বিপদে পতন, বিপরীতমুখী 
ছ্উবৃত্ির ছন্দ এবং সর্বশেষে কবির সিদ্ধি-_ঘটনার ক্রম এইরূপ সরল পথে অগ্রসর 
হইয়াছে । সেক্ষেত্রেও উপভোগষোগ্য কোনোরূপ চমৎকুতি নাই। 


চতুর্ঘপত্র-* ণ 


৯৮ স্বপ্রগ্রয়াণ 


্বপ্নপ্রয়াণকে তাই তত্বের কথা তুলিয়া কাহিনীকাব্যরূপে গ্রহণ করিবার স্থধো" 
বিশেষ নাই। প্রথমতঃ, কবি পাঠকদের রূপকার্থ একবারও ভুলিতে দেন না। 
দ্বিতীয়তঃ কাহিনীকাব্যরূপে ইহার নিশ্ছিদ্র উপভোগ্যতা্ড বেশী নয়। তবে সঙ্গে স 
একথাও স্বীকার করিতে হুইবে যে বূপককাব্যে কাহিনীর সরল রূপাবরণটি দ্ধিত 
আগ্স্ত যেরূপ অভঙ্গভাবে রক্ষা করিয়াছেন সেরূপ অন্তান্ত রূপকৃকাব্যের মধ্যে বড় একটা 
দেখা যায় না। এপ দীর্ঘ কাব্যে পক কাহিনীটি বজায় রাখাও কম কৃতিত্বের 
কথা নয়। 
কিন্তু এই সব গুণাবলী ক্ষপ্নপ্রয়াণ কাব্যকে শিল্পগুপের দিক হইতে খুব উচ্চ আসন 
দিতে পারিত না স্বপ্নপ্রয়াণের কাব্যমহিম। অগ্তাত্র__ইহার বর্ণনা-বৈচিত্রে | কাব্যটির 
সরল কাহিনী, পাত্রপাত্রীর কথাবার্তা, ভাবভঙ্গী সব কিছুই বর্ণনাত্রযী, বর্ণনাগুলি চিত্রময়, 
চিত্রগুলি বর্ণময় এবং বর্ণ-বৈচিত্র্য হৃদয়ভাবের ছ্বার1 বিশেষভাবে রঞ্জিত । 
ব্সস্তের আগমনের রূপটি ফৌবনাবেগের সংযত প্রকাশে বিশিষ্ট ;) ষেমন-- 
দক্ষিণের ছারখুলি মৃদুমন্দ গতি 
বনভূমি পদাপিয়। ধতৃকুলপতি 
লতিকার গাঁটে গাটে ফুটাইল ফুল। 
অঙ্গ দেরি পাইল পল্পবে-ছুতুল ॥ 
কি জানি কিসের লাগি হইয়া উদান 
ঘরের বাহির হুল মলয় বাতান। 
ফুলের ঘোমটা খুলি কাড়য়ে স্থবাস। 
এ নহে সে" বলি শেষে ছাড়য়ে নিশ্বাস ॥ 
শবে শবে কমনীয়ত্ব যেমন ফুটিয়া উঠিয়াছে, তেমনি একটি লঘু কল্পনা-বিলাসের 
রঙও যেন তাহার সছিত ঘিশিয়! রহিয়াছে। তবে তাহা কোথাও অতিমাত্রায় 
উচ্দুসিত হইয়া উঠে নাই? শবকেন্ত্র ত্যাগ করিয়া উক্ত সুর দিছিদিকে ধাবিত হয় 
নাই। ছিজেন্দ্রনাথ চিত্রপ্রাণ কবি--ভাবকে তিনি ছবির মধ্যে বীধিয্না! রাখিতে পারেন। 
স্থরকে রঙে রূপান্তরিত করিয়া ফেলেন। কোমল স্থন্দর ভাবাসঙ্গ প্রকাশে কবির 
স্বাভাবিক নৈপুণ্য বারংবার প্রকাশ পাইয়াছে। উপবনের রম্যতায় কবিচিত্তের 
আনন্দচাঞ্ল্য চিত্ররপ ধারণ করে-_ 
পুষ্স-লতা মিলি-জুলি, 
সমীরে হেলি ছুলি 
করিছে কোলাকুলি 
অভ্দ প্রাণে ॥ 
পথ দিব্য দেখা যায় 
জ্যোত্সার কপায়। 
হেলিয়া তরু তায় 
ছায়া বিছায়। 


স্বপ্প্রয়াণ ৯৯ 


এই জাতীয় চিত্রের গ্রতি কবিচিত্তের বিশেষ আকর্ষণ সন্দেহ নাই। এই প্রসঙ্গে 
স্মুবি বিহ্ারীলালের সহিত ছিজেন্্রনাথের তুলন। কর! যাইতে পারে। বিহারীলালও 
(*্ধানতঃ কোমল কমনীয়তার কবি। তাহার শব্গুলি পর্যস্ত কাঠিন্যহীন-_ব্হক্ষেতরে 
অস্থিহীন। কিন্তু ছিজেন্্রনাথের কমনীয়তা কাঠিন্ের সঙ্গে সম্পৃক্ত। গ্যধর্মী শবে 
ব্যবহারে, সংযুক্তাক্ষরব্ল তৎসম শবের প্রয়োগে কোমল চিত্রকল্প অনেকটা বিপরীত 
রসের সঙ্গে সমন্বিত ষেন। হেমন-- 
বাতায়ন পেয়ে মুক্ত, 
মলয় সুধা-সিক্ত, 
সৌরভ সংযুক্ত 
হিল্লোল হানে । 
কজন! স্থধীরে উঠি, 
আখিরে দিল ছুটি 
বাহির পানে ॥ 
প্রথম দিকে “সংযুক্ত” শব্দটির ব্যবহার ঘেমন লক্ষ্য করিবার মত, তেমনি শেষর্ষিকে 
শছুটি” কথাটির প্রয়োগে দিগন্তকামনার রোমার্টিক আবেগ ব্যঞ্জিত হইয়াছে । 
ভাষ। ব্যাপারট! কবির সম্পূ আয়ত্ত । এবং সে ভাষ। অপ্রমতত। কবি বিচিত্র 
ভাবাঙ্ছতূতিকে প্রকাশ করিতে গিয়া! যথেষ্ট সাফল্য লাভ করিয়াছেন। যেমন, 
হুর্যোৎফুল্প চাঞ্চল্য রূপ পাইয়াছে নিম্নলিখিত শব্বন্ধে__ 


ছুটিছে ফোয়ারা, হর্ষ মাতোয়ারা, 
০০৮ টিটি রনির 


ুমুিনী- -সদনে টির 0 
তল্‌ তল্‌ থল্‌ থল্‌ করিতেছে প্রতিবিস্ব-শশী । 
উপরোক্ত উদাহুরণে “উড়িয়া”, “ধরিতে” প্রভৃতি শবের গল্ঠাত্মক আবেদন তল্‌ তল্‌ 
জ্যোত্ল্াতারল্য এবং হধোন্নতত ফোয়়ারাধারার আকাশ কামনাকে তীব্রতর করিয়া 
তুলিক্াছে। পাশাপাশি ভীতবিহ্বল পাতালপুক্রীর চিন্রাঙ্কনও গম্ভীর ভাবাসহধোগে 
লফল হুইয়। উঠিযাছে ।-_ 
গস্ভীর পাতাল। যথা কালরাত্রি করাল-বদন! 
বিস্তারে একাধিপত্য! শ্বসয়ে অযুত ফণিফণা 
দিবানিশি ফাটি রোষে ; ঘোর নীল বিবর্ণ অনল 
শিখাসজ্ঘ আলোড়িয়া দ্াপাদাপি করে দেশম় 
তমোহম্ত এড়াইতে-__প্রাণ ঘেখ। কালের কবল! 


বীভৎস বা “অবিশ্বান্ত অদ্ভূত িলিনালী গড়িয়া তুলিভেও হিজেন্্নাথ 
ঠাকুরের নৈপুণ্যের জন্ভাব ছিল ন1। 
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ঝুপসি-ঝাপ সি বন-আব.ডালে, 

হাঁপসি-বদন সব উকি দেয়, ভর দিয় ডালে। 

কিসৃত-আকার অতি চমৎকার 

প্রকাশ পাইয়া উঠে জোনাক-মশালে। 

উদ্দাহরণের সাহায্যে স্বপ্নপ্রয়াণের কাব্য-সৌন্দর্য অনুধাবন করা আদৌ সম্ভব নয়। 

কারণ এই কাব্োর প্রায় সর্বত্র নানা রঙের, নানাভাবের রূপ ছড়াইয়া আছে। কবি 
এক আশ্চর্য রূপ-জগতে পাঠককে লইয়া যান। এই বিষয়ে বিশিষ্ট সমালোচক 
প্রথমনাথ বিশীর মন্তব্য প্রণিধানষোগ্য _-* “এল ভোরাভো"'র পথে সোনা-মানিকের 
ছড়াছড়ির স্তায় বিচিত্র সৌন্দর্ষে ্বপ্নপ্রয়াপের পথঘাট আকীর্ণ। সে-সব এতই প্রচুর যে 
চোখে আঙ্গুল দিয়! দেখাইবার আবশ্তক হয় না। ছ্বিজেন্দ্রনাথ যখন সৌন্দর্যস্যতিতে 
ইচ্ছা কবেন তখন তীহার প্রতিভায় যেন বান ডাকে, আর সেই বানের মুখে কত দূর- 
দূরাস্তের স্বপ্রকুন্থম ভাসিয়া আসে, যেমন এশ্বর্য তেমনি প্রাচূর্য। ্বপ্রপ্রয়াণ গ্রন্থের ঘে 
কোনো পত্র ইহার সাক্ষ্য দিবে । পত্য বলিতে কি, প্রাচীন বাংল! সাহিত্যে বিদ্ভাপতি 
ও গোবিন্দ্দাস, নবা বাংল! সাহিত্যে মধুস্থদন ও রবীন্দ্রনাথ ছাড়া এ বিষয়ে আর 
কেহ তাহার সমকক্ষ নয়। এত সৌন্দর্য একখানি কাব্যে বাংল! সাহিত্যে বিরল ।” 


প্রশ্ন ৪। স্তবপ্রপ্রয়াণের ভাষা ও চিত্ররচমামৈপুণ্যের আলোচনা কর । অথবা, 
স্হবপ্রপ্রয়াণ কাব্যটি রলচমালৌকর্ধে ও অভিনব কলুমার ভাষা -প্রকাশেই একটি 
উচ্চত্তরের কাব্য বলিয়া ত্বীরকুত হইবার যোগ্য ।”- আলোচনা কর। 

উত্তর। ছিজেন্দ্রনাথের “হবপ্রপ্রয়াণ” কাবাটি বাংল! নাহিত্যে একটি বিশিষ্ট স্থান 
লাঁভ করিবার যোগ্য । কাব্যটি পড়িয়া প্রথমেই মনে হয় একটি তত্বকথা প্রকাশই 
কবির অভিপ্রায় । কাব্যতত্বের বিশ্লেষণ করিতে করিতে তিনি অধ্যাত্মজীবনভাবনায় 
প্রবেশ করিয়াছেন। এই তত্বচিস্তাটি কাব্যের মেরুদগুস্বরূপ। উহাকে রূপে স্পষ্ট 
করিয়৷ তুলিবার জন্তই এই রূপক কাব্যের আয়োজন কবি করিয়াছেন । কিন্তু কাব্যের 
লক্ষ্য বহুক্ষেত্রে উপলক্ষ হইয়া পড়ে। এ-কাব্যের তত্বগত অভিপ্রায়টি শেষ পর্যস্ত 
উপলক্ষে পরিণত হইয়াছে এমন কথ! বলা যায় না । কবি আত্মস্ত লক্ষ্য সম্বন্ধে অভ্রাস্ত 
ছিলেন। কিন্তু কবির শিল্পপ্রবণত! ত্রত্বের লক্ষ্যকে সর্বস্ব বলিয়া মনে করিতে পারে 
নাই। লক্ষ্যের পক্ষে যাহ! হয়ত অস্তিরিক্ত সেইরূপ একটি রূপজগতে রঙের চিত্রের 
জগৎ তিনি সি করিয়াছেন। দ্বিজেন্দ্রনীথের চিত্তের বৈশিষ্ট্যই এইক্প। ইছাঁন। 
করিয়া তিনি পারিতেন না। তীহার মনের পক্ষে তত্ব যেমন অপরিহার্ধ-_সেইক্বপ 
অপরিহার্য এই বর্ণের কল্পনার ছবির বিহ্বল আনন্দ। এবং এই দ্বিতীয় ব্যাপারটিই 
প্রমাণ দেয় ছ্বিজেন্দ্রনাথের কবিত্ব তাহার তথ্খভাবনার বাহুনমাত্র ছিল না। 

ছিজেন্্রনাথের কবিস্ব স্বপ্নপ্রয়াপ কাব্যের চারিধারে একটি সৌনর্যস্বপ্রের রমধীয় 
জগত তৈরী করিয়াছে। “ন্প্রপ্রয়াণের লেখায় পদে পদে বিশ্বয়ের আবির্ভাব, কথায় 
কথায় অগ্রত্যাশিত অভাবিতপূর্ব অথচ চিরপরিচিত চিন্জরাজি। ভাষ! চোখেই পড়ে 
না, চিত্রই জাগিয়া উঠে।” প্রকৃতপক্ষে কাব্যরসিকের কাছে ইছার তত্বাংশের 


স্বপ্রপ্রয়াণ ১৩১ 


গ্ভীরতার মূল্য বিশেষ নাই-_তাহার! চিন্রস উপভোগের জন্গই এই কাব্যের 
ব্ঞাছে যাইবেন। সমালোচক অসতীশচন্দ্র রায় এই কাব্যে চিত্রায়োজনের বৈশিষ্ট্য 
খাইতে গিয়া! লিখিয়াছেন, “আননরাঞঙ্জার সভা, হরষ উল্লাস ছুটি বালকের ব্যবহার ; 
নন্দনপুরের বন-নদী-কাস্তারের দৃশ্ঠ ; চিত্রলেখার হস্তে সরন্বতী, যশোদা, সীতা গ্রভৃতির 
চিত্র; নৌকায় চড়িয়া প্রমোদপুর গমন ; প্রমোদপুরের চট্টুল, বিলাসী অধিবাসীগণ 
ও সভার রজময় নৃত্যগীত-__বিষাদদপুরের তালবেতাল, পেতিনী-মাসী, বীভৎস 
অরণ্য__বিষাদপুরের বিড়ালের খপ্জনী বাজানো, কাকাতুয়ার 'টাকুটুকু আহারে" কালো 
যেন লোহা” রসনানড়ানো, হাড়গিলার থলিয়া ঝুলানো,_-বিষাদপুরের হাহা-হুু 
গন্ধর্ব, জাড়্য মন্ত্রী, অন্ধকার সভা; রপাতলের গভার অন্ধকারে ভৈরব কাঁপালিক, 
কালীপুজা, শ্শান, উন্ধামুখী, বড়া ইবুড়ি প্রভৃতি--সমর প্রয়াণে যুগের বর্ণনা, মৈত্রদেবের 
বন্ধনপাশ' ত্যাগ করা; ছুভিক্ষের অগ্রিবাণ-বৃষ্তি ; বাণে বাণে কাটাকাটি; এব" অবশেষে 
শান্তি-প্রয়াণের তপোগিরি, শ্রেয়, শ্রেয়: পথ, স্বণনেন্্রতন্তে হৃসঙ্গ ; গিরিশিরে দাড়াইয়। 
খধিদলের স্তবগান সংত্রই আমাদের স্বদেশী প্রাকৃতিক দৃশ্ঠ; দেশী বিচিত্র কূপকথা ও 
কাহিনী; আমাদের পরিচিত তাশ্্রি-সাধনার 'ভীষণতা, দেশী রামায়ন-পুরাঁণের 
যুদ্ধ-বর্ণনা এবং আমাদের শর্দেশী ধর্মশান্থ্ের কথ। আমাদের মনে পড়িয়া যায় ।” 
কবির চিত্র-রচনায় প্রাণের স্বতোতৎসারিত আনন্দ ধার] সর্বদা প্রবহমান | মাঝে 

মাঝে তাহার মধ্যে শুন! যায় বয়ন্ক শিশবমনের হধের তুর । কখনও কবি ছায়ানিবিড় 
অরণ্য, শব্ময়ী ঝর্ণার ধার, ঝিল্লি-ঝঙ্কারের ছবি আকিয়াছেন | 

ষথায় মহাবট, শিরে জট, অতি নিবিড়; 

পালিছে চুপে-চাপে, খোপে-খাপে, অযুত নীড়। 

নমন। নামি নামি, উর্ধ্ধগামী হইয়া উঠি 

বহে বিপুল ভার; অন্ধকার ধরে ভ্রকুটি ॥ 

যে দিকে আখি ধায়, ছায়ে ছায় সকল ঠাই। 

ঝিল্লি ছাড়ে বোল উতরোল বিরাম নাই ॥ 

হোতায় তালগাছে রুছিয়াছে গগন ঢাকা। 

আলসে ঝিমাইয়া ঝিমাইয়৷ ঢুলছে শাখা । 

হেতাম্ম ঝরঝর, ঝরঝর, ঝরণ। ঝরে । 

পাদপ, মর মর, মর মর) শব্দ করে ॥ 

কি জানি, কোথা হতে, বাষুপথে, আদিছে গীত 

বীণার বঙ্কার, হয় আর আচম্বিত ॥ 

ঝুরি নামানে। মহাবটের নিবিড় অন্ধকার, ঝিল্লির একটান1 তান, আকাশ আড়াল 

নস! তালপাতার বিস্তার, ঝরণাধারার শক, বুক্ষপত্ডের মরমন্র ধ্বনি_কবি বস্বর কূপ ও 
বনিকে মিলাইয়া একটা ছায়াঘন স্থপ্রজগত গড়িয়া তুলিয়াছেন ;--তাহা। অপেক্ষাও 
বড় কথা-_এই সবকিছুর সঙ্গে একটা অতিরিক্ত মানপবর্ণ তিনি মিশাইয়। দিয়াছেন, 
তাহা হুইল মুগ্ধ অলস অবশ শিথিলতা, রোমাঞ্চিত সৃখবভান্ন ভাব। 


১০২ স্বপ্রপ্রয়াণ 


কবি বনচর প্রাণীদের গতি আর শব্ষকে শবচিত্ে যখন বীধিয়া। দিলেন, তখনও 
একট! সরল সতেজ শিশুর প্রাণম্পর্শী কৌতুকবোধ তাহার মধ্যে কম্পিত হইতে 
থাকে ।-- 


কতু বাছুড়ের পাখা 
ঝাপটি তরুশাখ। 
গতি করিয়া বাকা 
বাজিয়। যায়। 
কভু বা বন-বিড়াল 
বাহিয়া উঠি ভাল 
লয়্যে লুটের মাল 
লাফায় গায় ॥ 
গরজন স্থবিকট 
হইল সন্গিকট 
গো-্গ ঝটপট 
খুজে আড়াল । 
কখনো বা ঝোপ-ঝাড় 
করিষ়া তোড়-পাড় 
পলায় ছুদ্দাড মগের পাল ॥ 


অতি পরিচিত এবং লোক প্রচলিত ধ্বনিগুলিকে কাজে লাগাইয়াছেন কবি। এবং 
সমগ্রতঃ ছবিটির মধ্যে একটা .সজীব প্রাণচাঞ্চল্য ফুটিয়। উঠিয়াছে। কচিত গাল্ভীর্য 
থাকিলেও তাহা লঘু মেজাজের রঙ. লইয়! দেখা দেয়। ইহারই সঙ্গে দেখ! যায়-_ 
কিভৃতকিমাকার, অদ্ভূত অবিশ্ব।সের চিত্রাঙ্কনেও কবির বিশেষ প্রবণতা এবং আশ্চর্য 
দক্ষতা । অবশ্য গম্ভীর ভীষণের ছবি আকিতে গিয়া কোনো কোনে। ক্ষেত্রে কবি 
অন্ততর কোনো লঘু মনোভাব বা বালম্থলভ কৌতুক-কৌতুহলকে প্রশ্রয় দেন 
নাই-_-এমন উদাহরণও বড় অল্প নয়। যেমন, পাতালপুরীর রূপবর্ণনার সাফল্য-_ 


, বুসাতল গভীর তিমির এক গ্রাসয়ে সকল ! 
দেখে ষদ্দি মর্ত্য কেহ প্রান্তে দাড়াইয়া, সেকি আর 
আসে ফিরে! আপদ-মস্তক ঘুরি, টলিয়া চরণ 
কণ্টকিয়া কেশজাল, বিশ্ফারিয় নয়ন-যুগল, 
তমোগর্ডে তলাইয়। শেষপৃষ্ঠে লভে শেষ গতি ! 
“্দীর্ঘপদ্দী এই পয়ারের ছন্দও যেমন হ্বচ্ছন্দচারী, ধ্বনিও যেমন গভীর, বিষয়ও 


তেমনি অনুইপূর্ব। কালানল-প্রজ্জলিত নরকের বর্ণন৷ করিতে গিয়! দান্তে ইহার চেয়ে 
কাঁ ভয়াল রোমহ্র্ষণ চিত্র আকিয়। থাকিবেন, অন্থমান করিতে পারি না।” 


স্বপ্রগ্রয়াণ ৬ভত 


দ্বিজেন্ত্রনাথের অঙ্কিত চিত্রে "খন ঘে ভাব তখন সেই ভাবের আশ্চর্যরকমে, 
পরিপূর্ণরকমে উদ্বোধন দেখা যাইবে । বহির্জগতের এত চিত্র, এত পুথ্ধাহপুষ্ধ চিত্র 
[ংলার আর কোনে। কাব্যেই নাই।” দ্বিজেজ্রনাথ ঠাকুর এই চিত্র-রচনায় এমন 
১!যারই ব্যবহার করিয়াছেন যাহাতে আশ্চর্য ন! হইয়া পার! যায় না। একদিকে 
বিষয় অনুষারে তাহার কাব্যের শব্দের ঢঙ. বালাইয়। যায়-ধ্বনি এবং ধ্বনির 
ভাবাচুসঙ্গ বদলইয়া হায়। কবিমাহিত্যিক ভাষার সহিত একেবারে ঘরোয়া কথাকে 
মিলাইয় দিয়াছেন। লোকের মুখে প্রচলিত শব ও ভাষারীতিকে তিনি অভিজাত 
মাজিত ভাষার সহিত যুক্ত করিয়াছেন । অথচ তাহার অসাধারণ নৈপুণ্যবলে তিনি 
উহাদের মিলাইয়াছেন। কোথাও তাল কাটে নাই। 

দ্বিজেন্ত্রনাথ তাহার ভাষার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্যের কথা নিজেই বলিয়াছেন, 
“আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, মনে যদি এমন কোনে! ভাব উদ্দিত হয়, যাহা প্রকাশের 
উপযুক্ত খাটি দেশী ভাষায় প্রকাশ করা ধায়, তাহাকে প্রকাশের জন্ত বিদেশী 30100:-এ 
অনুবাদ করিতে যাইব কেন? আমি কখনোও ও পথ মাড়াইনি |” এই মনোভাবের 
ফলেই দেখিতে পাই, নিত্য লোকব্যবহার্য শব এত প্রচুর পরিমাণে স্বপ্রপ্রয়াণে 
ব্যবহৃত হুইয়াছে। সেকালের কবিতায় লৌকিক শবের ব্যবহার এককপ নিষিদ্ধ ছিল। 
সেদিক হইতে দেখিলে দ্বিজেন্দ্রনাথের ভাষাব্যবহার অনেকখানি বৈপ্রবিক চন্দেহ নাই। 
কথ্য ভাষার নিজন্ব একট! জোর আছে। তাহার গতি ভ্রুত এবং তাহা অত্যন্ত জীবস্ত। 
হিজেজনাথ এই গতিকে এবং প্রাণোজ্জলতাকে হুনিপুপভাবে কাজে লাগাইক্াছেন। 
এই বিষয়ে সেকালের বিশিষ্ট সমালোচক সতীশচন্দ্র রায় বলিয়াছেন, “এই কাব্যে, 
ক্'বাদের জীবস্ত সক্রিয়, ঘাতশীল প্রতিদিনের গন্য হইতে শব্ধ বাছিয়। আনিয়া! সেই 
৬।ধার মধ্যেই নানা ₹সের জোয়ার ছুটাইয়! দেওয়া হইয়াছে, বিচিত্র সংস্কৃত শব- 
খলিকেও দেশী বাংলার সঙ্গে গলাইয়া, নানা বিচিত্র মিলের তটে বীধিস্া, নানাব্প 
ছন্দের খাতে প্রবাহিত করিয়া দেওয়। হইয়াছে । আমাদের চিরপরিচিত বন্ধু ষে এত 
কথা কহিতে পারে, আমাদের গৃহদারের শ্রোতাটি ষে গিরিশিখর পর্যস্ত উঠিতে পারে, 
পাতাল পর্বস্ত ডুব মারিতে পারে, ইহা দেখিয়া আশ্চর্য হুইয্বা যাইতে হয়। ্বপ্র- 
প্রয়াণের এইরূপ দেশী ভাষা'বলিয়াই, ইহার চিত্রগুলি এত অনায়াসে আমাদের চক্ষের 
উপর নাচিয়া উঠে, ভাবগুলি নেশায় ধরার মাতা এত চট্‌ করিয়া আমাদের মনটিকে 
ধরিয়া ফেলে।” 


গুরুতপুর্ণ গ্রন্থতালিকা 
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২। 
৩। 
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কবি খ্রীমধুক্দন--মোহিতলাল মজুমদার 
আধুনিক বাংলা সাহিত্য_মোহিতলাল মজুমদার 
ব্সাহিত্যে নবধুগ-_-শশিভৃষণ দাশগুপ্ত 

মহাকবি মধুক্দন-_-আশুতোষ ভট্টাচার্য 

মাইকেল মধুহূদ্বন ( জীবন-ভাষ্ )__প্রমথনাথ বিশি 
বাংলার কবি-প্রমথনাথ বিশি 

মধুঙ্থদনের কবি-আত্ম। ও কাব্যশিল্প-_ক্ষেত্রগুধ 

কবি মধুম্দন ও তার পত্রাবলী-- ক্ষেত্র 

মধুদনের কাব্যবৃত্ত--জীবেন্্র সিংহ রায়: 
রৈবতক-কুরুক্ষেত্র-গ্রভাদ-_-সম্পাদক অসিতকুমার বন্দোপাধ্যায় ( ভূমিক। )) 
নবীনচন্দ্রের কবিকৃতি_সৃবোধচন্ত্র রায় 

উনবিংশ শতাবীর মহাভারত-_বীরেশ্বর পাড়ে 
প্রিক্ব-পুষ্পাঞলি-_প্রিয়নাথ সেন 

রচনাব্লী--সতীশচন্দ্র রায়। 


তুর্ঘ গত্র- দবিতীয়ার্থ 


কাব্যপঞ্চয়ন 
[ সত্যেজনাথ দত্ত 


[গ্রন্থ-পরিচয় £ রবীন্দ্াঙ্ছজ কবিদের মধ্যে বিশিষ্টব্ক্তিত্ব সত্যে্রনাথ দত্তের 
জীবৎকাল ১৮৮২ সাল হইতে ১৯২২ সাল পর্যস্ত। তাহার চৌদ্দ পনেরখান। কাব্য- 
গ্রন্থ হইতে শ্রেষ্ঠ ও প্রতিনিধিত্বমূলক কবিতাবলী সঙ্কলন কর! হইয়াছে “কাব্যসঞ্চন” 
গ্রস্থে। কবির মৃত্যুর পরে ১৯৩* সালে এই সঙ্কলন প্রথম প্রকাশিত হয়। গ্রন্থের 
নামকরণ রবীন্দ্রনাথের | ] 


প্রষ্মোত্তর 


প্রশ্ন ১॥ লত্যেজ্রমাথের বেখা, জ্ঞানপিপালা! ও বাণীলাধনার নিষ্1 ভাহার 
কবিতার ছত্রে ছত্রে জাজ্বল্যমানম। এবিষয়ে তথ্যম্ভুলক আলোচনা কর। 
(ক. বি. ১৯৬৭) 
অথবা, 
. 'সিত্যেক্রমাথ ভার বহু পঠন, বনু বিদ্যা, বিপুল আগ্রহ এবং প্রচুর শব্ষ- 
সংগ্রহের জোনে এ অঞ্চলে (ভাব প্রকাশের আদর্শে ও ছন্দের অভিনবন্ধে) 
উন্মেখযোগ্য প্রয়াস দেখাইয়ান্বিলেম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই গুণগুলির 
_ গভতশয্যই লত্যেন্ত্রমাথকে কবিকীতির চরম লার্থকতা। লাভ করিতে ছয় দাই?” 
«ই অভিষতের বিচার কর। (ক. বি., ১৯৫৮) 
অথবা, 
বহুব্যাপ্ত বিষক্ষ-বৈচিত্র্য লত্যেজ্মজাথের কবিতার একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য । 
তাহার কাব্যরচনমার উপর এই বিষক়্-বিস্তারের কিরূপ ফলাফল হইয়াছে তাহা 
বুঝাইয়া দাও। 
উত্তর । রবীন্দর-অন্ুজ কবিগোষীর মধ্যে সত্যেন্ত্রনাথের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা 
রহিয়াছে । সত্যেন্ত্রনাথকে কোনোমতেই অন্ধ রবীন্দ্রাঙ্নকারক বলা চলে না। তিনি 
রবীন্দ্রভাবজগত ও প্রভাবপরিমগ্ডলের মধ্যেও নিজের একটি ক্ষুদ্র রাজ্য তৈয়ারী করিয়া 
লইয়াছিলেন। বিষক্ননির্বাচনে এবং রূপায়নভঙ্গিতে সত্যোন্্রনাথের বৈশিষ্ট্য নানাভাবে 
আত্মপ্রকাশ করিয়াছে তাহার কবিতার, একটু সতর্ক পাঠকের নিকট ইহা সহজেই 
ধর! পড়িবে। 
রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের সামগ্রী প্রসঙ্গে মন্তব্য করিতে গিয়া বলিয়াছিলেন, জানের 
8য় লইয়া সাহিত্যের কারবার নয়, সাহিত্যের কারবার ভাবের বিষয় লইয়া। 
কন্ত সত্যেন্্রনাথের আচরিত কাব্যধর্ষের মধ্যে এই চিন্তার অনুসরণ দেখা যায় না। 
নত্যেন্্নাথ নেহাত ভাবের বিষয়ে প্রায়ই সন্ধটচিত্ত ছিলেন না, ০০০০ 
চতূর্থ পত্র ( দ্বিতীয়ার্ধ )_-১ 


ই কাব্যসধ্য়ন 


যুক্ত না করিয়া তিনি স্বস্তি পাইতেন না, এবং জানের বিষয়ে তাহার আগ্রহ ছিল 
অতান্ত তীব্র। আধুনিক কালের কবিতায় অবশ্য “ভাবের, মৃহিত ভাবনার উপযুক্ত 
স্থান নিদিষ্ট হইয়াছে । জ্ঞানের বিষঃকেও কাব্যজগতে অপাংক্কেয় করিয়। রাখা চন 
না এ যুগে। 
সত্যেন্দ্রনাথ দণ্ড মনীষী অক্ষয়কুমার দূতের পৌত্র। বংশগত সুত্রে অধ্যয়নলিপ্ণা 
তাহার চরিত্রে র্ঠাইয়াছিল কিনা তাহ। সঠিক বল! যায় না। কিন্তু অধ্যয়নের প্রবল 
বাসনা তাহার ছিল। বাংলা ইংরেজি সংস্কৃত ভাষ। মোটামুটি সব শিক্ষিত বাঙালীরই 
জানা থাকে । সত্যেন্দ্রনাথ ফরাপি ভাষ। শিিয়াছিলেন, কতকটা জার্মান এবং ফাসি 
ভাষাও জানিতেন। পড়িবার নেশা তাহার ছিল স্থপ্রচুত এংং বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি 
তাহার ছিল আগ্রহ। তাহার ব্যক্তিগত গ্রস্থসংগ্রহের বিশ্লেষণ করিলেই দেখ! যাইবে-_ 
ইতিহাস হইতে ত্ৃতত্ব, রাজনৈতিক ঘটনাবলী ও সমাজতথ্য, পুরাণ প্রভৃতি নানা 
বিষয়ে তাহার জ্ঞানভাগারটি ছিল পরিপূর্ণ। এবং এ বিষয় সত্যোন্ত্রনাথের 
কোনোরূপ নির্বাচনী প্রবণতা ছিল না। জ্ঞানের বিশেষ মহলের প্রতি একা গ্রচিত 
আকধণ তাহার মধ্যে লক্ষ্য করা যায় না। নিবিচার দ্ধ্যয়ন ও তথ্য-সংগ্রহেই 
তাহার উৎসাহ ছিল এইকূপ মনে করিবার কারণ রহিয়াছে । 
সত্যেন্ত্রনাথের কবিতায় এই জ্ঞনচ্চার ও বিষয়-বৈচিত্র্ে আগ্রহের প্রত্যক্ষ 
প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। কবিতার বিষয়-নিরীচনে এবং বপনির্মাশে উভয়ত: 
কবির এই অধ্যয়ন-বহুলতা, জ্ঞানপিপাস! এবং নিষ্ঠাপূর্ণ তথ্য-সঞ্চয়কে কাজে লাগানে। 
হইয়াছে । উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টিকে পরিশ্ফুট করিয়া তোল যাইতে পারে 
এবং ইহার ফলে কবিতার শিল্পলার্কতায় হানি ঘটিয়াছে কিন! তাহাও পরীক্ষা করা! 
চলিতে পারে । 
“তাজ” কবিতায় তাজমহলের রূপের মহিমা প্রকাশ করিবার জন্ত কবি ব্যবহৃত 
বিভিঃ্ জাতীয় প্রস্তরের নামোল্লেখ করিয়াছেন-__ 
সিংহলী নীলা, রাঙা আরবী প্রবাল, 
তিব্বতী ফিরোজা পাথর, 
বুন্দেলী হীরা-রাশি, আরাকানী লাল, 
ক্থলেমানী মরি ঘরে থর, 
ইরানী গোমেদ, মরকত থাল থাল, 
পোখরাজ, বু্দি, গুলনর, 
চার-কে। পাহাড়-ভাঙা মসী মর্মর, 
চীনা তুঁতী, অমল স্ফটিক, 
যশলমীরের শোভা মিশ্র-বদর 
এনেছে ঢুঁডিয়া সব দিক, 
মধুমতত্বিংং মণি দুধিয়া পাথর, 
দেউলে দেওয়ালী মণি শিখ। 


কাবাসঞকয়ন ও 


এইপব পাথরের মধ্য হইতে রঙের বিভিন্নতার ইঙ্গিত মিজিতে পারে, নামের 
বহুলত। ও সংগ্রহের বিপুল বিস্তারের কথাও জান! যায়-__ কিন্তু সব মিলিয়া 
% াপভোগের কোনো বিশিষ্তা আল্মপ্রকাণ করে নাই। এখানে নান! রঙের উল্লেখ 
আছে-_সব মিঁলয়া একটা রঙ ফুটে নাই বা বিচিত্রের একতান বাজিয়! উঠে 
নাই। কিছু আবী, ফারণী শব্দ ও নামের সাহাযো মোগলাই এশ্বরধবৈশিষ্ট্যের 
ইঙ্গিত মিলিবার সম্ভাবন। ছিল কিন্তু কবির মনে অন্তকপরসঘন কোনো আবেদনস্যির 
বাসনা ছিল বলিয়া মনে হয় না। ফলে এ জাতায় তথ্য-সঙ্কলন কবির নিষ্ঠা ও 
জ্ঞানস্পহার পরিচয় বহুন করে, বূসসার্থক কবিসত্বের সহিত ইহার সম্পর্ক মাত্র নাই। 


কবির জ্ঞানভাগার ভঙ্ঞাড় করি! দিবার প্রবুত্তি বন্ধ কবিতাকে তালিকাচয়নে 
পরিণত করিয়াছে | যেমন “জাতির পাতি” কবিভায় তথাকথিত “নিয়” বর্ণগুলির 
পরিচয় প্রদানের চেষ্ট1! লঙ্গ্য করা যাইতে পারে 


বাউরী, চামার, কাওরা, তেওর, 
পানী, কোটাল, কপালা, মালো, 
বামুন, কায়ে্ড কামার, কুমোর। 
তাতি, হিলি, মালি, সমান ভালো; 
বেনে, চাষী, জেলে, মররার ছেলে, 
তামুলী, বারুই তুচ্ছ নয়; 
মানবে মানতে নাছিক তফাত, 
সকল জগত ব্রদ্ষময়। 
উদ্ধতাংশের শেষ চরণটিই মূল ভাববস্ত। সেই ভাবটি প্রকাশ করিবার জন্য 
একুশটি বিভিন্ন জাতির নামোল্েখ অপ্রয়োজনীয় । উতা কবিতার রসাম্বাদকে কোনে! 
দিক দিয়াই সাহাধ্য করে না। কিন্ক সত্যেন্ত্রনাথের পক্ষে এ জাতীয় তালিকা সংগ্রহ 
অপরিহার্য ছিল, কারণ তাহার জ্ঞানের বিস্তার এবং তীক্ষ বস্তনিষ্ঠা। আমাদের 
সমাজের জাতিভে্দ প্রথ!র বাস্তব রূপটি ফুটাইয়া তুলিবার জন্ত কবি তাহার বস্তবোধকে 
কাজে লাগাইয়াছেন। 
কবির নান! কবিতায় তবগোল ও ইতিহাসের জ্ঞান চমৎকার কাজ করিয়াছে । সে 
সব ক্ষেত্রে ভূগোল ও ইত্তিহাস-সম্পকিত বস্তবোধ রূপসৌকর্ষের সহিত সমস্থিত 
হইয়াছে । ভূগোল আনিয়াছে প্ররুতি-সৌন্র্কে আর ইতিহাসের জান এতিক্ 
গৌরবের ভাব্টি সৃষ্টি করিয়াছে । বাংলাদেশ ও বাঙালী জাতির বৈশিষ্ট্য প্রকাশ 
করিতে গিয়া কবি লিখিয়াছেন__ 


মুক্তবেণীর গজ! ঘেথায় মুক্তি বিতরে রঙ্গে 

আমর] বাঙালী বাস করি সেই তীর্ধে- বরদ বঙ্গে 
বাম হাতে যার কমলার ফুল) ডাহিনে মধুক-মালা, 
ভালে কাঞ্চন-শৃঙজ-মুকুট, কিরণে ভূবন আলা, 
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এই চারটি চরণ কবির স্থৃতীক্ষ ভৌগোলিক চেতনার উপরে দাড়াইয়া কাবামাধূর্য বিকীর্ণ 
করিতেছে । গঙ্গ। বহুধারায় বিভক্ত হুইয়৷ দক্ষিণ বঙ্গের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া 
সমুদ্রে পড়িয়াছে। কবি তাই *“মুক্তবেণীর গঙ্গা” কথাটির ব্যবহার করিয়াছেন। ্্ঘ 
গঙ্গা একধারায় প্রবাহিত হইয়া! আসিয়াছে দীর্ঘপথ সেই গঙ্গাই বাংলাদেশে তাহার 
একবেনী খুলিয়। দিয়াছে শতধারায়। বঙ্গদেশের বামভাগে আসামের কমলাবন, দক্ষিণে 
স্াওতাল পরগণার মনয়াগাছের সারি আর উত্তরভাগে কাঞ্চনজজ্ঘার সুর্যকরোজ্বল 
পর্বতশৃঙ্গ । কবি এই তথ্যকেই একটি সুন্দর ভাষাচিত্রে রূপান্তরিত করিয়াছেন। 
কোথাও আবার কবি বাংলাদেশের নদীর তালিক। রচনা! করিতে গিয়! নাম-অর্থের 
তাৎপর্য আবিষ্কারের বালহ্থলভ নেশায় মত্ত হইয়! উঠিয়াছেন__ 
ইচ্ছামতী' ইচ্ছা তোমার, “অজয়” তোমার জয় ঘোষে, 
“ল্মা' হয়-পল্ম-মুণাল সঞ্চারে বল হাদকোষে ; 
“াকাতে' আর মেঘনা তোমায় ভাকৃছে মেঘের মন্দ্রে গো, 
“ভৈরবে” আর 'ামোদরে* জপছে “মাভৈঃ” মন্ত্রে গো, 
রাট়ের “মমূরাক্ষী” তুমি, বঙ্গে 'কপোতাক্ষী” তুই, 
সাপের ভীতি রমার প্রীতি দুই চোখে তুই সাধিস্‌ ছুই। 
অধিকাংশ কবিতায় কবি পৌরাশিক ও এতিহাসিক প্রসঙ্গের মুন্ৃমৃধ উল্লেখ 
করিয়াছেন। ্বপ্নজ্ঞাত পৌরাণিক বিষয়ের উল্লেখ কবির স্থগভীর অধাম্বন নি:সন্দেহে 
প্রমাণিত করে । আপাত-নি:সম্পকিত এঁতিহাপিক বিষয়ের মধ্যে তাৎপধ আবিষ্ষারে ও 
কবির জ্ঞানপরিধির বিস্তারই অনুভব করা যায়। যেমন-_ 
(১) জগতে দ্বিতীয় রুরু তুমি সাজাহান 
(২) গঙ্গাহদি-বঙ্গ-মুখে৷ ফৌজ আলেকজান্দারী 
(৩) রাইদান মুচি, স্দীন কসাই 
গণি শকদেব-সনক সাথে 
(৪) আমাদের সেন! যুদ্ধ করেছে সজ্জিত চতুরঙ্গে, 
দশাননজয়ী রামচঞ্জের গ্রপিতামহের সঙ্গে | 
(৫) কোথায় মায়া-রাষ্ী বিপুল মাওরি-পেরু-লঙ্ক।-মিশর জোড়া 
(৬) কই বাবিলন, আরব, ইরান? কই মাসিভন, রয় কি না রয় জীয়া 
রখ-পাখীদের জরদ্গবের সাজ ! 
এইরূপ শত শত উদাহরণ কবির ইতিহাসপুরাণে স্ুবিস্ত ও স্থগভীর জানের পরিচন়্ 
বহন করে। কোথাও তাহার স্থমিত ব্যবহার চিত্রমুখী, কোথাও আবার ভাবময়। 
বহুক্ষেত্রে তাহা নেহাৎই অতিব্যবহারে কবিতার সৌন্দর্যকে ভারাক্রান্ত করিয়াছে । 
রাজনৈতিক বিষয় লইয়া লেখা কবিতায়, মনীষীজীবন-বন্দনায়ও সতোন্তরনীথ 
সাংবাদিক ও চরিতকারের নিষ্ঠা ও নিপুণত! লইয়! খু'টিনাটি তথ্যসংগ্রহে বিশেষ মন 
ব্বিয়াছেন। ফলে অনেক রচনায় ভাবাবেগ ছিন্নভিন্ন হুইয়। গিয়াছে, অনেক কবিতায় 


কাব্যসঞ্চয়ন এ 


ব্যক্তিত্বের কেন্ত্রীয় রূপটি তথ্যপ্রাচুর্যে আচ্ছন্ন হইয় পড়িয়াছে। এই প্রসঙ্গে “গান্ধীজী” ; 
রবীন্দ্রনাথকে লইয়া রচিত অনেকগুলি কবিতা, “সাগর-বন্দনা” প্রতভৃতির নামোল্পেখ 
$)1 চলে | 


সমগ্রতঃ সিদ্ধাস্ত কর! চলে ছে সত্যোন্দ্রনাথ জ্ঞানের বিষয়কে প্রায়ই স্বাদে উপভোগ্য 
করিয়া তুলিতে পারেন নাই। কবিতা জ্ঞানলাভের স্থান নছে। তবে জ্ঞানপ্রবুদ্ধ 
কবিচিত্তের উজ্জ্বলতা উপভোগের বিষয় হইয়া উঠিতে পারে। সত্যেন্্রনাথে জ্ঞানের 
কথা আছে তবে প্রায়ই তাহা উপভোগের সামগ্রী নয়। 

প্রশ্ন ২॥ মনীষীবন্দনা! এবং চক্রিতম্থুলক কবিতার আমর্শ কি? এই বিষস্ষে 
তোমার মতামত বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিয়! দতে/ভ্রনাথের এই জাতীর 
কবিতার বৈশিষ্ট্য এব ম্ুজ্য নির্ণয় কর। 

অথবা, লত্যেন্্রমাথ তাহার কবিতার একটি প্রধান বিষয়রূপে বিশিষ্ট 
ব্যক্তিদের জীবমকথ। অবলম্বন করিরাছেম। ইহার কারণ কি? এই শ্রেণীর 
₹বিতাররচনায় তিঝি কতট। লফল হইয়ান্েম বিচার কর। 


উত্তর । মনীষীদের বা বিশিষ্ক ব্যক্তিদের জীবনচরিত রচনা করা প্রবদ্ধসাহিত্যের 
বিষয় বলিয়া! মনে করা হইয়। থাকে । কোনো প্রাবন্ধিক ধখন চরিতগ্রস্থ রচন! করেন 
তখন উহার লক্ষ্য থাকে উক্ত বিধ্যাত ব্যক্তির জীবনের একটি তথ্যনিষ্ঠ সামগ্রিক পরিচয় 
উপস্থিত করা । তাহাকে তথ্য সংগ্রহ করিতে হয়, প্রতিটি তথ্যের সত্যাসত্য যাচাই 
করিতে হয়, বিতর্েও প্রসঙ্গ গুলি সম্পর্কে প্রমাণাদি উপস্থিত করিতে হয়, তথ্যাদি 
৯যুক্ত'ভাবে বিস্তাস করিতে হুয়। উক্ত ব্যক্তি যে যুগের লোক তাহার পৃৰপরিচয় 
দেওয়া হয়। যে কার্ষের জন্য তিনি বিখ্যাত, সেই কাধের বিবরণ দেওয়া দরকার-_ 
তাহার মূল্য নির্ণয়ও করিতে হয়। জীবনচরিতের আবেদন হইল জ্ঞান ও বুদ্ধির 
ক্ষেজে। কিস্ত কোনে কবি ষদ্দি মনীষীর জীবনকাহিনীকে অবলচ্ন করিয়া কবিত। 
লিখিতে চান তিনি অবশ্থই সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ব্ত সৃষ্টি করিতে চাছিবেন। কোনো! বিখ্যাত 
ব্যক্তির জীবনকাহিনী জানিবার জন্ত কেহই কবিত; পড়িবেন না । অনুরূপ জ্ঞানলাভের 
বাসনা থাকিলে নিঙরষোগ্য চরিজ্রগ্রস্থই পাঠ করা বিধেয় | কবিতায় কবিচিত্তের ছাপ 
থাকা চাই। আলোচ্য ব্যক্তি যে-বিশেষরূপে মণ্ডিত হইয়া উঠে তাহার উপাদান শুধু 
বস্তজগতের নয়, রচয়িভার চিতলোকেরও। রবীন্দ্রনাথের জীবনকথ। জানিবার জন্তু 
প্রভাতকুমার মুখোপাধায়ের “রবীন্্রজীবনী” পড়াই উচিত। কিন্তু “বাইশে শ্রাবণ” 
কবিতায় মহাকবির মৃত্যুকেও উপলক্ষ করিয়া ঘতীন্ত্রনাথ আপনার জীবনবোধ, 
রবীন্রনাথের কবিব্যক্তিত্ব তাহার নিজ্চিতে ষে বিশিষ্ট অনুভূতি জাগাইয়া তোলে 
তাহারই রূপ দিয়াছেন । সেখানে রবীন্দ্রনাথের ঘষে ভাবমৃতি স্থষ্ট হইয়াছে উহার মধ্যে 

যতীন্দ্রনাথও মিশিয়! আছেন। সেই কারণেই স্থকাস্ত ভট্টাচার্ষের “রবীন্ত্রনাথের 
£।উ* কবিতায় চিত্রিত রবীন্দ্রনাথ হইতে এ যুতি পৃথক । কারণ, এ দ্বিতীয় কবিতায় 
রবীন্দরচিত্রের সঙ্গে স্থকাস্ত ভট্টাচার্ষের মনোভাব জড়াইয়। আছে। ইহ! ছার বুঝা যায়, 
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মনীষীপ্রসঙ্জগ কবিতার বিষয়বন্ত হইলেও সেক্ষেত্রেও বস্তনিষ্ঠা যা ০%18011৮ নয়, 
ভাবনিষ্ঠ বা ৪2916951%165-ই লক্ষ্য হওয়। উচিত। আলোচ্য ব্যক্তির একটি ভাবরূপই 
(কবি কি ভাবে তাহাকে অন্থভৃতিতে ধরিবেন তাহা সম্পূর্ণ কবির নিজম্ব ভাবন) 
প্রত্যাশিত। এক্ষেত্রে ক্ষা কোনো জ্ঞানাহরণ নয়, স্বাদগ্রহণ। 

চরিতগ্রসঙ্গে রচিত সতোন্দ্রনাথের কবিতাগুলির মধ্যে পূর্বোক্ত আদর্শ কতখানি 
অন্ুনরণ কর! হইয়াছে তাহা বিশেষভাবে বিচার্য। 

সত্যেন্্নাথ মনীষীর্দের জীবনকথা, বিশিষ্ট বিখ্যাত মানুষদের প্রসঙ্গ লইয়। 
অনেকগুলি কবিতা লিখিয়াছেন। মনে হয়, এই জাতীয় কবিতা রচনায় সত্যেন্জনাথের 
বিশেষ প্রবণতাই ছিল। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে লেখা কবিতা আছে অনেকগুলি __ 
“নমস্কার” (দুইটি ), “আতাদয়িক”, পশ্রদ্ধাহোম”। “আলোর তোডা”। “অর্থ্য”, 
“জ্যোতির্ময়”, “দিগ্বিক্জয়ী” “কবিপ্রশন্তি”, “কবিজুবিলি” প্রভৃতি; বুদ্ধদেব সম্বন্ধে 
লেখা-_“বুহ্ধবরণ”, “বুদ্ধপৃণিমা”, “ঘুমগুম্ক”, “পরিব্রাজক”, “মহানামন্‌” প্রভৃতি । 
বাংলাদেশের মনীষীদের সছন্ধের লেখা কবিতাই বেশী--“সাগর-তর্পণ” ( বিদ্যাসাগর ) 
*মনীষীমঙ্গল” ( জগদীশচন্দ্র), “অধ্যপঞ্চক” (কৃতিবাস ), “রাজধি”, “রামমোহন”, 
“মহাকবি মধুস্থদন”, “কালীপ্রসন্ন দিংহ” “টিকিমেধ যজ্ঞ” (কালীপ্রসন্ন সম্পকিত )) 
“শতবাধিকী” (প্যারীঠাদ মিত্র “দীনবন্ধু মিত্র “১৪ই জ্যোষ্ঠ” ( অক্ষয়কুমার )) 
“ছেমচন্ত্র”। “কবি-তিরোভাব” | গোবিন্দচন্দ্র ) “দেশবন্ধু” ( রমেশচন্দ্ দত্ত), “তারকা 
সপ্তক” (ছ্িজেন্দ্রলাল ), “আচার্য হরিনাথ দে, “আচার্য ত্রিবেদী” ( রামেন্দ্রচন্দর )। 
ভারতীয় মনীষীদের সম্বন্ধে লেখা কবিতা কম - “গান্ধীজী”, “গোথলে* তাদের মধ্যে 
উল্লেখষোগা ৷ বিশ্ববান্ধবদের মধ্যে যীশু ( “বড়দিন” ), “খধি টলষ্টয়”, “নিবেদিতা” 
প্রভৃতির প্রসঙ্গ স্থান পাইয়াছে। 

কবির নিবাচিত প্রসঙ্গগুলির মধ্য হইতে তাহার মান্সপ্রবণতা কিছুটা বোঝা ষায়। 
বাঙালীজাতির অতীত ও বর্তমান গৌরব সম্পর্কে তিনি অতিশয় উচ্চ ধারণা পোষণ 
করিতেন। বাঙালী মনষীদ্দের কীতিকথা শ্রদ্ধাভরে স্বরণ করিয়া! সতোন্দ্রনাথের 
কবিচিত্ত সেই গর্বের আন্দোলন উপভোগ করিয়াছে । বিশেষভাবে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে 
প্রথা! জানানোর উদ্দেশ্টে অনেকগুলি কবিতা লেখ! হইয়াছে । উহাদের মধ্যে কবির 
পূর্বোক্ত মনোভাব যেমন কাজ করিয়াছে তেমনি বাংল! কাব্যের যুগগুরু রবীন্দ্রনাথের 
প্রতি অকুশ্রদ্ধ! প্রকাশ পাইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের সহিত কবির ঘনিষ্ঠ যোগাষোগও 
ছিল। তবে সেই ব্যক্তিগত সম্বন্ধের উত্তপ স্থর এ কবিতাগুলিতে ধর] পড়ে নাই । 
মহাকবির প্রতি ভক্তের শ্রদ্ধাঞ্তলিই উছছাদের বিষয়বন্ত | 

সত্যেন্্নাথের বহুকবিতায় স্বাদেশিকতার একটি গভীর প্রত্যয় প্রকাশ পাইয়াছে। 
স্বদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমুগ্ধতার সঙ্গে, অতীতের গৌরবময় এতিন্কের প্রতি শ্রদ্ধা ই 
সব কবিতায় দেখা যায়। পরাধীন দেশের স্থার্ীনতার বাদন, বিদেশীশানকবিরোধী 
মনোভাব তাহার খুবই তীব্র ছিল। এই মনোভাবের বশবর্তী হইয়াই তিনি অধিকাংশ 
ষনীষীবন্ধনার কবিতা লিখিয়াছেন। তাহার অবলম্থিত বাঙালী, বিশিষ্ট ব্যক্তির! 


কাব্যষয়ন ণ 


উনবিংশ শতাব্দীতে জাতীয় জীবনের উন্নতির জন্ত সাহিত্য, শিক্ষা, সমাজসংস্কার প্রভৃতি 
নানা দিক দিয়া উল্লেখষোগ্য কার্য করিয়াছেন। গান্ধীজী বা তিলকের প্রতি তিনি 
ধারুষ্ট হইয়াছেন স্বাধীনতা-আান্দোলনে তাদের অবদানের জন্ত। টলস্টয়ের স্যার 
।বদদেশী মনীষীর শ্রদ্ধালাভ করিয়াছেন তাহাদের উদার মতবাদের জন্য । সতোক্জনাথ 
বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ এবং ধনত্ত্রী সভ্যতার বিরোধী হইলেও মঙ্কীর্ণচেতা ছিলেন না 
বিদেশী চিস্তানায়কেরা যেখানে সতা ও স্ঠায়ের কথা বলিয়াছেন কবির সশ্রদ্ধ নমস্কার 
সেখানে অবারিত। তাই বলা যায়__সত্যেন্দ্রনাথের মনীধীবন্দনামূলক কবিতা কবির 
রাজনৈতিক-সমাঙ্জনৈতিক ভাবনার একটি বিশেষ ধরনের প্রকাশ। 

সত্যেন্্রনধাথের জ্ঞানদন্ধানী; তথ্যপ্রিয় চি্তও এই শ্রেণীর কবিতা রচনায় তাহাকে 
অনুপ্রাণিত করিয়াছে । বিশিষ্ট ব্যক্তিদের জীবনকাহছিনী জানিবার একটি স্বাভাবিক 
কৌতুহল তাহার ছিল। চরিত-রচক্পিতার নিয় তিনি তথ্যার্দর আলোচন| 
করিতেন। ইহারই অন্যতম ফলশ্রতি এ জাতীয় কবিতা-রচন]। 

এইবারে মনীষী-বন্দনামূলক কবিতায় সত্যেন্বনাথ কি পরিমাণ সাফল্যলাভ 
করিয়াছেন তাহার বিচার কর! যাইতে পারে । 

“আত্যুদ্দয়িক”? কবিতা রবীন্দ্রনাথের নোবেল প্রাইজ প্রাপ্তি উপলক্ষে রচিত। 
পরাধীন বঙ্গভূমির এই আস্তর্জাতিক সম্মানের অতি সাধারণ স্তরের একটি উল্নপিতভাব 
এই কবিতায় প্রকাশ পাইয়াছে। কোনোরূপ গাঢ ব্যক্তিগত স্থর ইহার মধ্যে নাই। 
বরং একটা বালম্থলভ আনন্দোচ্ছাম ও তরল চাপল্যের ভাবই অধিকাংশ স্তবকে 
চড়াইয়া আছে-_ 

অন্ধকার এই ভারত উজ্জল রবি তোমার রশ্মি মেখে, 

তাই তো তোমার অর্থ্য এল নৈশ রবির মূলুক থেকে, 

তাই তো কুবের-পুরীর পারে দীর্ঘ উার তুষার-পুরী 

সোনার বরণ ঝর্ণ। ঝরায় গলিয়ে গুহার বরফ ঝুবব। 
নোবেলের দেশ নরওয়ের “নৈশ রবির মুলুক'”, “দীর্ঘ উবার তুষার-পুরী” বলার মধ্যে 
জ্ঞানসাধকের মনোবুত্তি তৃপ্চি পাইতে পারে, তরুণ প্রাণ ইহার অর্থ আবিষারে এক- 
ধরনের আনন্দলাভ করিতে পারে; কিন্তু ঘথার্থ কাব্য-কল্পনার পরিচয় উহার মধ্যে 
নাই। “নমস্কার” কবিতায়ও রবীন্দ্র-বন্দনা। কিন্তু ভাবঘটিত কোনোরূপ এক্যা 
উহার মধ্যে নাই। কয়েকটি স্তবকে দেখিতে পাই তাহার কবিমাহাস্ত্ের আলোচনা, 
পরে তাহার খবত্ব, একটি স্তবকে জালিয়ানওয়ালাবাগ-প্রসঙ্গ, ইউরোপের যুদ্ক্ষত 
অবস্থায় তাহার শাস্তিদূতের ভূমিক1 রূপায়িত হইয়াছে । মাঝে-মাঝে ভৌগোলিক তথ্য- 
চয়নের বালকো চিত চেষ্টা-_- 

নিশথে মশাল জেলে যায় আগে নাচে দিনেমার, 

ওলন্দাজ খুলিতাজ যার লাগি কাতারে কাতার 

শীতে হিমে রাজপথে দীড়াইয়। ছবি প্রতীক্ষার, 

হন্ তুলি “ছুণ”, 'গল্‌” যার লাগি রচে অর্থ্যভার-** | 


কাব্যপঞ্চয়ন 


রবীন্দ্র বিষয়ক এইসব কবিতায় কবির কোনে! বিশিষ্ট মনোভাবের এক্যনৃত্র সক্রিয় 
নয়। বিচ্ছিন্নভাবে কোনো-কোনো স্তবক চিত্রে রূমণীয়, কোথাও শবচয়ন সতর্ক 
কিন্তু সর্বব্যাপী ভাববিশিষ্টতার অভাব লক্ষণীয় । 
তথ/ভারে ভারাক্রান্ত হইয়া সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হইয়াছে “গান্ধীজী” নামক পাড়া, 

গাক্ধীজীর জীবনের যাবতীয় ঘটন! সংক্ষেপে প্রকাশ করিতে চাহিয়াছেন কবি। 
মাঝে-মাঝে শ্বাজাত্যবোধের উত্তেজনা আছে। বেশীর ভাগই ছন্দোবন্ধ তথ্যের 
মাল্য-রচনা ।__ 

কাফ্রির ভিট৷ আফ্রিকা-ভূমে প্রিটোরিয়া-নগরীতে, 

বারে-বারে ক্লেশ সহিল যে ধীরে, শ্বর্দেশবাসীর প্রীতে, 

উপনিবেশের অপ-হুজুরের ন৷ মানি” জিজিয়া-কর, 

মুদি-মাকালিরে আত্মার বলে শিখাল যে নিঙর, 

বারণ যাদের ওঠ। ফুটপাতে তার্দেরি শ্বজাতি হ'য়ে, 

ফুটপাতে হাটা পণ ষে করিল গোরার চাবুক সয়ে,***ইত্যাদি। 


কবিতাটি এবূপ গগ্ঠাত্মক তথ্যমংগ্রহ মাত্র। শুধু ছন্দের সহযষোগ ইহাকে কবিত্বের 
ত্যরে উন্নীত করিতে পারে নাই। গান্ধীঞ্গীর কোনো ভাবমৃতি এই রিয়ার মধ্য 
দিয় আত্মপ্রকাশ করে নাই। 

“সাগরতর্পণ” কবিতায়ও বিগ্ভাসাগরের পৌরুষদূঢ় যৃতিটি ধরবার কোনো! রূপ 
চেষ্টা কবি করেন নাই। কিছু বিক্ষিপ্ত ভাবন। ও শ্রদ্ধা স্থত্রহীনভাবে শ্ভবকে-শ্তবকে 
ছড়াইয়া আছে। তাহার মধ্যে আবার বিষ্ভাসাগরের চটি লইয়া ষে প্রগল্ভতা প্রকাশ 
পাইদ্বাছে তাহা একাস্ত তারল্যেরই পরিচায়ক-_ 


তেমন মাহুষ,ন। পাই যদ্দি খুঁজব তবে, হায়, 

ধূলায় ধূসর বাকা চটি ছিল যা ওই পায়; 

সেই ষে চটি উচ্চে যাহা উঠত এক-একবার 

শিক্ষা দ্বিতে অহঙ্কতে শিষ্ট ব্যবহার । 

সেই ষে চটি-_দেশী চটি__বুটের বাড়া ধন, 

থুজব তারে, আন্ব তারা, এই আমাদের পণ, 

সোনার পিঁড়েয় রাখব তারে, থাক্‌ব প্রতীক্ষায় 

আনন্দহীন বঙ্গভূমির বিপুল নম্দী-গায়। 
গল্পের আসরে যে প্রসঙ্গ লইয়া রসিকতা জমানো যায়, কবিতার রাজ্যে তাহার এই 
অবারিত প্রবেশে সত্যেন্্রনাথ কোনোরূপ দ্বিধ। অঙ্ভব করেন নাই। 

বুহ্ধদেৰকে লইয়া রচিত কবিতাও বেশীর ভাগ তথাযূলক-_সামক্িক প্রয়োজন 

মিটাইতে লেখা, বুদ্ধদেবের অহিংসা ও মৈত্রীমনত্রের প্রতি কবির শ্রন্ থাক সন্েওড 
কবিতায় তাহা রূপে সার্থক হইয়া উঠে নাই। মাত্র “বুদ্ধ-পুশিমা” কবিতাটি ললিত 
ছন্দে একটি শাস্ত পবিত্র ভাবকে মূর্ত করিয়া তুলিয়াছে। বুদ্ধদেবের কারুণ্য কবি 
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ভাষাবন্ধ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। সামগ্রিকভাবে বলা চলে এই শ্রেণীর কবিতায় 
কচিৎ সাফল্য আসিয়াছে__ তথ্যপ্রাচুধ, কেন্্রচ্যতি এবং ভাব-গাড় যতি রচনায় 
$ |ধতাই বেশী প্রকট। 


প্রশ্ন ও ৪ দত্যেজ্ঞমাথের কবিপ্রককা(তর বৈশিষ্ট্য তাহার অন্গুবাক্গ কবিতাগুলির 
অধ্যে কতটা প্রকাশ পাইক্সাছে-আজলোচআ! করিয়া দেখাওড। 
অথবা, 
জন্গবা্দ কবিতার আদর্শ কি? সত্যেন্্রনাথ কবিতার অন্গবাদ কর্মে কি 
পরিমাণ লাফল্য জর্জন করিয়াছেন বিশ্লেষণ করিয়া দেখাও । 


উত্তর। সত্যেন্রনাথ দত্ত মৌলিক কবিতা রচনার পাশাপাশি অনুবাদ কবিতা 
রচনায়ও বিশেষ আগ্রহের পরিচয় দিয়াছেন। তাহার বহুল'খ্যক অঙ্ুবাদদকবিতা 
“তীর্থরেণু”, “তীথসলিল”) “মণিমঞ্জুষা” প্রভৃতি গ্রন্থে সঙ্কলিত হইয়াছে । অন্থবাদ 
কর্মের মধ্য দিয়া কবির মনোভাবের কিবপ বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পাইফ়াছে তাহার বিচার 
করিবার পুবে অন্ুবাদ-কাবতার যূল বৈশিষ্ট্য লইয়া আলোচনা করা উচিত । 
অন্থবাদ বা ভাষাস্তরের রীতি সাহিত্যে বহ-পূরৰকাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে । 
কাহনীকাব্য বা গল্পোপস্টাসের অনুবাদে ঘটন।. বর্ণনা ও চররত্ররূপ ভাষাস্তরেও অনেকটা 
রক্ষা পায়। কিন্তু খণ্ড কাবতার ক্ষেত্রে কবির ব্যক্তিগত অন্তৃতিই মূল কথা। 
ব্যক্কিচিত্তের বাসনা-কামনা-বেদনা ছারা মেই অনুভূতি গড়িয়া! উঠে এবং ত! 
ভাষার বিশিষ্টতার মধ্যে সুনিশ্চিতভাবে বপাস্িত হয়। শব্দের থাকে দুইটি দিক 
-একটি হইল ধ্বনির দিক, অপরটি অর্থের । রূপান্তরিত ভাষাদও মূলের অর্থ টুকু 
বজায় থাকে । কিন্তু যূল ভাষার ধ্বনিবিশিষ্টতা অনুদিত ভাষায় ধরিয়া রাখা সম্ভব 
নয়। এক একটি ভাষার ধ্বনি এক-একরূপ | অন্বারক তাই যূল ভাষার শব- 
পরিমগুলটি গভিয়া তুলিতে পারেন না। অনুদিত কবিতার *৭) হুইতে আমরা 
মূলের অর্থ টুকু মাত্র পাই-_স্বাদটুকু পাওয়! কঠিন। অনূষ্দিত গীতি-কবিতায় মূলের 
সামান্ গ্রতিব্ূপই মাত্র ধরা সম্ভব৷ 
অচ্গুবাদক কোন্‌ আদর্শটি অন্থসরণ করিবেন তাহা লইয়া পপ্ডিত-অনুবাদকদের 
মধ্যে মতভেদ আছে। অনেকে বলেন মূলের ষথাধথ অনুবাদ করাই উচিত। নিউম্যান 
বলেন, “মূলের প্রতিটি বৈশিষ্ট্য সাধ্যমত অন্বাদকের রক্ষা কর! কর্তব্য । মূলের ভাষ! 
যত বেশী বিদেশী তত বেশী সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে ।” এই নীতি অন্ছসরণের 
ফলে বিদ্বান ব্যক্তিরা খুশি হইতে পারেন, কিন্তু পাঠকের সাহিত্যরসাম্বাদ বাসনার 
তৃপ্তি হইবার কোনোন্প সম্ভাবন। নাই। কাব্যান্বাদ্দের এ-জাতীস্ব আদর্শ গৃহীত 
হইতে পারে না। এই জন্তই অনুবাদের আদর্শ সম্বন্ধে দ্বিতীয় মতটি অক্গধাবনষোগ্য 
'ক্লীয়া মনে হইবে। ই. ভি. রিউ লিখিয়াছিলেন, “সেই অন্ুবাদই শ্রেষ্ঠ ঘা তার 
»ঠিকদের কাছে বৌধগম্য । মূল বই সমকালীন পাঠকদের মধ্যে ষে ভাবাবেদন হৃষ্টি 
করিয়াছিল, তাহার নিকটতম আবেদন যে অনুবাদ নিজদ্ব পাঠকবগের মধ্যে ৃষ্টি 
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করিবে তাহাই শ্রেষ্ঠ অনুবাদ ।” আক্ষরিক অন্কবার্দের তুলনায় এই মতবাদ অনেক 
বেশী তাৎপর্যপূর্ণ 
কাব্যান্ছবানদ্দের এই আদর্শের কথা মনে রাখিয়া সত্যেন্্রনাথের অন্বাদ কবিত- 
গুলির বিচার করিতে হইবে । 
সত্যেন্দ্রনাথের অন্থবাণ কবিতাগুলির সাহায্যে তাহার চিত্রলোকের বিশিষ্ট 
প্রধণতাকে ধরিবার উপায় নাই। নানা ভাষার, নানা মেজাজের, নানা কালের 
কবিদের রচনা তিনি সমান উৎসাহে অন্ুবাদ করিয়াছেন। কোথাও নির্বাচনী 
মনোভাব লক্ষা করা যায় না। অথর্ববেদ এবং আযালেন্‌ পো, ব্দলেয়র এবং লি-পো, 
হাফিজ এবং বিবেকানন্দে তার সমান আলক্তি। প্রাচীন চীনা কবিতা এবং 
আধুনিক জর্মন কবিতা তাঁকে সমান আকর্ষণ করে। আবার হোমর, ওমর খৈয়াম, 
ব্রাউনিং ও কীট্সের মত বিভিন্ন মেজাজের কবিতার অন্থবাদ করতে তিনি সমান 
উৎসাহ দ্বেখাইয়াছেন। কাব্যান্নবাদ একটি নিষ্টাপূর্ণ সাহিত্যিক সাধন ছিল না 
সত্যেন্ত্রনাথের কাছে। উহ! ছিল বিশ্বমানবমৈত্রীর মন্ত্রোচ্চারণ। তিনি নিজেই 
বলিয়াছেন-_ 
আমার কণ্ঠে গাহিছেন ব্যাস, বালীকি, কালিদাস ! 
দ্বান্তে হোমার, শেক্ষীয়ার, কঠে করিছে বাদ ! 
গেটে হগো বায়রণ, 
হেওজু, হাফেজ, স্যাফো, অবৈয়ার, খুস্হাল, টেনিসন্। 
ওমর খৈয়াম আপিয়া মিলেছে, এসেছে ভল্টেয়ার ; 
হায়েন্‌ এসেছে, শেলি, সাদি, কীটন, বাস, বেরাপ্তার 
আরো যে এসেছে কত 
মোদের পদ্মবনে জগতের জুটেছে মধুত্রত। 
কাজেই বলা যায়, সত্যেন্্নাধের বৈচিত্রাসদ্ধানী মনই এই অন্থবার্দ-কর্মের পিছনে 
কাজ করিয়াছে । নানা দেশের নানা কবির লেখা অনেক কবিতা তিনি পড়িয়াছেন। 
নিজের শৈল্পিক অন্ভূতির বিশিষ্ট প্রবণতার বশবর্তী হইয়া কোনোরূপ নির্বাচন- 
কুশলতার পরিচয় তিনি দেন নাই। নিজের অধ্যয়ন বিস্তারের ও বৈচিত্র্যের একটি 
প্রদর্শনী খুলিয়া ধরিয়াছেন যেন। ইহার পশ্চাতে সত্যেন্্রনাথের বিশ্বমানবের সহিত 
মিলিত হইবার একটি বাসন! বোধ হয কাজ করিয়াছে । 
সত্যেক্রনাথ নিজে ইংরেজী, ফরাসী, ফাসি, সংস্কৃত এবং কিছুটা জর্ধন ভাষ। 
জানিতেন। এইসব ভাষা হইতে অন্বাদের সময় তিনি মূলের অন্বাদই করিয়াছেন । 
ইংরেজীর সাহায্যে অন্ত ভাষার কবিতা অন্থবাদদ করিয়াছেন ৷ ফলে তাহার অন্থবাদ- 
সংগ্রহে মূলের সরাসরি অনুবাদ এবং অন্থবাদের অশ্থবাদ উভয় শ্রেণীর কবিতাই স্থান 
পাইয়াছে। ছিতীয় ক্ষেতে ন্থবাদ শিল্পপুণে নান হইতে বাধ্য । মূল ভাষার সহি 
পরিচয় না থাকায় কবি সে সব ক্ষেত্রে শবগত বিশিষ্টত1 সম্পর্কে কোনে ধারণাই লাভ 
করিতে পারেন না। কাজেই অন্থবাদের মধ্যে উহার প্রতিফলনের কোনো প্রশ্নই 
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উঠে না। তবে যূল হুইতে সরাসরি অঙ্কবাদের সময়ে কবির মন মূল ভাষার 
শব্ধতাৎপর্য সম্পর্কে অবহিত থাকেন এবং তাহাকে কাজে লাগাইতে চেষ্টা] করিতে 
॥ারেন। 

সংস্কৃতভাষ৷ হুইতে অনুবাদ করিবার একটি বিশেষ স্থবিধা আছে। সংস্কৃত শবের 
ধবনিগৌরব অনেকখানি বাংল! ভাষায় স্বাভাবিকভাবেই রক্ষা কর! সম্ভব। সত্যেন্রনাথ 
অবশ্য সংস্কৃত কবিতার অল্পই অন্রবাদ করিয়াছেন । তবে বেদ-উপনিষদের সথক্ত ও 
স্বোত্রের অনুবাদে একটি গাঢ় গাভীর্ষের সর, উদাত্ত মহিমার 'ভাব রক্ষিত হইয়াছে । 
কালিদাস হইতে অনুর্দিত নিম্বোদ্ধত গ্লোকে যূলেব ললিত কমনীয়তা৷ সম্পূর্ণ রক্ষিত 
হইয়াছে। 


কালিদাস__“অহিণ অমন লোলুবা তুম" ৬হ পরিচুশ্মিহ চুঅমণ্ুরিম্‌। 
কমলবসইমেত্ত নিব্ব, ও মহুঅব বিহ্বমরিওসি নং কহং ॥ 
সত্যেন্্রনা-_নৃতন মধুর লালসা-লোলুপ অলি £ে 
আতমুকুলে গিয়েছিলে তুমি চুষিয়ে | 
আঙ্জি কমলের দুয়ারে মাত্র বুলিয়ে 
একেবারে তারে গেল কি ভ্রমর ভুলিয়ে? 


“লা” ধ্বনির অত্যধিক বাবহার, প্রতি চরণের শেষে "হে" এবং “কে? ধ্বনির উপস্থিতি 
একটি বিগলিত স্বর আনিয়! দিয়াছে তবে এ ধরনের সাফল্যের পরিমাণ বেশী 
নাই। অনেক ক্ষেত্রেই বিহয়ের ভাষান্তর মান্র ঘটিয়াছে__-ভাবরস বজায় ব্রাখ। সম্ভব 
৫য় নাই। 
ফামি কবিতার জন্বাদেও কবির সাঞ্লা মিশ্র ধরনের। ওমর খৈয়ামের 
রুবাইয়াৎ-এর অস্থবারদ করিতে গিয়া সহ্যেন্্রনাথ মূলের স্থুর বজায় রাখিতে 
পারেন নাই। 
বনচ্ছায়ায় কবিতার পুথি পাই যদি একখানি, 
পাই যদি এক পাত্র মদিরা, আর যর্ধি তুমি রাণী 
সে বিজ্ঞনে মোর পার্খে বসিয়া গাহ গে! মধুর গান, 
বিজন হইবে স্বর্গ আমার তৃপ্তি লভিবে প্রাণ । 
উদ্ধত রুবাই অন্বাদে ফাদি কবিতার স্বর ব। গুমরের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায় নাই। 
ফাসি শবের অব্যবহার এই ব্যর্থতার জন্ত কতকটা দায়ি । তুলনার সাহাধ্যে বিষয়টি 
ভালে। করিয়া বোঝ| যাইতে পারে। মোহিতলাল হাকিজের একটি কবিতাংশেক, 
অন্গবাদ করিতেছেন । 
হাঁফিজ__ আগর আ' তুরফে শীরাঁজী 
বেদত্ত, আরদ দিলে মার! । 
বখালে হিন্-ছয়শ, বখশস্‌ 
সমরকনদ ও বোধারা বর) 


১২ কাবাসধয়ন 


মোছিতলাল-- শীরাজের সেই তুরাণী রূপসী 
বে-দরদী, 
যদি কোনোদিন দরদ্‌ বোঝে এ সথখ-হারার, 
লাল সে গালের*কালে! তিলটির বদলে গো, 
দিয়ে দিতে পারি সমরকন্দ বোখারা আর । 


ফারসি শবের স্থব্যবহার করিবার জন্য এই অঙ্গবার্দে একটি মর্দির বিহ্বল অনুভূতি 

সঞ্চারিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন কবি। সত্যেন্দ্রনাথ হাফিজের অনুবাদ করিতে 
গিয়া লি খিয়াছেন__ 

প্রিয়! যবে পাশে, হস্তে পেয়ালা, গোলাপের মাল! গলে 7 

কেবা স্থলতান ? তখন আমার গোলাম সে পদতলে । 

মোলার কাছে মোর বিরুদ্ধে করিয়ো ন। অনুযোগ, 

তার আছে হায়, আমার মতন স্থরামত্ততা রোগ । 

প্রিয়ারে ছাড়িয়া থেক না হাফেজ! ছেড় না পেয়ালা লাল, 

এ ষে গোলাপের চামেলির দিন-_-এ ষে উৎসব কাল। 


এ অন্ুবাদও অনার্থক নয়। কিন্তু ফাসি শব্দের তুলনায় তৎসমজাতীয় শবের 
প্রতিই কবির অতিরিক্ত আকর্ষণ মনে হয়। অথচ মোহিতলাল-নজরুল ফাসিশব্দ 
ব্যবহার করিয়াই হাফেজ, ওমর, সার্দি প্রভৃতির কবিতার মেঞ্জাঞ্জ বাংল! কবিতায় 
ধরিয়া রাখিতে সমর্থ হইয়াছেন । 

ইংরেজী কবিতার অন্বাদে সত্যেন্ত্রনাথের সাফল্য একেবারেই মাঝারি ধরনের | 
উদাহরণ হিসাবে কয়েকটি কবিতার উল্লেখ করা হইতেছে । কীটসের “1 991]9 
308079 88208 19:8-এর অহ্বাদের নাম দিয়াছেন “নিষ্ঠা সুন্দরী” মূনে 
'্জাছে__ 

[969 ৪,111 0 60 00 

10 870£0081) 10009180800 1658: 09চ্ম ; 
100 00 00৮ 0069% & 18010870586 

7986 ৬৬181975600 6০০, 


"অনুবাদে আছে-- 
কমলের মত ধবল-ললাটে 
কেন ৭ ছুটিছে কাল-ঘাম 
কপোল-গোলাপ উঠিছে শুকায়ে 
নাহি বিরাম | 
এখানে বিষয়ের ভাষান্তর মাত্র রহিয়াছে । +&080191) [70186 &00 1659: 3৪” £ 
“এই শব্গুলির মধ্যে ঘনীতৃত হইয়া! আছে ঘে উত্তেজনা “কালঘাম* শব্ষে তা কিছুই 
রক্ষিত হয় নাই। 


কাব্যনঞয়ন ১৩৮ 


কীটসের অগ্ঠান্ত কবিতা অন্বাদে ও দেখা যায় ভাবান্তর যথোপযুক্ত হইলেও স্বাদের 
সাধৃশ্ব রক্ষিত হয় নাই। উদাহরণ হিসাবে [7 ৪ 02997-0161)660 10606031097 
/96%725৪ এর অস্ততূক্ত ) অনুবাদ “ ছুখ শর্বরী মাঘে" কবিতার উল্লেখ করা চলে। 
সকেন্দ্রনাথের “পিবাধপ্র” কবিতাটি “৭05 76৮9719 ০01 7১০০ 89৪৯৮, এর 
অনুবাদ । ওয়ার্ডসওয়ার্থের কবিতার রোমান্টিক ভাবব্যাকুলতার পরিচয় সতেঙ্গনাথে 
নাই। আক্ষরিক অনুবাদের সাহায্যে তিন কোনো মায়াজগৎ আদৌ গড়িয়া তুলিতে 
পারেন নাই । শেলীর বিখ্যাত “0 ৪ 91170" নামক কবিতার অন্গবা? করিতে 
গিয়| সত্যেন্দ্রনাথ রোমান্টিক স্বপ্রকল্পনা ও ্বপ্রভঙ্গের তীব্র আধ্তকে মোটেই 
ধরিয়া রাখিতে পারেন নাই । 
শেলীর-__ 
৬০100 10810298100 90662 
40017108107 স্1059 18006 £ 
(0007 ৪8111061798 18061) 6০1 
ভ261) 50206 08171811506 
001 ৪%7668256 £0068 78 611558 60৪6 
1511 ০01 880098% €100605. 


সতোন্্রনাথ__ আগে পাশে চাহি চারিভিতে 

কামনা--কোথা ও যাহ! নাই 

আমাদের প্রাণের ভাসিতে 

মিশে আছে বেদনা সদাই 

সবচেয়ে স্বমধুর গান-_সবচেয়ে ছুখের কথাই। 

এই সব নিদর্শনের সাহাষ্যে এইবপ সিদ্ধান্ত করা চলে ঘে -:.ত্যন্ত্রনাথ অনুবাদ 
করিয়াছেন অনেক, আদর্শ অনুবাদক ত্বাহাকে বলা চলে না। যূলের ভাব ও ন্বাদ অল্প 
কয়েকটি স্থলেই মাত্র তিনি পাঠকদের মনে সঞ্কারিত করিতে পারিয়াছেন। 


প্রশ্ন ৪৪ র্রবীন্দ্রমাথ লত্যেন্্রমাথকে লক্ষ্য করিয়া লিখিমাছিজেনম-__ 
তুমি বঙ্গভারভীর তন্ত্রী-পরে 
একটি অপূর্ব তন্ত্র এমেছিলে পরাবার তঝে। 
লে তন্ত্র হয়েছে বাধা । ইত্যাদি। 
কি লে জপুব। তন্ত্র বাংলা কাব্যধারায় লত্যেন্্রমাথ মতুম কি ছা 
করিয়াছিলেন- তাহার বিচার কর। 
অথবা, রবীক্-অন্গুজ কবি হিঙ্গাবে লত্যেক্রমাথের বিশিষ্টত। বুঝাইয় বল। 
সিমি কতটা রবীজ্মমাথের ভ্বায়ণ প্রভাবিত ছিলেম, কতট। ব্বীজ্গ্তাবস্তুক্ 
ছিলেন এবং কতটাইব! চলেই প্রভাব কাটাইয়! উঠিতে চাছিয়াছিলেদ ভাঙা? 
বিশেষণ করিয়া! বুবাইয়। দাও। 


:১৪ কাব্যসঞ্চঘন 


অথবা, “দে যুগের তথাকথিত রবীক্রাজুলারী কবিদের ভুব'লভার লক্ষণগুলি 
জত্যেক্রমাথ সযত্ে পরিহার করিতে 65য়েছ্িলেন।”--উজ্িটির পর্যালোচন। 
কর। (ক. বি. ১৯৬৯) 
অথবা, “একান্ত, বলবীক্্প্রভাবিতয়ুগে আত্মন্বাতস্ত্য রক্ষার জন্ত তকে প্রধামতঃ 
কাব্যের কাকরুক্কুতির উপরেই নির্ভর করতে হয়েছিল।” লত্যেদ্রমাথের 


কাব্যমুল্যবিচারে এই দিদ্ধাস্ত কতখানি ত্বীকার্য? (ক. বি.” ১৯৬২) 
অথবা, "মত্যেন্্রমাথ র্রবীক্্মুগের কবি কিন্তু তাহার ত্বাতস্ত্রযও ছিল”-_ 
অভ্তব্যটির বিশদ আলোচনা কর। (ক. বি. ১৯৬৬) 


উত্তর। বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বাংল। কাব্যে রবীন্ত্রপ্রভাব সর্বব্যাপক হইয। 
উঠিয়াছিল। তখন কয়েকজন নবীন কবি আবিভভত। বয়সে তাহারা অনেক তরুণ 
ছিলেন। নৃতন বয়োধর্মের গুণে তাহারা রবীন্দ্রনাথের জীবনবোধ হইতে স্বাতস্র 
অবলম্বনের চেষ্টা করিতে পারিতেন। কিন্তু তাহা ঘটে নাই। ত্াহার৷ রবীন্দ্রনাথের 
'আদশটি অন্থসরণ করিবার জন্তই আগ্রহী হইয়া উঠিলেন। ১৯২২ সালে সত্যেন্্রনাথের 
মৃত্যু হয়। এই সময়ের মধ্যে ককুণানিধানের “ঝরাফুল”, “শাস্তিজল””, “ধানছুবা” । 
যতীন্দ্রমোহন বাগচীর “লেখা”, “রেখা”, “অপরাঞ্জিতা”, “নাগকেশর”, “জাগরণী” ; 
কুমুরঞ্জনের “শতদল”, “বনতুলসী”, “উজানি”, “একতারা” বীথি”, “বীণ!”, 
“বনমল্লিক1”, "নৃপুর”, কালিদাস রায়ের “কুন্দ”, “কিশলয়”, “পর্ণপুট ”, “বল্পরী”, 
“ব্রজরেণু”, “খঝতুঘঙ্গল ”, “চ্ষুদকুঁড়া” প্রভৃতি প্রকাশিত হয়। সমকালীন অঙ্ঠান্য ষে 
সব কবি রবীন্দ্রান্থগামী ধলিয়। কথিত ছিলেন তাহার্দের মধ্যে পূর্বোক্ত চারজনই প্রধান । 
তাহার! মত্্ত্রনাথের সমকালীন কবি। অনেকেই সত্যেন্ত্রনাথের হায় “ভারতী” 
পত্রিকার আপরে নিত্য ষাতায়োত করিতেন । সত্যোন্্রনাথের ন্তায় তাহারাও অনেকে 
রবীন্দ্রনাথের নিকট সাহচর্য লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথ উহাদের ন্তায় 
একই গোঠীতুক্ত হইয়া পড়েন নাই । 

উক্ত কবি চতুষ্টয় রবীন্দ্র-জীবনবোধ এবং ভাষারীতিকেই চরম বলিয়! মনে 
করিতেন। জীবনকে ধে পৃথক করে দেখ! যায়, অন্থরূপ ভাষায় প্রকাশ করা খায়, 
একথ। তাহার! ভাবিয়া দেখেন নাই। তবে রবীন্দ্রনাথের প্রতিরূপ গড়িয়া তোলা 
তাহাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাই দেখিতে পাই রবীন্দ্রভাবপরিমগ্ুলের একটা 
সহজ ও তরল রূপকেই তাহার! বাণীবদ্ধ করিতে চান। ইহার্দের কবিতার প্রধান 
ক্ষণগ্ুলি হইল-_ 

প্রথমতঃ) প্রকৃতিপ্রীতি। রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিবোধের অন্থসরণে ইহারাও 
প্রকৃতিকে কাব্যমধ্যে মুখ্য ত্মিকা দিতে চাছিয়াছেন। গ্রর্কতির বিশেষ করিয়া 
একটি দ্িক-___পল্লীবাংলার রূপাঙ্কনে ইহাদের আগ্রহ সবচেয়ে বেশী। পল্লীগ্রকৃতি 
এবং প্রকৃতির আশ্রয়ে বিকশিত মানবজীবনের সহজ সরল রূপের প্রতি ইহাদের 
প্রীতি ও ভালবাসা বাধাহীন। নগরের জীবন মাত্রেই ইহাদের নিকট কৃত্রিম । 


কাব্যনধ্য়ন ১৫ 


গ্রামজীবনের অকুত্রিমতার পূজারী ইহার1| তবে রবীন্দ্রনাথের নিসর্গচেতনার অভ্যন্তরে 
ধে দার্শনিক গভীরতা কাজ করিয়াছে তাহার স্পর্শ উহাদের কবিতায় মেলে ন!। 
*| দ্বিতীয়তঃ, বৈষ্ণবতা | রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণবদর্শনের লীলাবাদকে ওঁপনিষপিক ত্রক্ষ- 
এতন।র সহিত মিশ্রিত করিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। রবীন্থ্ানমারী কবির! 
বৈষ্ণবতাকে খুব সরলভাবে গ্রণ করিয়া ছলেন। ধারা কেহ কেন নিষ্ঠাবান বৈষব 
ছিলেন। কিন্তু সকলেই বৈষ্ণব মাধুর্ব ও কোমলতার ম্বরটিকে অন্থসরণ 
করিয়াছেন। এই হ্ুত্রে ভক্তিবিহ্বলতা তাহার্ধের কবিতায় একটা প্রধান বিষয় 
হইয়] উঠিয়াছে। 

তৃতীয়ত, প্রেমান্ুভৃতির ক্ষেত্রে এই কবিরা রবীন্দ্র-অন্গস্থত ইন্দ্রিয়াতীত, 
দেহাতীতের ধ্যান করিয়াছেন । কিন্ত এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ষেমন রোমান্টিক শৌন্দর্য)- 
চেতনার চরম লোকে প্রয়াণ করিঞাছেন, অন্থগামী কবিরা সেগানে সংসার সীমার 
চারপাশে আবতিত হইয়াছেন । 

চতুথতঃ, কবিতার আঙ্গিকের ক্ষেত্রে এই কবিরা চিরাচরিত কতগুলি রীতি 
অন্থসরণ করিয়া চলিয়াছেন | 1১০০০ 108107 বা কবিভাষার ব্যবহারে ইছারা 
রবীন্দরপন্থ। গ্রহণ করিয়াছেন । উপমাদি-চয়নেও কবিগুরু উহাদের আদর্শ। 

পঞ্চমতঃ, সমগ্রতঃ জীবনের কোমল-মধুর স্ুরই ইছার। শুনাইয়াছেন। সে ক্ষেত্রেও 
গুরুর প্রদশিত পথেই ইহাদের ধাত্া। কঠোর কঠিন জীহন-ভিজ্ঞাসা হইতে কৰি 
চতুষ্টয় দূরে থাকিয়াছেন | 

রবীন্দ্রাহ্ছজ এই কবিদের কাবাপ্রক্তির বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করিতে গিয়া সমালোচক 
“নমথনাথ বিশী লিখিয়াছেন, “তাহাদের সকলেরই কবিপ্রতিভার মূলে রবীন্দ্রনাথের 
প্রভাব__-ষদিও এ বিষয়ে কমবেশি আছে, যেমন কুমুদরঞ্জনের ক্ষেত্রে ক্বন্্র প্রভাব 
ন্যুনতম | রবীন্ত্রপ্রভাবের পরেই বৈষ্ণবকাব্যের প্রভাব উদ্লেখঘোগ্য । কুমুদরঞ্জনে 
ও কালিদাস ব্লায়ে এ প্রভাব সব চেয়ে বেশি কার্ষকরী হুইয়াছে, ঘতীন্ত্রমোছনের 
ক্ষেত্রে তাহার প্রভাব স্বল্পতম | কিন্তু এই চারজ্জনের উপরেই পলীপরিবেশের প্রভাব 
সবচেয়ে প্রবল ও মবচেয়ে ফলপ্রশ্ক হইয়াছে । কলিকাতায় স্থায্ী'ভবে বসিবার 
আগে পেই ঘষে একসময়ে জীবনের দীর্ঘকাল পল্লীবঙ্গে কাটাইয়াছিলেন, সেই স্থতি 
মানসপ্রতিম! গন্কিতে তাহাদের প্রভৃততম সাহাষ্য করিয়াছে। করুপানিধান ও 
ষতীন্দ্রমোহন মনে মনে পল্লীবাসী ছিলেন, কালিদাস রায় এখনো আছেন, কুমুদবপ্তন 
তৌ৷ কায়মনোবাক্যে এখনো! পল্লীবাস করিতেছেন। আধুনিক কবিগণের জীবনতন্তে 
নগ্ন একটি প্রধান উপাদান, সেইজন্ত তাহাদের কাব্য জটিল ও অনেকাংশে 
দুর্বোধ্য (নাগরিক জীবনের রহস্তও জটিল ও ছুবোধ্য )। পঙ্লীপরিবেশের উৎস হইতে 
প্রভাবিত বলিয়৷ ইহাদের কাব্য সরল ও প্রাপ্ল। সাধারণভাবে ইহাদের কাব্যে 
+প্ীমরসের ত্বপ্পতা, দাম্পত্য সম্পর্কে অবলম্বন করিয়া ষে প্রেম বিকশিত হুম তাহার 
1ফাশ ও লীল। ইহার্দের কাব্যে যথেষ্ট আছে-_এদ্দিকে ইহার! অক্ষয় বড়াল ও 
দেবেন সেনের অনুগামী) কিন্তু যে প্রেম সামাজিক সম্পর্ক স্বীকার করে না, 
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আপনি আপনার নিয়ম রচনা করিয়া নরনারীর জীবনে ইন্ত্রজাল বয়ন করিয়া 
বেড়ায়, সে প্রেমের অভাব এই সব কবির কাব্যে । তবে এ বিষয়েও কমবেশি 
আছে। বতীন্ত্রমোহন ও করুণানিধানে মাঝে মাঝে এ প্রেম দৃরাগত জঙস্ক উক্ধার 
দেখ দিয়া থাকে, বুঝিতে পারা ঘায় যে তাহার! এ গৃহের অধিবাসী নয়, চলিয়। 
যাইবার মুখে একবার জলিয়া গেল; কিন্ত কুম্দ মলিক ও কালিদাস রাষের কাব্যে 
এ প্রেম নাই বলিলেই চলে। এখন এই প্রেমের রূপটির অভাব তাহারা ভক্তিতে 
পূরণ করিয়া লইতে চেষ্টা করিয়াছেন ।” [বাংলার কবি 

সত্ন্দ্রনাথের কবিতার ভাববৃত্তের এবং বূপায়ন-পদ্ধতির বিচার-বিঙ্গেষণ করিলে 
কোথাও কোথাও রবীন্দ্রান্জ উক্ত কবিগোর্ঠীর সঙ্গে প্রাসঙ্গিক সাদৃশ্য দেখা যাইতে 
পারে। কিন্ত যূলে ইহাদের সহিত সত্যেন্ত্রনাথের পার্থক্য রহিয়াছে । সত্যেন্্না ব 
প্রকৃতির নান! প্রসঙ্গ লইয়া কবিতা লিখিয়াছেন ৷ তুর বৈচিত্র্য, নানাবিধ ফুল, 
নদী, পাহাড, সমুদ্র তাহাকে আকর্ষণ করিয়াছে । কিন্তু বিশেষভাবে পল্লীবাংলার 
প্রতি ব্যাকুলবিহ্বল প্রীতির স্থুর তাহার কোনো কবিতায়ই নাই। সত্যেন্দ্রনাথ 
বৈষুব ভাবুকতায় আচ্ছন্ন নন। ইন্দ্িয়্াতীত প্রেমের গান গাহিবার প্রবণতাও 
তাহার মধ্যে লক্ষ্য করা যায় না । সমকালীন রবীন্দ্রানুকারী কবিদের সঙ্গে তিনি 
নিজেকে মিশাইয়া ফেলিতে চাছেন নাই। এ পথে চলিলে রবীন্ত্রপ্রভাবের ছত্র- 
চ্ায়াতলে হারাইয়! যাইতে হইবে এ ভাবনা কবির ছিল। 

্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ষেভাবে জীবনকে দেখিতেন সেই দৃষ্টি যে সত্যেন্্নাথের উপযোগী 
নয় তাহ। তিনি অনুভব করিয়াছিলেন । আবার সমকালীন কয়েকজন কবি (উহাদের 
মধ্যে কয়েকজন তরুণতর ) রবীন্দরপ্রভাবের বাহিরে ঘাইবার জন্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া! 
উঠিয়াছিলেন। প্রমথ চৌধুরীর “সনেট পঞ্চাশৎ” ও “পদচারণা” তীঞছার 
জীবৎকালেই প্রকাশিত চুইয়াছিল। মোহছিতলালের “ন্বপনপসারী* প্রকাশিত 
হইয়াছে, "বিম্মরণীগ্র অনেক কবিতা রচিত হইয়াছে । নজরুলের “অগ্রিবীণা” 
প্রকাশিত হুইয়াছে, “দোলন টাপার” কতক কবিতা লেখা হইয়াছে । হতীন্দ্রনাথ 
সেনগুগ্চের “মরীচিকা”র অনেক কবিতা লেখা হুইয়াছে। এই চারিজন কবি 
রবীজ্জানহজ কবিদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছিলেন । ব্রবীন্দ্র-ভাববৈশিষ্ট্য তাহারা 
মানিয়া লইলেন না । সম্পূর্ণ পৃথক দৃষ্টিকোণ হইতে জীবন ও জগতের ভাব্য তাহারা 
লিখিতে চাহিলেন । 

প্র্থ চৌধুরী রোমান্টিক ভাবব্যাকুলতাকে পরিহার করিলেন। গাঢ় গভীর 
অন্ুক্ূৃতির স্থানে তির্যক বৃদ্ধিদৃণ্ দৃষ্টিভলীকে বরণ করিলেন। কৌতুকহাস্তযে বেদনার 
বাম্প উড়াইয়। দিলেন । মোছিতলাল দেহবাদী জীবন-চেতনাকে ক্লাসিক সংহত রূপে বদ্ধ 
করিয়৷ প্রকাশ করিলেন। ইন্দ্রিয়াতীত প্রেমের স্থানে তিনি আনিয়াছিলেন “দেছের 
আধারে ধৃত? জীবনের অদ্ভূত রহুম্ত। যতীন্রনাথ সেনগুপ্তের কবিতায় ছুঃখবাদী 
জীবনচেতন! প্রধান হইয়া! উঠিয়াছে। নজরুল ইসলাম উদ্দাম প্রেম এবং উচ্চকঠ 
বিজ্রোহের গান গাহিয়াছেন | এইভাবে রবীন্ত্র-গ্রচারিত মৃল্যবোধ সম্পর্কে এই নবীম 


কাবালঞয়ন ১৭ 


কবিরা অবিশ্বাস প্রকাশ করিয়াছেন। কেহ কেহ একটি স্বতন্ত্র মৃল্যবে!ধের দিকে 
(বশতাও দেখাইয়াছেন । 

'সতোন্্রনাথ যে ইঞাদের কাব্যধারার সঙ্গে পরিচিত থাঁকিবেন হাই স্বাভাবিক 
বলিয়া মনে কয়। কিন্তু এই সব কবির জীবনচেতন! যূলতঃ তাঁহাকে আকর্ষণ করে 
নাই | রবীন্দ্রাথের কাব্যধারা হইতে তাহার মানসপ্রবণতা যতই ভিন্ন মুখী হউক, 
উহার বিরুদ্ধে বিদ্রো্ছ করিবার বাসনা তিনি কখনও অন্থনভব বরেন নাই। 


এই ভাবে বিচার করিলে দেখা যায় সমকালীন ক'বদের মধ্যে সত্যেন্্রনাথের 
স্বানটি একটু বিশিষ্টই ছিল। তিনি রবীন্দ্রান্ুগামী কবিদের হইতে স্পষ্ট শ্বাতস্ত্রা রক্ষা 
করিয়া চলিয়াছেন | আবার রশীন্দ্রগ্রভাব অস্বীকার করিয়। ধাহারা কাব্যক্ষেত্রে 
নতুন নতুন ভাবধারা আমদানী করিতে চাহয়াছিলেন ঠাহছাদের সহিত সমপর্যায়ুতুক্ক 
হন নাই সতোন্দ্রনাথ | তিনি এই উভয় ধারার মাঝামাঝি একটি স্কান নিজের জন্তু 
তৈরী করিয়া লইয়াছিলেন। সত্যেঙ্ছের কবিতার ছারা বঙ্গভারতীর কীণায় হে 
ননতাবের সংযোজন করিবার কথ। রবীন্দ্রনাথ বলিক্লাছেন তাহ! এই দিক দিয়াই 
তাৎপর্ষপূর্ণ। 

সতান্্নাথ তাহার কবিতায় রবান্ধপ্র ভাবপরিমগুলের বাহিরে থাকিবার জন্ত হে 
সব বিষয়, ভাব, বাচনরীতি অন্গসরূণ করিয়াছিলেন সেগুলি সব মিলিগ্না একটি বিশিষ্ 
শিল্পীব্যক্কিত্ব রূপ পাইয়াছে। 

প্রথমতঃ, সতোন্দ্রনাথ সর্ববিধ প্রত্যক্ষ বিষয়, বৃদ্ধিগম্য প্রসঙ্গ, বাস্তব ঘটনার প্রতি 
কাকর্ষণ অন্থভব করিয়াছেন। তাহার কাবাভাপ্তারে এইসব বিষয় বারংবার ব্যবহৃত 
হইয়াছ। 

ছিতীয়তঃ, জ্ঞানচর্চা ও তথানিষ্ঠা সতোক্্রনাথের কলিতার বিষয় হিসাবে ফেঘন 
গুরুত্বপূর্ণ তেমনি কবিতার রূপায়নের ক্ষেত্রেও উহাদের প্রভাব লক্ষা করা যায়। এই 
স্থররেই সতোক্দ্রনাথের কবিতায় ইতিহাস, ভূগোল, পুরাতত্ব এবং বিচিন্ত্র এতিহামপ্ডিত 
বিষয়বস্তর প্রাচ্য আসিয়াছে । 

তৃতীয়তঃ, সামাজিক ও রাজনৈতিক ভাবন! সত্ম্্রনাখের কর্বিতার একটি প্রধান 
প্রসঙ্গ । তিনি জাতীয় আন্দোলনের একট! প্রবল শ্রোতের মধ্যে কবিতা লিবিয়াছেন। 
১৯০৫ হইতে ১৯২২ সালের মধ্য বঙ্গভঙ্গ হইতে অসহযোগ পর্যন্ত বাংলাদেশের জীবনে 
ষে রাষ্্র্ৈতিক চাঞ্চল্য ছিল সতো'ক্্রনাথ তাহাকে নানা ভঙ্গীতে প্রকাশ করিয়াছিলেন। 
তাহার রাজনৈতিক চিন্তাধারা ছিল অত্যন্ত শ্বচ্ছ | জাতীয় ম্বাধীনতা এবং সামাজ্যবাদ- 
বিরোধী মনোভাব বেশ ম্পষ্রভাবেই বহু কবিতায় প্রকাশিত । 

প্রক্প ৫৪ অত্যেন্রমাথের লঘু তরল করমাবিলাদের প্রতি একটি গভীর 

বণ ছিল। ইনার প্রতিফলন তীহার রচিত কবিতার মধ্যে কিপভাবে 

ঘটিযাছে? এই ভ্রেধীর কবিতার শিল্পলাফল্য দম্পর্কে ভোদার ধারণ! কি বুবাইয়ণ 
বল। 


চতুর্থ পজ ( দ্বিতীয়ার্ধ )২ 


১৮ কাব্যসঞ্চ়ন 


অথবা, ইংরেজী লমালোচনা সাহিত্যে “চ5০০১* এবং 41705815000” আমে 
দুইটি কথ' প্রচলিত আছে। ইহাদের অধ্যে পার্থক্য কোথায়? লত্যেজ্রনাথের 
করিত! বিচারে এই পারিভাষিক শব্দগুলি কতটা ব্যবহ্ত হইতে পারে ? 


উত্তর । ইংরেজী সমালোচনা শাস্ত্রে কল্পনার ছুটি প্রকারভেদ লইয়া! বিস্তৃত 
আ.লোচন! হইয়াছে । বস্ধকে অতিক্রম করিয়া কবির অস্তুতি, উপলব্ধি এবং হৃষ্টি-. 
কৌশল যখন বহুদূরে ছড়াইয়া, পড়ে; অজানা, অপরিচিত, দূরবর্তী সৌন্দ্ধলোককে / 
আবিষ্কার করিতে চায় ১ জীবনের ধূলিমালিস্তের উপরে, বিবর্ণতার উপরে বণাট্য 
ব্পলোক গড়িয়া তোলে-_সেই কবিশক্তিই কল্পনা নামে আখ্যাত হইয়৷ থাকে। 
কল্পনার সহিত আপাতদৃষ্টিতে বন্তমত্যের একটি কঠোর ও আপোষহীন বিরোধিত! 
রহিয়াছে । কিন্তু গভীরভাবে পবেক্ষণ করিলে দেখ। যাইবে কল্পন। বাস্তবের বিরোধী 
নয়। বাস্তবে কবিহদয়ের যে-সব বর্ণাঢ্য ভাবনা চরিতার্থ হয় না, যে আদর্শ সৌন্দর্যের 
জগত কখনও জীবনে সত্য হইয়। উঠে না অথচ যাহার জন্ত মানবচিত্তের ব্যাকুল কামনা 
কখনে। নিবারিত হয় না, কল্পনার দ্বার সেই কাম্য রূপলোককে ভাষাবদ্ধ করেন কবি। 
এই জাতীয় কল্পনাকে গাঢ় ও অনিবার্ধ সৌন্দ্যকল্পনা বা 17881788190 নাঘে অভিহিত 
করা হইয়াছে । এই ০৪1০ 3778£1086399-এর মধ্যে একটা ৮18 597395895৪৯ 


বা গভীর নিগৃড় জীবনবোধ থাকে । 


কিন্তু আর এক জাতের কাব্যকল্পনা আছে ষাহার মধ্যে কোনো গভীরতা থাকে না। 
জীবন সম্পর্কে কোনোরূপ বড ভাবনার পরিচয় ইহার মধ্যে পাওয়া যায় না। কবি 
যেন বাস্তব জীবনের ভার ও দায়িত্ব আর সহ্য করিতে না পারিনা কল্পনার জগত্তে 
সাময়িকভাবে পলাইয়া যান। এই কল্পনা যেমন লঘু তেমনি ভরল। একটা হাদ্ধা 
ভাব ইহার চারিপাণে ঘুরিয়৷ বেড়ায়। কোনো সৌন্দর্চেতনার দ্বারা কবি এখানে 
ব্যাকুল হন না রহ2ঘন কোনো। উপলদ্ধি ঠাহাকে এক আনিবচনায় বেদনার জগতে 
লইয়া যাকস না। তিনি একধরনের শ্কুতিতে ধনে ম্ হইয়া ওঠেন। কখনও তিনি 
ভাষ! ও ছন্দ লইয়া খেল] করিতে ভালোবাশেন, কখনও শব্দে শব্দে ছবি আকে্ন, 
রঙ ফোটান, স্থর জাগান। কিন্তু কখনই তাহার মধ্য হইতে কোনো বিশি 
জীবনভাবন! খুঁজিয়া পাইতে চান না। এই জ্াতীপ্ন কল্পনাবিলাস ও সাহিত্যিক 
খেয়াংলপনাকে ৪৪০০১ বলা হইয়া থাকে । 


স্বভাবতঃই 7&০১ জাতীয় কল্পনার সহযোগে রচিত কবিতা কখনই 108810- 
815০ কবিতার সমজাতীয় বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। কিন্তু উহাদের 
মধ্যে অতুযুচ্চ প্রেণীর কাব্যন্বা্দ ন! মিলিলেও সীমাবন্ধভাবে উহাও সার্থক হইয়! 
উঠিতে 'পারে। উহার মধ্যে পাঠকমনের খুশি হুইয়। উঠিবার মত উর্পকরণ 
মিলিতে পারে | 

কবি সত্যেজনাথ দত্বের কাব্যসভ্ভারের একটা বড় অংশই তরল ও লঘু কল্পনার 
ফল। তিনি এ শ্রেণীর কবিত। লিখিতে ভালবাসিতেন। এমন কি অনেক ভাবগন্ভীর 


কাবাসঞয়ন ১৪ 


ফবিতায়ও তিনি কল্পনাবিলামিতাকে প্রশ্রয় দিয়াছেন । যেমন, রবীন্তরগ্রশত্তি করিতে 
গিয়] তাহান্ন বিশ্বব্যাপী সমাদরের প্রসঙ্গে সত্যেন্্রনাথ লিখিয়াছেন-_ 


নিশীথে মশাল জেলে যার আগে নাচে দিনেমার, 
ওলন্দাজ খুলি তাজ ধার লাগি কাতারে কাতার 
শীতে হিমে রাজপথে গ্লাড়াইয়৷ ছবি প্রতীক্ষার, 
্বন্ ভূলি “ছুন' “গল যার লাগি রচে অর্ধ্ভার** ইত্যাদি । 


এই জাতীয় চিত্রকল্পনা কবির বালকোচিত উল্লাসের রঙে রঞ্ধিত। মুল ভাবনার ও 
বিষয়ের গাস্ীর্ধ ইহা! দ্বারা একেবারে বিনষ্ট হইয়া যাঁয়। কিন্তু বু কবিতা আছে 
যাহাদের বিষয়বস্ত লঘু, সাময়িক এবং বহিরঙ্গ। সে সব কবিতায় কবির খেয়ালখুশির 
কল্পন! শব্দ ও চিত্রে রঙ ধরাইয়াছে। উহাদের সাফল্য তাই স্বীকার করিয়া লইতে 
হয়। উহারা বড় বা! মহৎ কবিতা! না হইতে পারে, কিন্তু উহার উপভোগ্য কবিতা 
দন্দেহ নাই। সত্যেন্দ্রনাথ কেন এই শ্রেণীর কবিতা রচনায় অতটা আগ্রহ দেখাইয়াছেন 
ভাহ] বিচার করিয়া দেখিতে হইবে। সত্যেন্ত্রনাথের কবিচিত্তের মধ্যে একট! 
বালস্থলভ উচ্ছলতা ও কৌতুহলোদ্দীপক ভাব ছিল। কোনো জিনিসই তিনি খুব 
তলাইয়া দেখিতে চাহিতেন না। বাহির হইতে সগ্যৃষ্ট রও রেখা তাহার বহিমু্খী 
ইন্দ্িয়গুলিকে আকর্ষণ করিত। আবার বস্তমুখ্য দৃষ্টিভঙ্গিকে কবি তরল কাল্পনিকতার 
হ্ন্ আবরণে ঢাকিনা দিতে ঠাহিয়াছেন। 


প্রথমেই ধরা যাউক “চিশোরী” নামক কবিতার কথা । কবি একটি সৌন্যুতির 
. করিয়াছেন এই কবিতায় । সেইদিক দ্দিক দিয়া দেখিতে গেলে ব্রবীন্ত্রনাথের 
“মানসন্থন্দরী" এবং বিহারলাল চক্রবতীর 'সারদা'র সহিত ইহার তুলনা করা চলে। 
সত্যেক্ছনাথ কিশোরকে পিশ্বগরন্দরা রূপে কর্ন করিয়াছেন ঠিকই কিন্তু ভাবে ভাষায় 
রূপে তাহার মধ্যে রূপকথার ঢওটিই বড হইয়া উউয়াহে । রব্ছ্রনাথের মানসচন্'রী 
"বাসনানাধিন]” এবং 
শ্বগ হতে মত্যক্কমি করিছ বিহার” 
অথবা, “উষার গলিত ন্বর্ণে রাঙ্ছি মেখল। |” 


এই রুপচিত্রে সৌন্দর্য উপলব্ধি নিখিলকে গাভাবে আন্দোলিত করে। আর 
সত্যেন্্রনাথের ভাষা চিত্র-_ 
তার সীথায় রাঙা সিদূর দেখে 
রাঙা হল রঙন ফুল, 
তার দিদূর টিপে খয়ের টিপে 
কুঁচের শাখে জাগল ভূল! 
নীলাঙ্বরীর বাহার দেখে 
রঙের ভিয়ান্‌ লাগল মেঘে ।*** 


ও গাণবালক্কম 


কবি সত্যেন্্রনাখের কল্পনার সৌন্দর্যলন্্বী তাই কধন মনেন্স গণীয়ে প্রবেশ করে নাঃ 
কিন্ত রসে রঙে বাহিরের মহুলকে সামক্মিকভাবে রঞ্জিত করে । 
তিনি তাই “পরী"দের গানই বেশী গাহিয়াছেন। পরী বলিতেই কিশোরের কল্পনার 
কথা মনে আসে । স্বর্গলোকের যে পরম.সৌন্দ্যের কামনা “অগ্মর1” শবটিকে আশ্রয় 
করিয়া প্রকাশ পাইয়া থাকে, পরীদের মধ্যে সে জাতীয় ভাবাসঙ্গের সামান্য ইঙ্গিতও 
মেলে না। রবীন্দ্রনাথের কাব্যভাবন। যেখানে উর্বশীকে আশ্রয় করে সে 
সত্যেন্দ্রনাথ লালপরী সবুজপরী জর্দাপন্নী নীলপরীর কথা বলিতে বলিতে উল্লাস বোধ 
করেন। এই কবিতাগুলি শুধু খেয়ালধূশির মেলা-_-নানারঙের বেলুন ওড়ানো বা 
ফুলঝুরির খেলা । টি 
“সবুজপরী” কবিতার যুল ভাবটি তারুণ্যের জয়গান। কিন্তু সেই-ভাবটিকে 
বিকশিত করিয়া তুলিবার চেষ্টামাআ্জ নাই। গোটা কবিতাটি বিশ্লেষণ করিলে দেখা 
ধাইবে কবিমন রঙের নেশায় মত্ত। সবুজ রঙ্ডকে শবে রূপান্তরিত করিবার মেশ] যেন 
কবিকে পাইয়৷ বসিয়াছে। সার! পৃথিবী একটি হাক সবুজের তরজ-চাঞ্চল্যে উছলিয়। 
উঠিতেছে__ 
সবুজ পরী! সবুজ পরী! সবুজ পাখা ছলিয়ে যাও, 
এই ধরণীর ধূসর পটে সবূজ তুলি বুলিয়ে দাও । 
তরুণ-করা সবুজ স্থরে 
স্বর বীধি গো ফিরে ঘুরে, 
পাগল আখির পরে তোমার যুগল আখি ঢুলিয়ে চাও। 


কখনও মবুজকে নিংড়াইয়! লইয়া ওক্জলো রূপান্তরিত করিতেছেন-__সবুজের মধ্য হইতে 
বিশ্যুত্তের কটাক্ষ বিচ্ছ,রিত হইতেছে, কখনও তাহার কোমল সজল কাঞ্তি কবির 
চোখে মেঘ্থেছুরতা বিস্তৃত করিয়াছে । 

“লালপরী” কবিতাটিকে আপাতদৃষ্টিতে রঙের খেল! বলিয়! মনে হইবে। কিন্ত 
আসলে এখানে কবি দেখার বস্তুকে স্পর্শের বস্ততে পরিণত করিয়াছেন। লালের 
তীত্রতাকে কমাইয়াছেন, লালরঙের সঙ্গে চিরকাল বিজড়িত ষে ভাবানঙ্গ__যৌবনের 
উগ্রমাদকতা তাহাকে একেবারে ব্দলাইয়া ফেলিয়াছেন। লালের মধ্য হইতে একটি 
কোমল পেলব ম্পর্শস্থখ তিনি ছাকিয়া লইয়াছেন। বিশেষতঃ একটি বাংসল্যের রস 
উহার সহিত মিশ্রিত হইয়! উঠিয়াছে। 


লাল পরী গো। লাল পরী! 
ইন্দ্রপভার হুন্দরী ! 

কখন্‌ আসিস্‌ কখন্‌ যাস্‌। 
কার গালে যে গাল বোলান্‌! 
কার ঠোটে ঘষে ঠোঁট থুলি ! 
কার হাতে পায়ে তুল্ভুলি_ 


কাবাসঞরন ২১ 


*বিছ্যুৎপর্ণ” কবিতার কল্পনাউৎস গাঢ় ও গভীর হুইয়। উঠিতে পারিত। কবির 
মর্তাপ্রীতি এখানে প্রকাশ পাইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের *শ্বর্গ হইতে বিদায়” কবিতায় 
“আঃ ঢভৃি স্বর্গ নহে, সে ঘে মাতৃভূমি” বলিয়া যে জীবনচেতন! প্রকাশ কর] হইয়াছে 
৬াোহারই প্রভাবে এই কবিতাটি গড়িয়া উঠিয়াছে। কিন্ত শবে ছন্দে চিত্রে এখানে 
*শ্রধু অকারণ পুলকে ক্ষণিকের গান” গাওয়া হুইয়াছে। কাজেই সমস্ত ব্যাপারটা 
একটা মহৎ জীবনবোধ হইয়া উঠিতে পারে নাই, একট! ক্ষণস্থায়ী শ্বপ্রচারিতা মাত্র 

কয়। গিয়াছে__ 


স্বপনের ভূল যোর। 
ভুল-ভর ভূলোকে। 


“তা্ভীরসির গান”, “ইল্‌শে গুড়ি" প্রভৃতি কবিতায় লঘুকল্লনাশ্রয়ী কবি সোজান্বজি 
বালকদের দলের সঙ্গী হইয়া উঠিয়াছেন। তালরসের ভিয়ান চড়াইলে গ্রামের 
কিশোরচিত্ত থে হরে নাচিয়। উঠে অথবা ইল্শেগু ডির বৃষ্টিতে ঘষে ধরনের শ্কুর্তি অন্থভব 
করে তাহাই এই ছুটি কবিতায় প্রকাশ পাইয়াছে। স্া্দ বহুটিকে শবের মাধ্যমে শিল্প- 
উপভোগে পরিণত কর] হইয়াছে তাঁতারদির গানে । ইল্‌্শে গুঁড়িতে বর্ধাপ্রক্কতির 
খেয়ালি দিকটি, নান! চমকপ্রদ বৈশিষ্ট ঘাহা বালকের দৃষ্টিতে ধর! পড়িবার মত তাহাই 
চিত্রে ধর! পড়িয়াছে । 


এই জাতীয় কবিতায় সত্যেন্দ্রনাথ তাহার দুইটি বিশিষ্ট প্রবণত] হইতে নিজেকে 
যদ, করিয়া লইতে পারিয়াছেন। জ্ঞানবিজ্ঞানের তথ্যচয়ন এবং স্বাদেশিকতা 
প্লটাসের মোহ- এই কাজ দুটিকে তিনি কখনই ছোট মনে করেন নাই। কিন্তু 
খেয়াল' কল্পনার আশ্রয়ে কবিত। লিখিতে গিয়া তিনি যেন এ ছুইটি বিশিষ্টতা হইতে 
ছুটি লইরাছেন। বন্তর ভার, জ্ঞান ও তথ্যের চাপ, কোনে! আদর্শবাদী ধ্যানধারণ। 
না থাকায় এখানে কবি শব্ধ অর্থ, চিত্ররচনা, রেখা ও রঙের ব্যবহার, ইন্দ্িয় াবেদনে 
বিপর্যয়যূলক বৈচিত্র্য সৃষ্টি করিতে গিয়া নানাব্ূপ পরীক্ষানিরীক্ষ। চালাইয়াছেন। পূর্বে 
সেইসব পরীক্ষাবৈচিহ্ত্ের কিছু পরিচয় দেওয়। হইয়াছে । 

চিত্ররচনার বৈশিষ্ট্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য “পান্ধর গান”, “দূরের পাল্লা” । 
প্রথম কবিতায় স্পষ্ট চিন্তরাঙ্কনই প্রথমতঃ চোখে পড়ে । রঙের ব্যবহার আছে। কিন্ধ 
প9াহা ছবির হ্থনিশ্চিত রেখাবদ্ধ সীমাকে ভোলায় না। দ্বিতীয়তঃ, এই স*রেখ 
চিহগুলি কিন্তু চলচ্চত্্র। ছয় বেহারার পাক্কী হইতে ছবিগুল দেখা । বান্তব জ'বনের 
এবং একাস্ত পরিচিত । কিন্তু দ্রুতগতি লাভ করায় স্থির চিত্র হইতে ইহাদের জাত 
আলাদ1। কবি গতিশীল চিত্রপরম্পরায় মু ভাবের রঙ বুলাইয়াছেন। বেহারাছের 
কাট গ্ররুতির রুত্ররূপ প্রভৃতি ভাবের স্পর্শ ছবিগলিকে উপভোগ্য করিয়াছে এবং 
দি ছুইয়া পড়িতে দেয় নাই। 

আই চলষানত দুরের পাল্লায়ও আছে । তবে গতি কিছু ধীর । ছবিগুলি ষর্বঘ) 


২২. কাবাসঞকয়ন 


ক্পাষ্ট নয়। কখনও ধ্বনি-আশ্রকী ('ঝকৃঝক্‌ কলনীর বকবক শোন গো” ), কখনও 
বর্ণপ্রধান ("পান্নার টাকশাল" ) মাঝে মাঝে রূপকথান্থুলভ («ডাইনী যেন ঝামরচুলো”)। 

পরীক্ষানিরীক্ষার দিক হইতে *পিয়ানোর গান” বিশেষ উল্লেখঘোগ্য । (এই 
কবিতায় সত্যেন্্রনাথ শব্ের চিত্রধর্মকে একেবারে নশ্যাৎ করিয়া দিতে চাহিয়াছেন। 
শবেনু ধ্বনি বা 9০7৭-মাত্রকে আশ্রয় করিয়। এক ধরনের শ্রুতি-রম্যতার হৃট্রি করিবার 
চেষ্টা হইয়াছে। কবিতার শবগুলি অর্থহীন কোলাহল নয়। যে কোন শব জুড়িয়ুঠ- 
দিলেই অর্থহীনতা হৃষ্টি করা বায়। আাহার মধ্যে কোন শিল্পকৃতি নাই। সত্যেন্দ্রনাথ 
শব্দ সমবায়কে অর্থপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছেন। সব মিলিয়া একটা অর্থ হয়। কিন্ত 
অর্থোদ্ধারের জন্ত কবি আমাদের মনকে অবকাশ দেন না। কানই উহার সব. 'তাৎপর্য 
শোষণ করিয়া লয় । 


তুল্‌ তুল্‌ টুক্‌ টুক্‌ 
টুক টুক তুল্‌ তুল্‌ 
কোন্‌ ফুল তার তুল্‌ 
তার তুল্‌ কোন্‌ ফুল? 
টুক টুক রঙ্ন 
কিংশুক ফুল 
নয় নয় নিশ্চয় 
নয় তার তুল্য। 


এই শব্ধের ঝঙ্কারেই পাঠকের কান ভরিয়া ষায়। এখানেই সত্যেন্দ্ের খেয়ালী কল্পন। 
এক নূতন ধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষা সার্থক হইয়া! উঠিয়াছে। 


এই শ্রেণীর কবিতার মধ্যে সর্বশেষে উল্লেখ করিতে হয়, “কাজরী পঞ্চাশ” “কুস্কুম 
পথাশৎ” “গওজরাটি গরবী”র ন্যায় শ্সোক সংগ্রহকে | প্রেমের চুল মধুর ক্ষশিক স্ফুতি 
ও চাঞ্চল্যকে অবলম্বন করিয়। এই রূডীন কাব্য-বৃদ্ধদগ্ডলি রচিত। স্বঙ্নস্থায়ী এই সব 
গ্লোকে রামধনুর নানা রও. প্রতিফলিত। ইহাদের উপভোগ করিয়া জীবনের অতল 
নত্যে পৌঞানো। যায় না। কিন্তু সাময়িক খুশির যূল্যে ইহাদের সীমাবদ্ধ সাফল্য 
অবশ্থদ্বীকার্য। 
প্রশ্ন ৬ ই সত্যেন্দ্রনাথ চিত্র ও লঙ্গীতের কবি-_ এই মতের গ্রহণযোগ্যতা বিচারা” 
কর। . [ক. বি.'৬৭] 
অথবা, মত্যেজ্দরনাথের কাব্যপ্রেরণার স্বরূপ ব্যাখ্যা কর। ইহাতে উচ্চাজের 
কল্পনাশক্তির বিকাশ কতখানি, ছন্দ এবং চিত্রের আপাত-রম্যতার উল্লালই বাকী 
পরিমাণ? - [ ক. বি.'$৫] 
অথবা, লত্যেজ্রমাথের কবিতায় লঙ্ীত ও চিত্রধরনিতার যে যুক্তবেনী রচিত 
হয়েছে, তার গ্রস্থম-মৈপুণ্য বিশ্লেষণ কর । [ ক. বি. ১৯৬৩] 


কাবানঞ্চয়ন হ্ঙ 


উত্তর। কবিতার প্রধান উপাদান ছুইটি-_চিত্র ও সঙ্গীত । যে কোনও কবিকেই 
এই দ্বিবিধ উপাদানের উপরে নির্ভর করিয়! আপনার অভিপ্রায় পালন করিতে ভয়। 
[বর একট! দিক তাহার ধ্বনিবন্কার বা! ৪০80৫ ৪09০% এর দিক । এই দিকটি 
বা করিয়। এবং কবিতায় ব্যবহৃত ছন্দের সহযোগে সঙীতধর্মটি গড়িয়া ওঠে। 
অপরদিকে শবের ঘষে অর্থতাৎপর্য তাহা পাঠকের মনের পটে একটি চিত্র আকিয়া 
তোলে । শব দিয়া চিত্র গড়িঘ্া তোল! সর্ধদাই কবির একটি প্রধান লক্ষ্য বলিয়া 
বিবেচিত হয়। উপমাদির ব্যবহারও এ একই উদ্দেশ্বে। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের 
মঙ্জব্য উদ্ধারঘোগ্য-__“ভাষার মধ্যে "ভাষাতীতকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্ত সাহিত্য 
প্রধানত ভাষার মধ্যে দুইটি জিনিস মিশাইয়! থাকে, চিত্র এবং সংগীত । কথার দ্বার! 
ঘাহ| বলা চলে না ছবির ছ্বানা তাহা! বলিতে হয়। সাছিতো এই ছবি আকার 
সীমা নাই । উপমা-তুলনা-রূপকের ছ্বার' ভাবগুলি প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিতে চায়। 
“দেখিবার আখি পাখি ধায়” এই এক কথায় বলরাম দাস কী ন। বলিয়াছেন? ব্যাকুল 
দুঈর ব্যাকুলতা কেবলমাত্র বর্ণনায় কেমন করিয়া ব্যক্ত হইবে? দৃষ্টি পাখির মতো 
উড়িয়। ছুটিক্াছে, এই ছবিটুকৃতে প্রক্গাণ করিবার বছুতর ব্যাকুলতা! মুহূর্তে শাস্তিলাভ 
করিয়াছে । এ ছ্ড়' ছন্দে বাক্যবিস্তাসে সাহিতাকে সংগীতের আশ্রয় তে! গ্রহণ 
করিতেই হয়। যাহা কোনোনতে বলিবার ক্বো নাই এই সংগীত দিয়াঈ তাত বলা 
চলে। অর্থবিগ্লেষ করিনা দেখিলে সে কথাট! যংসামান্ত হইয়া পড়ে । কশার মধো 
বেদনা এই স'গীতইঈ সঞ্ার করিয়্। দেয় । অতএব চিত্র এবং সংগীতঈ পাহত্যের 
প্রধান উপকরণ। চিত্র ভাবকে আকার “দয় এনং সংগীত ভাবকে গতিদান করে। 
য় দেহ এবং সংগীত প্রাধ।” | সাণ্হত্য : সাহিত্যের তাৎপর্য ) 


সতোন্দরনাথের কবিতায় টবশ্ষ্ট্যি ঠিসানে চিত্র ও সঙগীধর্মের কথ! বিশেষভাবে 
কজিবার কোন কারণ আছে কিনা সে প্রশ্ন তোলা যাইতে পারে । পতিটি করিকেই 
যর্দি এই ছুইটি উপাদানের সহায়ত গ্রহণ করিতে ভয়, সেক্ষে১র সতোন্দ্রনাবকেই 
বিশেষভাবে ছবি ও গানের কবি বলিবার কারখ থাকে না। 


তবুও অনেক সমালোচক সত্যেন্্রনাথের চিন্তধমিতার কথা বিশেষভ'বে বলিয়াছেন, 
সাহার কবিতার গীতিরসের উংল্লধও করিয়াছেন । এই বিষয়ের আলোচনায় 
সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার সত্যেন্্রনাথের কবিপ্রকৃতির ৈশিটাটি অন্ুধাবনের 
চে্ী করিয়াছেন, “সত্যেন্ত্রনাথের মন ছিল চোখ ছৃইটির একেবারে ঠিক পিছনেই, এবং 
কানও ছিল অতিশয় প্রখর) অথাৎ, সমস্ত মনখানি ছিল বহির্জগতের' দিকে উন্মুখ । 
এজপ্...তাহার কবিতায় ছুইটি জিনিস নানা ভঙ্ষিভে প্রকাশ হইতে দেখি-_দেখার 
আনন্দ ও শোনার আনন্দ |.-তাহার কবিতার আরও এক দিক আছে, ধরণীর ব্ূপ-রং- 
»ররখার দিক-_পঞ্েজ্িয়-সাক্ষী প্রকৃতির বহ্বর্ণের ঘাগরী, এবং তাহার নৃত্যচপজ 
উয়ণযুগের মন্ত্রীরধনি। সত্যেন্্রনীথ এই রূপের সন্ধান সর্বত্র করিয়াছিজেন_ 
যেমন শিল্পে, তেমনি নিদর্গে। "রঙ ও রূপের সন্ধানে হেমন তাহার চোখের 


হ্গ কাবাসঞযন 


ক্লান্তি নাই তেমনিই কানেরগ ফি পিপাসা!” [আধুনিক বাংঙ! লাহিত্য £ 
মত্যেজনাথ দত ] 

মোছিতলালের সমালোচনার মধ্যে সত্যেন্্রনাথের চিত্র ও সঙ্গীতধর্ষের বৈশিষ্ট্যাট 
অনেকখানি নিহিত রহিয়াছে । সত্যোন্দ্রনীথের মন খাঁটি কাব্যকল্পন1 বা উচ্চাঙ্গ গভী 
ভাবনার জগতে প্রবেশ করিয়া] “কোন অপ্রত্যক্ষ জগৎ বা দূর-হলভ আদর্শ ভাবগোহে 
আবষ্ট হয় নাই।” অর্থাৎ সত্যেন্্রনাথের চিত্ররচনার নৈপুণ্য এবং ছন্দহিল্লোল একটা 
বড় কাব্যচেতনার অচ্ছেগ্চ অংশরূপে উপলব্ধির বিষয় নয়। 


বহু কবিতায় তথ্য নিষ্ঠা সত্যেন্ত্রনাথকে চিত্রগঠন হুইতে কখনও কখনও বিচ্যুত 
করিয়াছে। তাজমহলের নানা পাথরের তালিকারচনায় কবির কৌতুহলোদ্দীপক 
মনোভাব ও জ!নস্পৃহা বড় হইয়া! উঠিয়াছে__ 


সিংহলী নীলা, রাঙা আরবী প্রবাল, 
তিব্বতী ফিরোজ! পাথর, 

বুন্দেলী হীর! রাশি, আরাকানী লাল, 
স্থলেমানী মণি থরে থর, 

ইরাণী গোমেদ, মরকত থাল থা 
পোখ্রাজ বুদদি, গুল্নর। 


তালিক! চিআ নয়। তালিকারচনার পেছনে থাকে জানার আনন্দ, সেই 
মনোভাবকে সংবত করিয়া! দেখার আনন্দে রূপান্তরিত করিতে হয়, তাহা ন৷ হইলে 
ছবি গড়িয়া ওঠে না। সত্যেন্দ্রনাথ বহুক্ষেত্রে এতিহাসিক পৌরাণিক ঘটনার বহুল 
উল্লেখ করিতে গিয়াও চিত্ররচনার সাফল্যে পৌছিতে পারেন নাই। তাহা ছাড় গভীর 
ভাবগর্ভ, কল্পনার রঙে ররিত চিন্রাঙ্কনে সত্যেন্্রনাথ কখনই প্রবণত1 বোধ করেন নাই। 
তাছাড়৷ রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ রোমার্টিক কবিকুলের সকার সত্যেন্্রনাথের চিঅগুণি স্পর্ট 
হইতে অস্পষ্ট রহশ্তব্যাকুলতার দিকে, সীমা হইতে অসীমের দিকে ছূটিয়! যায় না। 
সত্োন্জরনাথের চিত্রক্লচনার ঠবশিষ্ট্য নির্দেশ করিতে গিয়া বিশিষ্ট সমালোচক ্রীহমাও 
বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করিয়াছেন- “ছড়ার ঝৌকে, ছন্দের নৃতাহিল্লোলে, অনভিঙ্গাত ও 
বিদেশ হইতে আহত চটুল শবের প্বনিময় প্রয়োগে, রং ও তুলির লঘু টানে, সৌন্দর্ষের 
অনায়াণসিদ্ধ চিন্রাঙ্কনে, সধোপরি মানস উল্লাস ও উত্তেজনার উপচাইয়া-পন্চ 
উচ্ছলতায় তিনি তাহার কবিতার এই কল্পনালীলাকে মনোহর, সহজ-অন্কভব-বেছ্য বুশ 
দিয়াছেন । অলংকৃত, মন্থরগতি, অভিজাত ভীষণ ও গভীরতর অতন্দ্রনিয়ন্রণ হইতে 
কবিতাকে মুক্তি দিয়া তিনি ইহাকে চলমান জীবনশ্রোত, প্রাণের সহজ গতিবেগের 
সহিত এক ছন্দে গাধিয়াছেন __সৌন্দ্ষের গন্ধমন্থর কুগজবন হইতে বাহির করিয়া বাস্তব ? 
জীবনের ছুটিয়া-চলা, হৌচট-খাওয়া স্বৃতিকা স্পর্শে অশালীন উদ্দামতার সহিত সংঘুক্ত 
করিয়াছেন।” ভঃ প্রীকৃমার বন্যোপাধ্যাব সতোন্ছনাথের কবিচিত্বকে *বিস্বয়- 


কাবাসঞযম রি. 


বিশ্ফারিতনেত্র, বংশীরষে উৎকর্ণ নৃত্যপর হরিণে”র সঙ্গে তুলন! করিয়াছেন । এই 
তুলনার মধ্যেই সত্যেন্ত্রনাথের চি্রাঙ্কমী প্রতিভার মূল স্জটি নিহিত রহিয়াছে । 

, সত্যেজ্জনাথ ভাষাচিত্র রচনায় বিচিত্র কারুকুশলতার পরিচয় দিয়াছেন। 
'পালকির গান” প্রভৃতি কবিতার চলচ্চিত্রের ঢঙে ক্ষত সষতর বাস্তব চিত্রের চলমান রূপ 
প্রকাশিত। চিত্রগুলি রেখায় *ই কিন্তু দ্রুত ধাবমান। তাছাড়1 পাল্কি বেহারাদের 
উৎসাহ, শ্রাস্তি প্রভৃতির রঙে রঞ্ধিত হওয়ায় চিত্রগুলি উপভোগ্যও হুই্য় উঠিয়াছে । 


কুকুরগুলে। শু কছে ধূলো,_ 
ধুকছে কেহ রাস্ত দেহ। 
ঢুকছে গরু দোকান-ঘরে 
আমের গন্ধে আমোদ করে। 


একাস্ত সাধারণ মৃত্তিকাম্পর্শী চিত্র-অঙ্কনের ঝোক এখানে লক্ষ্য করার মত। এর 
পাশে গভীর স্থরের তৎসম শব-ভাবাক্রান্ত চিদ্রের প্রতি কবির ঝোঁক যে কম 
ময় তার নিদর্শনও স্ুপ্রচুর। যেমন “মহাসরহ্বতী” কবিতার মহাকাব্যোপম 
চিত্রাবলী-_ 

শক্তির বিভৃতি তুমি, তুমি মহাশক্তি সমৃন্তবা ঃ 

সপ্ত ম্বর্গ-বিহারিণী। অন্ধকারে তুমি উষা-প্রভ! ! 

কুর্যে-স্থগ ভতগদেব মগ্ন সদ! তোমারি স্বপনে ; 

সবিতৃসস্ভব1 দেবী সাবিত্রী সে আনন্দিত মনে 

বন্দে ও চরণে। 


পৌরাণিক-এতিহাপিক প্রসঙ্গ কখনো কখনো! শুধু উল্লেখে পর্ষবসত না থেকে হয়ে 
উঠেছে চিত্র । সেখানে বর্ণবাহুল্য এবং ধ্বনিসমারোছ লক্ষ্য কর। যায়৷ 

কিন্ত সত্যেন্দ্রনাথের প্রিয় প্রসঙ্গ লঘু-তরল কল্পনাশ্রমী চিত্ররচন! | 

[৫ নং প্রশ্োত্তরে এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে। ] 

চিত্রের তৃলনায় সত্যেন্্রনাথের কবিতার সঙ্গীতের স্থান ঘে গৌণ তাতে সন্দেহ নাই । 
সঙ্গীতের আবেদন নিবিশেষের দিকে, চিত্রের লক্ষ্য বিশেষ বস্ত। অনেক কবি ইহাদের 
মধ্যে মিলন ঘটান। অনেকের চিত্র সঙ্গীতে সমপিত আত্মা । সত্যেন্্রনাথের কবিতার 
স্বর চিত্রটির অনুগামী । তাহার ছন্দে ও শবে যে নগর জাগিয়া ওঠে তাহা বন্ধ 
চ/ন্রিপাশে ঘুরিয়! বেড়ায় ; চিত্রকে গতি দেয়, নৃত্যুপর করে, কিন্ত উধাও হুইয়া উড়িয়া 
/$ছতে দেয় ন৷ দিগন্তে। 

লত্যেজ্জনাথের ছন্দে গ্রধানতঃ চট্টুলতাই প্রশ্রয় পাদ। প্রকৃতির যে গানে জাত 


ই কাব্যনঞ্চন 


ব্যাকুল হয় তাহা সত্যেন্রমাথের চিত্তকে অধিকার করিতে পারে নাই। তীহায় 
*গৈম্মের হর” আসলে চিত্রাশ্রয়ী ভাবের অনশন মাঅ। “পান্ধীয় গান” ছড়ার সরে ধর! 
চিন্রধণ্ডের গতি। “তাতারনির গান” বালক মনের চঞ্চল কৌতৃছুল। “পিয়ানোর্‌ 
গান*-এ শবকে মুখ্য করিয়া! অর্থভারমূক্ত করিয়৷ তোলার এক আশ্চর্য প্রয়াস। 

সতোন্রনাথ দৃত্তকে সবের কবি বলা হয় বিশেষ করিয়! তাহার ছন্দোবৈচিত্রের 
প্রতি আকর্ষণের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া । তাহার কবিচিত্তের বিশেষ লঘু খেয়ালিপন। 
সেখানেও অভিব্যক্ত | 


প্রশ্ন ৭8 একদিকে ক্ল্যানিকাল ভঙ্জীর লংযম, অন্ভদ্ধিকে রোমান্টিক ভঙীর 
ব্যান্ধলভা,-_নত্যেক্রমাথের কবি-স্বভাবের মধ্যে এই ভুয়েরই প্রকাশ দেখা 
যাযস়।_এই অভ্তব্যেন্র যাথার্থা মিরপণ কর। [ক. বি. ৬৯] 

অথবা, “রোমান্টিক দৃষ্টিভক্রী ও উদ্দ্বদিত বাগ ভঙ্ী লত্যেন্্রমাথের 
কবিতাকে উপভোগ্য কর্সিলেও স্থাক্সী মুল্য সম্বন্ধে দংশয় অপমোদম করিতে 
পারে নাই।” এই মন্তব্যের ঘাথার্থা বিচার কর। (ক. বি,'৬৪] 

উত্তর । ্জার্যান কবি হেনরিক হাইনে রোমান্টিক রচন।কে চিত্রকলার সহিত 
এবং র্যাসিকাল রচনাকে মৃতিশিল্পলের সহিত তুলনা করিয়্াছেন। চিত্রে বিষয়াতিরিক্ত 
বহু অর্থের ব্যগুনা থাকে, তাহার পটতৃমিকার দৃশ্যসপ্রিবেশ ভাব ও অর্থকে বহুদূর 
প্রসারিত করিয়া দেয়; তা"ছাড। তাহাতে ছায়! ও আলেকের খেল', চোখের ধাধা 
রহিয়াছে_ধরিবার ছুইবার কিছুই নাই। অপর পক্ষে, কোন মূর্তিরচনার মধ্যে আমরা: 
একট! পরিষ্কার আয়তন পাই, তাহার কোনথানটায়ই ধাধা নয়, অপরিস্ফুট নয়। 
তাহার কোথাও অসীমতার ব্যঞ্জন। নাই, তাহাকে চারিদিক হইতে স্পর্শ করিয়! 
অন্থভব করা যায়; তাহার মধ্যে শিল্পী ষে সৌন্দর্ধ ফুটাইতে চাহিয়াছে. তাহা বস্ত ব 
বিষয়কে ছাড়াইয়। নহে, অথচ অসম্পূর্ণ নয় । মোটের উপর, অর্থ নছে-__ভাবে যাহ 
গভীর, শব্ধ হইতে শবাতিরিক্ত ভাবন্ষ্টি যাহার উদ্দেশ্য, প্রকাশ অপেক্ষা ইজিত-ব্যপ্রনা 
যাহাতে অধিক, তাহাকেই আমর] কোম্যার্টিক রচনা! বলিতে পারি |” [ মোছিতলাল 
মজুমদার £ আধুনিক বাংলা সাহিত্য ] 

ক্লযাসিকাল এবং রোম্যান্টিক দৃষ্টিভঙ্গির থে পার্থক্যের কথ! সমালোচক এখানে 
বলিয়াছেন তাহা মোটামুটি সর্বজনগ্রাহথ।. উহারই মাপকাঠিতে সত্যেন্্রনাথের 
কাব্যধর্মের বৈশিষ্ট্যটি অনুধাবন কর] যাইতে পারে। 

সতোন্ত্রনাথের বাগভঙ্গীতে উচ্ছাস মাঝে মাঝে লক্ষ্য কর! হায়, কল্পনা তরলতা৷ 
ঠাহার বহু রচনার প্রাণধর্ম বলিয়া চিহ্নিত হইতে পারে। কিন্তু ইহাদের যথার্থ 


কাখাসঞরন ৭ 


কবিচিত্তের গাঢ় ব্যাকৃলত। বল! চলে না-_প্রকৃত রোম্যার্টিকতার লক্ষণ ইছার! নম্ব। 
কারণ সতোম্ত্রনাথের উচ্ছাস প্রায়ই রাজনৈতিক উত্তেজন। মাত্র- 


দিনে দীপ জালি ওরে ও খেয়ালী! কি লিখিস্‌ হিজিবিজি? 
নগরের পথে রোল ওঠে শোন্‌ গাদ্ধিজী! গান্ধিজী! 
বাতায়নে দেখ কিসের কিরণ! নব জ্যোতিষ জাগে 
জন-সমুদ্রে ওঠে ঢেউ, কোন্‌ চন্দ্রের অন্থুরাগে ! 


রবীন্দ্রনাথের নোবেল প্রাইজ পাওয়া উপলক্ষে কবির উল্লাস বালকের স্তায় প্রগল্ভ,-_- 
অন্ধকার এই ভারত উজল রুবি তোমার রশ্মি মেণে 
তাই তো। তোমার অর্থয এল নৈশ রবির মূলুক থেকে 
তাই তো কুবের-পুরীর পারে দীর্ঘ উষার তৃষারপুরী 
সোনার বরণ বর্ণ ঝরায় গলিয়ে গুহার বরফ-ঝুরি | 


বিদ্যাসাগরের চটিজুত! লম্বা কবির দে বাগবিষ্তার তাহ! উচ্ছৃমিত হইতে পারে, 
কিন্ত বোম্যার্টিক ব্যাকুলতা৷ হইতে বহু দূরবর্তাঁ। এ-বিষয়ে ডঃ শীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য__“আমরা যেন পরিচিত জগৎ ও কাঁব্যলোক হইতে বহুদূরে এক 
আদিম শৈশব-কল্পনার রাজ্যে রূপকথার এক রহশ্তাপুরীর মধ্যে নীত হইয়াছি। এই 
গোধুলিছায়াচ্ছন্স, রূপের চমকে মুন্রমূ্ছ চকিত, স্বপ্নাবিষ্ট প্রদেশই সত্যোন্্-কল্পন'- 
বিকাশের সর্বাপেক্ষা অনুকূল প্রতিবেশ ।-"*শিশুচিতের অবাধ, তরল প্রবহম!নতা, 
ইন্দিয়গ্রান্থ বিচিত্র আবেদনের প্রতি ইহার নি'বড় মোছের সঙ্গে ষ্দি কবিত্বশক্তির 
অতি-সহজে উত্তেজিত, উল্লা-উন্মুখতান্ন যোগ হয়, তবে সেই যোগফল কবি 
দতোক্্রনাথ।"."যে গভীর অস্ভরূ্টি থাকিলে সামগ্রিক তার মধ্যে চিপস্তনতভাকে আবিষ্কার 
কর! সম্ভব, সন্ভোটান। সোডার বোতলেন্ল ফেনা-ম্ফীতিন মধ্যে বিলগ্লন্ধ, স্থায়ী 
গুণবিশিষ্ট, রুচিকর ম্বাদ অনুভব করা যায়, সত্যন্দ্রনাথের সেই গভীর-অনু প্রবেশ 
কল্পনা ছিল না।".প্রথম কামড়ে কাচা ফলের ষে অংশ রদাল বলিম্বা মনে হয়, 
পূর্ণ পরিপকতার পরিণত মিতা সব সময়ে সে অংশে নিছিত নয়। সত্যেন্্নাথ 
অনেক সময়ে প্রথম কামড়ের সগ্য-উচ্ছৃমিত কাব্য-কোলাহুলের ও ভাব-তারল্যের কবি ।* 

সতোন্ত্রনাথের উচ্ছাস ও আবগের উত্তেজনার মধ্যে রোম্যান্টিক কল্পনাতিশষ্য বা 
ভাবব্যাকুলতার স্পর্শমান্্র নাই। কবি প্রত্যক্ষদৃই বস্তর রূপ ও রঙ, শব ও তালের 
দ্বারা আবিষ্টচিত্ত। রাজনৈতিক ও সামাজিক ভাবনা, ইতিহাদ তৃগোন ও পুরাণের 
জান ও তথ্যরাজি বিষয় হিসাবে তাহার প্রিয়। এই জাতীয় বিষয়কে অবলগ্বনমাত্র 
করিয়। রোম্যার্টিক কৰি প্রাণ আপনাকে প্রতিফলিত করে, আপন কল্পনাকে দিগন্তম্পর্শা 


২৯ - কাব্যনফযন 


ও অনির্বচনীয় করিয়া তোলে। সত্যেন্্রনাথ কদাপি তাহা করেন নাই। বসুর 
নিজন্বরূপ ও পরিবেশ প্রকাশ করিতে তিনি আগ্রহী। তাহার কবিতায় প্রকৃতির 
যে রূপ আছে উহাও বন্তঅন্থগ রূপ, ভাবপ্রধান ও ব্যগনাধ্মী নয়। যেমন পদ্মার উম্মত 
রূপ প্রকাশ করিতে গিম্বা কবি তাহাকে-_ 

হে পদ্মা ! প্রলয়স্করী ! হে ভীষণ। ! ভৈরবী হন্দয়ী ! 

হে প্রগল্ভ1 | হে প্রবল ! সমুদ্রের যোগ্য সহচর 

তুমি শুধু$ নিবিড় আগ্রহ তার পারগে। সছিতে 

একা তুমি; সাগরের প্রিয়তম। আয্ম ভুধিনীতে ! 
বলিয়া সম্্োধন করিয়াছেন। পদ্মা নদীকে সমুদ্রের প্রেয়সী বলার মধ্যে কল্পনার ষে 
স্পর্শ আছে তাহ] বস্ত-অতিক্রমী নয় । রোম্যার্টিক কল্পনা বস্তকে অতিক্রম করে, বস্তকে 
রূশাস্তরিত করে, বন্তর উপরে আত্মাকে আরোপ করে এবং একট। অস্পষ্ট রহস্থমপ্ডিত 
জগতের দিকে লইয়! ঘায়। সত্যেন্্নাথের চিত্রর্ূপ স্প; ভাবনার মধো আত্মার 
প্রতিফলন নেই। শরতের প্রভাতের শাস্তকোমল নিঙ্গোদ্ধত রূপটি বাংল। দেশের 
নিজস্ব প্রক্কৃতির যথার্থ দর্পণ__. 


ভোর হল রে, ফর্সা হল, ছুল্ল উষার ফুল-ফোলা ! 

আন্কো। আলোয় যায় ঘ্যাথা ওই পদ্মকলির হাইতোল! ! 
জাগ্‌ল সাড়া নিদ্মহলে, 
অ-থই নিথর পাথার-জলে__ 

আল্পনা দ্ায় আল্তো। বাতাস, ভোরাই স্বরে মন্‌ ভোলা ! 


ষথার্থ ক্লযাসিকাল দৃষ্টিভঙ্গীই এইরূপ স্পট ছবি আকিয়া আনন্দ পায়। 

সত্যেন্্রনাথের বহু কবিত। লঘু কল্পনাবিলাসের ফল। বস্বর চারপাশে একটা 
রঙের আলপনা, সুরের গুনগুনানি, নৃপুরের চঞ্চল তাল স্ষ্টি করা হুইয়াছে। এই 
খেয়ালী কল্পনাকে রোম্যার্টিক কল্পনা বলিয়। মনে কর] সঙ্গত হইবে না। এই ছুই 
জাতীয় কনার পার্থক্য নির্ণয় করিতে গিক্না বিশিষ্ট সমালোচক বলিয্লাছেন, “ইংরেজীতে 
কবিমানসের . একটি বৃত্তিকে স৪2০% বলে। ইহা ঠিক 101881588100 নয় ॥ 
[7055118500-কে আমর] বাংলায় হেমন “স্থজনী-কল্পনা” বলিতে পারি তেমনই, এই 
£৮০০৩-কে কবিমনের এককপ লীল1 বিলাস বা “থেয়ালী-কল্পনা” বলা যাইতে পারে। 
সত্যেন্রমাথের শ্রইরূপ কল্পন! খুব বেশী যাত্রায় ছিল। তাহার উপমাগুলিতে এই 
“থেয়ালেপর উৎকষ্ট পরিচয় আছে । এমনও বল! যাইতে পারে যে, তীহার মনে বেন 
সর্বদাই এই খেয়ালের ক্রিস চলিত--কোন বস্তকে চিত্রিত করিবার সময়ে, এমন ফি 


ফাব্যজরম ই৯ 


'ক্ষোন ভাব ব! চিন্তাকেও ব্যক্ত করিবার ছলে, তাহা মনের এই ষে বিলাল ভাছাই 
(বিচির উপমাচিন্তরে চিত্রিত হইতে চাছিত।” 
কাজেই সত্যে্জনাথের কবিতায় খেয়ালী কল্পনার লঘু-তরজ স্পর্শ দেখিয়া ভাহাঁকে 
রোম্যাটিকতা৷ বলিয়। তুল করিবার কারণ নাই। 
তবে তাহার ক্ল্যাসিকতা। সম্পর্কে যাহা! বল] হয় তাহাও বহিরঙ্গ দিক দিয়াই মাত্র 
লত্য। যথার্থ র্ল্যাসিকদৃ্টির কবির মধ্যে বোধের ও বূপায়ণের থে ভারসাম্য থাকে 
সত্যেজ্জনাথে তাহা ছিল না। এতখানি বালস্থলভ তারল্য র্ল্যাসিক রীতির স্প্ভা, 
বিশ্বাস ও ধৃক্তিনিষ্ার পরিপন্থী । 
প্রশ্ন ৮॥ বাংলার প্রকৃতির ঘে ধবনি-ঝংক্ৃত দপোজ্ঘল চিত্র দত্যেজ্রমাথ 
তের লেখনীতে বিকশিত হয়েছে, অন্ত কোনে বাঙালী কবির কবিতায় তা 
জলভ্য।- লত্যেজ্ঞনাথের এই বিশিষউতাটির বিচার প্রসে এই মন্তব্যটির যাথার্থা 
নির্ণয় কর। [ক. বি. '৬ই] 
অথবা, দত্যেন্্রমাথের দৃষ্টিতে পল্লী-বাংলার রূপ কি্প টৈচিত্র্য-অ্ডিত 
হইয়াছে ও কাব্যান্ুভূতির সবার কিরূপ পরিণতি লাভ করিয়াছে তাহা 
আলোচমা' কর। [ ক. বি.১৬৫] 
উত্তর | রবীন্ত-অন্ুজ কবিরা বাংল। দেশের প্ররুতির ছবি আকিতেই বিশেষ 
আগ্রহ বোধ করিয়াছিলেন। কুমূদরঞ্ন-ঘতীন্দ্রমোহন-কালিদাস রায় পল্লী-বাংলার 
»কবি বলিয়া সেকালে পরিচয় লাভ করিয়াছিলেন। নগরজীবন ও আধুনিকতার প্রতি 
বিরূপত তাহাদের পল্লীগ্রীতির একটি গুধান স্থর রুপে প্রকাশ পাইয়াছে। 
প্রায় একই কালের কবি সত্যেন্রনাথের কবিতায়ও বাংলার পল্লী-গ্রামের রূপ 
ফুটিয়। উঠিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ বাংলার বর্ষা ও শরতের সঙ্গে সত্যেন্্রনাধের কবিতার 
বিশেষ সম্বন্ধ আকার করিয়াছেন। বাংল! দেশের বধার নিজন্ব কূপ আছে। 
লত্যেন্রনাথের ব্ধাসংক্রাস্ত কবিতার সংখ্যাও বড় কম নয়। রবীন্দ্রনাথ সত্যেন্ত্রের 
মবত্যুতে লিখিয়াছিলেন__ 
বর্ধার নবীন মেঘ এল ধরণীর পূর্বদবারে, 
বাজাইল বজ্রভেরী। ছে কবি, দিবে না সাড়া তারে 
তোমার নবীন ছন্দে? আজিকার কাজি গাথায় 
ঝুলনের দোৌল। লাগে ডালে ডালে পাতায় পাতায়; 
বর্ষে বর্ষে এ দোলায় দিত তাল তোমার ষে বাণী 
বিদ্যুৎ নাচন গানে, সে আজি ললাটে কর হানি 
বিধবার বেশে কেন নিঃশকে লুটায় ধূলি-পরে। 


ওত কাব্যবয়ন 


সন্দেহ নাই বাংলার বর্ষার বিচিত্ররূপ ও অজন্র স্থর সত্যেন্রনাথের বহু মংখ্যক কবিতায় 
প্রকাশ পাইয়াছে। “কাজরি-পঞ্চাশতে”র পঞ্চাশটি সুত্র কবিতা, বর্ধা, ভান্রঙী, 
ইল্শেগু'ড়ি, বধানিমন্ত্রণ প্রভৃতি বহু কবিত] প্রমাণ দেয় বাংলার বর্ধা বারবার কবির! 
মন ভূলাইয়াছে। একটু লক্ষ্য করিলেই দেখ! যায় সত্যেন্ত্রনাথ বর্ধার গাঢ়গ্রধল কূপের 
ততখানি ভক্ত নয় । নিবিড় ঘন গহন মেঘে চিত্ত আপ্লুত হন, ডূবিয়! যায়__কবিচিত্ত 
প্রেম-অনুভূতির গভীরে প্রবেশ করিতে চায়। বর্ষার সেই আকুল কর! রূপ, অনুভূতির 
সেই গাঢ় নির্জনতা সত্যে্রনাথের কবিতায় বড় প্রকাশ পায় নাই। তিনি ইল্শৈ- 
গু'ড়ির চপল চটুল ভঙ্গীতে ভুলিয়াছেন। ইল্শেগুড়িতে তার চিত্ত বালকের মত 
উন্মত্ত হ্ইয়। উঠিয়াছে, তার ছবিগুলি যেমন জঘু তেমনি খেয়ালি। 
কেয়। ফুলে ঘুণ জেগেছে 
পড়তে পরাগ মিলিয়ে গেছে, 
মেঘের সীমায় রোদ জেগেছে, 
আলতা-পাটি শিম। 
ইল্শেগু ড়ি ! হিমের কুঁড়ি, 
রোদ,রে রিম্বিম্‌। 
এমন কি যখন প্রণয়-বিহ্বলতার মৃছ হর আমন্ত্রিত হইয়াছ, তখনও তাহ। লখু 
খুনহুড়ি মাত্। চটুলতাকে কোন দিক দিয়াই তাহা অতিক্রম করিয়। ঘায় নাই-_ 
্‌ এস তুমি যৃখীর বনে ছুকৃল বুলাবে 
কোল দিয়ে এ কেলি-কদম-মুকুল খুলাবে। 
বাইরে আ'জ মলিন ছায়। 
মলিদা-রং মেঘের মায়া, 
অন্তরে আজ রসের ধাছা! রূসীন্‌ গুলাবে ! 
এস তুমি মোহের হাওয়। মিছিন্‌ বুলাবে। 
সত্যেক্রনাথের বর্ধা-বন্দনায় বাংলার বর্মার পূর্ণদূপ নাই। কবি আপন চিত্ত- 
প্রবণতার অন্থগামী তাহার বিশেষ লঘু খেয়ালীপনার রঙ. ও স্থরই মাত্র ধরিয়াছেন। 
কিন্ত আংশিক হইলেও সে-স্ব ছবির মধ্যে অভিজ্ঞতার সত্য প্রতিফলিত হইয়াছে |. 
বাংলার অপর বিশিষ্ট খতু শরৎও সত্যেন্থনাথের প্রিয় ছিল। রবীন্জনাথ তাহার 
লত্যেন্্র-স্থৃতি বিষয়ক কবিতায় লিখিয়াছিলেন, 
আশ্বিনে উৎসব সাজে শরৎ হন্দর শুভ্র করে 
শেফালির সাজি নিয়ে দেখা দিবে তোমার অঙজনে । 
প্রতি বর্ষে দিত সে যে শুকুরাতে জ্যোৎসার চন্দনে 
ভালে তব বরণের টিকা**'...। 


কাব্যদঞরন ৩১ 


আসলে বর্ধার বৈচিত্র্য শরতে নাই। বর্ধার দীর্ঘকালস্থায়ী চিততদ্রবীভৃত করিবার 
শেষ ভাবরূপ মাধুরীর স্থানে শরতে আছে একট! খেয়ালখুশির, ছুর্টির ও খেলার স্থর। 
'ত্যেজনাথের মনের সঙ্গে তাহার সহজ সম্পর্ক ঘটিয়াছে। শরৎ সত্যেন্্-কবিতায় 
আশ্চর্য লঘু আমেজ ও হান্কা রঙ. ধরিয় দেখ! ধিয়াছে। 


(১) ধানের ক্ষেতের সবজে কে আজ পোহাগ দিয়ে ছুপিয়েছে ! 
সেই দোহাগের অটুট পরাগ টোপর-পানায় টুপিয়েছে। 


- ভোরাই ] 
(২) গ্লাজে আজ কিসের আলো, 
ভুলালে! মন তৃলালে|। 
ফাগুয়ার ফাগ মিলালে। 
শরতের মেঘের মেলায়। _[ সাঝাই ] 


(৩) কালে। মেঘের কোল্টি জুড়ে আলো আবার চোখ চেয়েছে ! 
মিশির জমি জমিয়ে ঠোটে শরত্রাঞী পান খেয়েছে ! 
_[ চিত্র শরৎ ] 


এই শিশুর স্তায় চঞ্চল শরৎ বাংলার পলীর পরিচিত ও অতিপ্রিয় বৎসরাস্তিক অতিথি । 
ভার কূপের বিশিঞ্তা মত্যে্জনাথ ধরিয়া রাখিয়াছেন একাধিক কবিতায়। 


ঝতুচক্র লইয়া বোন দার্শনিক ভাবনায় সত্যেন্রনাথ ব্যাকুল হন নাই। বাংলার 
প্রক:ততে এবং জানে ষে সব ঝতু সবাধিক প্রত্যক্ষ“তাহাদের হবিই কবি আকিতে 


চাহয়াছেন। ভাই যে গ্রীষ্ম তাহার তত্র ধাবদাহ লইয়। অধিকাংশ কবিকে আকর্ণ 
কছিতে পাত্রে না, তাহ। সত্যেন্্রনাথের কমেকড৬ কবিতার ব্ষস্ধ হইয়াছে। 


সত্যেন্্রশাথ পলীপ্রকৃতি বিষয়ে কোনক্প ভাবালুতা প্রকাশ করেন নাই। 
নাগরিক জীবনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া পলীতে প্রত্যাবঙনের কথা বলেন নাই। 
কিন্ত তাহার অধিকাংশ কবিতার অলংকরণ, খেয়ালি কল্পনার বর্ণবিচ্ছুন্পণ এবং চুল 
ছন্দের নৃপুর নিক্তণ ভেদ করিয়! ঘা চোখে পড়ে তাহা বাংলার পল্লীর বাস্তব ছবি 
ছাড়া কিছুই নয়। 

পাল্কিন্ন গানে গ্রাম হইতে গ্রামাস্তরে বেহারার। ছুটিয়! চলিযাছে। গ্রামের বসতি 
অঞ্চল, হাট, জমির আল, পাটের ক্ষেত চলচ্চিত্রের ছবির মত ছুঁটিয়া চলিয়াছে। কৰি 
তাহাদের নৃত্যপর ভঙ্গীই দেখিয়াছেন, চলার আনন্দ, ছবি দেখার আনন্দ মিলিয়া 


কং কাব্যদকযদ 


খিল়্াছে। গ্রামজজীবনেয় দারিত্র্য ব| জীর্ঘতার় কথ! কবি মনে রাখেন নাই। ভিন 
ধাড়ের ছিপ নদীপথে চলিয়াছে। কবি নদীর ছুই ধারের মাঠের গ্রামের গাছের দিলের 
রাজের তারার ছবি দেখিধাছেন। ছেলেমারযের কৌতুহল এবং কল্পনা! তাহার্ছের 
রাঙাইয়াছে। অথবা আলংকারিক নিম্বোদ্ধত বর্ণনার-_ 
তাটফুলে তোর আগুন ঝাটায়, জল-ছড়া দেয় বকুল তায়, 
ভাট শালিকে বন্ধন! গায়, নকীব ঠেকে চাতক ধায়। 

ভিত্তিতে বাংলার ভাট আর বকুল ফুল, শালিক আর চাতক পাখির কথাই স্থান 
পাটয়াছে। 

সত্যেন্্নাথের রাজন'তি-সমাজনীতি-মনীষীবন্ধনা। এবং সাময়িক প্রদঙ্গশ্রয়ী 
কবিতাগুলি ছাড়! অঙ্গত্রে পল্লীবাংলাই তার রচনার ভিত্তি। পরীর গানের রঙিন 
কল্পনার আড়াল-আবডাল দিয়াও বাংলার পরিচিত ফুল পাতার গন্ধ ও বর্ণ উকি দেয়। 
কবির ইন্রিয়গুলি অত্যন্ত সঙজাগ। মোহিতলালের ভাষায়, “তাহার কবিতার আরও 
একটি দিক আছে, ধরণীর রূপ-র$-রেখার দিক--পঞ্ষন্রিয়-সাক্ষী প্রক্কৃতির বহুবর্ণের 
ঘাগরী, এবং ভাছার নৃত্যচপল চরণের মধীরধ্বনি।” এখানে ধরণী বলিতে বাংলাদেশ। 
কিন্ত প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয় উপলব্ধিকে অতিক্রম করিয়া আরও দূরে আরও গভীরে, কোন 
ভাবতাৎপর্ষে, কোন জীবনচেতনায় তাহার এই রপ-পরিক্রমা কখনই প্রবেশ 
করে নাই। 

তাহা ছাড়া পল্লীজীবনের বিভিন্ন দৃশ্ত ও সঙ্গীত তাহার বালন্থলভ কৌতৃহঙ্গকে ও 
বিন্য়কে যতখানি তৃপ্ত করিয়াছে তীক্ষ বস্তবোধকে ততটা লালন বরে নাই। তাহার 
গ্রামগুলি চিত্রময়, বর্ণময়, শব্দময়। কিস্ধু বাংলার পল্লীর দারিদ্রা, বূপহী'নতার ভাবন! 
কবিকে পীড়িত করে নাই যাঁছা যতীন্মমোহন-কুমুদবরগ্রনকে ভাবিত করিয়াছে। 


কাহ্যচয়নিকা 
অক্ষয়কুমার ঝ়াল 


[ কবি-পরিচয়- অক্ষয়কুমার বড়াল ১৮৬৮ হইতে ১৯১৯ সাল পর্বস্ত জীবিত 
ছিলেন। বিহারীলাল চক্রবর্তীর প্রভাবধারায় স্বরেন্দ্রনাথ মজুমদার, অক্ষয়কুমার 
বড়াল, দেবেন্দ্রনাথ সেনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখষোগ্য | রবান্দ্রনাথের সমকালে 
কবিতা রচনা করিলে তিনি রবীন্দ্রনাথের দ্বারা আদৌ প্রভাবিত হন নাই। তাহার 
কাব্যগ্রন্থ গুলির নাম-_“প্রদীপ”, "কনকাঞুলি”, “ভুল”, *শঙ্খ”) এবং “এষা” । প্রথম 
তিনটি কাব্যে কবির মনের একটি গভীর দ্বিশা প্রকাশিত হুইয়াছে | কবি প্রেমের 
ক্ষেত্রে বাস্তব ও কল্পনার মধ্যে সমন্বয় সাধন করিতে পারেন নাই । ফলে একট গভীর 
অতৃপ্তি কবিতাগুলির মধ্যে প্রকাশিত। শেষোক্ত ছুইটি কাব্যে তিনি এই ছ্িধামুক্ত 
উপলব্ধিতে পৌছিয়াছেন। 

"কাবা চয়নিকা” বইটিতে অক্ষয়কুমারের বিভিন্ন কাশ্যগ্রস্থ হইতে কবিতা চয়ন 
করিয়। প্রকাশ করা হইয়াছে । কবির অধিকাংশ ভালে! কবিতাই গ্রস্থটতে সঙ্কিত 
হুইয়াছে। উহাদের সাহাষ্যে কবিপ্রতিভার একটি সম্যক পরিচয় পাওয়া 
যাইতে পারে ।] 


প্রশ্ন ও উত্তর 


প্রশ্ন ১। অক্ষয়কুমারের “এষা একটি শেবককাধ্য। শোককাব্য কপে ইহার 
 ঈর্বশিষ্টা বুঝাইয় দ:ও। এবং কাব্য হিসাবে ইহার দাকল্যের পন্তিআাণ নির্ণয় কর। 
অথবা, শোঞকাব্য বলিতে কি বুঝা যায়? অন্ষয়কুমারের “এষাকে 


শোককাব্য বল। কতটা মঙ্গত, বিশ্লেষণ কর । 


উত্তর ঃ জীবনের নান! উপলব্ধি কাব্য বিষয়ন্্রপে সচরচির গৃহ; ত হইয়া থাকে। 
বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধো যেগুলি চিতকে গভীরভাবে নাড়া দেয় তাহ! কাবোর অবলম্বন 
হুইয়! উঠিবে ইহা খুব শ্বাভীবিক। প্রিয়জনের মৃত্যু উপলক্ষে কবিতা রচনার আদশ 
আমরা ইংরাজী কবিতা হইতে পাইয়াছি। এই জাতীয় কবিতার রূপ বা ভাবকল্পনার 
দিক হইতে কোন নৃতন আদর্শ গ্তির করা চলে না। যেকোন শ্রেণীর কবিতার 
সাফল্যের যে নিরিখ, এক্ষেত্রেও তাহার অন্থ! হইবার কোন কারণ নাই। 

তবে শোককাবে;র ক্ষেত্রে কবিদের ব্যক্তিগত শোকোচ্ছাসই কাব্যসার্থকভার প্রধান 
বাধা হুইয়! ঈড়ায়। অতি নিকট আত্মীয় বা বন্ধুবিয়োগ কবির হৃদয়কে সাধারণ 
মানবহৃদয়ের স্তায় শোকে বিহ্বল করে। কিন্ত শোকের প্রঙ্কাশই কবিতা হইয়া উঠ্ঠিতে 
পারে না। নিজ নিজ ভাষায় প্রাকৃতজন শোক প্রকাশ করিয়া থাকে । কবির শোক 
*্ায়া তাহার কোন স্বত্ত্ব বৈশিষ্ট্য নাই। শোকের ব্যক্তিগত উচ্ছবাসকে সংযত করিয়া 
' শহাকে ভাষাচিন্তে রূপান্তরিত করিতে না পারিলে তাহা কবিতারূপে শ্বীকৃত হইবে 
মা। প্রমথ চৌধুরীর ভাষায় *শোককে স্লোক করিম! তুলিতে হইবে।” 

চতুর্থ পত্র (দ্বিতী্কার্ঘ)_১ 


২ কাব্যচয়নিকা 


কিন্তু এখানেও একটি, প্রশ্ন থাকিয়। যায়। কবির ব্যক্তিগত শোকের অভিজ্ঞত। 
যদি সম্পূর্ণ নৈর্যক্তিক করুণরসের আশ্রয় হইয়! উঠে তাহা হইলে সাধারণ করুণর সাত্মক 
কাব্যের সঙ্গে উহার আর কোন পার্থক্য থাকে না| সেক্ষেত্রে ব্যক্তিগত শোকে 
অভিজ্ঞতাকে গ্রহণ করিবার তাৎপর্য কোথায়? অথবা উহাকে *শোককাব্য” এই স্বত 
নামে চিহ্নিত করিব:রই প্রয়োজন কি? 

কাজেই শোককাব্যের স্বতন্ত্র শ্রেণী এবং স্বার্দের কথা স্বীকার করিতে হইলে উহার 
বিশিষ্টতার দিকে লক্ষ্য করিতে হইবে । সন্দেছ নাই ইহাও এক শ্রেণীর করুণ রসাত্মক 
কাব্য। প্রাকৃত শোকোপলব্ধিকে সংযত করিয়। শিল্পসন্মত বূপদান এখানেও 
প্রয়োজন। কিন্তু শোককাব্যের বিষয়বস্ত কবির ব্ক্তিজীবন হইতে সংগৃহীত । ফলে 
ব্যক্তিগত উপলব্ধির একটি অতিরিক্ত উত্তাপ ইহার মধ্যে সঞ্চারিত হইবে ইহাই 
প্রত্যাশিত । কবি একাস্ত নৈর্যক্তিক করুণরস প্রধান কাব্য লিখিবেন না। আবার 
ব্যক্তিহৃদয়ের ছাপ দিতে গিক্পা প্রাকৃত জনের শোকোচ্ছাসের স্তরে ইহাকে অবনমিত 
করিবেন না। 

অবশ্য শোককাব্যের মধ্যেও নানা ধরনের রচনা স্থান পাইয়াছে। কখনও কখনও 
আত্মীয় বাদ্ধবের জন্ত শোকপ্রকাশ না করিয়া কবি কোন নাষকরা ব্যক্তির মৃত্যুকে 
অবলম্বন করিয়া কবিতা লিখিয়াছেন। সেখানে মৃতব্যক্তির চরিত্রমাহাস্ম্য কাব্যক্ূপ 
পাইয়া থাকে। অবশ্ঠ এ জাতীয় কবিতা প্রায়ই সামক়্িকের গণ্ডী অতিক্রম করে 
না। অবশ্যই শোককবিতা কখনও দ্বাশনিক মরণশীলতায়ও পরিণত হইতে পারে । 
সমালোচক 9৭907. বলিয়াছেন, ০1600 609০9 6158 70101108010010 877. ৪19800191৮0 
91917791005 1)900208 01800100117970 10) 16) 801008810068 680 8০ 0179 60651 
৪00701709,61010 01 608 00815 1)8180081] 10697851, 610০ 1)990 0:0001705 0000 
1018 ৪01)190%) 199108 00090 60 00991881010. ০9৮০৫ 00595610129 10000607891 
281580. 1) 10, 07: 0৮9৮ 6118 0991)986 0:01016008 ০01 1119 200. 09811) 8.৪ 102 
91781165195 42010819810 13:01:10 [98 3818182. বাংলা ভাষায় এ 
জাতীয় কবিতার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের লেখা “সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত” ( পূরবী কাব্যের অস্তভূকু)। 
আবার কচিৎ সমালোচক-কবির রচনার শোককবিতা। সযালোচন-কবিতায় পরিণত 
হইয়াছে-_ 76009981955 10 02092]; 116675019 0088 01690 79810. 0590. 8৪ 
৮8101019102 11621%7 0116101810,+ কিন্তু তবুও বিশুদ্ধ শোককবিতা বা €19£5-এর 
সংজ্ঞ। হইল, “6015 15 % 07396 15730 01 10000517080 017906 88692550901 
1067800%1 09795900926 800. 80110." (ভড. নু, নু 235010 : 7 10600006107 
6০ 6159 ৪6005 ০1 [0081191) 17169786079.) 1 “সাহিত্য জন্দর্শনে” শোকগীতির 
সাফল্য সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, “শোকা্ভৃতির আস্তরিকতাই শোকসঙ্গীতের প্রেঠত্‌ 
নির্ঘয়ের মানদণ্ড । কোন কোন শোকসঙ্গীতে কবির ব্যক্তিগত বেদন। সর্বমানবেরী, 
বেধনারূপে ভাষা! পাইয়। থাকে । ইছাতে অবশ্ত উহার মর্ধাদা আরও বধিত হয়” 

[ অধ্যাপক শ্রশচজ্জ দাম ] 


কাব্যচয়নিক! ৬ 


মক্ষয়কুমার বড়ালের “এযা” একটি শোককাব্য। কবির স্্রী-বিয়োগের পরে, 
॥্টতাপত্বীকে স্মরণ করিয়া কাব)টি রচিত। বাংলাদেশের বিশিষ্ট কবিদের মধ্যে 
-উজেন্্রলালের “আলেখ্য” কাব্যের অনেক কবিতা ষুতাপত্বীকে স্মরণ করিয়া লেখ1। 
খ্রবীন্দ্রনাথের “স্মরণ” কাঁব্টির নামও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা চলে । গি্ীন্্রমোহিনী 
দাসীর “অশ্রকণ।” মৃতহ্থামীর উদ্দেশ্যে রচিত শোককাব্য। 
অক্ষয়কুমার বড়ালের “এষা” কাব্যের অনেক কবিতায় বাঙালী গৃহস্থের দাম্পত্য- 
/জীবনের পটতৃমিটি জীবস্ত। কোন রোমা্টিক কল্পনা যেন সে-সব কবিতায় দূরবর্তী 
ভাবজগতের দীপ্তি বা ব্ঞনা আনতে পারে নাই। কবির শোকাশ্রর উত্তাপ সে-সব 
কবিতায় স্পষ্ট। 
মরণে কি মরে প্রেম? অনল কি পুভে প্রাণ? 
বাতাসে কি মিশে গেল সে নীরব আত্দান ? 
জীবন-জড়ান-সত্য সকলি কি মিথ্যা আজ? 
গৃহ ছাড়ি গৃহলক্মী শুইয়! শবশান-মাঝ | 
প্রথম তিনটি চরণে কবির ষে ভাবন! ব্যাকুলতা, শেষ চরণের হাহাকারের মধ্যে হাহা 
মৌন হইয়া গিয়াছে । জীবন ও মৃত্যুর নির্মম ও বাস্তব ব্যবধান একটি চিত্রের 
নিছ্রতায় বূপ পাইয়াছে। যাহাকে ঘোরয়া এত মমতা, সবৈব যে ছিল রক্ষণীয়া আজ 
এই কঠিন পৃথিবীতে তাহার একাকী অবস্থান । 
অনস্ত তমিল্্ পথে প্রেমমনী রমণীর একক কঠিন যাত্রার কল্পনা্টি কবিকে নিবিড়- 
ভ'.ব বিধিয়াছে। পুরোহিতের মন্ত্রে মৃভা নারী প্রেতমাত্র_যে জীবা_অনল-দগ্চা” 
ও স্বামীর প্রেমের দৃষ্টিতে সে ধেন সবচিন্তযুক্কা, শুধু সংসার বন্ধন চ্যুতা; তাই 
তাহার অসহায় রূপের কল্পনা বারংবার কবির রচনায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন_ 
পিতা নাই, মাতা নাই, পতি-পুত্র ন্বাই, 
অতি-অসভায়-_ 
সকল বন্ধন ছিড়ে একাকিনী কোথা ফিবে__ 
অনলে, অনিলে, শৃন্তে, কোথায়_-কোথায় । 
কবি বস্তবাঁদী নন। মৃত্যুর পরে পঞ্চভৃতাত্মক দেহ পঞ্চভৃতে বিলীন হইবে এক্সপ 
বিশ্বাস তাহার নাই। হিন্দুর প্রেতবাদে তাহার আন্থা আছে । কিন্ত দ্েহহীন আত্মার 
।বিঙ্ক্দবের অভিমুখে বা প্রেতপুরীতে গতি হুইবেই এ বিষয়ে প্রচলিত ধারণায় তাহার 
চিত্ত নিশ্চিন্ত নয়__ 
কোথায় ক্ষরিছে মধু, কোথায় হে বিশ্বদ্দেব, 
কোথা প্রেতপুত্রী ! 
শ্লীয়ীর মনই সবাপেক্ষা। অশান্ত। বস্ততাস্ত্রিক বা আত্মবাদী কোন রূপ সাত্নায়ই 
“ছার পেমিকচিত, গৃহস্থত্বামীর মমতাপূর্ণ হৃদয় শাস্ত লাভ করে না। যেন 
দেহ-ধারিণী রমণী জগৎ-বদ্ধনছিন্ন হইয়া নিরাশ্রয় অনস্ত অগ্রাণের মহাশৃন্তে নিয়ত 
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পরিক্রমা করিতেছে । এই ভাবনায় কবির চিত্ত বিক্ষত। তাই তীর জলন্ত হৃদয়ের 
অক্ষরে লেখা হয়-_ 
হা পরিয়ে শ্বশানদগ্ধা, হও পরকাঁশ ! 
ত্যজিয়াছ মর্ত) ভূমি 
তবু আছ-_আছ তুমি ! 
তুমি নাই__কোথ নাই, হয় না বিশ্বাস; 
প্রেম ও যৌবনের স্মৃতির গুপ্নরণ কবির ভাষাচিত্রে কপায়িত হইয়াছে । সেই স্তবকগুলি . 
ধেন মুহ্‌ তর স্বপ্ন পরিক্রমা, কোমল মধুর ও সছ্যঃপাতি। পদ্মপঞ্জে নীরবিন্দুর ন্যায়, 
ত্বাছু উজ্জ্বল কিন্ত পতনে'নুখ__ 
এখনো! কাপিছে তরু, মনে নাছি পড়ে ঠিক,__ 
এসেছিল--বসেছিল ডেকেছিল হেথা পিক ! 
এখনো কাপিছে নদঃ ভাবিতেছে বার বার,__ 
ঢচলিয় কি পড়েছিল মেঘখানি বুকে তার! 
অবশ্ঠ কবির শ্থতি এ জাতীয় রোমান্টিক কল্পচিত্র রচনায়ই মাত্র নিয়োজিত হয়। 
সংসারের দৈনন্দিন কর্ম সেবা যত্র ও আলাপের বগ্কভিত্তি পর্যন্ত তাহা প্রসারিত । 
একটি ঘরোয়া পারিবারিক জীবনের হুর ইহাদের মধো বাক্িয়াছে | 
অননেকঞ্ত'ল কবিতায় সম্তানহার শিশুদের অবলগ্ন করিয়া পত্রীহার৷ পিতার শোক 
আম্মপ্রকাশ করিয়াছে । দাম্পত্য প্রেমবিরহ এবং বাংসল্যরমের সহজ মিশ্রণে 
কবিতাগুলি উপভোগ্য । 
কিন্ত অন্ত একটি দিক হইতে, অক্ষয়কুমারের কাব্য ধারার বিবর্তনে “এষার” একটি 
বিশিষ্ট স্থানে রহিয়াছে । ই'রেজী রোমান্টিক কাবা কল্পনার আদর্শে কবি একটি 
মানপী প্রেয়সীর সন্ধান করিতেছিলেন ; কিন্তু বাঙালী কবি বাস্তব দাম্পতা-জীবনে ঘষে 
গৃণ্ধনীকে পাইয়াছিলেন তাছাতে তাহার প্রণয়বাসনা! অতপর থাক্কে নাই। বাস্তব 
জীবনকে সম্পুর্ন ভুলিয়া কাবাক্নাশ্রত প্রণয় বেদনাকে একটা ম্বতশ্্র মানস জগত 
করিয়া তুলিতে তিনি পারেন নাই। আবার দাম্পতা-ভীবনকে কননার প্রেমস্বর্গ 
ভাবিয়। ভান! গুটাইয়াও বসেন নাই। ফল তাহার প্রথম দ্রিককার কাব্য গলিতে 
একটি আভ্যান্তর ছন্দ, তৃপ্থির মধ্যে একটি অত্প্রির স্থর লার*বার প্রকাশ পাইয়াছে 
কবির পত্বীর মৃত্যুতে সেই হ্বন্দ ঘুচিয়াছে। উহ্ারই ফলম্বরূপ রচিত “এষা” কাব্যটির 
তাই শোককাব্য ছিসাবে তথা কবির চিন্বিবর্তনের দিক দিয়া তাংপর্ণমষ ভূনিকা 
রহিয়াছে । এ বিষয়ে বিশিষ্ট সমালোচক মোঠিতলাল যজুমদ্ারের মস্বা উল্লেখযোঁগ্য 
“কবি-বিধাতা কবির প্রতি নিরততিশয় প্রসন্ন ছিলেন, তাই কব ও মান্তষটির মধ্যে এতকাল 
যে ঘন্থ ছিল, তাহা দূর করিয়া জ্জীবনের সহিত কান্যের__প্রেয়সীর সহিত । 
এমন কঠিন মিলন ঘটাইয়াহিলেন।:*-***যে অত্তাচ্চ মানস-ম্বাদর্শকে তিনি কখন 
ত্যাগ করিতে পারেন নাই, জীবনের শেষভাগে তাহার সেই অভিমান ধূলিসাৎ হইয়াছে, 
প্রকৃতির পরিশোধের মতই দেই অবাস্তব বিরহ-বেদন1 বাস্তব পত্বীশোকে রূপাস্তরিত 
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হইয়াছে । যাঁহাকে তিনি ভাবের নক্ষত্রলোক ভিন্ন আর কোথাও চিনিয়া লইতে 
খরেন নাই-_তিনি যাহাকে সাধারণ মর্যসঙ্গিনীরূপে না দেখিয়া! ভাব-কল্পনার 
-প্যাতির্যগুল মধ্যব্তিনীরূপে দেখিতে চাহিয়াছেন, তাহাকেই তিনি সামান্ত মানবীর 
মধো, ন্রেছমমতাময়ী গৃহধর্মচাতিণী পত্বীরূপে চিনিতে পারিয়া, এবং সঙ্গে সঙ্গে সর্ব 
অভিমান ত্যাগ করিয়া, ে স্থরে সেই অতুলনীয় শোক-গাঁথ। রচনা করিয়াছেন, 
উ্তাঁহাতেই তাহার জীবনে তথা কাব্যে সিক্গিলাভ ঘটিয়াছে |” 
[ আধুনিক বাংল! সাহিত্য ] 
যেমন “কনকাঞলি” প্রদীপ" বা “ভূল” কাব্যের জ্যোতির্মন্ী কল্পনান্ন্দনী 
মানসীকে “এফা”য় গৃহিনীকুপে স্মৃতির বেদনারুদ্ধ কে অন্তভব করিয়াছেন, তেমনি সঙ্গে 
সঙ্গে মুতাপত্রীকে বিশ্বলীন দেঁখীরুপে কল্পন। করিয়া সর্বসংশয় মুক্ত হইতে চাছিঘাছেন। 
যর্দিও তিনি “একাকিনী”, “বিষাদিনী””, এবং “কাতর নেত্রে ধরিতী কোথায়” 
দেখিতেছেন, কিন্ধকু তিনি “বৈকু্ঠের উপকণ্ে দ্বর্অলিন্দায় ভর দিয়া আছেন । 
এবং__ 


নীলবাসে দেহ ঢাকা, 
মেঘে ঢাক শশী রাকা, 
ঝলকে ঝলকে কিবা আভা উছছলায় 
সধুন্ত মন্দার ছুটি 
বাম করে আছে ফুটি; 
সোনার আচল লুঠি পড়ে রাঙ্গা! পায়। 


প্রশ্ন ২! অনুকয়বড়াল বলিয়াছেন - 
"আজে তপতি অবঙরে 
সেঅতন্তহা-হ। করে।, 
তৃপ্তির মধ্যে কবি প্রাণের এই অতগ্তির কারণ কি? উহার স্বরূপ নির্ণয় কর। 
কবি এই অন্তছন্দের উধেব্ উঠিতে পারিয়াছিলেন কিন! বিশ্লেষণ করিয়? 
বুঝা ও । 
অথবা, দমালোচকফের ভাষায়, “ঘর সংলারের মমত", আতীয় ও বন্ধুপীতি, 
লাআাজিক রক্ষণশীল মনোবত্ি- এ মকল উাহার চন্িত্রে বিশেষঘাবে লক্ষা করা? 
ফ্রণাইভী। ইহাই যেম ভাহার জল্গগত সংস্কার । এই জন্মগত সংস্কার অতিজাত্রায় 
বিচজিত হইয়া ভীহার কাব্যে অপুর উতৎকগ্! ও মআমসন্বন্দ্ের তৃন্তি করিক়াছে।” 
এই মতামতের যাথার্থয বিচার কর। কবির মধ্যে কিযবার্থ কোন রূপ আজ সহম্ 
ছিল? থাকিলে, কবি কখনও তাহ হইতে মুক্ত হইতে পারিয়াছিলেন কিন। 
বল্‌, । 
৬গ্তর £$ অক্ষয়কুমার বড়াল রবীন্দ্রনাথের সমকালীন কবি। বিহারীলালের 
ভাবশিষ্য, তাহার চিত্তর্ম রোমার্টিক । সমকালীন মহাশক্তিধর কবি রবীন্দ্রনাথের প্রভাব 
তাহার উপয়ে পড়ে নাই। কিন্তু বিহারীলালের আদর্শে তিনি কাব)কল্পনার কেন্দ্রে 
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একটি রমণীশক্তিকে অনুভব করিতে চাহিয়াছেন। অথচ বিহারীলালের সঙ্গেও তাহার 
কবি-চিত্তের সাদৃশ্ত অপেক্ষা বৈপাদৃশ্ঠ বড় কম ছিল না। বিশেষ করিয়া ইংরেজী 
কাব্যের আন্তরিক চর্চার মধ্য দ্িব। শেলীর প্রভাব তাহার উপরে বেশ গভীরভা, 
পড়িয়াছিল। অথচ তাহার কাব্যন্বভাব শেলী হইতেও কত পৃথক । 

বিহারীলাল, দেকেজ্্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের মহিত অক্ষয়কুমার বড়ালের কবি প্রকৃতির 
তুলন। করিলেই তাহার অস্তত্বন্দের স্বরূপ অনুভব করা যাইবে। বিহারীলালের কা-ব 
একট ধ্যানস্থ আত্মলীনতাঁ, একট তাত্বিক বস্ত-অতিরেক লক্ষ্য করা ঘায়। বাস্তব 
জীবনমত্যের মুখোমুখি দাড়াইবার প্রয়োজন ধেন তাহার নাই। অক্ষয়কুমার বডাল 
কিন্ত এই বান্তবকে এড়াইতে পারেন নাই। “পাশ্চাত্য কাব্যের ঘে ব্যক্তিশ্বাতন্্রামূলক 
কল্পনা এযুগে বাংলা কাব্যে সংক্রমিত হইয়াছিল- রবীন্দ্রনাথের অত্যুচ্চ প্রত্তিভাই 
তাহাকে আত্মসাৎ করিয়া কাব্য সাধনায় পিদ্ধিলাভ করিয়াছে__ভারভীয় ভাবুকতার 
দুদ্ধধ 709811,0 এ বিষয়ে রবীন্দ্রপ্রতিভার সহায়ত করিয়াছে । জক্ষম্নকুমার থাটি 
বাঙালী, দেবেজ্্রনাথও তাই,__ভাবকল্পনার সঙ্গে ভাবুকতার সেই দৃর্ধধ শক্তি ইহার্দের 
প্রকৃতি তথা প্রতিভার অনুগত নহে। বন্তর বাস্তবতাকে অক্ষয়কুমার কখনও কল্পনায় 
গ্রাস করিতে পারেন নাই- দেবেন্দ্রনাথের মত চিন্তালেশহীন ভাবাতিরেকের সাহায্য 
বাস্তবমুক্তির উপায় তাহার কবিপ্ররূতির পক্ষে অসম্ভব । অতএব বডাল কির কবি- 
জীবনে বস্ত ও কল্পনা, হৃদয় ও মনোবুত্তি, প্রেম ও সংশয় প্রভৃতির ছন্দ নিরবচ্ছিন্ন হইব 
আছে ।"*"বিহারী'লাল ও দেবেন্ত্রনাথের মত তিনি ভাবভোলা কবি 1ছলেন ন1; 
রবীন্দ্রনাথের মত অনাসক্ত আটি৪8ও তিনি নহেন।” [মোহিতলাল মঙ্জুমদার ? 
অক্ষয়কুমার বড়াল ; আধুনিক বাংলা সাছিত্য। ] | 

একদিকে বাঙালীঙ্গীবনের গভীর প্রভাব তাঁচার অস্তিত্বের সঙ্গে অঙ্গাঙগ'ভাবে 
বিজড়িত ছিল। সংসারী মাস্থষ হিসাবে তাহার পতীর সহিত প্রীতি মমতার ষে বন্ধন 
ছিল, দাম্পত্য প্রণয়ের ঘে সম্পর্ক হিল তাহাকে তিনি অবহেলা! করিতে পারেন নাই । 
বিহারীলালে স্বপ্রাতুর কল্পনা গৃহের জাগ্রাকে অনাধ়াদে সারদায় রূপান্তরিত করিয়া 
ভাবভোল! চিতে তাহার ধ্যানে মগ্র হইয়াছে । দ্েবেন্ত্রনাথের কবিতায় পন্রীকেই 
কল্পনার রঙে রঞ্জিত করিয়া! তুলিয়াছেন কবি। এই কল্পনার বর্ণবিপাস জীবনের 
প্রতিদিনের ছোটখাটো স্থখহংখকেই উপভোগের সাম গ্রী-করিয়া তোলে । তাহার মধ্যে 
ভাবন| অপেক্ষা নেশার মন্ততাই যেন বেশী। বাস্তব ও কল্পনার মধ্যে কোন ঘন্ব কবি, 
অনুভব করেন নাই। রবীন্দ্রনাথে যে অন্নপ্ত আছে তাহার স্বন্জশ9 একেবারেই ভিন্ন 
ধরনের । তিনি মানদহুন্দর'কে গৃহবধূর মধ্যে ধরিতে চান নাই। সংসার জীবন এবং 
প্রণয়কল্পন। ছুটি হ্বতস্ত্রধারায় প্রবাহিত হইয়াছে । কল্পনা ও বাস্তব মিপিল না! কেন 
ইহা লইল্লা কবি ব্যাকুল হুইয়৷ পড়েন নাই। | 

অক্ষয়কুমার বড়ালের প্রথম তিনটি কাব্য “প্রদীপ” *কনকাঞ্জলি” এবং “ভূল” । 
এই কাব্য তিনটির মূল বিষদ্বস্ত প্রেম। সেই প্রেমের মধ্যে কল্পনার মাধুর্ধ, একটি 
মদ কোমলতার সর অনুভব করা যায়__ 


কাবাচয়নিক। ৭ 


য1, বায়ু, তাহার কাছে--- 
সে বুঝি ঘুমায়ে আছে, 
নিরে যা গানটি মোর ধারে ধীরে তার কাছে; 
নিয়ে ঘাস্‌ বুকে করে, 
দেখিস্‌ পড়ে না ঝরে, 
বড় ভয় হয় মনে- বুঝিতে না পারে পাছে। (বাধু-দূত) 


কামনার একটু সৌরভ, একটু লুকোচুরির রোমাঞ্চ থাকিলেও তাহা যেন নবপরিণীত 
দম্পতির প্রথম প্রণয়ের সহিত জড়িত__তাহ] মহাকাশের নয়, গৃহের সামগ্রী । 

কিন্তু দ্াম্পত্য-প্রণয়কে অবলগ্ধন করিয়া, কল্পনার রঙে রসে তাছাকে কিছুটা! সঙ্জিত 
করিল্পা প্রকাশ করিয়াই অক্ষরকুমার নিশ্চিন্ত হইতে পারতেন । অক্ষপকুঘারের ম্বভাবজ 
ভানুকত। ও একান্ত ৪3)৪০১1৬৪ কল্পনামুবিতা দাম্পত্য প্রেমের তপ্রিতে অতপ্তির 
দীর্ঘশ্বান এবং হাহাকার লইয়া আসিল। প্রদীপ" কালোর “ষদ্দি* কবিতাটির 
কথা এই প্রণঙ্গে বিশেষ ভাবে উল্লেখ করিবার মত। কবি বলিগ্বাছেন প্রেম গোলাপ 
হইলে এবং হৃদয় পল্লব হইলে হৃদয়ের কম্পন এবং প্রেমের বর্শ-সৌষ্ঠব তিন ভাষাগিস্তে 
প্রকাশ করিতে পারিতেন। প্রেম রাগিণী হইলেও কবি মাক স্বর লহরী তুলিতেন। 
শ্তবকে স্ভবকে কবিতাটি ষতই সমাপ্সির দিকে আগাইয়াছে ততই চিত্তের সহজ সরল 
কল্পনা-বিলাসিতার স্থানে তীব্র যন্ত্র, গভীর দার্শনিক জিজ্ঞানা দেখা দিয়াছে । প্রেমের 
অবাধ কল্পনা, প্রিয়ার মুখ-চোখের হাসি 


আছাড়ি পডিত আসি-_ 
ছিড়ে ষেত প্রতি শিরা--দেহের বদ্ধন ৷ 
কবি প্রেমকে গহন কাম্থার এবং হ্বদয়কে দাবানলেত্র সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন । 
দাবানলের তুলনায্ই চিন্তগভীরের ভীষণ অতপ্ধি প্রকাশ পাইপাছে -- 


ক্ষোভে রোষে নিরাশ্বাসে 
গ্রাদিতাম গ্রাসে গ্রাসে-_ 
বুহিত অন্তিত্ব তার আমাতে কেবল 


কিন্তু কবিতার সমাধির স্তবকে কবি নিঙ্গ হৃদয়কে মৃত্যুর সহিত তুলনা করিয়াছেন। 
প্রেম যদি হইত জ্বীবন 
মরণ হইত যদি হাদি 


জীবন ও মরণ পরস্পর পরম্পরকে ঘিরিয় ঘুরিয়া মরিতেছে। এই চিরকাল ব্যাপী 
দুষ্তব্ বিরহ-বোধ অক্ষয় বড়ালের প্রথম কাব্য হইতেই প্রকাশ পাইতে থাকে । কৰি 
,ফ্রীমনা এবং প্রার্থির মধ্যে এক কাল্পনিক দূরত্ব স্থ& করিয়া! তাহাদের মিলিত হইবার 
খ্বাপ্রাণ প্রয়াস এবং ব্যর্থতার কথা বলিয়াছেন-__ 

অক্কো! এ কি হঘয়ের রণ__ 

পরুম্পরে করিতে আপন ! 


৯ কাব্যচয়নিক। 


সবারি বিভিন্ন গতি, অথচ সবারি মতি 
ভাঙ্গিতে এ পার্থকা-বদ্ধন !_ ( হৃদয়-সংগ্রাম ) 
“কনকাগ্রুলি” কাব্যেরও একই স্থর। কবির স্থতীত্র রোমান্টিক প্রণয় পিপাসর 
জীবনের একাস্ত বাস্তব মৃত্তিকার পাত্রে পূর্ণ হইবার নয়। তৃষ্ণার নিবৃত্তি ঘটে না, চুক্বন 
অসমাপ্ত থাকিয়া যায়। বাস্তব এবং হ্বপ্রের মধ্যকার দ্বন্দের শেষ নাই। মিলন চঞ্চল, 
ক্ষণস্থায়ী, কবি তাই বিদায় লইয়! বিরহ-সাগরে প্রয়াণ করিতে চান। অতৃপ্ির খে 
বরং ভালো, তৃপ্তিতে নরকের জালা 


তৃপ্তির নরকে জলি অতৃপ্তর খেদে। 


“তুল” কাব্যগ্রন্থের ক্ষুদ্রাকার কবিতাগুলিতে প্রেমাহ্ভূতির একধরনের তীব্রতা 
প্রকাশ পাইয়াছে। কবি নিজ্ধে তাহার প্রেম পিপাসার স্বরূপ বুঝিতে পারেন ন|। 
উহার তীব্রতা উহার ঘন্ত্রণাকে প্রকাশ করিবার জন্তই তিনি উপযুক্ত শব এবং চিত্র- 
কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করেন। কবি যখন বলেন-__ 

হরে মোর গরল নিশ্বাস, 

বলুক ; বলো না গরবিনি ! 
হদয় কে জড়ায়ে রয়েছে ? 

তুমি, তুমি বিষাক্ত-সপিণি ! 


তখন মোহিতলালের দ্বেহের পাত্রে জীবনের রস পান করিবার স্থৃতীব্র আগ্রহ সস্কৃত 
অস্থর্ষের সঙ্গে উহাকে তুলনা করিতে ইচ্ছ! হয়। কিন্তু অক্ষয় বডালের তৃষ্ণা অতৃপ্ধি ও 
য্ত্রণা সম্পূর্ণ কল্পনা ও ভাবুকতার স্তরের। ইন্দ্রিয়ের উপভোগবাসনা উহাকে তীব্র 
করিয়া তোলে নাই। এই বিষয়টির ব্যাখা! করিতে গিয়া সমালোচক বলিয়াছেন, 
“প্রথম হইতে শেষ পর্যস্ত, তাচ্ছার সেই অতি-উর্ধবগ 'ভাব সরবন্ব কামনাতেও বাস্তবের ক্ক্ধা 
বর্তমান। তিনি নর ও নারীর বাস্তব সম্পর্কে র- পুরুষ ও প্রকৃতির দ্বৈততত্বের-_ 
ভাবনা কখনও ত্যাগ করিতে পারেন নাই। তাহার এই প্রেমকে আত্ম:তি বলিবার 
কারণ এই যে, তিনি এই দ্বেতের অপরাধীকে আপনারই মানসলোকে সঙ্গান 
করিয়াছেন __অতুযাগ্র মন্ময়তাঁর ফলে তাহার সেই মানসী-প্রণয়িনী তাহার নিজেরই 
প্রতিচ্ছবি-__-অপরাদ্ধ নয়, আব্মঅদ্দেংই প্রতিরুত্তি। বাস্তবকে তিনি উ.পক্ষা করিতে 
বা স্বকীয় কল্পনায় গ্রাস করিতে সমর্থ নেন; বরং নর-নারীর বাত্তব-মিলন-রহস্ত 
তাহাকে সমধিক আকুল করে**-।৮ (মোহিতলাল ) 
কিন্তু কল্পনার ও স্বপ্রের মধ্যে যে আশা ও পিপাস। অন্তত হয় তাহ! অনিবচনীয়, 
বুঝাইতে যেমন পার! ধায় না, বুঝিতেও নয় ।__ 
যেই জাশা, ষে পিপাসা) 
যেই ভুল, ভালবাসা 
বুঝেছি ছু য়েছি প্রাণে স্থপনে সঙ্গীতে-__ 
বুঝাইতে গেলে যায়, 


কাব্যচয়নিকা ৯ 


বুঝিতে পারি না হায়, 
চাছি চারিভিতে ৷ 


সেই “বুঝানো” ও “বুঝা” যায় ন যে-অনুভূতি, দরশন পরশনের অতীভ সেই 
প্রেমকে ; দেই কল্প-প্রণয়িনীকে কবি বাস্তব জীবনে, স-সারের যূলে আবদ্ধা রমণীর 
মধ্যে খুজিয়াছেন ; পান নাই, কারণ উহা পাওয়1 যায় না| বেদনাহত সঙ্গীতের ষে 
উত্স দেই খোজায় এবং না পাওয়ায় । 


জীবনের এই আধখান 

দরশপরশাতীত আশা-__ 

এ রহস্যে কোন অর্থ নাই ? 

একি শ্ধু ভাবহীন ভাষ1 ? 

অপর এক সমালোচক এই অতপ্রির কারণ খুক্তিতে গিয়া! একটু পৃথক ব্যাধ্যানে 

প্রবেশ করিয়াছেন “অক্গয়কুমারের কবিতা কোমান্টিক উৎকগায় তীব্র /---দেবেন্দ্রনাথের 
মতই তিনি প্রেমের জগতে গৃহ-হুখ-পিপাহ্থ । কিন্ধ তার প্রপয়তৃষ্ণা গৃহাশ্রয়ী হলেও, 
গৃহমীমাতেই তৃপ্ধ হতে পারেনি । ঘরের প্রেমকে অক্ষয়কুমারের কবি-কল্পনা 
বিশ্বাভিসারী করেছে । এক দিকে গুছের নির্জন নিভৃত সৌন্দধ উপভোগের আকাক্রা, 
অন্যদিকে বিশ্বাভিমুখিতা৷ তার সম্ভোগের মধ্যে তৃষ্ণাকে আম্বাদনের মধ্যে অতৃথ্থিকে 
উৎকনিত করে রেখেছে । 'নাদদী বন্দনার” কবিতায় কবি বলেছেন,__ 


রমণী রে মৌন্দর্যে তোমার 
সকল সৌন্দম আছে বাধা । 


সৌন্দষের মেরুদণ্ড তুনি 
বিশ্বের শৃঙ্খলা তোমা পরে । 
এই রমণীকে কবি নিভৃতে আত্মস্থ করতে চেয়েছেন, নিতা দিনের স্থখ-দুঃখের মধ্য 
দিয়ে। তখনই পরবতী কবিতায় উতক্ষিপ্ত হয়েছে অতৃপ্ধ অন্বস্তি।” [ডঃ ভৃদ্দেব 
চৌধুরী ] 
অক্ষয় বড়াল এই তীব্র রোমান্টিক অনুভূতিকে বাস্তবে চরিতার্থ করিবার একটি 
হথষোগ পাইলেন ঘখন তিনি পত্বু'হারা হইলেন । মতা পত়্ী কবির কাছে জ্োতিরযয়ী 
অনন্ত নিবাসিনী, ব্রদ্ধলোকবাসিনী বপাতীত হইয়া উঠিয়াছেন। অথচ সংসারের 
প্রতিটি কাজে, বাৎসল্যে ও সেবায় তাহার ঘষে ম্পশ আজ স্বভি মাত্র উহার অনুধ্যানে 
বি-হদয় ব্যাকুল হইয়াছে । যিনি জে)োভির্য় তিন গৃহবন্ধন বশীভূত ছিলেন এই 
।ইপলন্ধিতে এক ধরনের আত্মিক ছন্দ যুক্তির হুর বাজিয়াছে। ডঃ শ্রুকুমার বন্দে]োপাধ্যস্ধ 
লিখিফাছেন, “তাহার পত্বীবিয়়োগ উপলক্ষ্যে রচিত “এষা” গভীর বেদনাবোধের 
মহিত দাশনিক তত্বজিজ্ঞাসার এক অপুধ সমন্বয় সাধন করিয়াছে ।” 


১৩ কাব্যচয়নিক। 


প্রশ্ন ৩। "অক্ষয়কুমার বড়ালের করনাভঙ্জী ক্োমান্টিক হইলেও প্রকাশ- 
ভক্্রীতে নিগুড় সংযমের পরিচয় আছে।” এই মন্তব্যের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া 
'অক্ষয়কুমারের শিল্পন্ীতি ও প্রকাশভকীর বিশিইভাটি বুঝাইয়। দাও। 

অথবা, ভাষ! হিসাবে যাহাকে ক্লামিকাল বলা যাক, অক্ষয়কুমারের কাব্যের 
আছ্ত্ত তাহাই-.....ভাবনংহতি ও অর্থগৌরব এই ভুয়েরই প্রতি দৃষ্টি খাকায় লীতি- 
কাব্য রচনাতেও স্তাহার ভাষ! অতিশনম্ম লঘু বা তরুল হইতে পারে মাই।” অক্রয়- 
কুমারের ভাষারীতি ও রচমাভঙ্গীর আলোচন। প্রলঙ্ে উপরোক্ত অস্তব্যের 
যাথাঞ্থ্য বিচার কর । 

উত্তর অক্ষয়কুার বড়াল রোমান্টিক কল্পনার কবি। তিনি প্রণয় উপল 
ক্ষেত্রে একটি ক্হশ্তজন্ড়ত অনির্ব5নয়ত! কামনা! করিয়াছেন এবং উহাকে বাস্তবে ন। 
পাইবার জন্য তীব্র মানসধস্্রণা ভোগ করিয়াছেন। কিন্তু কবিতার শিল্পন্ধপ বিষয়ে 
তিনি ছিজ্েনে অতি সচেতন । আবেগ-উচ্ছৃদিত ও তরঙ্গিত হইলেই তাহার তারল] 
কাব্য প্রকাশষোগ্য হইয়া উঠে না। ভাবাবেগ'ক রূপে প্রকাশ করাই কবির কাজ। 
উচ্ছাস রূপ না ধরিলে কাব্য হইয়া ইঠে না । কোন কোন রোমান্টিক কবি চিত্তভাবকে 
প্রকাশ করিতে গিয়া তাহাকে তরল করিয়া ফেলেন। অনেকের কবিতায় আত্মহার। 
অনংষমের ভাবটিই বড় হইয়া] উঠে। এদিক দিয়া অক্ষয়কুমার বড়াল শুধু শ্বতন্ই নন, 
সচেতনও বটে। তিনি উচ্ছাসকে সংযত করিবারই পক্ষপাতী । 

লক্ষ্য করিবার মত তাহার বছুসংখাক কবিতা আকারে খুবই ছোট। “প্রদীপ” 
কাব্যের 'ভাবুকতা”, “কবিত্ব', “তর্কে” 'কবি ও নায়িকা” “অভেদে প্রভেদ”, “যি”, 
'বায়দূ” 'হদয় সংগ্রাম”, “কনকাঞ্লি”র অন্তুক্ত 'কতদিন পরে' “আমি তবে"; “ভুল” 
কাবোর “উপহার “জগতে', "গান মোর”, “তার ভালবা পা”, "পথে", “ঘদি' হলে তোম। 
হারা” “ও কথা”, অত্যন্ত ছোট আকারের কবিতা । অনেকগুলি সনেটের -চয়েও 
আকারে ছোট। ক্ষুদ্ধ রচনার প্রতি কবিচিত্তের এই আকধণ তাহার শিলীমনের 

যম বোধেরই পরিচায়ক | 

এই সংষম ভাষাকে ম।ঞ্জিত একাগ্র এবং বহুভাবপ্রকাশক করিয়া তুলিতে সাহায্য 
করিয়াছে । চিন্রধর্ষের প্রতি কবি একান্ত অশ্গত থাকেন নাই। তাহার কবিতায় 
ভাব ভাবনা ও চিত্রের আভাস মিলিয়া গিয়াছে । বন কবি চির রচনায় প্রবণ। 
ভাবকে তাহার! চিত্রে রূপান্তরিত করেন, অধবা "ভাবের বর্ণে চিউকে রূজিত করেন। 
অক্ষয়কুমার পূর্ণ চিত্র রচনা করিতেন না। তাছার অতপ্ঠি ও পিপানার তীব্রতা 
চিত্রকে ছাপাইয়1৷ যাইতে চায়। কবি চিজ্ঞের ইঙ্গিতমাতআর করেন। একটি ভাবের 
বঞ্চনার দিকে চিত্রের ইঙ্গিতটিকে প্রদারিত করিয়। দেওয়াই কবির লক্ষ্য । নিছে 
কয়েকটি উদ্দাছরণের সাহাঘ্যে এই বিষয়টিকে স্প্ কারয়। তোলা ধাইতেছে _ 

হাহা, হর্দি বিনিমিত অ$ঃ-মজ্জা-মেদে। 
পরিমাণে কুতুহলী 
ফুলে শেষে পায়ে দলি, 
তৃপ্তির নরকে জলি অতৃধ্ির থেদে। 


কাব্যচয়নিকা ১১ 


হৃদয়কে অন্থি-মজ্জ|-মেদে গঠিত বলিয়! বিশেষ করিয়া উল্লেখ কর! হইয়াছে । হৃদয়ের 
স্বকুমারত্ব, কল্পনা কোমলতা এবং প্রেম স্বপ্নকে বাস্তবের আঘাতে বিপর্যস্ত করিস্কাছেন 
কবি “অন্থি-মজ্জা-মেদ” এই জ্নটি শব্দের সাহায্যে । কিস্ধ শব্ষ তিনটি চিত্রে গাথা 
পড়ে নাই। ইহার অভ্যন্তরের ভাবটিকে পরের দুইটি চরণে একটি ছবিতে বন্ধ কর! 
হইয়াছে । মধুর লোভে ফুলের দেহটিকে পদদলিত করার ছবি। কিন্তু পরের চরণেই 
ভাবান্ুত্ৃতির তীব্রতা ছবির কোন দৃশ্যঘানতায় সীমাবদ্ধ থাকে নাই। “নরক” শব্দটি 
একট] আধা ৬18০৪] আবেদন শন্তি করে বটেকিন্তু 'তৃপ্বিকে নরকের সঙ্গে উপমিত 
করার বিরোধী ভাবের সংঘর্ষে একট] তীব্রতার অনুভূতি জাগে, “জলে, শব্দটি সেই 
অগ্ুভূতিকে গাক্ষতর ঘন্থণাবহ করিয়া তোলে। 
কখনও কখনও কবি ভাবাহ্মক চি'ব্রর সম্পূর্ণ বন্ধনকে আবেগেন্ বাহন করিয়া 
তুলিঘ্াছেন। এক্ধপ চির্ছের সাফঙ্্যও শ্ল্লিকলার দিক হইতে অপ্রশংসনীয় নয়। 
ষেমন “প্রদীপ” কাশ্যের “যদি” কবিতাম্ন স্বসজ্্রত শুবকে স্তরকে প্রেম ও হৃদয়ের 
ছন্বক বিকশিত ক€রয়! তোল] হইয়াছে । প্রতিটি স্তবকেই যেন এক একটি পূর্ণ ছবি 
রূপধারণ করিয়াছে । ভাবচিরগুলির মধ্যে একটা ক্রমোচ্চতার "ভাব লক্ষ্য করা যায়। 
ছয় স্তবকের কবিতার পঞ্চম স্তবকের চিজটি সবাধিক উত্তেজিত-_ 
প্রেম হত গহন কাস্থার) 
হাপ্দ যদি হত দাবানল-__ 
ক্ষোভে বোষে নিরাশ্বাসে 
গ্রাসিতাম গ্রাসে গ্রামে _ 
রছিত অস্তিত্ব তার আমাতে কেবল ' 
কিন্তু সমাপ্তির স্তবক উপমাধর্মী ছবির পূর্ববত্ধ সব স্মারোহকে ছাপাইয়া উঠিয়াছে। 
প্রেমকে জীবন এবং হৃদয়কে মরণের সছি'ত উপমিত করিলে তাশ*্' কোন দৃশ্বমান্তার 
বোধ জাগায় না। জীবন ও মরণের পরস্পরকে বেই্টন করিয়া আবতিত হইবার মধ্যে 
শকট। অন্পষ্ট চিআ্জাভামু ভাবের তীব্রতার মাত্র স্স্টি করে-__ 
প্রেম ঘ্দি হইত জীবন 
মরণ হইত যদি হৃদি__ 
সে নাহি চাহিত ফিরে? 
আমি নহিতাম ঘিরে ”_- 
সথখে দুঃখে ঘুরিত সে আমার পরিধি ! 
ধেখানে কবি নিধাচিত শব্দের সহায়তায় একটি মধুর ও মৃহ ভাবপরিবেশ ন্ট 
করিয়াছেন সেখানেও তরল হুইয়! উচ্ছাসিতেরেকের নিকট আত্মসমপণ করেন নাই। 
উদাহরণ হিসাবে “প্রদীপ” কাব্যের “বাষুদূত" কবিতার উল্লেধ কর! চজে | “ঈবৎ 
পরশ করি”) “দেখিস পড়ে না ঝরে?” “কোমল কিশোর হানে”, “লতার্দের বাহুদোলা”, 
“শ্রকটু জোছনা মেখে,/একটু গোলাপে থেকে”, “হাদয়-কোরক”, “বন-হুরিণীর মত” 
এচমকিক়া না পবলায়"-_ এই জাতীয় ভাষাব্যবহার সচেতন, মাঝে মাবেই ইহার! 
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চিত্রের আভাস আনে, চিত্রটিকে সম্পূর্ণ করিয়া বা ইন্দরিয়ান্ছগ আবেদনের বন্ধ করিয়া, 
তুলিবার প্রতি ইহাদের গরঞ্জ নাই, মূল ভাবটি ফুটাইয়া তুলিবার দিকেই ইহাদের 
লক্ষ্য। 

আবার স্থতীব্র ইন্দিয়-ভিত্তিক অনুভূতিকে প্রণয় যন্ত্রণাকে প্রকাশ করিবার জন্যও 
কবি উপযুক্ত শব্ধ নির্বাচনে বার্থ হন নাই। 

সরে মোর গরুল নিশ্বাস, 

বলুক; বলে! না গরবিনি ! 
হর্দয় কে জডায়ে রয়েছে? 
তুমি, তৃমি বিষাক্ত সপিশি ! 

উপমার মধ্যে মাঝে মাঝে তির্ক সম্পর্ক স্থাপন করিম! কবি স্বার্দকে বিচিত্র করিয়া 
তৃলিয়াছেন। স্থরের শ্রতিগম্য আবেদনকে বিষশ্বাসের স্পর্শগমাতার সঙ্গে উপমিত 
কর হইয়াছে । কামনা ও অতৃপ্থির তীব্রতা বুঝাইয়াছে শেষোক্ত চিত্রকপ্পে-_“বিষাক্ত 
সলিণি”__এই একটি *বের ব্যবহারে । 

*ব, শব্বছার1 ভাববাহী চিত্রের আমেজ স্ষ্টি সম্পর্কে অক্ষয়কুমারের সতর্কতার ফলে 
ভাবের উচ্ছাস প্রবণ তাকেও কবি সংযত ও সংহত ভাবে প্রকাশ করিতে পারেন । 

মুখ তার দেখিলে যখন, 
আনন্দে মুযূষূর্ হয়ে যাই) 
ভালবাসা-- তার ভাজবাসা 
পেলে আমি বাচিব কি ছাই । 
“আনন্দ” এবং “মুযূরু” শবদ্বয়ের বৈপরীতা, “ভালবাসা” শব্দটির দ্বিত্ব কবির আবেগের 
ত'ব্রতাকে ধরিষ্পা রাখিয়াছে-_-তাহাকে বিস্তৃত হইয়া পড়িতে হয় নাট । কবি 
অনুভূতির আস্তরিকতার স্ত্রে “মুযৃযু” এবং “ছাই”__সাধু এবং একাস্ত কথ্য বুলিকে 
একই অভিপ্রায়ে কাজে লাগাইয়াছেন। 

ক্ষণম্থায়ী অলদ অন্শ মুহ$কে প্রকাশ করিতে গিয়াও কবি কখনও সংযমচাত হন 
নাই । পদ্মপত্রে জলবিন্দু বিন্দুমাত্র বলিয়া ঘতটা নয়নলোচন তরল প্রাচুষ থাকিলে 
তাহা বিনষ্ট হইত। এই বোধটি অক্ষয়কুমাররের ভালভাবে হিল। *পথে" কবিতায় 
( “ভুল” কাব্য ) বাক্য শেষে “৫” ফু হওয়ায় মৃহ্ার ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্ত 
একান্ত সংক্ষিগ্তা ও সংঞতি কবিতাটিকে শিল্পসিদ্ধ করিস তৃলিয়াছে। 

“এষা” কাব্যের মধ্যে কতগুলি সহজ পারিবারিক চিন্ঞ স্থান পাইয়াছে। চিত্রগুলি 
কখনও বাৎসল্য রসাশ্রয়ী, কখনও দাম্পত্য প্রপস্নুসম্পূক্ত। এরূপ বস্তধরমী সহজ ছবি 
কবির পুধবর্তা কোন কাব্যেই দেখি না। কিন্ত এইসব চিত্রের কোনটিই শিল্প 
চমৎকাণিত্বের অতুযাচ্চ স্তরে উঠিতে পারে নাই | বরং শবের ইলিতে, বা উপমার 
আভ'সে অর্দস্ফুট চিত্র যেখানে ভাবব্যঞ্চনায় সমৃদ্ধ সেখানেই অক্ষয়কুমার সর্বাধিক 
শ্ষ্টসার্ক। অন্যালগ কাব্যের স্তায় “এযা"তেও রচনারীতির এই বৈশিষ্ট্যটি সম্পূর্ণ 
বজায় রহিয়াছে । ঘেমন-- 
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(১) পিতা! নাই, মাতা নাই, পতি-পুত্র নাই, 
অতি অসছায়-_ 
সকল বন্ধন ছি'ডে একাকিনী কোথা ফিরে-__ 
অনলে, অনিলে, শৃন্টে, কোধায়_ কোথায়! 
(২) এ রুদ্ধ কুটার়ে মোর এসেছিল কোন্‌ জনা? 
এখনে। আধারে ধেন ভাসে তান বূপ-কণ!! 
মূরছিয়া পড়ে দে, আকুলিয়া] উঠে মন, 
শয়ুনে ঠৈজসে বাসে কাপে তার পরশন । 
(৩) হা প্রিয়ে_ শ্শান-দগ্ধা, হও পরকাশ। 
প্রথম উদ্দাহরণে অরূপকে কূপের ইঞ্ডিতে ধরিবার চেষ্টা করিয়াছেন কবি। 
“পিতামাতা পতিপুত্রের” উল্লেখে পাঁিবারিক রসের পটকমিটি জীবন্ত করিয় তুলিয়াঠেন 
উহাদের সহিত পুন:পুনঃ “নাই” শব্দের ঘোগে একটি সর্বব্যাপক শূন্যতার বোধ 
জাঁগাইয়া তুলিয়াছেন। “কোথায়” শব্দটির দ্িত্ব যেন মহাশুন্য *নাই*-এর পেছনে 
বার্থ ব্যাকুল সন্ধান। দ্বিতীয় উদ্দাহরণের অভিপ্রায় এক। মুতাপত্ীর শ্বৃতিকে চিন্ধের 
ইঙ্গিতে দর্শনষোগ্য করে তোলার ঢে?। “ভ'সে তীর কপকণা” এবং “কাপে তার 
পরশন” এই শবগুচ্ছই কূপের আঁভাসে অজ্পজ্জে উপলব্ির বিষয় করিঘ্াছে। তাহার 
রূশ নাই, বূপকণা অন্ধকারে ভালিতেছে স্পন-কলনাকে দশনেন্দ্রিয়ের স্থান গ্রহণ কণ্রতে 
দেওয়া হইয়াছে । ততায় উদাহরণে “শ্মশান” শব্দটির নির্যম বাস্তবতা কবিচিত্তের 
ক্ষতমুখ উদ্বারিত করিয়াছে। 
অক্ষয় বড়াল সতর্ক সচেতন কবি। সংযম তাহার শিল্পীচাত্রির যূল ধাতু । শোকের 
উচ্ছানকে তিনি ক্সোকে রূপান্তরিত করিতে জানেন | এবং শবের দ্বার চিত্রের ইঙ্গিতে 
অভিপ্রেত ভাবগভীরে প্রবেশ করেন। 


প্রশ্ন ৪। অক্ষয়কুমার বড়ালের “পান্থ' কবিতাটি ওমর ঠধয়ামের অলুগরণে 
রচিত। কবিতাটির ভাব ও ভাষারীতির স্বরূপ বিশ্লেষণ কর। ওমর বৈয়ামের 
লক্ষে তুলনায় ইহার শিল্পোতকর্ষের পরিমাণ নির্ণযেব চেষ্টা কর। 

উত্তর 3 একাদশ শতাব্দীর মধাভাগে পারস্রের খোরেসানে ওমর খৈয়ামের জন্ম । 
গণিত ও জ্োতিধিগ্যায় তিনি উচ্চন্তরের পাতা অঞজন কহতেন। পারশ্ডের 
হলতানের বিশিষ্ট সভাসদরূপে তাহার এই বৈজ্ঞানিক পারদশিতাকে 
গাণিতিক ও জ্োতিষিক ঠিস্তার নানাবিধ সংস্কার সাংনের কাজে লাগান 
য় । তীহার কাব্য সাধনা প্রপঙ্গে বলা হইয়াছে, “[)97108 68৪ 1ম 
16915818106) 0089 98৪ (69 01 115 00070656100) 00081 
₹৫0189৫ 10100881617 8179 01088070580 00606. 706 98167086650 
আ০ 1760210581063 : 59198 800. 6109 108. 13০01016198, 0160 17] 1193 0091780. 
90110090880. 80108 ৮8  0000760 811810008 17) 008678103, 0 10818, 
)800119% 10 :0051109 850 [000£606 10 0090৮. 10179 868058,5 য8:6। 10৮ 8106 
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[086 0876, 10990919061), 6095 95)000180 &% 06150 &20 9611-007681060 1008, 
0৪৮ 686৩ 679 00901080690, 31 096 901560। 09 8. 0800081 1)00110801)৩ £ 
& %120008, 1788. 61010]010ি 1090001810, 8 0980] 006 17:01 8[01)68%1 6০, 
90105 606 01988975801 1106 ভা160006 6০০ 00090 780606100” (1061০0- 
00:30100, 60 চান ঢা16259191019 +0590215%ট ৩1 0008 10085 5700 1 
[0018 [00069100962 ) 

“পান্থ” কবিতায় ওমর খৈয়ামের মুক্ত অনুবাদ প্রকাশ কর! হইয়াছে । কবিভাগুলি 
'রুবাই-এর ভঙ্গীতে রচিত। প্রত্যেকটি এক একটি চতুষ্পদী। প্রথম, দ্বিতীধঃ চতুর্থ 
চরণে মিল, তৃতীয় চর্ণটির সঙ্গে কাহারও মিল নাই । ১৮৬০ সালে ই'বেজী ভাষায় 
এডওয়ার্ড ফিটজেরাল্ড রুবাইয়াতের যে অন্থবাদ প্রকাশ করিাছিলেন তাহা গোটা 
ইউরোপে বিশেষ জনপ্রিয় হুইয়াছিল। বাংলাদেশে ইংবেজী-জান। পাঠকমহলেও 
ইহার প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল। এই অন্থবাদটি অদ্ধাবধি ওমরের নি ঠরযোগ্য ইংরেজী 
ভাষান্তর বলিয়া পণ্ডিত মহলে ন্বীকৃত হইয়া আসিতেছে । মনে হয় অক্ষয়কুমার উক্ত 
অন্থবার্দের সহায়ত গ্রহণ করিয়াছিলেন । 


ইংলগ্ডের ভিক্টোরিয় যুল্যবোধের উপরে ফিটজেরান্ডের অন্থবাণ যে গভীর 
প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তাহার বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে পুবোক্ত লেখক বলিয়াছেন, 
“19 29085850560 8৪ ৪, 5078]1 100 00006116860 600768১1011 01 6109 
6৮০1৮ 828109 ৬1096097180 00056061008, 008. 1):65811106 80110111098, 6179 
18189 890019+0910096 8117 1)1)001161951 10000:79,.  [61101010 1120. 10861 
90007)0090 1)% ৪0187009 ;) 00918 13981511907 20 5:9.1706000101108 162 
078,06105%] 17099698165, 7:08108 2089170067% আ.৮৭ 07168050170 60 0180] 109 
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6৪0060. 170198119,1 9000 06101811507 60 810. 10181795018 €8018107,1+ 

পূর্বতন মূল্যবোধের সঙ্গে কোনরপে আপন না করিয়া! একট! বিদ্রো্ছের 
ভঙ্গীতে ইহা আত্মপ্রকাশ করিল। মধ্যবিত্ত নিষেধের বিরুদ্ধে *সাকী- 
স্বরা-সঙ্গীতেশ্র পক্ষে গৌরব ঘোষণা করিল। একটা বিপর্যস্ত ও অবদমিত- 
চিত্ত ষুগের নিকট নৃতন জীবন বাণী উচ্চারিত হইল-_“1ৃ108৪ ৪ 
£107198 01 018 জে] 29 08668 6108 79278.0189 60 00108 ; 6106 26 
18 ভয188 6০ 6819 008 08910 ০৭ 196 &0৪ 07601 £০ 7; 609১ 1119 18 & 
11)98211781989 £8009 [01890 10 1911)1998 01908 ; 01099 ০1131 800101610108 
60: 17160 88178 ; 61796 10 6109 6000--80 9700. চ517100 90065 ৪1] 6০0০ 
0010115-_দা109 18 9 10079 670৪6507619 13900. &0৭ ৪, 159030%৮ 00108101768: 
6080 811 608 0101109801010978,, 

ওমর খৈয়ামের কবিতার মূল বাণীটি সত্যেন্্রনাথের অনুবাদের ভ।ষায় প্রকাশ করা 
যাইতে পারে__ 
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বনচ্ছায়ায় কবিতার পুঁথি পাই ষর্দি একখানি, 
পাই যাঁদ এক পাত্র মদিরা, আর যদি তুমি রাণী 
সে বিজনে মোর পার্খে বসিয়া গাভ গো মধুর গান, 
বিজন হইবে শ্বর্গ আমার তৃপ্থি লভিবে প্রাণ ; 
ইহার পাশে সর্বাপেক্ষা নির্ভরধোগ্য ফিটজেরান্ডের ইংরেজী অনুবাদ রাখিয়া দেখা 
যাউ ক 
40000 01 ৮€7598 01809109810) 609 130100)) 
4000 01 1119) 6 1081 06 13760. 8100 17000 
139810765 11059 91011105 ]7 ড৬1106706558--- 
0010, 119 610998 /6:০ 1১150189600 ! 

। 1081 ০01 13:980” কথাটি সত্যেন্দ্রনাথের অন্থবাদে বাদ গিয়াছে । অন্যথায় তাহার 
অনুবাদ অর্থের দিক পিয়া যথাযথ । কিন্তু সতোন্দ্রনাথের কনিতায় চরণে চরণে মিলের 
ভঙ্গী মূলের সুরটি ধরিয়া রাখিতে পারে না। বিশেষতঃ: মদিরাবিহবল স্বর্গজ্রোহী 
জীবনতফার রস সত্যেন্্নাথের ভাষাস্তরে আদৌ রক্ষিত হয় নাই। ইহার পাশে 
অক্ষয়কুমার বড়ালের ভাবান্ুবাদের নিদর্শন লওয়া যাক-_ 

নদীকৃলে তরুতলে ছুবাদলে বসি 
তুমি বাজাইবে বাঁণা শ্ধীরে, রূপসী ! 
আমি শুধু চেয়ে রব ম্দরা-আলসে-_ 
সেই ন্বর্গ_উঠে যাহে দেবত্ব বিকশি”। 
”*ক্ষমু বড়াল ভাবাস্থবাদই করিয়াছেন। ঘথাষথ আক্ষরিক অনুবাদ তিনি করিতে চান 
নাই। কিন্তু মূলের রস ও নর বজায় রাখিবার সমস্ত প্রয়াস করিয়াছেন। মিলের 
ভঙ্গীতে তি'ন মুলান্ছগ। “মধিরা-আলস” শব্দটির ব্যবহারে উপযুক্তভাব প্রকাশিত । 
শেষ চরণের বাকৃরীতিও দৃপ্ত ওুদ্ধত্যে উজ্জল _নত্যেগ্ুনাথের শেষ চরণের স্থায় 
বিবরণধমী নয়। 
আসলে অক্ষয়কুমার ভাবাহ্ববাদই করিতে চাহুয়াছেন। কোথাও কোথাও 
দেঁশয় প্রসঙ্গের ছার] বিদেশী ভাব পরিবেশকে পরিবতিত করিম্বা লইয়াছেন। যেমন-- 
প্রাচীন গৌরবের ও সৌন্দর্ধের স্বব্যাপী বিনষ্টি বুঝাইতে গিয়া কবি বলিয়াছেন__ 
কে ব'লবে সত্য নয়__-এ পলাশ যূলে 
অজজুনের তপ্ত রক্ত নাহি আজ দুলে! 
কে বলিবে সত্য নয়--ফুটে নাই আজ 
সীতার সে পল্ম-ক্ষু এ পদ্ম-মূকুলে ! 
মূল কবিতায় ছিল-_ 
1 80008610098 1210৮ 61086 0856 10108 ৪০ ₹৪৫. 
[119 7989 &৪ 10979 80009 00160. 0088: 0190 ; 
1)98 6591 9 8,01060 6109 05700 010 ০88 
[701 80 1061 1780 [000 20008 01009 10%€15 7980, 
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এইভাবে কিছু দেশীয় নামের ইঙ্গিতে কবি বাঙালী পাঠকদের মনে যূল কবিতার 
লমজাতীয়় ভাবাবেশ জাগ্রত করিতেই চাহিয়াছেন। অনুবাদে মাঝে মাঝে বিন্ময়কর 
চমৎকারিত্ব দেখা ইয়াছেন অক্ষয়কুমার । 1ফট্জেরান্ডের অনুবাদের সঙ্গে তুলন। করিলেই। 
তাহার সার্থকতা র স্বরূপ অনুধাবন কর] যাইবে-_ 
4১10) 161) 6108 07809 20৮ 15011061118 070109। 
100 ৪91] 6189 1300 19009 6008 1119 198 0190, 
400. 155 209। 81000090. 10. $1)০9 11106 1691, 
[3৮ 80008 2006 00090060680 980 910-5109, 
__( ফিট্জেরান্ড ) 
ধর্ষ অর্থ কাম মোঙ্গ__কাহারে না সাধি, 
স্থরায় ডূশয়ে দেছি সর্ব আধি ব্যাধি। 
মৃত্যুকালে দেহ মোর প্রক্ষালিয়া মর্দে, 
নবীন দ্রাক্ষার তলে দিও গো সমাধি । 
ৃ _( অক্ষয়কুমার ) 
শেষ দুইটি চরণের কল্পনা ও রূপায়ণ ফিট্জেরান্ডের অন্গবার্দকে ছাপাইয়া! উঠিয়াছে 
লন্দেহ নাই। আবার, 
00 6256 1059660 130০1 606 0811 8116 91, 
1797০ 20091 07:9৬71176 0001)60 ৪ 11৮0 ৪70 019, 
[106 006 00 081008 6০ [6 10 0910--00: [৪ 
49 10010601061 000598 89 ০00. 01], 
_( ফিট্জেরান্ড )1 
হ্থজন-মদ্দির'-পানে পূর্ণ মনোরথ, 
উলটি দেছেন শূন্য পাত্র মরকত। 
কেবা কার তব লয়, কে জানে নিশ্চয় 
নিদ্রিত ন৷ জাগ্রত সয়স্ত শাশ্বত 
_( অক্ষয়কুমার ) 
অক্ষয়কুমারের অন্বাদে 4৮ এবং 41007006906]$ 00058৪” শব দুটির তক্ষ ভংসন' 
স্বান পায় নাই। “শৃন্ত পাত্র মরকত” অবস্ত বর্ণাঢা ভাষাস্তর | কিন্ত ওমরের ঈশ্বর 
বিষয়ক চরম নিস্পৃহতার ভাবটি অক্ষয়কুমার ঠিক আনিতে পারেন নাই। 
কবিতার সমাঞ্চিতে অকন্ধয়কূমার যূল হইতে বেশ দূরে সরিয়। আসিয়াছেন। ওমরের 
শেষ শ্লোকটিতেও সাকী এবং শৃন্ত স্থরাপাত্রের কথ! আছে-__ 
00 010 17109 1097, 0. 9801, 5০0. 8198] 10888 
40001708609 £06৪6৪ ৪6%:-৪08669110 000. 6106 €88৪, 
00. 20 5০0: 205008 97750079801) (076 ৪1১০৮, 
19679 1 100896০৪৮০০ 00দ71) 80 91001965 61588 | 


(ফিট্জেরান্ড ) 


কাব্যচয়নিক। ১৭ 


ওমরের মনে হতাশ! নাই, মৃত্যুর পরবত্তা কল্পিত এই চিত্রে সাকীর জীবনশেষের 
'হিত স্থরাপাত্র উজাড় করিয়! দিবার উপম! ব্যবহৃত। কবি পথ ভূলেন নাই, কারণ 
পথের শেষ যে মৃত্তিকায় সে বোধে তিনি অটল। অক্ষপ্নকুমার কিন্তু হতাশা-ব্যঞনার 
ছবি আকিয়াছেন, ইছা। অবিশ্বাধীর চিত্লোকের প্রতিফলন, বিশ্বাস করিবার স্থান 
পাইলে যে মন বাচিয়] যাইত ।-_ 
সম্মুখে দাডায়ে চির-অন্ধ বিভাবরী 
কি ফল বিলঘ্ে আর, উঠ ত্বর1 করি 
সহায় সম্বল নাই, গেছি পথ তুলে 
যেতে হবে বহুদুর,__ দীর্ঘ পথ পড়ি? ! 
অক্ষয়কুমার বনডাল উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ওমরেন অন্ুদরণে কবিতা 
লিখিম্বাছেন। আমাদের দেশের সামাজিক মননে মধ্য ভিক্টোরিয় নীতিবাদ এবং 
ব্রাহ্ম আদর্শবারদ তখনও সমানে চলিতেছে । ইংলগ্ডের ষে সাংস্কৃতিক পরিবেশে 
ফিটজজেরান্ড রুবাইয়াতের অনুবাদ করিয়াছিলেন অনেকটা সদৃশ পরিস্থিতিতে 
অক্ষয়মারের এই অনুবাদও প্রকাশিত হুইয়াছিল। অনুবাদে অক্ষয়কুমার মূলের ভাব 
সৌন্দর্যকে অনেকখানিই রক্ষা! করিয়াছিলেন। তবে এই মুক্ত অন্বাদে কচিৎ কিছু 
স্বতন্ত্র ভাবনার প্রকাশ লক্ষ্য কর] যায়। 
মূলাহ্ছদরণের দিক দিয়া অবশ্য লেখকের প্রধান ক্রটি ফালিশব্দেব অব্যবহারে। 
ইংরেজী ভাষার তুলনায় এক্ষেত্রে বাংল] ভাষার স্থযোগ অনেক বেশী। বহু ফাসি শব্ব 
খাংল! শব্দ ভাগারের অন্তভূক্ত। ইংরেজীতে ফাসি শব্দের প্রয়োগ সামান্যই সম্ভব । 
অক্ষয় বডাল এ জাতীয় শব্দের ব্যবহারে মূলের ভাবপরিবেশ কতকট! সৃষ্টি করিয়া 
লইতে পারিতেন। 


প্রশ্ন ৫। অক্ষয়কুমারের কল্পনায় যে রমণীর নূতি ধর! পড়িক্াছে, যাহা তাহার 
কাব্যনাধনাকে মুলতঃ নিয়ন্ত্রণ করিয়াছে, তাহার পরিচয় দাও। 

উন্তর। বাংল! দেশের আধুনিক কালের রোমান্টিক কবিরা অনেকেই কাব্য 
কল্পনার কেন্দ্রে একটি বুমণীকে অন্গভব করিতে চাহিয়াছেন। উহাকে কাব্য 
কল্পনার মূল অন্ুপ্রেরণাও বলিয়া মনে কর! যাইতে পারে । এই রমণীর রূপ ও ভাব 
কল্পনান্ন বাস্তব ও অপাথিব নানাবিধ উপাদান সমন্বিত হইয়া থাকে__কবির নিজস্ব 
তুমজীজ অনুযায়ী এ সব উপার্দানের নান! আহ্ছপাতিক সংমিশ্রণ ঘটিয়া থাকে। 
বিহারীলাল সরেন্দ্রনাথ মজুমদার, অক্ষয়কুমার ও রবীন্দ্রনাথ এই চারিজন কবি সম্পর্কেই 
এঁ কথাটির অল্লাধিক সত্য । রবীন্দ্রনাথের কবিতার পড়ি__ 


মানমরবূপিনী ওগো! বাসনাবাসিনী 
আলোকবসন! ওগে। নীরবভাষিণী 


স্বর্গ হুতে মত্ত্যতূমি 
চতুর্থ পঙ্জ ( দিতীয়ার্ব)_-২ 
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করিছ বিহার, সন্ধ্যার কনক বর্ণে 
রাডিছে অঞ্চল-_প্রতৃতি | 
এই মানসন্বন্দরীকে কবি কখনও বলিয়াছেন “সোনারতরীর নেয়ে” কখনও 
“জীনবদেবতা” “অস্তর্ধামী” পরবর্তীকালে “লীলাদজিনী” রূপে ইহাকেই বন্দনা 
করিয়াছেন। “এই মানসী কবিপ্রাণের অতিস্ম্্ম সৌন্দধ উপভোগের বাসনাবাসিনী 
দেবতা।” এখানে বাস্তব অবা্তবের বন্দ নাই, আছে কেবল একটি অতি মধুর বিরহু- 
বিলাস। কবির এই বিশ্বাস আছে-_ 
* আছে এক মহা উপকূল 
এই সৌন্দধের তটে, বাসনার তীরে 
মোদের দোহার গৃহ | 
রবীন্দ্রনাথ তাহার কল্পনা-কেন্দ্রের এই বাসনান্্পিনীকে বাস্তব জীবনের মধ্যে কখনই 
অনুসন্ধান করেন নাই; কোন প্রাকৃত নারীর আনান প্রতিচ্ছায়৷ উহ!র উপরে পড়িলেও 
শিল্পীর অন্ুপ্রেরণ! হিসাবেই উহাকে কবি কাজে লাগাইয়াছেন। বিহ'রীলালের 
“সারদা” একটি বিশিষ্ট নারী শক্তি। জায়া রূপে এই শক্তিই সংসারে দেখা দেয় 
আবার সকল কাব্যকল্পনার উৎসে প্রেরণ। ও প্রতিভা রূপে ইহা! বিরাজ করে। সির 
মূলে যে সৌনর্যশক্তি আছে, ষে উৎস হইতে বিশ্বব্যাপী বিচিত্র রূপলোক উৎসারিত 
সেই শক্তিই সারদা । বিহারীলাল সংসারের রমণীতে ভাববিহ্ধল চিত্তে সারদার 
বিশ্বব্যাপ্ত ছায়াপাত অন্থভব করিয়াছেন মাজ্জ। বাস্তবকে গভীরভাবে ষথার্থভাবে 
উপলব্ধি করিতে চাছেন নাই বলিয়! অনায়াসে বলিতে পারিয়াছেন__ 
তবে কি সকলই তৃল। 
নাই কি প্রেমের যূল,__ 
বিচিত্র গগন ফুল কল্পনা লতার? 


এ ভূল প্রাণের ভূল, 
মর্ষে বিজড়িত মূল, 
জীবনের সঞ্জীবনী অমৃত বল্পরী। 
স্বরেজ্জনাথ নারীকে কোন আধ্যাত্মিক কাল্পনিক সৌন্দ্যসত্তারপে অস্কভব করিতে 
চাহেন নাই। জায়! ও জননীরূপে বিচিত্র মানবিক-পারিবারিক সম্পর্কের মধ্য দিয়! 
তাহার ষে রূপ প্রকট হইয়া উঠে উহ্াকেই রূপাস্মিত করিতে চাহিয়াছিলেন তবাহীর' 
কাব্যে। কাব্যের নামও দিয়াছিলেন “মহিল1” কাব্য । পারিবারিক বাম্তব বূপকে 
কি ছুট। 1921199 করা, কিছুট1 ভাবনাকে প্রসারিত করিয়া দেওয়ায় উহার সন্বীর্ণ গন্তী 
অনেকটা ভাঙ্িয়া গিয়াছে এই মাত্র। কিন্তু স্থবরেন্দ্রনাথের নারীকে কাব্য কল্পনার 
কেন্দ্রীয় প্রেরণা রূপে গ্রহণ করিলেও তাহাকে বাস্তব পরিচয়ের বাঞ্চিরে অস্পষ্ট 
রহম্তলোকে উৎক্ষিপ্ত করিয়া! দেন নাই। কবির সেই মনোভাব নিয়োদ্বত কবিতার 
মধ্যেই অনেকটা স্পষ্ট হইয়! উঠিয়াছে-_ 
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সবিলাদ বিগ্রহ মানস হৃষমার, 
আনন্দের প্রতিমা আত্মার 
সাক্ষাৎ সাকার যেন ধ্যান কবিতার, 
মু্ধমুখী মূরতি মায়ার ; 
যত কাম্য হৃদয়ের, 
সংগ্রহ সে সকলের__ 
কি বুঝাব ভাব রমণীর, 
মণি-মন্ত্র মহোৌধধি সংসার-ফণির । 


এই কবিদের সহিত তুলনায় অক্ষঘকৃমারের কমনাকেন্দ্রের নারীর ম্বরূপ অনুধাবন 
করা যাইতে পারে। তাছার কল্পনার নারী একদিক দিয়া দেখিতে গেলে অত্যন্ত 
9৫1১10015৪1 এ বিষয়ে বিগত যুগের প্রখ্যাত সম্পাদক-পমালোচক স্থরেশচন্দ্ 
সমাজপতির উক্তি, “অক্ষয়কুমারের কবিভায় নারী ভোগের উপাদান নছে। কবি 
নারীকে দেবতার আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়। মানসপুষ্প অর্ধ্য দিয়াছেন। ভিনি কপ 
দেখিয়। মুগ্ধ হন, কিন্তু বিহবল হইয়া! পিশিত পিগ্ডের পৃষঙ্গা করেন না । এই জন্য 
তাহার প্রেমের কবিতায় রক্তরাগ নাই । সে প্রেম সবত্র এগ্নিপৃত শুদ্ধ হেম। তাহা 
€ভোগতষ্ার আকাজ্ষ1 নহে__আত্ম বিশ্বত ভক্তের আত্মবিসর্জনের আকাঙ্ক। !)' 

অক্ষয়কুমার নারীর কল্পনায় একদিকে বিশ্বময়ী আগ্চাপ্রক্কতির ভাব অন্তদিকে 
মংস।রাশ্রয়ী মমতাবদ্ধ ভাবের কথা যুগপৎ বলিপ্াছেন__ 


তৃমি বিধাতার স্ফৃতি কঠোরে কোমল যৃতি 
শুক জড় জগতের নিত্য নব ছলা ! 
উপচয়ে দশ হস্ত! অপচয়ে ছিন্নমন্তা 


মায়াবন্ধ, মায়াময়ী, সংসার বিহ্বল] 


বিশ্বগ্রাসী প্রলয় পাগল মঞ্চোচ্ছাস বূপী পুরুষকে ন্সেহ মমতার বন্ধনে বীধিয়া তিনিই 
সংসারী করিয়া তোলেন। কবি তাহাকে শাস্তি-স্বস্তি-দাত্রী, অন্নপূর্ণা, জগন্ধাত্রী, 
হ্যষ্টিকর্ত্রী, পালয়িত্রী, আত্মমধ্যা, শ্বয়ংস্থিতা, মুগ্ডধা, আল্লেষরূপা, বিশ্লেষকা ভরা, সৌন্দর্যে 
অপরাজিতা এবং ভবছুঃখছর। বলিয়া বর্ণন! করিয়াছেন । কবির বর্ণনাভঙ্গীতে একটা 
গাঢ় গভীর স্ভোত্রপাঠের স্বর লাগিয়াছে যেন। নারী এবং বিশ্বপ্রকতি একই সত্যের 
ভুটি দিক। কবি নিজেকে সেই পরিপূর্ণ শান্ত শুদ্ধ সত্যের মধ্যস্থিত ক্ষণস্থায়ী এক 
ষন্্রণাদপ্ধ বিদ্যুৎ-প্রকাশ রূপে অন্থভব করিয়াছেন__ 
একবার নারী, তব প্রেম মুখ হেরি, 
আরবার প্রর্কৃতির শ্যাম বুক হেরি, 
মনে হয়, ছুইজনে দুখানি মেঘের মত 
রহিয়াছ জগতেরে ঘেরি। 
আমি--তোমাদের মাঝে একটি বিহ্যৎসম 
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চকিতে জলিয়া, 
মিশায়ে__মিলায়ে, ফাই মিশিয়1 মিলিয়! | 
কামনাবাসনাতীক্ষ পুরুষহৃদয় ক্ষণকালের জন্ত প্রকাশিত হইয়া! মিলিয়। যায়, কিছি 
নারীশক্তি প্রকৃতির ন্যায় চিরস্তনী। কবির এই ভাবনার পশ্চাতে হিন্দু তান্ত্রিক 
দর্শনের নিঃসন্দিপ্ধ প্রভাব রহিয়াছে । 
কিন্ত হিন্দুর দার্শনক চেতনার সঙ্গে আধুণনক রোমা্টিক সৌন্দর্ষ-চেতনাও মাঝে 

মাঝেই জড়াইয়। মিশিয়! গিয়াছে । বিশ্বের সব পৌন্দর্যের মূল কারণ রূপে তিনি নারীকে 
অনুভব করিয়াছেন__“লৌন্দ্যের মেরু?গু তুমি” । রবীন্ত্রনাথের “জগতের মাঝে কত 
বিচিত্র তুমি হে, তুমি বিচিত্ররূপিনী”_এই বোধের সঙ্গে অক্ষয়ক্মারের সৌন্দধ- 
চেতনার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে__ 

রমণী রে, সৌন্দর্যে তোমার 

সকল সৌন্দর্য আছে বাধা । 


[ নারীকে কেন্দ্র করিয়া বাঁগব ও কল্পনার ছন্ব এবং তাহার সমাধান বিষয়ক 
আলোচন! ইহার পরে ষোগ করিতে হইবে । উহার জন্ত ২ নং প্রম্মোত্তর ভরষ্টব্য |] 

প্রশ্ন ৬। “মানববন্দন।”? কবিতাটির মুল ভাব অক্ষয়কুমারের কাব্য কল্পনার 
সাধারণ প্রবাহের মহিত স্ুসঙ্গত কিনা আলো5মা কর? কবি কি কারণে এই 
কবিতাটি লিখিয়াছিলেঘ বলি! তোমার মনে হয়? কাব্যগুল্যের দিক দিয়! 
ইহার নুল্যনির্ধারণের চেষ্টা কর। 


উত্তর। অক্ষয়কুমার বড়ালের “মানববন্দনা” কবিতাটি একটি বিশিষ্ট র5ন1।। 
ইছার বিষয়বন্ত এবং ভাবকল্পন। মোটামুটিভাবে বাংলা কবিতার ধারায় বাতিক্রমন্ূপে 
গণ্য হইতে পারে । এই জাতীয় বিষয়বন্ত লইয়া! ষে বাংল সাহিত্যে কোন কবিতা- 
রচনা হয় নাই-সে কথ! অস্্া সত্য নয়। উনবিংশ শতাব্দীর আরও কোন কোন 
কবি ইতিহাস ভূবিষ্যার জ্ঞানকে কবিতায় বূপাস্তরিত করিতে চাহিয়াছিলেন। হেমনন্তর 
প্রভৃতির মননপ্রধান কবিতাগুলির ( 8897:08159 [99228 ) কথা এই-প্রসঙ্গে স্মরণ কর! 
চলে। তাহার “দশমহাবিগ্যা”্ম শকির দশরূপ বর্ণনা করিতে গিয়া! কবি মানবসভ্যতার 
ক্রমবিকাশের কথাই বলিয়াছিলেন। কিন্তু বহিম্্থী কবিদের কাছে অস্থরূপ নান! 
বিষয়ের উপস্থাপন! এক কথা এবং অস্তমূ্খী রোমার্টিক কবির নিকট এঁ জাতীয় বিষয়ের 
অন্থশীলন অনেকথানি ম্বতস্্ব ধরনের ব্যাপার । সেই কারণেই কাব্যপাঠকের নিকট 
অক্ষয়কুমার বড়ালের “মানব বন্দনা” বেশ বিস্ময়ের উদ্রেক করে। 


কবিতাটির মধ্যে মানবমহিমার প্রতি কবির শ্রদ্ধা! প্রকাশ পাইয়াছে। উনবিংশ 
শতাবীর কবিরা বাঙালীর চিত্তলোকের নবজাগরণের স্থর প্রত্যক্ষ করিয়াছেনৃ। 
বাংলাদেশের প্রথম যুগের রোমাট্টি ক কবিরাও প্রাকৃত জীবনের দিকে পিছন ফিরিয়া শুধু 
আপন অস্ত্রের গভীরে ডুব দেন নাই। বহির্জগতের বৃহৎ ও মহৎ সতকে, আনের 
বিষয়কে তাহারা . অনেকেই অন্বীকার করেন নাই, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কবিতায়ও 
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স্থান দিয়াছেন । হুরেন্দ্রনাথ মজুমদার “মছিল1” কাব্য রচনার সময়ে আভ্যন্তর প্রেরণা 
ঘ £ বোধ করুন না কেন, নবযুগের নারী-মুক্তির ধারণার দ্বারাও বিশেষ প্রভাবিত 
«.পাছিলেন। অক্ষয়কুমারের কাব্যের কেন্দ্রে রহিয়াছে নারী-প্রেম এবং তৎসম্পকিত 
কল্পন। ও বাস্তববোধের দ্বন্ব। ইহা যতই ৪916০6৪ ছউক, নারীসম্পকিত ভাবনার 
উৎমে নবধুগের সামগ্রিক মানবমহ্িমায় বিশ্বাস অবশ্ই কিছুট। কাঁজ করিয়া! থাকিবে। 
মানুষের প্রতি যে শ্রহ্ধার ফলে তাহার কাব্য সবদ]1 নারী-বন্দনায় মুখর, তাহারই প্রভাবে 
অন্ততঃ একবারের জন্য তিনি মানুষের ( শুধু নারীর নয়) সামগ্রিক মঞ্রিমা-উপলব্ধির 
চেষ্টা করিয়াছেন। সেইভাবে দেখিলে এই কবিতাটি অক্ষয়কুমারের কাব্যধারায় স্বতন্ত্র 
স্থান অধিকার করিয়। থাকিলেও, ব্যাপারটি অসঙ্গত ও অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় ন1। 
পাচটি কাব্যের অধিকাংশ কবিতায় একই প্রেম ও অস্তর্দাহের গান গাহিয়াছেন 
অক্ষয়কুমার । ইহা তাহার মনের একমুখীতার পরিচয় দেয়। কিন্তু একমুখীতা 
সর্বগ্রামিতায় পরিণত হুইলে কবিহদয়ে কখনও কখনও মুক্তিকামনা দেখ! দেওয়! 
সম্ভব। সেই বৈচিত্ত্যলন্ধানী চিত্তই নবতর বিধয়বন্তর দিকে আকৃষ্ট হইয়াছে 
“মানববন্দন।” কবিতায়। 
অক্ষয়কুমার বড়াল তাহার প্রিয়-প্রসঙ্গের বাহিব্রে ছুটি বিশিষ্ট কবিতা লিখিয়াছেন। 
ওমর খৈম়ামের অশ্রবাদদম্থবরূপ পান্থ” এবং “মান ববন্দনা” ইহাদের মধ্যে জীবনবোধের 
ভিত্তিগত মিল আছে। পাস্থে ভোগবাদী জীবনের জয়গান-_-এককথায় মানুষের মর্ত- 
লীলার মঞ্মি। প্রচার-__ 
কবে ধরা হবে স্বর্গ, কিংবা রসাতল, 
দর্শনে বিজ্ঞানে কাবো চির কোলাহল। 
ষে যাহার ভেরী তুরী বাজায় আপনি- 
নগদে সন্ত আমি, ধারে কিবা ফল! 
ধর! এবং ধরার মান্"কে লইয়াই কবির “মানববন্ধনা” রচিত। কবির মনের" সঙ্গে 
এই প্রসঙ্গের কোন স্বাভাবিক বিরোধ নাই | *পাস্থ” এবং “মানববন্দনী” উভয় কবিতার 
মধ্যে ঈশ্বর বিষয়ে একটা বিশ্বন্ধ বিরুদ্ধতার সুর শোনা যায়। এই স্থরটি কবিচিত্তের 
একটি বিশেষ সুর - অন্ততআ্র আন্তিক্যবাদের মধ্যে নাস্তিক্বাদের স্বপ্তপ্রায় ইঙ্গিত লক্ষ্য 
করা যায়; এক্ষেত্রে নাগ্তিক্যবাদই তীব্র। এই দুইটি কবিতা তাই অক্ষয়বড়ালের 
কাব্য প্রতিভার দিক পিয়া অসঙ্গত নয়, বরং কবিকে সম্পূর্ণভাবে বুঝিবার পক্ষে 
' প্রয়োজনীয় । 
কবিত। হিসাবে “মানববন্দনা” বেশ উচ্চস্থান দাবি করিতে পারে। পূর্ণ আত্ম- 
কেন্দ্রিক ভাবনার বূপদানে দক্ষ কবি এখানে গোট। মানবজাতির ইতিহাসে প্রবেশ 
কপ্লাছেন। এই স্বত্তম্্র জাতের কাজেও তিনি যথাযোগ্য সাফল্য অর্জন করিয়াছেন। 
শ্রেণির কবিতা সচরাচর অতিমাত্রায় ০19৫৮1৮৩ ব। বন্তনিঠ হইয়! উঠে। কবি- 
হরর সহিত উহার যেন কোন মমত্বের বন্ধনই থাকে না। অক্ষয়ক্মার এই কবিতায় 
ইতিহাসের জানকে হৃদয়ের উল্লাস ও শ্রদ্ধার সঙ্গে যুক্ত করিয়াছেন। মানব সভ্যতাকে 
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দূরের ব্বতগ্র বস্তরপে ন! দেখিয়া, নিজেকে উহার সহিত মিলাইয়৷ দেখা, আদি মানবের 
বিপদে নিজের মর্মযস্ত্রণা ভোগ, সাফল্যে উল্লাসের অন্ভূতি কবির রচনাটিকে বর্ণনামূলক 
কবিতায় পরিণত হইতে দেয় নাই। 
কাতর আহ্বান সেই মেঘে মেঘে উঠি, 
লুটি গ্রহে গ্রহে”_ 
এই কাতরতা৷ কি শুধু আর্দি মানবের, কবির প্রাণ কি ভাষাভঙ্গীতে উহার সহি 
ওতপ্রোত জভিত হইয়া যায় নাই? কবির ভাবায় তাই প্রথম দিকের তৃতীয় পুরুষস্চক 
বাগবিস্তাস কয়েকটি স্তবক পরেই উত্তম পুরুষে বূপান্তরিত। 
অর্দ-দপ্ধ মুগমাংস কার সাথে বসি 
করিম ভক্ষণ? 
অথবা 
কার আশীর্বাদ লয়ে অগ্রিসাক্ষী করি 
হইহু সংসারী ? 
অসভ্য বা সভ্য-_সর্বস্তরের মানুষদের একজন হুইয়! উঠিয়াছেন কবি। মাহুষের বন্দনা 
কবির আত্মগৌরবধ্যাপনের মত শ্রনাইয়াছে । 9০৮1৪০6৮৪ কবি ইতিহাস-পুরাতব্বের 
প্রসঙ্গ আপন আত্মার অংশ করিয়। তুলিয়াছেন। কবিতাটির সাফল্যের মূলে এই 
কারণট বর্তমান । 
কবিতাটিতে শব ও অর্থের সার্থক মিলন ঘটিয়াছে। কবি তথ্যের ভারে কবিতাটিকে 
কোথাও'ভারাক্রান্ত করিয়া তোলেন নাই। কবিতার প্রথম দিক চিন্তরক্ূপময়। শ্বাপদ-. 
'সঙ্থপ আদি পৃথিবীর ভীষপতার বস্তধর্মী নিম্বোদ্ধত চিত্র রচনাকৌশলে বিশেষ 
নৈপুণ্যের চিহবাহী-__ 
ধরিত্রী অরপ্যে ভরা, কর্দমে পিচ্ছিল-_ 
সলিলে শিশিরে । 
শাখায় ঝাপটি পাখা গরুড় চীৎকারে, 
কাণ্ডে সর্পকৃল ; 
সম্মুখে শ্বাপদ-সঙজ্ঘ বদন ব্যাদানি 
আছাড়ে লাগুল। 
বিভীষণের রূপ এবং স্গিপ্কধ মমতার চিত্র--উ্য়ত: কবি নফল হইয়াছেন । “কিন্ত 
সবতুই প্রকাশভঙ্গীতে একটি গাভীর্ধ বজায় রহিয়াছে । কবি মাঝে মাঝে কোমল 
হইঃাছেন, কিন্তু কোথাও তরল হুন নাই । 
কবিতাটির স্বাভাবিক গাভভীর্য মাঝে মাঝে মহিমায় নভম্পশঁ হইয়! উতিয়াড়ে | 
প্রাচীন খক্মস্ত্রের ব্জস্তনিত রণন ঘেন কবির ভাষায় শ্রুত হইয়াছে । "মানুষকে 
যেখানে কবি “বিবর্তবুদ্ি, বিদ্যুৎমোহন, বজ্মুষ্টিধর” বলিয়া নমস্কার জানাইয়াছেন, 
গ্রহে গ্রহে তাহার পদধ্বনি শুনিয়াছেন, যেখানে তাহার চিন্তার ও কর্মের বিপুল 
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অস্থৈর্যের কথা বলিয়াছেন, এবং যেখানে মানুষের হিরছশ্য-ভেদকারী রূপ বিদ্বয়ের রঙে 
মাকিয়াছেন-এইরূপ তিনটি আ্ভবকে কবিতাটি 1956 ৪৮৮ হইয়। উঠিরাছে। 
ভাবনার মধ্যে ধে মহিমার বীঙ্জ রূপে তাছ। সার্থক হইয়া উঠিয়া । মানুষের কর্ষে 
ও চিন্তায়, অন্থতূতিতে স্থট্টিতে সদাচাঞ্চল্য ও পরিবর্তনশীলতা কবির ভাষায় সধুদ্র- 
তরঙ্গের ব্যাকুলত। লইয়। দেখ। দিয়াছে_- 
নমি, ছে বিশ্বগ-ভাগ ! আজন্ম-চঞ্চল) 
বিচিত্র বিপুল! 
হেলিছ-দুলিছ সদা, পড়িছ আছাড়ি | 
ভাঙ্গি সীমা-কৃল ! 
কি ঘর্ষণ__কি ধর্ষণ, ল'্দন-গর্জন, 
ছন্দ মহামার। 
নাহি তৃপ্চি, নাহি শ্রা্ধি, নাহি ভ্রান্তি ভয়, 
কোথায়_ কোথায় ! 
এবং সর্বশেষ ত্বকে ০08010 হইতে মহামানবহের বিশাল ধারণাকে আনিয়া কবি 
শ্রমজীবী জনসাধারণের প্রতি ষে মৃণ্ত্রকাশায়ী প্রণাম জানাইয়াছেন তাহাতে কবিতার 
মানবিক মূল্য আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে__ 
নমি, কৃষি-তন্ব-ঙাঁবি, স্থপতি, তক্ষণ 
কর্ম_ চর্মকার ! 
অদ্রি তলে শিলাখণ্ দৃষ্টি অগোচরে 
ব্হ অবদ্র-ভার ! 


কল্সেন 
রবীক্জ্রনাথ ঠাকুর 


[কাব্য-পরিচয়__কল্পনা* কাব্যটি প্রকাশিত হয় ১৩০৭ বঙ্গাবে। রবীন্দ্রনাথের 
কাব্যবিবর্তনের ধারায় এই কাব্যগ্রস্থটর একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। জনৈক 
বিশিষ্ট সমালোচক লিখিয়াছেন, * “চৈতালি' হইতে আরম্ভ করিয়া! “কথা ও কাহিনীর 
মধ্য দিয়া রবীন্দ্র-কবিমানসের একটি পরিণতির ধার] লক্ষ্য করা যায়। নিরবচ্ছিন্ন 
শিল্পীর মাধুর্যময় জীবন হইতে, সৌন্দর্য, প্রেম ও জীবনের রসসভোগ হইতে কবি একটু 
সরিয়া আসিয়! জীবনের গভীরতর অংশের দিকে _মানবের শাশ্বত সত্য-্বন্জপের দিকে 
ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছেন। ত্যাগ, সত্য, ভ্তার ও ধর্মনিষ্ঠা, যাহা মানবের বৃহত্তর 
জীবনের অঙ্গ, তাহার প্রতি কবির চিত্ত গভীরভাবে আকষ্ট হইয়াছে ।..কল্পনা”তে 
পূর্বের রদসম্ভোগের জীবন হইতে মুক্তির আকাজ্ছা কবির কঠে ধ্বনিত হইয়াছে, 
আবার সেই সঙ্গে পূর্বজীবনের সৌন্দর্য ও মাধূর্যের অঙ্কতৃতি পূ্বস্থতির পথ বাহিয়া একটি 
মনোরম বল্পলোকের এখর্য ও বর্ণচ্ছটা বছন করিয়া অপরুপভাবে প্রকাশিত হুইয়াছে। 
ছইট্টি বিভিন্নম্থী ধারা মিশিয়াছে একত্রে এইগ্রস্থে ৮ (ডঃ উপেন্ত্রনাথ ভট্টাগার্ধ £ 
রবীন্দ্রকাব্যপরিক্রম] | )] 


প্রশ্ন ও উত্তর 


প্রশ্পা ১। “কল্পন!” কাব্যে রবীন্্রমাথ অতীত ভারতের সৌন্দর্য ও লাবণ্যের 
জধ্যে মানল-পরিভ্রেম। করিয়াছে ম।”? এই অন্তব্যটির তাৎপর্য বুঝাইয়। দাও। 

অথবা, “রবীন্রকাব্যে কালিদ্াজের প্রভাব 'কল্পমা'য় বিশিষ্ট রূপ ধারণ 
করিয়াছিল।”__ এই বিষয়ে তোমার অভিমত বিস্তারিতভাবে আলোচনা কর। 

উন্তর। প্রাচীন ভারতের জীবনাদর্শ এবং কাব্যসৌন্দর্ষের প্রতি রবীন্দ্রনাথের 
গভীর শ্রদ্ধ। ও আকর্ষণ ছিল। বর্তমানের জীর্ণ জীবন এবং ধূলিমলিন প্রাত)/হিকের 
বন্ধন হইতে তিনি মুক্তি পাইতে চাহিয়াছিলেন। এই উদ্দেশ্টে তাহার রোমান্টিক 
কল্পনা কখনও প্ররৃতর নিভৃত জগতে, কখনও প্রাচীন ভারতের মানমলোকে, কখনও 
আবার অনির্বচনীয় রহুস্তজড়িত জগতে প্রধাবিত হইয়াছে কল্পনা কাব্যে ইহার 
একটি বিশেষ দিক গুরুত্ব লাভ করিয়াছে। রোমার্টিক কল্পনা কবিকে অতীতচারী 
করিয়া তুলিয়াছে। এই অভীতচারণ! রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে তাৎপর্যপুন 
হইয়া উঠিয়াছিল সংস্কৃত কবিদের অন্থপ্রেরশার মধ্যে। “সমগ্র সংস্কৃত-সাহিত্যের 
সহিতই রবীন্দ্রনাথের পরিচয় ছিল, এবং গ্রহণও হয়ত করিয়াছিলেন বহস্থান হষ্টতে 
বহুপ্রভাব কিন্ধু তাহার গভীরতম যোগ ছিল কবি কালিদাসের সঙ্গে । মোটের 
উপরে কালিদাদ তাহার নিকটে সমগ্র সংস্কৃত কবিগণের প্রততনিধিস্থানীয় ছিলেন ।” 
[ত্রয়ী ; শশিতৃষণ দাশগুপ্ত ]। 


কল্পনা ২৫ 


মানসীর ফুগে রবীন্দ্রনাথের কবিতার উপরে কালিদাসের প্রভাব প্রত্যক্ষ কর] ঘায়। 
ন-বর্ধার আগমনে তিনি “মেঘদূত” এবং উজ্জ্রয়িনীর কথ ম্মরণ করিয়াছিজ্ন__ 


সেধিন সে উক্জয়িনী-প্রাসাদ-শিখরে 

কী না৷ জানি ঘনঘট- বিদ্যুতৎ-উৎসব, 

উদ্দাম পবন-বেগ গুরু গুরু রব। 
/কালিদাসের মেহদূতে এবং উজ্জশ্মনী নগরী যেন তিনি চিরকালের মানবচিত্তের 
বিরহবেদনা পু্ীতৃত হই! উঠিয়াছিল বলিয়া অনুভব করিয়াছিলেন। 

“কল্পনা” কাব্যের কতকগুলি কবিতায় এই প্রভাব আরও বাড়িয়া গিয়াছে ; এবং 
কবিযে এই কাব্যে অতীতভারতে-_কালিদাস প্রমুখের কাব্য-কল্লিত একটি বণবস্ত 
জগতে মানস-পরিক্রম1 করিয়াছেন তাহা বুঝিতে অন্রবিধা ছয় না। “বর্ধামঙ্গল” এর 
ভাষা, চিন্ররচন!, কল্পনাভঙ্গী সবত্র_-কবিতাটির সারা দেছে কালিদাসের রচনা ও 
কল্পনারীতির ছাপ লাগিয়া! রহিয়াছে । 


কোথা তোরা অয়ি তরুণী পথিক জলনা, 
জনপদবধূ তড়িৎ-চকিত-নয়না, 
মালতিমালিনী কোথা প্রির-পরিচারিক। 
কোথা তোরা অভিসারিকা | 
ঘনব্নতলে এস ঘননীলবসন।, 
ললিত নৃত্যে বাজজুক দ্বর্ণরলনা, 
আনে বীণ! মনোহারিক। 
কোথা বিরহিণী, কোথা তোরা অভিসারিকা ! 


€“তরুণী-পথিক-ললনা” আসিয়াছে “প্রেক্ষিস্তস্তে পথিকবনিতাঃ প্রতায়াদাশ্বনত্য:১ 
( মেদূত ) হইতে ; “তড়িৎ-চকিত-নস্ননা”-র উৎসে সক্রিয় “বিদ্বাদ্দামস্কুরিতচকিতৈঃ” 
( মেঘদূত ); “ললিত নৃত্যে বাজুক স্বর্ণরসনা”-র প্রেরণা মিলিয়াছে “পাদন্তাসৈ: কণিত- 
রসনা?” (মেঘদৃত )-প্রভৃতির মধো। প্রায় গোটা কবিতানব আমরা ঘে সৌন্দর্য 
উপভোগ করি তাহার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ও কালিদাসের ষুগ্বেণু ও বীণার বঝঙ্কার গুনা 
যায়। এই ছুই কবি-চিত্ত ধেন মিলিয়া গিয়া এই কবিতার বিন্ময়কর সৌন্দ-ন্টি 
করিয়াছে । ডঃ ক্ষুদিরাম দাস লিখিয়াছেন-_ভ্রষ্টলগ্নেশ ষে অনুতাপনগ্ধা বিরহিণীর 
চিত্র আকা হয়েছে তিনি সাজ-সজ্জায় ভঙ্গীতে বাক্যে প্রাচীন , ষদ্দিও বয়সে নব না। 
“অলস চরণে বমি বাতায়নে এসে, নতুন মালিকা পরেছি শিথিল কেশে' অথব। 
“কনকমূকুর হাতে লয্কে বাতায়নে, বাধিতেছিলাম কবরী আপন মনে গুভৃতি সম্পূর্ণ 
এক্লালের নায়িকার চিত্র নয়। “সোনার খাঁচায় ঘুমায় মুখরা শ্ারী-" ধূপের ধোয়ার 
॥ দর বাসরগেহ' প্রভৃতি চিত্র সেকালের প্রতীক্ষমান! নায়িকাদের বিলাসগৃহ-চত্র ।* 
₹*সন্দেছে এই সব কবিতায় প্রাচীনকালের বর্ণব্থল বিলাসবহুল কল্পসৌন্দযের হ্বা্দই 
লক্ষ্য। কিন্ত কিছু কিছু কবিতায় ম্বাদকে ছাপাইয়৷ ন্গৃঢ়ি ভাবনায় তিনি উতভীর্ণ। 


২৬ কলপন। 


“মদনন্মের পূর্বে ও পর অপূর্ব প্রেমের কাব্য কুমারসম্ভবের প্রণয়লীলার উদ্দীপন- 
বিভাবগুলিকে আশ্রয় করে দক্ষ কবির লিরিক কল্পনা! মাত্র। '“মদ্দনভম্মের পর” 
কবিতাটিতে মদনকে প্ররুতি ও মানবের যাবতীয় রমণীয় সম্পর্কের সারভৃত বস্তর অদূখী 
কারপরূপে আধুনিক কবি দেখেছেন।”  (রবীন্ত্র-প্রতিভার পরিচয় : ক্ষুদিরাম দাস) 


“মদনভন্মের পৃধে” এবং “মদনভন্মের পর” কবিতা ছুইটির মধ্যে রবীন্দ্রনাথের 
জীবন-ভাবনার গভীরতর পরিচয়ও লক্ষ্য কর! যায়। প্রথম কবিভাটিতে প্রপয়-দেবত)। 
মানবচিত্তে যৌবনে ষে বিচিত্র লীলা-বিলাসের স্থষ্টি করে, তাহারই উজ্দল-বিহ্বল বর্ণন| | 
বল! যাইতে পারে এই কবিতায় পপ্যাসনে”র লীলা, কুমারসম্ভবের অকালবসম্তের 
ভাবনার সঙ্গে ইহার সাদৃশ্ঠ আছে। দ্বিতীয় কবিতায় দেহের বন্ধন হইতে মৃক্ত 
হইয়াছে কামদব। বিশ্বব্যাপী ক্ুক্ গ্রণয়তৃষ্ণা ব্যাপ্ত হইয়। পড়িয়াছে। 


পঞ্চশরে দগ্ধ করে করেছ এ কি সর্যাসী, 
বিশ্বময় দিয়েছ তারে ছড়ায়ে। 

ব্যাকুলতর বেদনা তার বাতাসে উঠে নিশ্বাসি, 
অশ্রু তার আকাশে পড়ে গড়ায়ে। 


প্যাসন” এই ভাবে “সার্রিমেটেডও হইয়াছে । প্রেমকে দেহ-ভাবনা মুক্ত কর! রবীন্দ্র 
কাব্যসাধনার একটি মুখ্য স্থর। কুমারপত্তব কাব্যের ব্যাখ্যা করিতে গিষ্ব। (“প্রাচীন 
সাহিত্য” গ্রন্থে) তিনি ইহাকেই কালিদাসের কাব্যের কেন্ত্রীর় ভাবনারূপে প্রতিষ্ঠিত 
ঠা আলোচ্য কবিতা ছুইটি এই দিক দিয়! রবীন্দ্র জীবনদর্শনের সহিত 
জড়িত। 


কল্পনা” কাব্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা “স্বপ্ন” আলোচ্যধারার সর্বাপেক্ষা বিশিষ্ট 
কবিতা । কবি বাস্তব জীবনের জীর্ণতা হইতে প্রতিদিনের ধূলিমলিন স্বার্থ 
অভিজ্ঞতা হইতে মুক্তি পাইতে চান। তিনি কল্পনার ডানায় ভর করিয়া, স্বপ্রের 
মধ্য দিয়া গিয়া উপনীত হন কানিদদাসের কাব্যবণিত প্রাচীন ভারতে উজ্জয্িনী- 
নগরীতে । কালিদাস ধেমন মেঘদূতে অলকাপুরীর কল্পনা করিয়াছিলেন, রবীন্দ্রনাথ 
সেইরূপ উল্জঞয়িনীপুরীকে কামনার মোক্ষধামরূণে অস্থুভব করিয়াছেন । সেখানেই 
তিনি পাইবেন “পূর্বজনমের প্রথম। প্রিয়ারে ।” এই প্রিয়া “বিধাতার আদি স্ষ্টি।” 
কবিকল্পনার পরম কাম্যধন। সব সৌনর্ধের সারতৃতাঁ। কালিদাস ষক্ষরমণীর 
মধ্যে উত্তর মেঘে যাহাকে দেখিয়াছিলেন, তাহারই বেশে ভৃষায় এই রমণী র্ববীন্ত্র- 
ত্বপ্ে আবিষ্তা__ 


মুখে তার লোখ রেণু, লীলা-পন্ হাতে, 
কর্ণযূলে কুন্দকলি, কুরুবক মাথে, 
তহদেহে রক্তাম্বর নীবীবন্ধে বাধা, 
চরণে নৃপুরখানি বাজে আধা আধ | 


কল্পন। ২৭ 


কালিদাসের “মেঘদূতে” পাই-_ 
হন্তে ল'লাকমলমলকে বালকুন্দান্তবিদ্ধং 
নীত। লোধ প্রসবরজস! পাুতামানন্জী: | 
চুড়াপাশে নবকুরুবকং চারুকর্ণে শিরীষং 
সীমস্তে চ ত্বহুপগমজং যন্ত্র নীপং বধূনাম্‌ ॥ 


রবীন্দ্রনাথ উজ্জব্ধিনীপুরী, এবং প্রাসাদের যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহার আদর্শও তিনি 
কালিদাসের নিকট হইতেই পাইয়াছেন। এই অতীত সৌন্দর্য-সম্ভোগ ঘতই রমণীয় 
হউক না কেন, উহা তো নেহাতই ম্বপ্রচারণা। সেই আদর্শ সৌন্দর্লোক, সেই 
পরমকাম্য-মানসহুন্দরীকে জীবনে লাঁভ করা সম্ভব নষ মাত্র স্বপ্রে তাহাকে পাওয়! 
যায়। কিন্ধু তবু সে কতদুরে__ 
মুখে তার চান্ি 

কথা বলিবারে গেছু, কথ। আর নাহি, 

সে ভাষা তুলিস্বা গেছি, নাম ফ্লোহাকার 

দুজনে ভাবিন্ন কত-_মনে নাহি আর। 

দুজনে ভাবিন্থ কত চাহি ফ্লোহাপানে, 

অঝোরে ঝরিল অশ্রু নিম্পন্দ নয়ানে | 


স্বপ্রমিলন যে কতবার্ধত হা মর্ম'স্তিকভাবে বুঝা গেল। কাছে আসিয়াও প্রিক়্াকে 
কবি পাইলেন নী। অতীতের সঞিত বঙঘানের ব্যবধান কত দৃপ্তর, কল্প*ার সহিত 
বাস্তবের | কামাধনকে চাওয়া যায়, ষথার্থ পাওয়া! ঘায় না। অতীত সৌন্দর্ষসন্ভোগের 
মধ্য হইতে এই স্থতীব্র সৌন্দর্ধ-বিচ্ছেদের সুর প্রকাশ পাইয়া কবিতাটিকে বিশিষ্টতা 
দিয়াছে। 

প্রশ্ন ঘ। কল্পনার সষালোচন। প্রলন্রে জনৈক দমালোচকের উক্তি_“এখন 
মৃতন জীবমযাত্রায় পক্ষ বিস্তার করিয়! দিতে হইবে, কিন্তু হায়, কোন্‌ পথে 
কোন্‌ ভাব-লোকে যে নুতন করি উড়িতে হইবে তাহার কোন ঠিকান। নাই। 
বাস্তবিক বড় একটি সকক্ণ বিষাদের নক্ষে কলুমায় বার বার শিছম কিবরিয়া গভ 
জীবনের সমস্ত প্রিয় জিনিসগুলির দিকে কবিকে ভাকাইতে হইতেছে *_ এই 
বক্তব্যের তাংপর্ধ কি? ইহ" তুমি যথার্থ বলিয়া মনে কর কি? 
_ উত্তর । কল্পনা কাব্য রবীন্দত্রকাব্যধারায় একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া 
আছে। পোনার তরী হইতে আরম্ভ করিয় রবীন্দ্রকবিতায় সৌন্দগসম্তোগের এবং 
মর্তামমতার অতি ঘণিষ্ঠ আকর্ষণ লক্ষ্য কর; যায়। প্রকৃতি গু মানবজীবনের ষেখানে 
যাহা কিছু আনন্দ আছে তাহা! কবি আকঠ পান কণ্রতে চাহিয়াছেন। কল্পন। 
কাব্যেও একদিকে সেই সৌন্দ্যরসসম্ভোগ চলিয়াছে। '্বপ্রা, “মদন্ভম্মের পূর্বে 
*মদনভন্মের পর?, 'দ্রষ্উলগ্র” প্রভৃণ্ত নানা! কবিতায় তিনি প্রাচীনভার তীয় মৌন্দর্ষ- 
লোকের মধো অবগাহন করিয়া তাহার রূপ রম গন্ধ বর্ণের স্বাদ পাইতে চাহিয়াছেন। 
কিন্ত উহার পাশাপাশি অপর একটি স্থুর--একটি প্রবলতর সুর “কল্পনা” কাব্যে 


২৮ কল্পন! 


রহিয়াছে । "কল্পনা" কাব্যে কৰি জীবনের বৃহত্তর আহ্বান শুনিতে পাইয়াছেন। এই 
আহ্বান পূর্বের কোন কাব্যে শুনা যায় নাই এমন নয়। “চিত্র” কাব্যের “এবার 
ফিরাও মোরে” কবিতায় মহাঁজীবনের কর্তব্য ও কর্মের পথে আহ্বান তিনি শুনিতে 
পাইয়াছিলেন। শেষ পর্ষস্ত একটা ভাবউপলব্ধির আত্মিক সমাধানে তিনি পৌছিতে 
চাহ্িয়াছিলেন। এই জাতীয় বিচ্ছিন্নভাবে একটি ছুটি কবিতায় সৌন্দর্ষের গাঢ় মোহ 
হইতে উত্থানের স্থর মাত্র নয়-__-কবি কল্পনাতে বহু কবিতায় রসভোগের জগত হইতে 
নিজেকে বিচ্যুত করিয়া লইবার কথা বলিয়াছেন। 

“ছুঃসময়” কবিতাটি কাব্যের মুখবন্ধরূপে সর্বপ্রৎমে স্থাপিত হইয়াছে । কবি নিজের 
চিত্তকে একটি নীড়বাী বিহ্্গের সঞ্চিত তুলন] করিয়াছেন। তাহার হদয়-বিহঙ্গকে 
এই চিরপরিচিত নীড়ের বন্ধন ছাড়িয়া যাইতে হুইবে। এতদিনের রসর্প সস্ভোগ 
আর নয়? এবার কঠোর কঠিন জীবন-সত্যেব সন্ধানে যাত্রা করিতে হইবে। এই নৃতন 
পথে বহু ভয়, বহু সংকোচ, বহু সন্দেহ রহিয়াছে । এই ছুঃসাহছসিক অভিযানের 
যাত্রীকে কে আশার বাণী শুদাইবে? সধবিধ জাগতিক আশা-নৈরাশ্যের উধ্ব লোকে 
তাহার অভিধান। এতদিনের আচরিত রমজীবনের সহিত এই নৃতন সত্যস্কানের 
পার্থক্য কবির ভাষায় চমৎকার প্রকাশ পাইয়াছে__ 

এ নহে মুখর বন-মর্মর গুঞিত 
এ যে অজাগর-গরজে সাগর ফুলিছেঃ 
এ নহে কুঞ্জ কুন্দ-কুন্থমর়ভ্রিত, 
ফেনহিল্লোল কল-কল্লোলে দুলিছে, 
কোথা রে সে তীর ফুল-পলব পুপ্চিত, 
কোথা রে সে নীড়, কোথ। আশ্রয়-শাখা। 
“অসময়” কবিতাটির মধ্যেও অন্ুবূপ জীবনবোধ প্রকাশ পাইয়াছে। “অজানা 
নৃতন্পথের ও গন্তব্যস্থানের ভয়-সংশয়, তাহার গোপন কঠিন আকর্মণ এবং মানব ও 
প্রকৃতির সৌন্দর্ষ-মাধুধপূর্ণ এই পরিচিত পৃথিবীর মনোহর মায়! কবির চিত্তে প্রবল 
সংগ্রামের হ্তি করিয়াছে । তিনি তীর্থের পথে অবশেষে বাহির হইয়াছেন বটে, কিন্ত 
তাহার গভীর সন্দেহ হইতেছে-_ তীথদেবতার মন্দিরে পৌছিতে পারিবেন কিনা...” 
[ডঃ উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য £ রবীন্দ্র কাব্য-পরিক্রম1] পশ্চাতের কাব্য-সৌন্দর্ষের বহু 
বর্ণ-বিহ্বল জীবনাদশ এবং বৃছতের মহুতের সন্ধানের পরিচত কঠিন পথে চলার সংশয় 
তাহাকে বিলম্ব করাইয়াছে বহুকাল। | 
বহু স শয়ে বহু বিলম্ব করেছি, 
এখন বন্ধ্যা সন্ধ্য/ আসিল আকাশে । 
অবশ্ঠ “দুঃসময়ে” সংকল্পের প্রবলতা ও হুঃসাহল ব্যঞ্রিত, “অনময়ে” ক্লান্তি ও নৈরাশের 
স্থর বড় হুইয়] উঠিয়াছে। 
প্রভাতে আমায় ডেকেছিল সবে ইিতে, 
বহুঞ্নমাঝে লয়েছল ফোরে বাছিয়া-_ 


কল্পন! ২৯ 


যবে রাজপথ ধ্বনিয়! উঠিল সঙ্গীতে 
তখনে! বারেক উঠেছিল প্রাণ নাচিয়। 
এখন কি আর পারিব প্রাচীর জজ্ঘিতে, 
দাড়ায়ে বাহিরে ভাঁকিব কাহারে বৃথা সে! 


“অশেষ” কবিতার প্রকাশিত ভাবটিতে ছুই বিরোধী অনুভূতির আকর্ষণ লক্ষ্য করিবার 
মত। এই কবিতায় জীবনদেবতাকে আবার স্মরণ করা হইয়াছে । *চিত্রাপ্র 
জীবনদেবতার ওজ্জল্য ও সর্ববযাপকতা এখন অনেকটা ফিকে হইয়া আনিয়াছে। কিন্ত 
ছুই প্রণ্তকৃল ভাবনার স্ধিপ্থলে আবার তার কথা কবির রচনায় স্বান পাইয্বাছে। 
পুত্তাতন রসসম্ভোগের জগতে “সারাধিন ছিঙ্গ বার্ধা পলাতক বালকের মত" বাঁশি 
বাজাইবার বায়িত্ব কবি পাইয়াছিলেন। নেকাক্জ যেন আজ শেষ হইয়াছে । কবি 
আজ ক্রান্ত। কিন্তু কবির জীবনদেেবতা তাঞ্াকে বিশ্রামের ও বৈরাগ্ের স্থযোগ 
দিলেন না। নবঙর দারিত্বভার দিয়! কঠিন কর্ষের মধো তাহাকে আহ্বান করিলেন । 
সেই আহ্বানে সাড়। ন। দিয়া কবি পারেন না, সব ক্লান্তি জডিত কণে তাহাকে জাগ্রত 
হইতে হয়__ 
জগতে সবারি আছে সংসার-সীমার কাছে 
কোনোখানে শেষ 
কেন আপে মর্চচ্ছেদি সকল সমাপ্তি ভেদি 
তোমার আদেশ? 
বিশ্বজোড় অন্ধকার সবলেরি আপনার 
একেলার স্বান-_ 
কোথ। হতে তারে মাঝে বিহ্বাতের মতো বাজে 
তোমার আহ্বান ? 


একদীক দিয় দেখিতে গেলে “বৈশাখের” প্রকৃতিবন্দনার মধ্যেও কবি এই নবীন 
কঠে।র বিলালহীন, যৌবনোচ্ছলতাশৃন্য, ক্লাস্তিহরা শক্তির আমন্্নই শুনিয়াছেন। 
বৈশাখের আহ্বানে সঙ্্যাপীর দৃপ্ত সাধন পথের স্থর যেন বাজিয়] উঠিক়াছে__ 


ছাড়ে! ডাক, হে রুদ্র বৈশাখ ! 
ভাঙিয়া মধ্যাহ্ুতন্দ্রা জাগি উঠি বাহিরিব দ্বারে 
চেয়ে রব প্রাণীশৃল্ঠ দগ্ধতণ দিগন্তের পারে 
নিশ্তন্ধ নিধাক্‌। 
এই কবিতান্ন ব্যাখাপ্রসঙ্গে প্রখ্যাত রবীন্ত্র-সমালোচক অজ্িতকুমার চক্রবর্তী 
লিধিয়াছিলেন, “স্থধৃঃখ, আশা ও নৈরাশ্টের দ্বার! ক্রমাগত জীবনকে খণ্ডিত করিয়া 
আপনার দিকে তাহাকে টানিয়া! রাখিবার থে বেদন! কবিকে পীড়ন করিতেছিল, সেই 
শাপনার বন্ধন হইতে মুক্কিলাডের জন্য সমস্ত “কল্পনা'র কবিতাগুলিন্ন মধ্যে কি কান্না! 
সেই আপনার সমস্ত- সুখহঃখের উপরে বৈশাখের রুদ্র-রৌদ্র-বিকীণ, বিস্তীণ বৈরাগ্যের 


৩৬ কল্পনা 


গেরুয়া অঞ্চল পাঁতিয়। দিয়া আপনাকে দগ্ধ করিয়া! নিঃশেষ করিয়া! ফেলিবার আকাঙ্াই 
“হে রুদ্র বৈশাখের গভীর ছন্দে প্রকাশ পাইয়াছে।” এই কারণেই কবি বলিয়াছেন-- 


জলিতেছে সম্মুখে তোমার 
লোলুপ চিত্াগ্নিশিধা, লেছি লেছি বিরাট অন্বর 
নিখিলের পরিত্যক্ত মৃতত্ুপ বিগত বৎসর 
করি ভম্মসার 
চিত] জলে সম্মুখে তোমার । 
এই ভাবনার একটি শ্রেষ্ঠ কর্বিতা “বধশেষ”। কবিতাটির অর্থবিশ্নেষণ প্রসঙ্গে 
রবীন্দ্রনাথ ঠানজে অনেক কথা বলিয়াছেন--+১৩৫ সালের বর্শেষ ও দিনশেষের 
মুহর্তে একট! প্রকাণ্ড ঝড় দেখেছি ।*"*এই ঝডে আমার কাছে রুজ্রের আহ্বান 
এসেছিল । যা-কিছু পুরাতন ও জীর্ণ তার আসক্তি ত্যাগ করতে হবে-ঝড় এসে 
শ্তকূনে। পাতা উডিঝ়ে দিয়ে দেই ডাক দিয়ে গেল। এমনি ভাবে চিরনবীন ষিনি, 
তিনি প্রলয়কে পাঠিয়েছিলেন মোহের আবরণ উড়িয়ে দেবার জন্ত। তিনি জীর্ণতার 
আড়াল সরিয়ে দিয়ে আপনাকে প্রকাশ করলেন। ঝড় থামল্‌। বললুম--অভ্যন্ত কর্ম 
নিয়ে এই যে এত'দন কাটালুম, এতে চিত্ত তো? প্রদস্ন হলো না। যে আশ্রম জীর্ণ হতে 
ষায়, তাকেও নিজের হাতে ভাঙতে মমতায় বাধা দেয় । ঝড় এসে আমার মনের 
ভিতরে তার ভিতকে নাড়া দিয়ে গেল, আমি বুঝলুম বেরিয়ে আসতে হবে ।” কবিতাটি 
ঝড়ের বর্ণনা! হিসাবেও অত্যুতকৃষ্ঠ। 
ধূসর পাংগ্ুল মাঠ, ধেস্ুগণ ধায় উরধ্বমুখে, 
ছুটে চলে চাষি। 
ত্বরিতে নামায় পাল নদীপথে ত্রম্ত তন্বী ষত 
তীরপ্রান্তে আসি। 
পশ্চিমে বিচ্ছিন্ন মেঘে সায়াহ্ের পিঙ্গল আভাপ 
রাঙাইছে আখি-_ 
বিদ্যুৎ-বিদীর্ণ শূন্যে ঝাকে ঝাঁকে উড়ে চলে যায় 
উৎকন্িত পাখি। 


কিন্ত বন্তনিষ্ঠ বর্ণনা আদৌ কবির লক্ষ্য নয়। এই ঝড় তাহার নিকট নব-জীবনের 
প্রতীক হইয়! উঠিয়াছে। কবি আপনার হদয়ের দরজা খুলিয়া বাহিরের সব বৃষ্ট- 
ঝড়কে বুকের মধ্যে আমন্ত্রণ জানাইয়াছেন। হৃদয়ের মধ্যে পুরাতনের যাহা-কিছু 
নিষ্ষল সঞ্চয় আছে তাহাকে কবি আজ ধূলি ও তের মতই উড়াইয়! দিবেন। রূস- 
সৌনর্ষের জন্য যাহা! কিছু পিপাসা সঞ্চিত ছিল অন্তরে ভয়ঙ্করের বেশে জাত 
এই নবীন তাহাকে ভীক্ষভাবে বিদ্ধ করিল। “বমস্তের আবেশহিল্লোলে পুষ্পগল চুমি" 
অথবা “মখরিত কৃজনে গুঞ্রনে” জীবনে পূর্বে বারংবার দেখা দিয়াছে যে সৌনদর্যসত্য 
আজিকার আবির্ভাব তাহা হইতে একেবারে স্বতস্ত্র। ফুলের পাপড়ির পেলব সৌন্দর্য 
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নয় আর, ফলের পরিপূর্ণতা লইয়৷ আদিয়াছে ঝড়ের বেশে নিষ্ঠুর নবীন। কবি তাহার 
জ'হবানে সাড়া না দিয়। পারেন নাঁ_ 
হে ছুর্ম, হে নিশ্চিত, ছে নৃতন, নিষ্ঠুর নৃতন, 
সহজ প্রবল, 
জীর্ণ পুষ্পদল ষথ। ধবংসত্রংশ করি চতুর্দিকে 
বাছিরায় ফল, 
পুরাতন পর্ণপুট দীর্ণ করি বিকীর্ণ করিয়া 
অপূর্ব আকারে 
তেমনি সবলে তুমি পরিপূর্ণ হয়েছ প্রকাশ-__ 
প্রণমি তোমারে । 


এহ নবীন জীবনে পৌছিয়া কবি কি করিবেন? “রাত্রি” কবিতার উদাত্ত গ্ভীর ভাষায় 
কবি তাহা! প্রকাশ করিয়াছেন। ইন্দ্রযান্থগ সৌন্দর্য-মুগ্ধত1 আর নয়, এবং বিপুল নিঃশব 
উদ্ঘোগের সহগামী হইতে চাহিয়াছেন কবি। মহাশবরীর গাঢ স্তম্ভিত তমিস্রায__ 


গীডিত ভূবন লাগি মহাষোগী করুণাকাতর, 
চকিতে বিছ্যুৎ-রেখা-বৎ 

তোমার নিখিললুপ্ধ অন্ধকারে দাড়ায়ে একাকী 
দেখেছে বিশ্বের মুক্তিপথ। 


মেপামে- সেই বাক্যহীন জাগ্রত সভার সভাকবি হুইবার প্রার্থনা জানাইয়াছেন 
"স্টনুনাথ। 

প্রশ্ন ও। “কল্পনা” কাব্যের প্রকৃভিবিষয়ক কবিতাগুলি অবলম্বন করিয়! 
রবীন্দ্রনাথের নিদর্গচেতনার পরিচয় ছাও। “কল্পনা” নিনর্গচেতমায় পূর্ববর্তী 
কাব্যগুলির তুলনায় কোম নুতম ভুর লক্ষ্য করা যায় কি না বল। 

উদ্ভতর। রবীন্রকাব্যের একটি মূল সর প্রক্কতি। বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে তিনি শুধু 
অনস্ত সৌন্দর্যের আধার দেখিতে পাইয়াছেন তাহাই নয়, উহার মধ্যে তিনি জীবনুক্ির 
ছন্দ অনুভব করিয়াছেন। জনৈক বিশিষ্ট সমালোচক এই প্রসঙ্গে বলিক্বাছেন, 
+“আয়তনের ধিক থেকেও যেমনি, গভীরতায়ও তেমনি প্রকৃতিই কবিজীবনের শ্রেষ্ঠ 
প্রেরণা ।*"'স্্টির যূল উৎসে হুলেন বিশ্বদ্দেবতা, এটি কবিজীবনের একটি গভীর 
উপলক্ধি। প্রকৃতি এবং মানুষ তারই প্রকাশ । কিন্ধু বিশ্বদেবতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ 
অস্তরজতা, তার সঙ্গে একাত্মতার গভীর অনুভূতি কবির জীবনে কখনও আসে নি। 
তার ঘত কাছেই তিনি গিয়ে থাকুন, নিজের অগ্ডিত্ব লোপ করে দেওয়ার মতো 
মন্টোভাব তার কখনও হয় নি। কিন্তু বিশ্বদেবতার প্রকাশম্বরূপ প্রকৃতির গভীরতায় 
তর এই রকম আত্মবিলোপের পরিচয় আছে। ভগবনস্তক্তি তার কাব্যের প্রেরণ, কিন্ত 
৫তি তার সত্তার অবিচ্ছেন্ক অংশ ।"**আপনার সমস্ত সত! দিয়ে কবি প্রকৃতির দেহে 
নৃতনতর বিকাশের বর্ণ একে দিয়েছেন। প্রকৃতিকে বাঘ দিয়ে তার কবি-জীবনের 
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জার কোনো আশ্রত্ব নেই।” [অমিয়কুমার সেন £ প্রকৃতির কবি রবীন্ত্রনাথ ]। 
রবীন্দ্রনাথ ““ছিকপত্রে" প্রকৃতির সঙ্গে তাহার আত্মিক এঁক্যের ভাবটিকে উত্তপ্ত ভাষায় 
ও ঘনিষ্ঠ হরে প্রকাশ করিয়াছেন। “যেন আমার এই চেতনার প্রবাহ পৃথিবীন্ 
প্রত্যেক ঘাসে এবং গাছের শিকড়ে শিকড়ে শিরায় শিরায় ধীরে ধীরে প্রবাহিত হচ্ছে-- 
সমস্ত শস্তক্ষেত্র রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছে এবং নারকেল গাছের প্রত্যেক পাত! জীবনের 
আবেগে থরথর করে কাপছে ।.-**এই পৃথিবীর সঙ্গে সমুদ্রের সঙ্গে আমাদের যে একটা 
বন্ৃকালের গভীর আত্মীয়তা আছে নিঞ্জনে প্ররূতির সঙ্গে মুখোমুখি করে অস্তরের 
মধ্যে অনুভব না৷ করলে সে কি কিছুতেই বুঝা যায়! 

পূর্বোক্ত মনোভাবের পট ভূমিতে “কল্পনা” কাব্যে প্রকৃতি কি রূপ লইয়। ধর! দিয়াছে 
তাহা। পরীক্ষা! করিয়! দেখা যাইতে পারে । এই কাব্যে অনেকগুলি কবিতায় প্রত্যক্ষতঃ 
প্রকৃতি-প্রসঙ্গ স্থান পাইয়াছে। যেমন-_-*চৈত্ররজনী”, “বর্ধামঙ্গল” "শরং”) 
*বর্ষশেষ”, “ঝড়ের দিনে”, *বসস্ত”, “বৈশাখ”, “রাত্রি” । ইহা ছাড়া-নান। কবিতায় 
প্রকৃতির নানা চিত্র নান। সুত্রে প্রবেশ করিয়াছে। ইহাদের মৃখবন্ধ স্বরূপ “প্রকাশ” 

নামক কবিতাটির স্থান অতাস্ত গুরত্পূর্ণ। 


“প্রকাশ” কবিতাটিতে বিশ্বপ্রকৃতি জুড়িয়া ষে নিরস্তর প্রেমলীলা চলিয়াছে তাহার 
কথাই কবি বলিয়াছেন। মৌন গুপ্ত সেই গ্রকৃতিলোকের প্রণয় চলিয়াছিল হাজার 
হাজার বছর ধরিয়া_ 

হাজার হাজার বছর কেটেছে, কেহছতো কহে নি কথা-_ 
ভ্রমর কিরেছে মাধবীকুণ্জে, তরুরে ঘিরেছে লতা, 

চাদদেরে চাহিয়া চকোরী উড়েছে, তড়িৎ খেলেছে মেঘে, 
সাগর কোথায়"খু জিয়া খু'ঁজিয়। তটিনী ছুটেছে বেগে, 
ভোরের গগনে অরুণ উঠিতে কমল মেলেছে আখি, 
নবীন আষাঢ় ষেমনি এসেছে চাতক উঠেছে ভাকি। 


একমাত্র কবির চোখেই তাহা! ধর! পড়িয়াছিল, মানুষের! তাহা জানিতে পারে নাই। 
প্রকৃতির সেই গোপন প্রণয়কথা কবির কাব্যে প্রকাশ পাইল। মান্ধষের সংযত প্রেম 
উহার আদর্শে উদ্েল হইয়া উঠিল। প্রকৃতির ও মাহ্থষের নিগৃঢ় সম্পর্ক এবং প্রকৃতির 
নিকট হুইতে মানুষের প্রবয়শিক্ষা! রবীন্দ্র প্রক্ুতিবোধের একটি মৃ্গ বিশ্বাম। 

“মানপী” কাব্যের পূর্বে প্রকৃতির সৌনদর্য-সম্তভোগ কবি করিগ়্াছেন বিচ্ছিন্নভাবে এবং 
এবং কতকটা প্রথান্গগ রাঁতিতে। “মানসীগতে এই বিষয়ে কিছু গভীরতর ভাবন। 
কবির কাবো দেখা গিদ্নাছে। তবুও এই পর্বস্ত তিনি সম্পূর্ণ মনস্থির করিতে পারেন 
নাই। এ কাব্যের কোন কোন কবিতাপ্র যেমন জড়প্রক্কতি সম্বন্ধে ভীতি ও সনম 
প্রকাশ পাইয়াছে আবার কোন €কান কবিতায় মাতৃরূপ। মমতাময়ী প্ররুতির বন্দ 
তিনি গাহিয়াছেন। “লোনারতরী” হইতে প্ররুতিকে সচেতন শক্তিক্ধপে, কল্যামীরূপে, 

সার-বন্ধন হইতে মুক্তির প্রতীক এবং আত্মার আত্বীয়রূপে কবি নিশ্চিতভাবে 


কান! দ$ 
অন্তব করিয়াছেম। এই অনুভূতিতে আর কোনরূপ বিশ্ব ঘটে মাই। আজীঘনের শেষ 
গর্ধায় পর্যস্ত এই উপলব্ধি অটুট ছিল। 

তবুও “কল্পনা”র প্রকৃতিরূপে এঁ বিশ্বাসের মধ্যেই একটি নৃতন মৃতি লক্ষ্য করি। 
সচরাচর তিনি প্রকৃতির শাস্তরূপের উপাসক | এই কাব্যে কিন্ত রুদ্র, কঠোর ও গম্ভীর 
রূপ বারবার প্রকাশ পাঁইয়াছে। দুই একটি কবিতায্ মাত্র নয়, অনেকগুলি কবিতায় 
এই রূপটি শিল্পসফলতার সহিত প্রকাশ পাইয়াছে। যেমন, 

(১) ঈশানের পুঞজমেঘ অন্ধবেগে ধেয়ে চলে আসে 
বাধা বন্ধ হার।। 
অথব!, পশ্চিমে বিচ্ছিন্ন মেঘে সায়ার পিঙ্গদ আভাস 
রাঙাইছে আখি, 
বিছ্যুৎ-বিদীণ শৃন্তে বাকে ঝাঁকে উড়ে চলে যায 
উৎকন্ঠিত পাখি। (-বর্ধশেষ ) 
(২) ধুলায় ধূসর রুক্ষ উড্ডীন পিজল জটাজাল। 
তপ:ক্রিষ্ট তপ্ত তহ্ছ, মুখে তুলি বিষাণ ভয়াল 
কারে দাও ভাক-_ 
হে ভৈরব, হে রুদ্র বৈশাখ। (বৈশাখ ) 
(৩) তোমার তিমিরতলে যে বিপুল নিঃশব্দ উদ্যোগ 
ভ্রমিতেছে জগতে জগতে | 
আমারে তুলিয়া লও, সেই তার ধ্বজচক্রহীন 
নীরবঘর্থর মহারথে। (-_ রাত্রি) 
পূর্বভী কোন একটি কাব্যেক্র বহুসংখ্যক কবিতায় গম্ভীর ও রুদ্র প্রকৃতির রূপ এইভাবে 
ধরা পড়ে নাই। 

“কল্পনা” কাব্যের প্রকৃতিচেতনার দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হইল ইহার অতীতাশ্রয়ী রূপ- 
সম্ভোগ । ক্লাসিকাল সংস্কৃত সাহিত্যের যুগে বিশেষ করিয়া কালির্দাসের কাব্য-সভারের 
মধ্য হইতে প্রকৃতি-প্রসঙ্গ এবং তৎসংশ্লিষ্ট উপমাদি ও ব্পকল্প সংগ্রহ করিয়াছেন এবং 
তাহার হ্বাদবৈচিত্র্য দূরত্বের তথা বিরহ-বিচ্ছিন্ন বেদনার সুত্রে ধরিয়! রাখিয়াছেন। 
“বর্ষামঙ্গল” কবিতাটিকে ইহার উৎকৃষ্ট নিদর্শন রূপে গণ্য করা যাইতে পারে । যেমন-_ 

প্লিগ্ধজল মেঘকজ্জল দিবসে 

বিবশ প্রহর অচল আলস আবেশে । 
শশিতারাহীন অন্কতামসী যামিনী 

কোথা তোরা পুরকামিনী। 
আজকে ছুয়ার রুদ্ধ ভবনে ভবনে, 
জনহীন পথ কাদিছে ক্ষুন্ধ পবনে, 

চমকে দী্ধ দামিনী। 


চতুর্ধ প্ ( দ্বিতীয়ার্ধ )--৩ 


সত কব; 


প্রভৃষি চয্লণগুনি কালিনবাসের “মেঘদূতে”্র নিগোদ্বত লেকের কথ! অবন্ঠ ন্মরখ করাই 
দেয়” 

গচ্ছন্তীনাং রমণবসতিং যোষিতাং তত্র নক্তং 

রুহ্ধালোকে নরপতিপথে সুচি ভেভৈস্যমোভিঃ | 

সৌদামন্া কনকনিকবন্সিখয়! দর্শয়োবাং 

তোয্লোৎসর্গস্তনিতমুখরো। মান্ম ভূবিক্ুবান্তাঃ | 
শাম গভীর সরসাঃ 'নবযৌবন! বরষা'র যে বর্ণনা কবি করিয়াছেন তাহাতে উতল। 
কলাপী কেকাকলরবে বিহরে” এবং "গুরু গর্জনে নীল অরণ্য শিছরে”__-তাহা। ঠিক বাংল! 
দেশের বর্ধা নে । উহা! বহু যুগের ওপার হইতে কবির মনে আসিয়া পৌছিয়াছে। 
“স্বপ্ন” কবিতায় প্রিয়ার সঙ্জার উপাদানরূপে লোখরেণু লীলাপন্স, কুন্দকলি ও 
কুরুবকের যে আয়োজন কবি করিয়াছেন তাহা প্রাচীন কাব্যধত প্রকৃতি-প্রসঙ্গ হইতে 
আহত । অথবা প্রকৃতি বিষয়ক নিয়োদ্ধত কল্পচিঅ কালিদাস-প্রমুখ প্রাচীন কবিদের 
কথাই ম্মরণ করাম্ব_ 


কী কথা উঠে মর্মরিয়! বকুলতরু-পঞ্সবে, 
ভ্রমর উঠে গুঞ্জরিয়া কী ভাষা। 
উ্ধ্ব মুখে স্ুর্যমুখী ম্মরিছে কোন্‌ বল্পভে 
নির্বরিধী বহিছে কোন পিপালা। 
(--মদনভম্মের পর ) 


“কল্পনা” কাব্যের প্রকৃতিবোধের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করিতে গিয়া 
ডঃ অমিয়কুমার সেন লিখিয়াছেন, “খতুবর্ণনা রবীন্দ্রনাথের কাব্যযাজ্জার পথে পথে ইতস্তত 
বিক্ষিপ্ত রয়েছে। কিন্তু কল্পনা কাব্যেই বোধহয় সর্বপ্রথম খতুগুলিকে পুরুষ বা 
নারীরূপে আকবার সচেতন এবং সফল প্রচেষ্টার পরিচয় পাওয়া যাবে। বর্ধাকে 
নবযৌবনা৷ নারীরূপে, বসস্তকে পীতান্ঘর পরিছিত যৌবনের রূপে এবং বৈশাথকে পিজল- 
জটাধারী রুত্র সন্যাসীরপে কল্পনা করে কবি তাদের নৃতন করে স্ষ্টি করেছেন ।” 
[প্রকৃতির কবি রবীন্্নাথ]। আরও পরবতাঁ সময়ে রবীন্দ্রনাথ ঝাতুপর্ধায়ের 
অন্তরালে রুদ্র নটরাজের প্রলয় নৃত্যের কল্পন। কৰিয়াছেন। সে বিষয়ে ব্যাখ্য। দিতে 
গিয়া কবি স্বক্ং বলিয়াছেন, যে নটরাজের নৃত্যের তালে তালে প্রকৃতিতে নৃতন খতুর 
আগমন ঘটে, পুরাতন খতু তাহার পত্রপল্পব লইয়! ঝরিয়। পড়ে। নটরাজের এক প৷ 
প্রকৃতিতে, অন্ত পায়ের তাল পড়ে মানবচিত্তে। ফলে খতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে 
চিত্তলোকে নূতন ভাব নৃতন প্রেম জাগিয়। উঠে। কল্পনা কাব্য রচনার কালে খতুচক্র 
সম্পকিত এই ধারণাটি কবির মনে স্পষ্ট হইয়া! ওঠে নাই। কিন্তু ইহার পূর্বাভাস এ 
কাব্যেই প্রথম কতকটা মিলিল। ' 

গ্ীক্ম প্রকৃতির মধ্যে কবি এক রুত্র সন্্যানীর রূপের কল্পনা করিয্াছেন। পূর্ব- 
বৎসরের সৌন্দর্যোপভোগের ফলে জমিয়! ওঠ। গ্লানি দূর করেন তিনি । ঠিক এই রূপ ও 


করুম! ৪ 


ছাবটিই “বৈশাখ” কবিতায় জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। “দীগুচন্ক শীর্ণ লঙ্মাসী” 
ধশাধকে সম্বোধন করিয়া কবি বলিয়াছেন-__ 
জলিতেছে সমন্মূথে তোমার 
লোলুপ চিতাগিশিখা, লেহি লেহি বিরাট অস্থর, 
নিখিলের পরিত্যক্ত মৃতত্ূপ বিগত বৎসর 
করি ভন্মসার। 
গ্রীষ্মের “প্রাণীশৃন্ত দগ্ধতৃণ দিগন্তের” যে বাহ্‌ ছবি কবিতাটিতে ধর! পড়িয়াছে তাহা 
একাস্তভাবে বঙ্গপ্ররূতির সহিত সংঙ্সিষ্ট। 
কবির বর্যাকল্পনার মুল স্বর হইল “তপের তাপের বাধন কাটুক রসের বর্ষণে” । 
গ্ীষ্ষের দাহ যেমন শান্ত হয়, তেমনি সর্ব-ইন্রিয়কুদ্ধ সন্ন্যাসীর কুচ্ছৃতামূলক তপন্তার 
উপরে জয়ী হয় মানুষের প্রেমব্যাকুল হদয়াতি। “বর্যামঙ্গল” কবিতায় নিবিড় বর্ষায় 
প্রণয়তৃষ্ণার ভাবটিই প্রকাশ করা হুইয়াছে। তবে এ কবিতার বর্ধার রূপটি যেন 
প্রাচীন কাব্যাদি হইতে সংকলিত-_বাংল। দেশের বর্ষার বাস্তব ছবিটি যেন এই 
কবিতায় ধরা পড়ে নাই। 
অপরপক্ষে “শরৎ” কবিতাটিতে বাংলাদেশের পন্লীপ্রকৃতির একটি সহজ সরল 
রূপ প্রকাশ পাইয়াছে। 
মাতার কণে শেফালি মাল্য 
গন্ধে ভরিছে অবনী। 
জলহার] মেঘ আচলে খচিত 
শুভ্র ষেন সে নবনী।' 
এ যেন শরতের চিরকালীন বঙ্গজজননীর ছবি। কিন্তু শরৎখতূর সহিত অবকাশের 
একটি মূল ভাব কৰি জড়াইফ়্া দিয়াছিলেন। বর্তমান কবিতাটিতে তাহার চিহ্ন মেলে 
না। ইহ! বাহিরের প্রকৃতিরূপের ছবিতেই সমাঞ্ত। 
£বসস্ত'" কালের যে ছবি কাব্যটিতে স্থান পাইয়াছে তাহার সহিত যুগযুগান্তরের 
প্রেমোম্াদনার সম্পর্ক কবি আবিষ্কার করিয়াছেন-__ 
সখা, মেই অতিদূর স্ঠোজাত আদি মধুমাসে 
তরুণ ধরায় 
এনেছিলে যে কুসুম ডুবাইয়া তণ্ড কিরণের 
ভর্প মদদিরায়, 
সেই পুরাতন সেই চিরস্তন অনস্ত প্রবীণ 
নব পুষ্পরাজি 
বর্ষে বর্ষে আনিয়াছ__তাই লয়ে আজে! পুনবার 
সাজাইলে সাজি। 
“আনন্দের প্রগল্ভ লীলায়, নবযৌবনের ক্ষ্যাপামির তরঙ্গে ফুলে ফুলে, শোভা থেকে 
নৃতন স্ৃযমায় বসস্ত.কেবলি আপনাকে নিঃশেষ করিয়া দ্বিতে থাকে ।” এই ভাবটি. 


৩৬ কৃষ্পন। 


“কল্পনা” কাব্যে ধৃত কবিভাটিতে স্থান পাইয়াছে। বসম্ত খতু মদনদেবের ব্যক্তি- 
মৃতিতে রূপান্তরিত হুইয়াছে। 

“বর্শেষ” কবিতার অবলম্বন বাংল! দেশের কালবৈশাখীর ঝড়। উহার বাস্তব 
চিত্রটি এখানে প্রাণবন্ত হুইয়! প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু উহার মধ্যে একটি নিগৃঢ় 
খতুভাবনার বীঞ্গও রহিয়াছে । সারা বৎসরের জমিয়া থাকা ভোগের ক্লান্তি দূর করে 
এই ঝড়, নবভাব, নবজীবনের আহ্বান আনে । 

ইহার পরে আবার আমে সংযমের আত্মশাসন ও কঠোরের তপস্তার কাল গ্রীম্ম। 

“কল্পনা” কাব্যে খতৃচক্রের একটু আভাসে রবীন্ত্রভাবনার সুআরটি পাঠ করা যায়। 

প্রশ্ন ৪। “একদিকে রূপজগতের বিচিত্র উপভোগ অন্যর্দিকে লে জগৎ ত্যাগ 
করিয়। কঠোর কর্মে ও আদর্শে উ,দ্ধ হইবার আহ্বান এবং ইহার মধ্যে পড়িক্? 
কবি-হদয়েরু ব্যাকুলতা- কল্পন! কাব্যের ইহাই মুল সুর।” এই মন্তব্যটির 
তাৎপর্য বুঝাইক্সা দ্লাও। তুমি কি উহাকে “কল্পনা'র স্কুল সুর বলিয়া! মনে কর? 

উত্তর 2 রবীন্দ্রকাব্যে পর্ষে পর্বে নূতন জীবনোপলব্ধি এবং সৌন্দর্য-চেতন! প্রকাশ 
পাইয়াছে। দীর্ঘকাল একটি ভাববৃতে নিমজ্জিত থাক! তাহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই। 
ফলে বৈচিত্র্য এবং পরিবর্তনের ধারা তাহার কাব্যপ্রবাহে লক্ষ্য করা যায়। 
“সোনারতরী” কাব্য হইতেই রবীন্দ্র-রচনায় মর্ত্য জীবনের প্রতি গাঢ় আসক্তি, 
রূপর্গন্ধের উপভোগ গাঢ় বর্ণে ও আবেগঘন রূপে প্রকাশিত হইতে থাকে । 
“সোনারতরী” হইতে “ক্ষণিকা পর্বস্ত মূল হরটি রূপ উপভোগের । “খেয়া” কাব্যে 
প্রকৃতপক্ষে অরূপান্ুভূতির একটি আধ্যাত্মিক ব্যঞনার হুত্রপাত। কিন্তু উহার পূর্বেই 
কৰি ব্বপঙ্রগৎ হইতে মাঝে মাঝেই বিদায় লইতে চাহিয়াছেন। “চিত্রা? কাব্যের 
“এবার ফিরাও মোরে” কবিতার কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা চলে। পলাতক 
বালকের মত কর্ম হইতে দূরে সৌন্দ্ধ-সাধনার এই যে ঝাশী তিনি বাজাইতেছেন 
তাহার জন্ত একটু অপরাধবোধ ষেন কবিকে পীড়িত করিয়াছে । নিজেকে আহ্বান 
জানাইয়াছেন, “ওরে তুই ওঠ আজি, আগুন লেগেছে কোথা, কার শঙ্খ উঠিয়াছে 
বাজি, জাগাতে জগৎজনে |” উহার ফলশ্ররতি যাহাই হউক না কেন, এই জাগ্রত 
হইবার বাসনা, সৌন্্যধ্যানের বিপরীত মেরুতে স্থাপিত কর্মলোকের প্রেরণাঁটি লক্ষ্য 
করিবার মত। অবশ্ঠ “চিত্রা” কাব্যে এই আহ্বান সামগ্রিক বলিয়া! মনে হয় । কবি 
মূলতঃ সৌন্দ্য-তত্বের গভীরে প্রবেশ করিয়াছেন, জীবনদেবতা তত্বের মধ্যে রূপসাধনার 
ও জীবনসাধনার একট্টি মিন খুঁজিতে চেষ্টা করিয়াছেন । এই জগৎ ছাড়িয়! যাইবার 
আমন্ত্রণ যথার্থ গভীর হইয়া] দেখা দিয়াছে “কল্পনা” কাব্যে আসিক়]। “কল্পনা” 
কাব্যটি বিশ্গেষণ করিলে যুগপৎ ছুইটি স্থরের অন্তিত্ব অন্গুভব করা যাইবে। কল্পনায় 
রূপজগতের মোহ, সৌন্দর্ষ-উপৃভোগের ইন্্রয়াহ্গ রীতি পূর্ণমাত্রায় বর্তমান। পাশ 
পাশি এমন কবিতার সংখ্যাও বড় কম নয় যেখানে অন্ততর জগতে প্রবেশ করিবার 
আকাজ্। আছে। অবশ্থ কল্পনায় এই অন্ত জগৎটি নিশ্চিতভাবেই অধ্যাত্ম-উপলব্ধির 
জগৎ নয়। কিন্তু একটি তীব্র এবং দীর্ঘস্থায়ী অস্তঘ্বন্থের দ্বার] কবিচিত সর্বদা! 


কল্পন। ৩৭ 


ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে। ফলে কোন কোন কবিতায় বিষগ্তা, কখনও ব্যাকুলতা, আবার 
নও হতাশ! প্রকাশ পাইয়াছে। 
' “কল্পনা” কাব্যে কবিচিত্রের এই ছিমুখী সবরের ঘবন্থজাত জআভ্যস্তর ব্যাকৃলতা৷ 
মুখবন্ধের কবিতা দুঃসময়ে গাঢ়বর্ণে এবং ধ্বনিবঙ্কত ভাষায় প্রকাঁশিত। যে নৃতন 
জীবনবোধের মধ্যে কবিহৃদয় উড়িয়া যাইতে চাহিতেছে তাহাতে ন্েহমোহের বন্ধন 
নাই, গৃহ নাই, ফুলশেজ রচনা নাই, শুধু আছে অনস্ত আকাশ আর উড়িয় চলিবার 
ডানা। যে রোমার্টিক জগতে কবির তখনও অবস্থান তাহার সাহায্যেই কবি 
বুঝাইয়াছেন আর সে জীবন নয়, অন্য কিছু তিনি চাহিতেছেন__ 
এ নহে মুখর বনমর্মরগুগ্তিত, 
এ যে অজগর-গরজে সাগর ফুলিছে; 
এ নহে কুপরকুন্দকুন্থমরপ্রিত, 
ফেন হিলোল কলকল্লোলে ছুলিছে। 
কোথ। রে সে তীর ফুলপল্পবপ্ুত্রিত, 
€কাথা রে সে নাঁড়, কোথা আশ্রয়শাখ! ! 
তবু বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর, 
এখনি অন্ধ) বন্ধ কোরে। না পাখা । 
কবি “বনমর্ষরগুঞ্িত”, “কুন্বকুমুমরুঞিত” ষে “কুণ্ডে”র কথা বলিয়াছেন, “ফুলপল্পব- 
পুঞ্জিত” যে “তীর”, ষে “নীড", যে “আশ্বরন্বশাথা”্র কথ! বলিয়াছেন তাহার বিস্তৃত 
, *রচয় রহিয়াছে অনেকগুলি কবিতায়। কল্পনা কাবো বিশেষ করিয়া! প্রাচীন 
ভারভীয় পরিবেশে কল্পনাবলে প্রবেশ করিয়া তাহার সৌন্দর্বস্বাদ লাভের চেষ্টা! লক্ষ্য 
করিবার মত। প্রাচীন ভারতের যে শ্বাদ তিনি পাইতে চাহিয়াছেন তাহ! প্রধানতঃ 
কালিদাসাদির কাব্য-নাট্যে ধৃত জীবনের রূপ । এই ব্ূপজগতের প্রতি আকর্ষণ তাহার 
পূর্ববর্তী বহু কবিতায় লক্ষ্য করা যায়। “মানসী”র “মেঘব্দূত”, “চিত্রা”্র “বিজয়িনী”, 
“আবেদন” প্রভৃতি কবিতায় উহার চমৎকার নিধর্শন লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু “কলপনা”র 
"চৌরপধ্চাশিকা” *বর্ধামঙ্গল”, “মদনভন্মের পূর্বে”, “মদনভল্বের পরে”, *স্বপ্রশ *প্রকাশ”, 
“ত্রষ্টলগ্ন””, “বসন্ত” প্রভৃতি অনেকগুলি কবিতায় প্রাচীন ভারতের সংস্কৃত কাব্যজগতে 
সৌন্দর্যসন্ধান বিষয়বস্তরূপে অবলম্বিত | 
“র্যা মল” কবিতায় কবি কেকাকলরবে মুখর, নীল-অরণ্য-শিহরিত, নিখিলচিত্ত- 
হরয। ষে বর্ধার বর্ণনা দিয়াছেন তাহা বাংল] প্রকৃতির নছে। তাহার সহিত 
“মেঘদূত” প্রভৃতি প্রাচীন কাব্যকল্পনার বহু বর্ণবিহ্বল এবং বঙ্কারতরক্ষিত ছবি ও 
স্বর প্রকাশ পাইয়াছে।-_ 
কেতকী কেশরে কেশপাশ করে। সুরভি, 
ক্ষীণ কষ্টিতটে গাঁথি লয়ে পরো। করুবী, 
'কদঘ্বরেণু বিছাইয়। দাও শয়নে, 
জঞ্তন অআকো নয়নে। 


কাদা 


ভালে তালে ছুটি কঙ্কণ কমকনিয়া 
ভবনশিখীরে নাচাও গণিয়া গণিয়া-"" | 


এইরূপ অধিকাংশ স্তবকেই নৃতনের পাত্রে পুরাতনের রদ পান করান কবি। ইহার 
প্রতিটি ভাবসঙ্কেত “মেঘদৃত” ও “গীতগোবিন্দে”্র রূপ ও সঙ্গীতজোকে পাঠকদের নিয়ে 
যায়। “মদনভন্বের পৃর্ধে” এবং “মদনভন্মের পর” কবিতা ছুইটি “কুমারসম্ভব' কাব্যের 
কথ] মনে করাইয়া! দেয়। অবশ্ত শেষোক্ত কবিতাটিতে প্রাচীনের পারে নবীন ভাব- 
রসের ম্বাদ গ্রহণ করিয়াছেন কবি। কাষদেবতাকে ভোগবাঁসনার উধ্ব লোকে 
দেহাতীত ইন্দ্িয়াতীত অনির্চচনীয়তায় রূপান্তরিত কর! হুইয়াছে। এই জাতীয় 
কবিতাগুলির মধ্যে “স্বপ্ন” কবিতাটি রূচনানৈপুণ্যে এবং বেদনার গাঢ় উপলব্ধিতে 
অতি উচচাজের স্থ্রিরপে গণ্য হইতে পারে। কবি উত্তরমেঘে বণিত অলকাপুরীর 
অনস্ত যৌবনা যক্ষরমণীদের আদর্শে তাহার মানসী-প্রেয়সীকে সৃষ্টি করিয়াছেন। 
তাহার হাতে ললাপন্প, লোধররেণু সে মুখে মাখিয়াছে, কেশে পরিয়াছে কুরুবক, 
পি'খিতে কদস্বকোরক এবং কর্ণে শিরীষফুল। শিপ্রাতীরে উজ্জয়িনীতে কবি স্বপ্রাবেশে 
প্রয়াণ করিয়াছেন এবং পূর্বজনমের প্রথমা প্রেয়সীর সন্ধান পাইক়াছেন। এই স্বপ্ন- 
চারণ! এবং প্রাচীন সৌনর্ষেরর উপভোগ কবিতাটির ভাষ। ও শব্চিন্ত্রের রক্তিম উত্তাপে 
প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্ত কবিতাটি শুধু বহিরঙ্গ ইন্্িয়োপভোগে সমাপ্ত নয়। প্রাচীন 
কালের শোভাসৌন্দর্ষশুচিতা, সেই বর্ণবিহ্বলতা, গাঢ় রক্তরাগ বাস্তব জীবনে আর 
মিলিবে না-_ইহার স্থনিশ্চিত অনুভবের ফলে একটা গভীর হৃদয়াতি এই কবিতায়ই 
ফুটিয়া উঠিক়্াছে। দ্বপ্রে যাহাকে কবি পাইলেন তাহার ভাষা, তাহার নাম পর্যস্ত আর 
মনে করিতে পারিলেন ন!। 

“বসন্ত” কবিতায় কবি চিরকালের অনঙ্গদেবকে স্মরণ করিয়াছেন। তাহার 
আমন্ত্রণে বিশ্বব্যাপী ষে চাঞ্চল্য ষে প্রণয়োন্মাদনার স্থষ্টি হইয়াছে তাহার রূপ 
আকিয়াছেন। এই রূপাঙ্কনেও প্রাচীন ও চিরন্তন ষেন সমদ্বিত হইয়াছে । বসস্ত খতু 
ধেন কামদেবের সহিত একাকার হইয়৷ গিয়াছে। 


অধুত বংসর আগে হে বসস্ত, গ্রথম ফাল্গুনে 
মত্ব কুতৃহলী 

প্রথম যেদিন খুলি, নন্দনের দক্ষিণ-ভৃয়ার 
মর্তে এলে চলি, 

অকম্মাৎ দাড়াইলে মানবের কুটির প্রাঙ্গণে 
পীতাগ্বর পরি, 

উত্তল! উ্তরী হতে উড়াইয়া উন্মাদ পবনে 
মন্দার মঞজরী, 

ঘলে দলে নরনারী ছুটে এল গৃহদ্বার খুলি 
লয়ে বীণাবেণু-_ 


কানা ও. 
খাতিস্না পাগল নৃত্যে হাপিক্া করিল হানাহানি: 
ছড়ি পুষ্পরেণ । 
কন্ত এই মদিরবিহ্ষল ও কফামনোহেল সৌন্দর্য-তভোগে রবীন্দ্রনাথ আজ আর নিশ্চিত 
[ীকিতে পারিতেছেন না| তাই “বসন্তের” কাছাকাছি মদনভম্মের দেবতারূপে রুত্ 
লন্ন্যাসী “বৈশাখে”র উদ্বোধনী গাহিয়াছেন কবি। তাহার রূপ বৈরাগ্যের, সর্ধবিধ 
ভোগলালসার গ্রানি মূহূর্তে নিবারণ করিবার। 
রুদ্র নূতন আহ্বান জানাইয়াছেন। ফুলপঞ্নবপু্জিত, কুন্দকুহ্বমরঞ্িত সৌন্দধমোহের 
নীড়টি ছাড়িয়া! আসিতে হইবে । সম্মুখে গহন কালো! রানি, অনস্ত আকাশে কোথাও 
আশ্রয়ের ইঙ্গিতটুকু নাই। ন্বেহমোহবদ্ধন, ফুলশেজ রচনা হইতে আজ বিদায় লষয়া 
কবির চিত্তবিহঙ্গ সব আশা কামন! বিসর্জন দ্বিয়া ছুটিয়া চলিবে সেই অনন্তের 
অভিমৃখে-_ 
আছে শুধু পাখা, আছে মহানভ-অঙ্গন 
উধা-দিশা-হার1 নিবিড-তিমির্-অশাকা-_ 
ওরে বিহ্ঙ্গ, ওরে বিহুঙ্গ মোর, 
এখনি অন্ধ বন্ধ কোরে! না পাখা । 
কবি ভাবিয়াছিলেন দীর্ঘকাল ধরিয়া সৌন্দর্লোকফের যে তান তিনি ধরিয়া 
আসিয়াছেন, রূপজগতের যে বর্ণঘনযূতি তিনি শব্দভাত করিয়াছেন, এইবার তাহা 
হইতে মুক্তি মিলিবে। এইবার ত্তাহার অবকাশ। কিন্তু কবির চিত্তনিয়ন্্বী শক্তি 
এবকাশ দিলেন না তাহাকে । বিশ্রামের কোন অধিকার তাহার নাই। আবার নৃতন 
পথে নৃতন উত্তেজনায় বাহির হইয়! পড়িবার জন্ত তাহার নিকট আহ্বান আসিয়াছে। 
“অশেষ” কবিতায় এই ভাবটিই কবি প্রকাশ করিয়াছেন। 
নৃতনের শ্বরূপ উপলব্কি, তাহার রুত্ত্ূপে আগমন, এবং পুতাতনের সব বন্ধন ছি 
করিবার জন্ত কবিহ্বদয়ের স্ৃতীব্র আগ্রহ সর্বাপেক্ষা সার্থকভাবে প্রকাশ পাইয়াছে 
“বর্ষশেষ” কবিতায় । এই কবিতাটি রচনা সম্পর্কে কবি নিজেই লিখিয়াছিলেন, 
*১৩০৫ সালে বর্ধশেষ ও ধিনশেষের মৃহূর্তে একটা প্রকাণ্ড ঝড় দেখেছি ।.”*এই বড়ে 
আমার কাছে রদ্রেরর আহ্বান এসেছিল। ঘা-কিছু পুরাতন ও জীর্ণ তার আসক্তি 
ত্যাগ করতে হবে-__ঝড় এসে শুকনো পাতা উড়িয়ে দিয়ে সেই ভাক দিয়ে গেজ। 
এমুনি ভাবে চির্ননবীন ধিনি, তিনি প্রলয়কে পাঠিয়েছিলেন মোহের আবরণ উড়িয়ে 
দেবার জন্তে। তিনি জীর্ণতার আড়াল সরিয়ে দিয়ে আপনাকে প্রকাণ করলেন। 
ঝড় খাম্ল। বললুম-_-অভ্যত্ত কর্ষ নিয়ে এই থে এতদিন কাটালুম, এতে চিত্ত তো৷ 
প্রসন্ন হলো না। যে আশ্রয় জীর্ণ হয়ে যায়, তাকেও নিজের হাতে ভাঙ্‌তে মমতায় 
)ধাধা দেয়। ঝড় এমে আমার মনের ভিতয়্ে তার ভিতকে নাড়। দিয়ে গেল, আহি 
' বুবলুম বেরিয়ে আসতে হবে ।” কবি মহান ভাবকল্পনায় সমূরনত এক মহাজীবনকে 
কাষনা করিতেছেন। এতদিন পুষ্পপেলব সৌন্দর্য জগতে নিমজ্ছিত হুইয়াছিজেন। 
শইবাত তাহাকে বিদীর্ণ করিয়া চরম ফলঙ্চতি প্রকাশ পাইবে। নত্য বাছিরে 


৪৭. কন! 


আত্মপ্রকাশ করিবে। এতকাল ঘাহাকে পরম সাধনার ধন বলিয়া মনে করিতেন 
তাহার মোহবন্ধন মুক্ত হওয়া বড় সহজ নহে। তাহাতে হৃদয়ে বড় বেদনা উপস্থিত 
হয়। কবি সেই বেদনা সহ করিয়াও প্রবল নিষুর নৃতনকে বরণ করিবেন__ 
হে ছুর্দম, হে নিশ্চিত, হে নৃতন, মিষ্ঠুর নৃতন, 
সহজ প্রবল । 
জীর্ণ পুষ্পদল ঘথ। ধ্বংস ভ্রংশ করি চতুর্দিকে 
বাহিরায় ফল-_ 
পুরাতন পর্ণপুট দীর্ণ করি বিকীর্ণ করিয়া 
অপূর্ব আকারে 
তেমনি সবলে তুমি পরিপূর্ণ হয়েছ প্রকাশ 
প্রণমি তোমারে । 


“কল্পন।” কাব্যে এই ছুই ভাববৃত্ের আভ্যন্তর ঘন্টাই বড় কথা । এই নবীন 
সত্যের যথার্থ দূপ কবিচিত্তে ঠিকভাবে যেন ধর পড়িতেছে না। আসলে একট! 
বিষতায় চিত্ত ভরিয়া উঠিতেছে। র্ববীন্রনাথের আদি সমালোচকদের অন্ততম অজিত- 
কুমার চক্রবর্তী বলিয়াছেন, “চিত্রা”, “সোনারতরী”'র জীবনের কাছে বিধায়। এখন 
নৃতন জীবনের যাত্রায় পক্ষবিস্তার করিয়া দিতে হুইবে, কিন্তু হায়, কোন্‌ পথে কোন্‌ 
ভাবলোকে ষে নৃতন করিয়া উড়িতে হইবে তাহার কোনো ঠিকানা নাই ।+**বাস্তবিক 
বড় একটি সকরুণ বিষাদের সঙ্গে কল্পনায় বার বার পিছন ফিরিয়া গতজীবনের সমস্ত 
প্রিয় জিনিসগুলির দিকে কবিকে তাকাইতে হইতেছে ।” 


প্রশ্ন ৫। “কল্পমা” কাব্যে বঙ্রজননীর প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপক যে কবিভাগুলি 
জাছে সাধারণ ত্বাজাত্যবোধক কবিতার মহিত উহাদের তুলনা কর। ইহাদের 
কাব্যোতকর্ষের পরিমাণ নির্ণয় কর । 

উত্তর ঃ রবীন্দ্রনাথ বঙ্গীয় ১৩*৭ অবে' কল্পনা কাব্যটি প্রকাশ করেন। উহার 
কিছুকাল আগে কবিতাগুলি রচিত হুইয়াছে। তখন ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ এবং 
তৎসংগ্লিষ্ট জাতীয়তাবাদী আন্দোলন শুচিত হয় নাই। একটা বুছৎ শ্বাজাত্যবাদী 
আন্দোলনের মধ্যে সমগ্র জাতি চঞ্চল হইয়। উঠে নাই। তবে উনবিংশ শতাব্দীর 
দ্বিতীয়ার্ধ জুড়িয়। দেশ ও জাতির প্রতি গভীর ভালোবাসামূলক হষ্টিশীল রচনা পাওয়! 
যাইতেছে এবং হিন্দুমেল! জভীয় নানাবিধ প্রতিষ্ঠান গড়িয়। উঠিয়াছে। | 


রবীক্জনাথের কাব্যগ্রন্থের মধ্যে “কড়ি ও কোমল” এবং “মানসী” তে জাতিপ্রেমমূলক 
কিছু করিতা স্থান পাইয়াছে। ইহাদের অধিকাংশই ব্যঙ্গাত্বক। ছন্ম জাতীয়তার 
আশ্ফালনকে কবি নির্মম ভাবে ব্যঙ্গ করিয়াছেন। অপর কোনো প্রসঙ্গে কবিতা বা 
গন্ত রচনায় রবীন্দ্রনাথের ব্যজ এতট। তীব্র হইয়া উঠে নাই। পাশাপাশি গানের মধ্যে 
কবির স্বদেশপ্রেমের আর একটি রূপ মিলিতেছে। কবি ব্জজননীর একটি পবিত্র 
কোমল ল্লেছবিগলিত মাতৃমৃতির কল্পন1 করিয়াছেন। “কল্পনা” কাব্যে দেশপ্রেমমূলক 


কল্পন। ৪৯ 


কবিতা ও গান অনেকগুলি সঙ্কলিত হইয়াছে । “আশা”, “বঙ্গলক্ষ্মী”, “শরৎ” 
“- "তার আহ্বান”, “ভিক্ষায়াং নৈব নৈব ৮”, “সে আমার জননী রে”, “ভারতলন্ষমী”, 
৮ সুতিলক্ষণ” প্রভৃতি কবিত1 একটি সঙ্কলনে স্থান পাওয়ায় “কল্পনা” কাব্যে ইহ! একটি 
বিশিষ্ট আলোচ্য বিষয় হইয়। উঠিয়াছে। 


উল্লিখিত কবিতাগুলির মধ্যে “উন্নতিলক্ষণ” ব্যছধর্মী কবিতা । ইংরেজ প্রতৃদের 
প্রতি অতিরিক্ত আহ্বগত্য, জাতীয় মনীষীদের সম্পর্কে গদাসীন্ত, ভক্তিপ্রণতচিন্তে 
সাহেব-সেবা, নিজ ভাষার প্রতি অবহেলা, সর্বরকমে বিদেশীয়ান। চালচলনের অন্থসরণ, 
হিন্দুধর্ণকে বৈজ্ঞানিক বলিয়। ব্যাখ্যা করিবার প্রবণত] রবীন্দ্রনাথের ভাষায় ব্যঙ্গবিদ্ধ 
হইয়াছে। যেমন-_ 
গেল ষে সাহেব ভরি ছুই জেব 
করিয়। উদর পৃতি, 
এব বড়োলোক করিবেন শোক 
স্বাপিয়! তাহারি যৃতি। 


কখনও কখনও ব্যঙ্গের স্থুর তীব্রতর হইয়া! উঠিয়াছে। সেখানে দ্বিজেন্্রলালের 
“হাসির গানে”র ভাষারীতির ও বাচনভঙ্গীর সহিত ইহাদের সাদৃশ্য অন্গভব কর! যায়__ 


লোকটি কে ইনি, ষেন চিনি চিনি, 
বাঙালী মুখের ছন্দ-_ 

ধরনে ধারনে অতি অকারণে 
ইংরাজি-তরো গন্ধ ! 

কালিয়া-বরন, অঙ্গে পরন 
কালো হাট কালে কৃতি, 

ঘি নিজদেশী কাছে আসে ঘেঘি 
কিছু ষেন কড়াঘৃতি ! 

ধূতি পর! দেহ দেখ! দ্রিলে কেহ 
অতিশয় লাগে লজ্জা, 

বাংলা আলাপে রোষে সম্তাপে 
জলে ওঠে হাড় মজ্জা! 


এরাই ্বদদেশীর প্রতিনিধি বলিয়। গণ্য-_এই কথা ভাবিয়া কবি লঙ্জিত হইয়াছেন। 

অন্য কবিতা ও গানগুলির মধ্যে বঙ্গ দেশের একটি মাতৃযৃতি গড়িয়া! তুলিয়াছেন 
কবি। বঙ্কিমচন্ত্রের “বন্দেমাতরম্* গানের প্রভাব এই কল্পনার উপরে কার্ধকর হুইয়াছে। 
স্িন্ত বস্কিম-কল্পনায় ষাছ। একট] বৃহৎ আইডিয়া, নিত্ককার ঘরমংসারের মধ্যে যাহা 
প্রীমাবদ্ধ নয়, রবীন্দ্রনাথে তাহাই সংসারের অতি পরিচিত রমণীর সহিত সংস্লি্ট। 
এই বাস্তব গৃহরমণীর মৃতিটিই ক্রমে বৃহৎ ব্যাপক হইয় সমগ্র জাতির দ্বেশজননী হইয়া) 
উঠিয়াছেন।-_ 


৪২ কনা 


তোমার মাঠের মাঝে, তব নদীতীরে, 
তব আত্রবন ঘেরা সহম্র কুটটিরৈ, 
দ্োহনমুখর গোষ্ঠে, ছায়াবটমূলে, 
গার পাষাণঘাটে দ্বাদশ দেউলে, 
হে নিত্যকজ্যাণী লক্ষী, হে বজজননী, 
আপন অজন্র কাজ করিছ আপনি 
অহনিশি হাস্তমুখে। 
রবীন্দ্র-কল্পনার বঙ্জজননীর একদিকে বাঙ্গালীর রমণী, রক্তমাংসের বাস্তব গৃহলন্ষ্মী, 
অন্তদ্দিকে বাংলাদেশের প্রকতি-_ 
| মাতার কণ্ঠে শেফালি মাল্য 
গন্ধে ভরিছে অবনী। 
জলহার! মেঘ জচলে খচিত 
শুভ্র যেন সে নবনী। 


ইহাকে জড়াইয়া এবং ইহাকে ছাড়াইয়! বঙ্জননী প্রকাশিত। তিনি সমগ্র 
জাতির মঙ্কল বিধান করেন। তিনি একটি অতিশায়িত শক্তিরূপমস্্রী। কিন্ত তিনি 
বাঙালীর বাস্তব জীবনের প্রতিতৃও | 

বাঙালীর বর্তমান হীনাবস্থা ও শ্তহীন দরিপ্রনূপ, তাহার দেশভক্তিহীন 
বক্তৃতাসর্বস্বতা কবির চোখে পড়িগ়াছে। তিনি উহাতে প্রতিবাদ ন! করিয়। পারেন 
নাই। দেশকে ভালবাপিয়াই দেশের উন্নতি করা সম্ভব। এই বিশ্বাস কবির গানও 
কবিতাগুলির মধ্যে দৃপ্ত কে প্রকাশ পাইয়াছে। ছুংখ দারিপ্র্যকে ঘ্বণা করিলে 
চলিবে না। 


তোমার ঘ। দৈস্ত মাতঃ তাই ভূষণ মোর 
কবি দ্বেশের যাহা কিছু আছে তাহাই ভক্তিভরে গ্রহণ করিবেন, বিদেশের নিকট 
ভিক্ষার ঝুলিটি তুলিয়া ধরিবেন না__ 


পুণ্য হস্তে শাক অঙ্ন তুলে দাও পাতে 
তাই যেন রুচে, 
মোটা বস্ত্র বুনে দাও ধদি নিজ হাতে 
তাহে জজ্জ। খুচে। 
এই গভীর স্বদেশগ্রীতিই কবিভাগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্য। ইহার মধ্যে পরাধীনতার 
জন্ত বেদনাবোধ আছে, বিদেশীদের প্রতি মুখোপেক্ষীদের মনে শ্বদেশপ্রেম সঞ্চারের 
ৰাসম। আছে। পরবভাঁকালের অনেকের কবিতায় স্বাধীনতা লাভের জন্ত লং 
উদ্ন্ধ করিয়া তোলার যে প্রয়াস লক্ষ্য কর বায় এখানে তাহা নাই। জাতির অতীত 
গৌরবের জন্ত মহিমা! কীর্তন এ কাব্যে লক্ষ্য করা বায় না। “নৈবেন্তে* সেই ভাবটি 
খুব প্রবল'হইয়! উঠে আরও কিছু পরবর্তাকালে। 


কনা ও 


“কল্পনার” কবি অবশ নিষ্ছিয় দেশবন্দনার গার মাঝ করেন নাই। তিনি 
মাতৃকার হইয়া জাতিকে ঘরে ফিরিবার আহ্বান জানাইয়াছেন-_ 
বারেক তোমার ছুয়াযে দাড়ায়ে 
ফুকারিয়! ভাকে৷ জননী । 
প্রান্তরে তব লন্ধ্যা নামিছে 
অশধারে ঘেরিছে ধরণী । 
ডাকে। “চলে আয়, তোরা চলে আদ্ব।? 
ডাকে। সকরুণ আপন ভাবায় 
সে বাণী হায়ে করুণ! জাগায়, 
বেজে ওঠে শিপ] ধমনী | 
প্রশ্ন ৬। কল্প! কাব্যের ভাঘারীতির বৈশিষ্ট্য লইয়া আলোচনা কর। 
কাব্যটিকে উপভোগ্য করির! তুলিতে এবং কবির ভাবকল্পনাকে যথাযোগ্যভাবে 
প্রকাশ করিতে উহার লাফল্যের পরিষাণ নির্ণয় কর । 
উত্তর £ বড় কবির ভাবোপলব্ধি এবং রূপরচনা অচ্ছেত্ভ সম্বন্ধে আবদ্ধ! রবীন্দর- 
কাব্যপ্রবাহে পর্বে পর্বে ভাবকল্পন। ঘেমন অগ্রসর হইয়াছে, রূপরচনারও তেমনি ষথা- 
যোগ্য পরিবর্তন ঘটিয়াছে। কল্পন। কাব্যের রূপরীতির বৈশিষ্ট্য আলোচন! করিতে গেলে 
প্রথমেই ষে কথাটি মনে রাখ! দরকার তাহা হইল সোনার তরী হইতে ক্ষণিক পর্যস্ত 
কবির কাব্য গ্রস্থগুলি যূলতঃ একটি ভাববৃত্তে আবতিত। উহা! হইল মর্ত্য জীবনের 
এশ্পীনদ্ধ সম্ভোগ । অবশ্ত এই সৌন্দর্য সম্ভোগ নিশ্চিত নয়, প্রায়ই লৌন্দর্ষ জগৎ হুইতে 
বিদায় লইবার বাসনা প্রকাশিত, ২যেমন এই “কল্পনা” কাব্যেই এ দ্বিতীয় স্থরটি অতি 
প্রকট। অবশ্য অন্ততর স্থরবৈচিত্র্য পূর্বোক্ত মূল স্থরের চারিপার্থ্ে নানাবিধ গৌণ 
রাগিণী বাজাইয়াছে। রূপরচনার দিক দিয়! “চৈতালী” কাব্যটি উহার সনেট প্রাচুধধের 
জন্য স্'ভাবতঃই অপর কাব্যগুলি হইতে স্বতন্ত্র হইয়া! পড়িয়াছে । “ক্ষণিক” কাব্যটি 
একটু লঘু চুল ভঙ্গীতে রচিত। চলিত ভাষার ভ্রুতগতি ইহার রচনারীতির প্রধান 
বৈশিষ্ট্য । আলোচ্য পর্বের অপন্ন তিনটি মুখ্য কাব্যে অর্থাৎ “সোনার তরী” “চিন্তা” 
এবং “কল্পনা”স়্ ভাষা ও চিত্ররচনার মধ্যে আপাত দৃহিতে কিছু মিল যেমন আছে, 
তেমনটি পার্থক্যও আছে যথেষ্ট। 

-“কল্পনাপ্র প্রকাশভঙ্গীর প্রধান বৈশিষ্টা হইল আলঙ্কারিক বাগরীতির এশ্বর্ধ। বিশিষ্ট 
রবীন্ত্র-সমালোচক ভঃ ক্ষুদিরাম দাস এই বিষয়ে তাৎপর্যপূর্ণ আলোচনা করিয়াছেন__ 
“কল্পনা কাব্যে জঙ্গ প্রীসবাহুল্য ও ব্যঞ্জনামর শবের প্রয়োগে কবিকে যে পরীক্ষায় 
অবতীর্ণ হইতে দেখা যায় তা এর পূর্বে দেখা যায় না। বস্ততঃ কল্পনার কয়েকটি 

কবিতাই ভাবাশিল্ীর হন্দর কাধ্যদেহ নির্মাণের সঙজ্ান প্রচেষ্টার উদাহরণ, কলত:. 

| কোথাও একটু কিম এমন অভিমত প্রকাশ করলে বোধ হয় নিতান্ত অসঙ্গত হয় না। 
**“কিস্ত কেবল স্থললিত ধ্বনিমানজ্িক ছন্দেই নয়, 'বিলগ্থিত ধতির পয়ারশ্রেঈীযর় ছন্দেও 
কবি ভাবাহ্যায়ী শবচযননশক্তির সার্থক প্রয়াস দবেখিরেছেন। 'বর্ষশেষ" এর উদ্্ল 


৪৪ কল্পন। 


দৃষ্টান্ত । এখানে 'ঝঞ্ধার মীর বাধি উন্মাদিনী কাল বৈশাীর নৃত্য, “নিশি নিশি রুদ্ধঘরে 
কু্রশিখ। স্তিমিত দীপের ধুমাঙ্কিত কালি” 'উড়েছে তোমার ধর্জ। মেঘরন্চ্যুত তপনের 
জলদচিরেখা” এবং “খিশ্ন শীর্ণ জীবনের শতলক্ষ ধিকার লাঞুন| উৎসর্জন করি" প্রতৃত্তি 
কাব্যাংশে নৃতনতর শবযোজনার দ্বার কবি যে দীপ্ত গম্ভীর ভাব ব্যঞ্জিত করতে 
চাইছেন, তা অতি স্প্ই। এমন ঘটন! ইতিপূে আর ঘটেনি। এই জন্ত আমর 
কল্পন। কাব্যকে কবির ভাষ! নিয়ে পরীক্ষামূলকতার একটি বিশিষ্ট অধ্যায় বলে মনে 
করি।” [রবীন্দ্র প্রতিভার পরিচয়। ] 

কল্পনায় শব্দের ধ্বনি-বস্কারপূর্ণ দিককে অন্থ্প্রাসে বাজাইয়! তুলিয়া কবি এক বিল্ময় 
কর শ্রবণর্মনীয়তার হ্ষ্টি করিয়াছেন। কচিৎ আতিশয্যহ্্ট বলিয়া মনে হইলেও 
অধিকাংশক্ষে্েই ইহাদের প্রয়োগ সার্থক | নিয়ে ইহার কয়েকটি মাত্র নিদর্শন উদ্ধার 
কর! হইল-_ 

১. যদিও সন্ধ্যা আসিছে মন্দ মন্থরে সব সঙ্গীত গেছে ইঙ্গিতে থামিয়া। 
এ নহে কু্তকুন্দকুন্থমরব্িত, ফেনছিলোল কলকল্লোলে ছুলিছে। 
কেতকী কেশরে কেশপাশ করো স্থরভি 

বঙ্কিম সঙ্কীর্ণ পথে হুর্গম নির্জন 
নবীন নবনী নিন্দিত করে দোছন করিছ ছুগ্ধ 

শ্াক্কারের মধ্যে বিশেষ করিয়া অন্প্রাসের দিকেই কবির ঝোক লক্ষ্য 
করিবার মত। উহার এরূপ ঘনঘটা পূর্বের কোন কাব্যে দেখা ঘায় নাই। এইরূপ 
ঘটিবার কারণ সংস্কৃত কাব্যের প্রত্যক্ষ প্রভাব । কখনও কখনও বহিরঙ্গীয় ও আতিশষ্য- 
পূর্ণ বলিয়া 'মনে হইলেও কবি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সংস্কতের ধ্বনিমন্ত্রকে আপনার 
প্রতিভার অঙ্গীতৃূত করিয়া ফেলিয়াছিলেন। ভাবকল্পনা তথ। রসাবেগের সহিত 
উহার সহজ সমন্বয় ঘটাইতে সমর্থ -হুইয়াছিলেন। “ধুলায় ধুসর রুক্ষ উড্ডীন পিঙগল 
জটাজাল”, “তর্পঃক্িষ্ট তগুতন্থ”, “দগ্ধতাঅ দিগন্তের”) “শশ্তশৃন্য তৃষাদীর্ণ মাঠ”, পরি 
রহি দৃহি সহি” প্রভৃতি বচনবিস্তাস এবং অন্প্রাস প্রয়োগের ফলে রুদ্র জ্বলস্ত বৈশাখের 
একটি পরিপূর্ণ প্রাকৃতিক মৃতি ফুটাইয়। তুলিতে সমর্থ হইয়াছে। 

সংন্কত কাব্যা্ছগ ভাষাচয়নই শুধু নয়, চিত্রনির্সাণও “কল্পনা” কাব্যের একটি 
লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য | কল্পনাকাবে;র প্রধান কবিতাগুলিতে বর্তমান জীবনের দৈনন্দিনের 
ছবি বড় ধরা পড়ে নাই। “সোনার তরী” বা “চিত্রা”য় মত্ত্যপ্রেম প্রকাশ করিতে 
গিয়া এই জাতীয় চিত্ররচনার প্রাচুর্য লক্ষ্য করি। আরও বেশী পাওয়া যায় “গল্পগুচ্ছে” 
এবং “ছিন্নপত্রাবলীতে”। “চিত্রা”য় পাশাপাশি প্রাচীন ভারতীয় কাব্যার্দির দ্বার? 
প্রভাবিত কল্পচিত্রের পরিমাণও কম নয়। লক্ষ্য করিলে দেখ! যায় বর্তমান পরিচিত 
জীবনের ছবিগুলি অনাড়ম্বর ভাষায় চিত্রিত। কবির হদয়াবেগ সেখানে স্বপ্ন তরঙ্গিত। 
মদ্দিও মমত্বের রঙটি হৃদয়কে স্পর্শ করে। অপরক্ষেত্রে সংস্কৃত কাবা-প্রভাবিত চিত্রগুলি 
আলঙ্কারিক ভাবারীতিকে বহুল ব্যবহার করিয়াছে । সেখানে বর্ণ বিহবলতা এবং 
গাড় কামনার রঙ জাগিয়েছে। ইন্দিয়াহগ আবেদন সেখানেই তীব্র--কবির সমগ্র 


সি ৩০৫০ 
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সদয়বৃত্তি যে প্রবল বেগে আলোড়িত হইতেছে শব্ববন্ধে তাহা অপ্রকাশিত থাঁকে 
নট। “করনাশ্য় এই শেষোক্ত ধারার চিত্রই স্থান পাইয়াছে। কবি এই জাতীয় 
ঞরচনার হ্বারা একই সঙ্গে ছুইটি অভিপ্রায় সিদ্ধ করিয়াছেন। প্রথমতঃ, প্রাচীনের 
স্বার্দ পাঠকমনে সঞ্চারিত করিয়াছেন । দ্বিতীয়তঃ, কামনা-বাসনা-বিভ্রমে উদ্বেলিত 
পঞ্চ ইন্জ্রিয়ের বার! উপলব্ধ একট। জগৎ হ্ষষ্্রি করিয়াছেন । যেমন-_ 
১, মুখে তার লোপ্ররেণু, লীলাপল্ম হাতে, 

কর্ণমূলে কুন্দ কলি, কুরুবক মাথে, 

তন্থ দেহে রক্তাম্বর নীবীবন্ধে বাধা, 

চরণে নৃপুরখানি বাজে আধা আধ]। 


২. দলে দলে নরনারী ছুটে এল গৃহ দ্বার খুলি 
লয়ে বীপাবেণু-_ 
মাতিয়া পাগল নৃত্যে হাসিয়া করিল হানাহানি 
ছড়ি পুষ্পরেণু। 
এইবূপ বহু উদাহরণ কাব্যময় ছাড়াইয়। আছে। 


“কল্পনা” কাব্যের অনেক চিত্র অনেক বাক]াংশ সংস্কৃত কাব্যার্দির অনুসরণে হুচিত। 
বহুক্ষেত্রে অতুযুচ্চ কাব্যান্ুবাদরূপে এঁ সব অংশকে গ্রহণ কর] চলে । 

“কল্পনা” কাব্যের বূপরীতির অন্ততম বৈশ্ষ্্য হইল ইহার চিত্র-গ্রাধান্ত । সঙ্গীতধর্ম 
এ কাব্যে অনুপস্থিত এরূপ কথা অবশ্ত বল! চলে ন1। রবীন্দ্রনাথের কোন কাব্য বিষয়েই 
সেরূপ পিদ্ধান্ত করা সম্ভব নয়। তবে “কল্পনা” কাব্যে চিত্ররীতিই প্রাধান্ত। এমন 
কি “বর্ষশেধ”, “আশেষ”, “ছুঃসময়* কবিতায় ষেধানে কবিচিতের একটি গাঢ় ব্যাকুল 
আতি প্রকাশ পাইয়াছে সেখানেও চিত্ররচনার বিরাম নাই । হ্থরটি, ব্যাকুল উচ্ছ্বাসটি 
চিত্রগুলিকে খিরিয়। ঘিরিয়া, কচিৎ বিদ্বীর্ণ করিয়া! আত্মপ্রকাশ করিয়াছে । 

সব দিকের বিচারে “কল্পনা” কাব্যের কপরীতি বৈশিষ্ট্যের দাবি করিতে পারে । 


প্রশ্ন ৭। "অন্ভীতচারী যে কল্পনার অ্বণপ্রদীপের আলোকে রোমান্টিক কবির 
স্বপ্ন ঞ্চরণ কল্পন।-র কয়েকটি কবিতার আশ্রয়ে বরবীত্রনাথের দেই সুদুরাভিলারী 
আমলিকতার পন্িচয় দ্াও। [ ক. বি. ১৯৬২] 
গমথবা, “কল্পমার 'লৌন্র্ষ”' ও প্রেমানুভূতির কবিতাগুলিতে প্রাচীন ভারতের 
দৌন্দর্ধ-মাধুর্ষের স্মৃতি কিভাবে রূপার্িত হইয়াছে উপযুক্ত দৃষ্টান্তের দাহায্যে 
তাহ! বিচার কর। (ক. বি. ১৯৩০ ] 
_ উত্তর £ [১ নং প্রশ্নোত্তর জষ্টব্য। সম্পূর্ণ,একই রূপ উত্তর হইবে।] 
প্রশ্ন ৮। তাহার “কল্পম।” কাব্য প্রদক্ে কবীজ্রনাথ বলিয়াছেন যে, বিরাট 
"চিত্তের ঘক্ষে মানব-চিতের ঘাত-প্রভিঘাত' ইহার কোম কোন কবিতার ম্যুল 
প্রেরণ।। এই উক্ভিটির আলোচনা কর। [ ক. বি.) ১৯৬১] 


$% করন 
অথবা, রবীভ্রমাথ তাহার “করম! প্রলকে বলেছেন যে, 'বিয়াটচিতের লড়ে 
মামবচিতের ঘাত-প্রতিষাত' উজ্ঞ কাব্যের কোম কোম কবিতার মুল প্রেরখ!। 
এ উজিটি “করমা"র কোন্‌ কোন.কবিত। মন্বদ্ধে প্রযোজ্য সকায় বিচার কর। 
[ ক. বি ১৯৫৯] 
উত্তর : [২ নং প্রশ্নোত্তর জরটব্য। সশপর্ণ একই রূপ উত্তর হইবে।] 
প্রশ্ন ৪। 'কলপমা'র কবিভাগুলি মন্বদ্ধে কবি বলিয়াছেন-''এক জাতের 
কবিতা! আছে যা! জেখ! হয় বাইরের দরজা! বন্ধ করে। আবার এক জাতের 
কবিতা আছে যা মুক্তঘবার অন্তরের লামগ্রী, বাইরের মমস্ত কিছুকে আপমার 
মধ্যে মিলিয়ে মিয়ে।* কবি কর্তৃক উল্লিখিত এই ঢুই জাতের কবিতার উদ্াহয় 
উদ্ধার করিয়া! কবির মন্তব্যটি বুঝাইয়! দাও। [ক. বি. ১৯৬৭ 
উত্তর; [৪ নং প্রশ্নোতত অব্য । অন্পূর্ণ একই রগ উত্তর হইবে |] 


